


পচ্যাহ্বাদ ও ব্যাখ্য। ॥ 


উীদেবেক্্রবিজয় ঘন্ু । 


“রাহা ভূঞ্জমানো হি লীতণভ্্যাসনভঃ দে & 
' মুত্তনঃ বন সতী লোকে কম্মণা লোপলিপ্যতে পা 


ীমদ্ভগবদ্দীত। 


শ্রীদেবেক্দ্রবিজয় বস্থু- 
প্রণীত 
পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত । 











০ 
চক্্ডর্্থ ভ্ভাগ্গ ; 


দ্বিতীয় ষট্ক-_দ্বিতীয় খণ্ড, 
দস হইত ব্রাদ্শ অধ্যাম্ম। 
জিন ভি 
প্রিপ্টার-_ উযোগেশচন্্র অধিকারী । 
মেট্কাফ প্ররেস্‌, 
৭৬ নং বলরাম দে স্রীট-_-কলিকাতা। 





প্রকাশক-_শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার:বস্থ, 
দীনধাম, ৬ নং দীনবন্ধু লেন,_কলিকাতা। 


[ সূল্য৮--১।* টাকা, ভাল বাধাই ২২ টাক! । 


“যো দেবো! অয যো! অক্স, যে! বিশ্বং তৃবনমাবিষেশ । 
ব ওষধীযু যে! বনম্পতিযু তট্মৈ দেবায় নষো নমঃ ॥* 


বিজ্ঞাপন। 


গীতার চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহ] বাহির করিতে 
অত্যধিক বিলম্ব হইয়া! পড়িল। যে কাগজে ইহ! ছাপা হইতে- 
ছিল, তাহ! বাজারে আর পাওয়া যায় নাই । সে কাগজ পাইবার 
প্রত্যাশায় অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল । কিন্তু 
সে কাগজ আর পাওয়া গেল না; তাই অগত্যা অন্য কাগজে 
শষ কয়েক কন্ম। ছাপাইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, 
1ঠ গণ বিলম্ব-জনিত ত্রুটি মার্ডজন! করিবেন । 
পূর্ব্বের ন্যায় মেট্কাফ, প্রেসের স্বত্বাধিকারী পুজনীয় 
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ তাগের প্রুফ 
পরিদর্শনের ভার লইয়া! আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন । 
তি। 
বর্ধমান ] 


ভ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বনু । 
শ্ীপঞ্চমী, মাঘ, ১৩২২ &. 


উতীম্মক্ত্গ্লান্বদগীভ্ডা 


দশম অধ্যায় হইতে ছাদশ অধ্যায় 
স্স্্রিস-বাসজ১ 


বিবয়-ব্যবচ্ছেদক সুচী । 


দশম অধ্যায়,__বিভূতিযোগ। 


বিষয়, প্লোকাঙ্ক। শ্লোকাঙ্ক পত্রাঞ্ক। 
ঈশ্বরের বিভূতি ও যোগ-_ 
পরমতত্ব অজ্জুনের হিতার্থ ভগবান্‌ পুনরায় বিশেষভাবে 
বলিতেছেন ৯৯৪ (১) ঠ 
ভগবানের উৎপত্তি দেবগণ বা মহধিগণ কেহই জানিতে পারেন 
ন1; কারণ, তিনি সকলের আদি ও মহেশ্বর (২) » 


কিন্ত বিনি ভগবানকে অজ, অনাদিঃ লোকমহেশ্বর বলিয়! 

জানেন, মোহশুন্য হুইয়। সেই ব্যক্তি সর্বপাঁপ হইতে মুক্ত 

হন (৩) ১০ 
'গবান্‌ হইতে ভূতগণের বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হুয়, সেই 

সকল তাঁব এই,-_বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষম1) সত্য, দম, 

শম, সখ, হুঃখ, ভব, অভাব, ওয়) অভয়, অঞিংসা, মমতা, 

তৃষ্টি, তপ, দান, যশ ও অবশ | (৪),0৫) ১৫ 
১. মহর্ষি, সনকার্দি চারিজন ও নন্থুগণই ভগবানের মানন-জাত 

ভাব, তাহাদের হইতেই প্রনাগণের উৎপত্তি (৬). ২২ 


বিভভৃতি.যোগজ্জানের ফল-_- 
ইহাই ভগবানের বিভূতি ও যোগ, ধিনি ইহা তত্বতং জানেন, 
তিনি নিশ্চয় অচঞ্চলভাবে ভগবানে ধোগযুক্ত হইতে 


পাহরন 


এটা (৭) 


ভগবান্ই সমুদায়ের গ্রভব ও ভগবান হইতেই সমুদায় প্রবর্তিত 
হয়, বুধগণ ইহ। ভানিয়া ভাব-সমন্বিত হুইয়। ভগব!ন্‌কে 
ভজন! করেন ৪৪ টানি (৮) 


তাহাদের ভজনাপ্রণালী-__ 
তাহাদের চিত্ত ঈশ্বরগত হয়, তাঁহাদের প্রাণ ঈশ্বরে নিবিষ্ট য়, 
তাহারা পরস্পর ইশ্বারর বিষয় আকেণচন। করিয়া বুঝিতে 
চেষ্টা করেন এবং ইহাতেই তুষ্ট ও রত থাকেন (৯) 
সে উপাসনার ফল-_- 
খইরূপে বাহার! ভগবানে রত, আসক্তচিভ্ত এবং গ্রীতিপৃর্ব্বক 
ভগবানের ভজনাকারী, ভগবান্‌ তাহাদের বুদ্ধিযৌগ গ্রাদান্‌ 
করেন-_যাহাতে তাহার! ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন, এবং 
তাহাদের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক ভগবান্‌ তাহাদের আত্ম- 
তাবস্থ হন এবং তাহাদের অন্তরে প্রভাময়জ্ঞানদীপ প্রজবলিত 
করিয়া তাঁহাদের অজ্ঞানজ তম দূর করেন (১*)৫১১) 


অর্জনের স্ততি ও প্রার্থনা-_ 
অঞ্জুন বলিলেন, “হে ভগবন্‌, তূমি পরমব্রক্গ, পরম ধাম, পরম 
পবিত্র, দিব্য শাশ্বত পুরুষ, আদি-দেব,অঞ্স, বিভূ । এইবপে 
তোমাকে দেবরি নারদ, অমিত, দেবল, ব্যান প্রন্ৃতি 
খ্ববিগণ বর্ণন! করিয়াছেন এবং তুমিও শ্বয়ং তাহা! আমাকে 


বলিলে, 


ছে কেশব, তুমি আমায় বাহ! বপিলে, তাহা 


সন, 


৩৪ 


৩৮ 


1/০ 


আমি সত্য বলিয়! বুঝিলাম । হে ভগবন্‌। তোমার অভি- 

ব্যক্তি দেবতা, দানব কেহই জানিতে পারে না। হে 

জগৎপতে, হে পুরুযোত্তম, তুমিই কেবল স্বয়ং আপনার 

স্বরূপ জান -*" ৮০০ (১২০১৫) ৪৯- 
অর্জুন আরও প্রার্থনা করিলেন, “হে ভগবন্‌, তুমি যে সকল 

বিভূতি দ্বারা এই লোঁক সকল ব্যাপি! অবস্থান কর, দেই 

বিভৃতি আমাকে বিস্তৃতর্ূপে বল। হে যোগেশ্বর, কিরুপে 

তোমাকে পরিচিস্ত। করিদ্লা জানিতে পারিব আর কোন্‌ 

কোন্‌ ভাবেই বা তোমাকে চিন্তা করিব । তুমি 'বিস্তৃত-, 

ভাবে আমাকে তোমার যোগ ও বিভৃতিতত্ব বল। 

তোমার সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি 

মিটিতেছে না+। *০* (১৬--১৮) ৬৩" 

ভগবানের বিভূতি-বর্ণনা-_ 


ভগবান বলিলেন,--“আমার বিভূততি-বিস্তারের অন্ত নাই) 
জতএব সংক্ষেপে তোমায় কয়েকটি প্রধান বিভুতির কথ! 


বলিব। ৮** ** (১৯) ৭০. 
“আমি সর্ধভূত।শয়স্থিত আত্মা, আমিই তৃত্গণের আদি; মধ্য 

ও অন্ত। ০* তি (২৯) ৭২ 
“আমি আদিত্যগণের বিষু, জ্যোভিফগণের রবি, মরুদগণের 

মরীচি, নক্ষত্রগণের শশী। *** (২১) ৭৭ 
“আমি বেদগণের সামবেদ, দেঘতাগণের ইন্দ্র, ইঞ্জিয়গণের মন, 

ভূতগণের চেতন! *** ৮৪ (২২) ৮১ 


“আম রদ্রগণের শঙ্কর, যক্ষগরক্ষোগণের কুবের, বন্থুগণের অগ্নি, 
শিখরিগপের মেক *** ৯৯৭ (২৩) ৮৫" 


1৯ 
““আমি গুরোহিতগণের মধ্যে বৃৎম্পতিঃ সেনানীগণের স্কন্ম, জলা" 


শয়ের মধ্যে সাগর **, ৮** (২৪) ৮৯ 
“আমি মহধিগণের ভূ, বাকোর মধ্যে অক্ষর, সকল বজ্র 

মধ্যে জপধজ্ঞ, স্থাবরগণের হিমাচল. *** (২৫) ৯১ 
“কল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্ব, দেবরধিগণের মধ্যে নারদ, 

গন্ধব্বগণের চিত্ররথ) সিদ্ধগণের কপিল মুনি (২৬) ৯৩ 
“আমি অশ্বগণের উচৈঃশ্রবাঃ,গজেন্্রগণের এরাবতঃ মনুষ্যগণের 

মধ্যে নরপতি। তত ০4০ (২৭) ৯৩ 


“আমি অন্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেস্ুগণের মধ্যে কামধেনু, 
গ্রজ্ননশক্তির কন্দর্প, সর্পগণের মধ্যে বানুকি (২৮) ৯৭ 
“আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলদেব্তাগণের বরুণ পিতৃ- 
গণের মধ্যে অর্ধ্যমা, সংযমিগপের মধ্যে যম ৭ (২৯) ১০৯ 
“আমি দৈত্যগণের প্রহ্লাদ, কলনকারীর মধ্যে কাল, মৃগগণের 


যুগে, পক্ষিগণের বৈনতেয 5০৭ (৩৯) ১০৪ 
“আমি পৃতকারীর মধ্যে পবন, শন্ত্রধারিগণের রাম, মত্ম্তগণের 

মকর, শ্রোতন্থিনীগণের মধ্যে জাহবী ৮০0৩১) ১০৬ 
“আমি সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত, সকল বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম- 

বিদ্যা, বাদিগণের বাদ ০৪ (৩২) ১০৯ 
/আমি অক্ষরের মধ্যে 'অ'কার, সমাসের মধো দ্বন্দ, আমিই 

অক্ষয় কাল, বিশ্বতোমুখ ধাত! ৭ (৩৩) ১১৫ 


“আমিই সর্ধহর মৃত্যু, ভবিষ্যগণের উদ্ভব, আমি নারীগণের 

মধ্যে কীর্ডি, শ্ী, বাক্‌, স্বৃতি, মেধা, ধৃতি। জন! (৩৪) ১২০ 
“জমি সামের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দো'গণের গায়ত্রী,মাসের মধ্যে 

অগ্রহায়ণ এবং খতুগণের মধ্যে বসন্ত ১৪৪ (৩৫) ১২৮ 


//০ 


“আমি ছলনকারীর দ্যুত। তেজন্বীর তেজ, আমি জয় এবং 


আমি ব্যবসায় এবং সাত্বিকদিগের সত্ব ১০ (৩৬) ১৩২ 
«খামি বুঞ্গণের বাস্দেব, পাগুবদের ধনঞ্জর, মুনিগপের ব্যান 

এবং কবিগণের মধ্যে উশনা রি (৩৭) ১৩৫ 
«আমি শাদনকারিগণের মধ্যে দণ্ড জরেচ্ছ,গণের নীতি, 

গোপনকারিগণের মৌন, মানিগণের মান *** (৩৮) ১৪১ 
“আমি সর্বভূতের বীজ; কারণ, চরাঁচরে আম! ছাড়! আর 

কিছুই থাকিতে পারে ন। ১৯ (৩৯) ১৪৪ 


“অতএব আমার বিভূতির অন্ত নাই, তাই তোমাকে উদ্দেশে 
(সংক্ষেপে) এই কর়টি বিভূতির কথ। বলিলাম *** (৪৯) ১9৬ 
“যাহা কিছু বিভূতিমান্‌, সত্বধুক্তঃ শ্রীমান্‌ ও তেল যুক্ত, তাহাই 
আমার তেজের অংশ-সম্ভৃত বলিয়া! জানিও *** (৪১) ১৪৮ 
“হে অজ্জুন। তোমার এত বিশেষ করিয়া! বিভূতি জানিবার 
প্রয়োজন কি? আনি একাংশের দ্বারা সমন্ত জগতে 


অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত আছি*। +.. (৪২) ১৫৯ 

দশম অধ্যায়োঞ্ত তত্ব ৭৯ ০০ ১৫৪ 
সগ্তন অধ্যায়োক্ত বিভৃতির অর্থ *০* ০৯১৫৪ 
নবষ অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ ৮** ১৮৮ ১৫৬ 
শম অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ ৯৯ *০৯ ১৫৮ 
পূর্ব তিন অধ্যায়ের সহিত এ অধ্যায়ের সম্বন্ধ ৮৯১৫৯ 
ভগবানের প্রভব ৯৩৬ ৯০০ ১৬৬ 
ভাব ও বিভৃতি *** *** ১১,১৬৫ 
ৃতগণের পৃথগবিধ ভাব *** *** ০০ ১৬৩৬ 
মহ্ধিতাব ও মন্গভাব টর্ হি ট ১৭৬ 


'বিভৃতিজ্ঞানের ফল ৪৩৬ $৬৬  . ৪৯ : ১৭৫ 


বিভৃতি সম্বন্ধে অজ্জুনের প্রশ্ন ৮৬০ ৯৮১৮২ 
বিভূতির বিবরণ হু ১১৮৭ 

গ্রথম--সমট্টিভাবে ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি  *** ১৮৮ 

ছবিতীয়-_ব্যট্টিভাবে তগবানের আত্ম-বিভূতি ১৮৮ 
বিভূতি-তত্ব র্ববোধ্য উঠ টি ০, ২০৭ 
বাস্থদেব ভ্রীরুষ্ণ কি পরমেশ্বরের বিভততি? *** ৮৮ ২০৮ 
বিভূতি কি উপাস্ঠ ? **, ৮. ছি এই 
শ্রেষ্ঠ ব্ভূতি উপাস্ত -** রর ১০৮ ২১৩ 
শাগ্ডিন্য হৃত্রে বিভূতিতত্ব -:. **" ই “2 


একাদশ অধ্যায)_-বিহ্বরূপদর্শনগোগ | 
অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রার্থনা-_- 
অজ্জুনি বাঁললে১-ঘহে ভগবন্, আমাকে তনুপ্রাহ্ার্থ যে গুহ; 
অধ্যাত্রদংজ্িত ২1ক্য কহিলেন, তাহাতে আমার মোড দূর 
হইয়াছে । হে পদ্ম-পলাপ্লোচন, তুমি যে ততগণের ত্যঠি 
স্থিতি লয় এবং তুমি যে 'অবায় ইত্যাদি তোমার মাহাত্ম্য 
শুনিলাম। এখন আর্মি তোমার প্রশ্বরিক ব্ূপ দেখিতে 
অভিলাধী | কে প্রভো, ছে যোগেশ্বর, যর্দি তুনি আমাকে 
সে এশখ্বরিক রূপ-দর্শনে সমর্থ মনে কর, তবে আমাকে সেই 
অব্যয় আত্মরূপ দেখা ৩১। ১৬৪ (১7৪) ২২৩ 
ভগবানের বিশ্বরূপ-বণন-- 
ভগবান তাহার অলৌকিক শতসহম্র প্রকার আকৃতি 
ও বর্ণযুক্ত রূপ অজ্ভুনকে দেখিতে বলিজেন। £“হে 
- ভারত, আমাতে আদিত/গণ, বনুগণ কদ্রগণ, ও অশ্খিনী- 


৮/* 
কুমারযুগল ও মরুদ্গণকে দেখ, যাহ! পুর্বে কখন দেখ নাহ, 
এনূপ বহুবিধ আশ্চর্য্য বস্ত দেখ। ক্মর্ভুন, আমার এই 
দেঙে সচরাচর সমুদয় জগৎ একত্র সংস্থিত দেখিতে 
পাইবে এবং আরও যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা! কর. দেখিতে 
পাহবে।” সক নর (৫-9) ২৩৯ 


অর্জুনকে বিশ্বরূপ-দশ নার্থ দিব্যচক্ষু-প্রদান-_ 
ভগবান বলিলেন॥_*তোমার শ্চক্ষুর দ্বারা এ ন্ধপ দেখিতে 
সমর্থ হইবে না। আমি তোমার এই প্রশ্বরীয় রূপ দেখি- 
বার জন্য দিব্য চক্ষু দিতেছি” নি (৮) ২৪৬ 


সঞ্জয় কর্তৃক বিশ্বরূপ-বর্ণন-- 

সঞ্জয় কহিলেন, -'এই বলিয়া. ভগবান্‌ অর্জুনকে বিশ্বন্রপ 
দেখাইলেন। সেই রূপ অনেক দিব্য সুখ-নেত্রযুক্, অনেক 
অদ্ভুত দর্শনীরযুক্ত, অনেক দিব্য ব্আভ্তরণযুক্ত, অনেক 
উত্তোলিত আযুধযুক্ত, দিব্যমাল্য ও অস্থবরযুক্ত, দিব্যগন্ধের 
দ্বার] অন্ুলেপিত$ তিনি দীপ্ডিমান অনন্ত-বিখবতোমুখ ) 
তাহার সমুদ্বারহই আশ্চর্ধ্যমন | তাহার গ্রভা এত অধিক যেও 
এককালে সহশ্রন্থর্্য আকাশে উদ্দিত হইলেও ষে প্রভার 
সহিত তুলনা হয় না । সেই দেবাদিদেবের শরীরে অজ্জুন 
তখন ত্সঅনেকভাগে প্রবিভক্ত জগংকে একত্র সংস্থিত 
দে।ব৩ে পাইলেন। তখন অর্জুন বিশ্য়াবিষ্ট ও পুলকিত 
হইয়। বার বার প্রণাম করিতে করিতে বিশ্বরূপ বর্ণন! 
করিতে লাগিলেন ।* ৮৮৯ (৯১৪) ২৫৯ 


অজ্জ্নের বিশ্বরূপ-বর্ণন!-- 
'আর্দুন বলিলেন;--'হে দেব, আমি তোমার দেছে 


৮9৩ 


সর্বদেবগণকে, স্মুদায় ভূতবিশেষসজ্ঘকে, কম্লাসনস্থ 
ঈশ ব্রহ্গাকে, সমুদ্া খধিগণকে ও দিব্য উরগগণকে 
দেখিতেছি' মর নর (১৫) 
“ত্মমি তোমাকে অনেক বাছুঃ উদ্দর, মুখ, নেব্রযুক্ত ও সর্বতঃ 
অনন্তরূপ দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, তোমার আদি, 
অস্ত ও মধ্য কিছু দেখিতে পাইতেছি না” 2৮0১৬) 
গতুমি কিরীটী, গদ! ও চক্রধারী, তুমি সর্বতঃ দীপ্তিমান, 
তেজোরাশিবুক্ত, চারিদিকে তোমার অপ্রমেয় অগ্নির ও 
_ সুর্ষেরর স্থার দীপ্তি দেখিতেছি, এবং সে তেজ সহা করিতে 
পারিতেছি না» ৮৯০ হু (১৭) 
"তুমিই পরম অক্ষর, তুমিই বেদিতবা, তুমিই বিশ্বের পরম 
নিধান, তুমিই অব্যয় শাশ্বত ধর্মগোপ্ত।, তুমিই সনাতন 
পুরুষ, তাহ! আমি জানিতেছি” রঃ (১৮) 
“তোমার আদি মধ্য অন্ত নাই, তোমার বাধ্য অনস্ত, তোমার 
বানু অনন্ত, শশী ও হুর্য্যের ন্যায় তোমার নেত্র, তোমার 
মুখ দীপ্ত অগ্রির শ্ায়ঃ তুমি নিজ তেজজে এই বিশ্বকে অভি- 
তণ্ত কারতেছ” ০, *** (১৯) 
গন্বর্গ, পৃথিবী, অস্তরীক্ষ এবং সর্বদিকৃ এক তোমার দ্বারাই 
ব্যাপ্ত । হে মহাব্দুন্, তোমার এই জস্ভুত উগ্ররূপ দেখিয়া 
ত্রিলোক প্রব্থিত হইতেছে” *** (২) 


বিশ্বরূপ-দর্শনে ভ্রিলোকের অবস্থা 


অর্জন বলিতেছেন,--“তোমার এই উগ্ররূপ দেখিয়া এ সুরগণ 
তোঁমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা ভীত হুইয়! 
কৃতাঞ্লিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন, মহযি ও পিঘগণ "স্বস্তি, 


্৬€ 


১৬০ 


৭২ 


৮৪ 


২৮১ 


৮৬/০ 


উচ্চারণ করিয়া উপযুক্ত ভ্ততির দ্বারা তোমার শব 
করিতেছেন রি *** (২১) ২৮৩ 
*রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বন্থগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনীদ্ঘয়, মরুদ্গণ, 
উদ্মপা, গন্ধ, ষক্ষ, তনুরঃ সিদ্ধগণ, সকলে তোমাকে 
বিশ্ময়-সহকারে দেখিতেছেন” ৮৯* (২২) ২৮৬ 
«তোমার এই বহুসংখ্যক মুখ নেত্র বাহু উরু পাদ, বহুসংখ্যক 
উদর ও বহু করাল দস্তবিশি্ট মহান্‌ রূপ দর্শন করিয়া! এই 
লোক সমুহ বিশেষ ব্যথিত হইয়াছে এবং আমিও ব্যথিত 
হইয়াছি” টি ০০০ (২৩) ২৯০ 
বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জনের ভয়-_- 
অর্ভঞন বক্জেন,-্ী নতল্পর্শী, দীপ্ত, অনেকবর্ণযুক্ত ও 
ব্যাবৃত- মুখ[বশিষ্ট, দীপ্ত বিশাল নেত্রযুক্ত তোমার এই 
ভীষণ রূপ দোঁখয়া আমার অন্তরাস্মা প্রব্যধিত হইতেছে, 
হে বিষ্ণো, আমি অস্থির হইয়াছি । তোমার কালানল-সদৃশ 
করাল দংষ্রাবিশিষ্ট বছ মুখ দেখিয়া আমি দিগংবিদিক্জান 
হারাইয়াছি, আমি শান্তি কারাইয়াছি। হে দেবেশ, 
অগনিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও ৮ ০ (২২৫) ২৯২ 
অর্জ,নকর্তৃক ভগবানের কালরূপ বর্ণন__ 
অর্জন বাললেন,_ “আম দেখিতেছি যে, এই সমুদয় রাঁজন্ত- 
গপের সহিত ধৃতরা ট্রপুত্রগণ, ভীম্ম, ড্রোপ, ও কর্ণ এবং 
আমাদের পক্ষের যোদ্ধুবুনন তোমার দংগ্রাকরাল তয্ানক 
মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা তোমার 
দশনাস্তরে চূর্ণিতমন্তক হইয়া বিলগ্বিত রহিয়াছে । যেমন 
বহ্ধারিযুক্ত বেগবান্‌ নদী ভ্রচগতিতে সমুদ্রাভিমুখে গমন 
করে, তেমনি এই নকল যোদ্ধগণ তোমার সর্বতেো অল 


সু 
মুখে প্রবেশ করিতেছে । যেমন পতঙ্গ বিনাশের ন্বন্য 
অগ্রিতে দ্রুতবেগে প্রবেশ করে, ইহারাও তেমনি বিনাশের 
ন্য সমুক্ধবেগে তোমার বদনে প্রবেশ করিতেছে । তুমি 
অলন্ত মুখ-সমূহ ভ্বারা লোক সমুদায়কে লেহন করিতেছ। 
তোমার প্রভাব দ্বার! সমগ্র জগৎ আপুরিত করিয়। তোমার 
উগ্রতেজ সকলকে প্রতপ্ধ করিতেছে---১) ১৯০ (২৬--৩০) 


অজ্ঞ্ুনের প্রশ্ন-_ 

অর্জন ঝলিলেনঃ_-”এ উগ্ররূপ তুমি কে, আমকে বল। 
তোমাকে নমস্কার। হে দেব, তুমি আমার:প্রতি প্রসন্ন হও) 
তোমার এ প্রবৃত্তি আমি জানি ন1।” ৮৯ (৩১) 


ভগবানের উত্তর-_ 

ভগবান বপিলেন,--লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল আনি। 
লোকগণকে সমাহরণ জন্য এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি 
বধ না করিলেও এখানে কোন যোদ্ধা জীবিত থাকিবে 
ন।” ৪ রা নর (৩২) 

“অতএব তুমি যুদ্ধ কারয় ইহার্দিগকে বধ করিয়! বশস্বী হও । 
আমার দ্বার। ইহার! পুর্ধেই নিহত, তুমি কেবল নিমিতমা্র 
হও |” ৪০ ৪৪ »* (৩৪) 

«এই প্রোপ, ভীম্ম, জর়দ্রথ, কর্ণ প্রভৃতি তোমার সমকক্ষ বীর- 
গণ এবং অন্ত বীর যোকুগণ আমার দ্বারাই পূর্বের নিহত 
হইয়া আছে? অতএব তুমি যুদ্ধ কর, তয় করিও ন1 এবং 
রূণে জেতা হও 1” রি ০৮ (৩৪) 


সঞ্জয় বলিলেন।_₹ 
"কেশবের এই বাক্য শুনি, কাপিতে কাপিতে ও ক তাঞ্জলি- 


২৯৪ 


চু ধ 


৩১২ 


১/৩ 


পুটে বাং বার নমস্কার করিতে করিতে অর্জন গদ্দগদ- 
ভাবে ভগবানকে বলিতে লাগিলেন” ৮৮৮ (৩৫) ৩১৮ 


অর্জুনের স্তুতি, নমস্কার ও প্রার্থনা--_ 


অঞ্জন বাললেন,_-“তোমাকে যে জগৎ কীর্তন করিয়া হষ্ট ও 
অনুরক্ত হয়, রক্ষোগণ ভীত হইয়। যে পলায়ন করে এবং 
সিদ্ধগণ সকলে যে তোমাকে নমস্কার করে, তাহা উপযুক্ত 
বটে। কেনই ব] তোমাকে নমস্কার না করিবে? তুমি 
আদি কর্ত। ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেঠ। হে অনন্ত দেবেশ!, 
হে জগন্রিবাস! তুমি সদসৎ সমুদার এবং যাহ। তাহার 
অতীত, তাহাও তুমি। তুমি আদিদেব, তুমি পুরাণ 
পুরুষ, তুমি এবিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি বেত, তুমি বেস্ত, 
তুমিই পরম ধন, হে অনস্তরূপ, তোমার দ্বারাই এ বিশ্ব 
পরিব্যাপ্ত ৮৯ ৮০ (৩৬৩৮) ৩২৬ 
“অগ্ঠি, বায়ু, ষম, বরুণ, চন্দ্র, (পিতামহ ব্রহ্ম ও পিতামহের জনক 
এ সকলই তুমি, তোমাকে বার বার নমস্কার” (৩৯) ৩৩৬ 
“তোমাকে আগ্রে, পশ্চাতে, সর্বদকে নমস্কার, হে অমিতবীর্ধয, 
তুমি সমুদায়ে ব্যাপ্ত হও, তুমিই সর্ব, তুমিই সমুদায়ে ব্যাপ্ত 
হইয়া আছ-_» * ৮৮:0৪) ৩৪০ 
“তোমার এ মহিমা না জানিয়া প্রমারদ বা গুণয়বশে তোমাক 
সথ! ভাবিয়া যে হে সথা, হে যাদব ইত্াাদি বলিয়াছি এবং 
বিহার, শয়ন, আসন, উপবেশন বা ভোজনে, নির্জনে ব 
অন্তের সমক্ষে বে তাচ্ছল্যভাবে অসংকার করিয়াছি, হে 
'অগ্রমেয়ঃ তুমি আমায় ভঙ্জন্ত ক্ষমা কর--” (৪১--৪২) ৩৪৪ 
“তুমি চরাচর কেোঁকের পিতা, একমাত্র পৃজ্য ও শ্রেষ্ঠ গুরু । 


১৮৩ 


তোমার তুল্য কেহ নাই, ক্োমা! অপপক্ষ। শ্রেষ্ঠ কেহ 


থকিতেই পারে না” ০০০ ২০0৪৩) ৩৪৭ 


প্তুমি জগতের একমাত্র ঈশ্বঃ। তোমাকে প্রণাম পূর্বক প্রসন্ন 
করিতেছি । যেমন পিতা পুজ্রের, সথা সথার ও প্রিয় 
এয়ের অপরাধ সহা করে, তেমনি তুমি আমার অপরাধ 


লইও না--* ৯০৮ (8৪8) ৩৫৬ 


চতুভূু'জরূপ-দর্শনাতিলাষে টি নের প্রার্থন1__- 
।”০ভামার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইতেছি অথচ ভয়ে 
ভীত হুইতেছি। হে দেবেশ জঞ্গদাশ্রয়, তুমি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হও এবং সেই রূপ দেখাও-_-যাহ! কিরীট, গদ। ও 
চক্রযুক্ত চত্ভূজ রূপ। আমি সেই রূপই দেখিতে ?ইচ্ছ! 
করিতেছি । হে বিশ্বমৃত্তি, তুমি সেই চতুভূর্জ মৃত্তি ধারণ 
কর।” ৪2 নি (৪৫---৪৬) 
বিশ্বরূপ-দর্শনে যোগ্য কে ?-- 
ভগবান্‌ বললেন, “হে অর্জ,ন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! 
আত্মযোগবলে আমার এই বে পরমরূপ দেখা &লাম,--ষে 
তেজোময় অনাদি অনন্ত বিশ্বরূপ দেখাইলাম, ইহা! পূর্বে 
কেহ দেখে নাই। হে অর্জন, বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, 
দান, ক্রির1, তপ কিছুরই ছার! ভূমি ব্যতীত নরলোকে 
আর কেহ এ রূপ দেখিতে পারে নাই” (৪৭--৪৮) 
“হে অক্ছুন, আমার এই রূপ দেখিয়া! ব্যথিত বা বিষুড় হইও 
না। তুমি ভীতি দূর করিয়্! গ্রীতমনে আমার চতুতূ'্জ রূপ 
দেখ?” এ ০০৫৪৯) 
সঞ্জয় বলিলেন,-_ 
*বানুদেব অর্জ,নকে এই কথ! বলিয়! তাহাকে স্বকীয় চতুতু্ৰ 


৩৫৩ 


৩১৬৪ 


৯৫৫৯৪ ৮১ 
বব _ 
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রূপ দেখাইকেন, এবং পুনর্বার সৌম) মানুষী তনু গ্রহণ 
করিয়া র্,নকে আশ্বস্ত করিলেন?” *** (৫) ৩৬৯ 
মানুষীরম্প-দর্শনে ত জনের আশ্বাস-- 
কইজভুন ঝকিকেন১-”এৎন তে মার «ই সৌম্য মাহুষ রূপ দর্শনে 
মি যেন পুনর্জন্ম লাভ করিলাম এবং প্রসন্নচিত্ত ও 
প্রকৃতিস্থ হইলাম” *** ০৪ (€১) ৩+২ 
বিশ্বরূপ-দর্শনের অধিকারী কে 1-- 
ভগবান বলিকেন,--“হে অর্ভুল, তুমি ষে আমার এই বিশ্বক্পপ 
দেখিলে)" ইহ! সুদ্দর্শ ) দ্েবগণও এ রূপ দেখিবার ভুন্ত 
নিতা আকাজ্ষা করেন, ৮৪৪ ১০ (৫২) ৫৭৩ 
“তুমি আমার যে এই রূপ দেখিলে, এ রূপ বেদ, তপ$, দ'ন বা 
ষন্ডের দ্বারা কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না” (৫৩) ৩৭৪ 
“কেবল অননভক্তিঘারা এরূপভাবে আমাকে জানিতে, দেখিতে 
ও আমাতে তত্বতঃ প্রবেশ করিতে পারা যায়ঃ (৪) ৩৭৫ 
“ফিনি মাথ-বন্ধ্রকারী, মংপ্রায়ণ, আচার ভক্ত, আসত্বি- 
রহিত, সর্বতৃূতে বৈরভাবহীন, হে অজ্জুন, সেই আমাকে 


প্রাপ্ত হয়” (৫৫) ৮০০:০০০ ১৯০ ৩৭৯ 
একাদশ অধ্যায়োক্ত তত্ব-_ *** ৩৮৩ 
অভ্ভনের প্রশ্ন ০৪ **, ৩৮৩ 
পরম অধ্যাত্মতত্ব ৪ রি ৩৮৬ 
অর্জনের বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা রর ৩৮৯ 
পরমাত্মদ্বরূপ দর্শনের উপায় ও অধিকার রঃ ৩৯৪ 
বিশ্বরূপ-ঈ্ শনে অর্জুনের অধিকার ৮০, ৩৯৯ 


দিব্য দৃষ্টি .. নং 


পরম এনম্বর কূপ ১০০ ৯৯৪ 
বিশ্বরূপ দর্শন চিট ৬৩৩ 
বিশ্বরূপতত্ব রি 


দ্বাদশ অধ্যায়-__ভরক্তযোগ । 


কে শ্রেষ্ঠ যোগবিশ ?-” 
অভ্ঞুন জিজ্ঞ/সা করিলেন,-এইনপ তমাকে যে ভত্ত, 
অনন্ভচিতে পাসনা করে আর যে অক্ষর 'অব্যক্তের উপা- 
সন! করে, তাহাদের মধ্যে শ্রে্ট যোগবিৎ কে”? (১) 
ভগবান্‌ বলি.লন, --“আমাতে মনোবুদ্ধি নিবিষ্ট কপি, ষে 
নিতাযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উপাসন! করে, সেই 
যুক্ষতনম”? ৪ ঠা (২) 


অক্ষর অব্যক্ত উপাসন।--- 

“যিনি অক্ষর, অনির্দেপ্ত, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিস্ত্য, কৃটগ্, 
অচল কব পরম ব্রঙ্গের উপাসনা! করেন,স্পইন্ছিয়গ্রাম 
সংযত করিয়! সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত ইয়া এবং সর্ব ভূতহুত- 
ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্বক ধিনি এই উপাপন! করেন, তিনিও 
আমাকে প্রাপ্ত হন ।”” ও (৩-৮৪) 
অক্ষর উপাসনা অধিকতর ক্রেশকর-_ 

ভগবান আরও কহিলেন,--“তবে যাহার অব্যক্তে আসক্ত চিত্ত, 
তাহাদের উপাসনা অধিকতর ক্লেশকর ; কারণ? যাছার। 
দেহবান্‌, তাহার! অতি ছুঃঘে এই অব্যক্ত গতি 'লাভ 
করে।» ৮৬০ ০৩৩ ১০৪ (৫) 


১)/৬ 


কত্ত ষে সর্ধকম্ম আমাতে সংন্তাসপূর্ব্বক মৎপরাঁর়ণ হুইয়াঃ 
অনন্ঠষোগে আমার ধ্যান ও উপাসনা! করে, আমাতে 
আবিষ্টচিত্ত মেই সাধককে আমি অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর 
হইতে উদ্ধার করি।” ১০০ ১১৮ (৬৭) ৫২৩ 
ভক্তিযোগে সাধনার ক্রম-- 
ভগবান্‌ বলিলেন,_-«মআমাতেই মন স্থির রাখ, আমাতেই বুদ্ধি 
নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি আমাতেই নিঃসংশয়ে নিবিষ্ট 
থ।কিবে ও পর্ণামে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। যদ্দি আমাতে 
চিত্ত এইব্ূপ সমাহিত রাখিতে সমর্থ না হও, তবে অভ্যাস 
যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্ত চেষ্টা কর। 
যদি ইহাতেও সমর্থ না হও, তবে আমার জন্য কম্মপরাফ়ণ 
হও, তাহাতেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । আর যদি 
আমাতে যোগাশ্রয়পূর্বক এইরূপ করিতেও অসমর্থ হও, 
তবে সংযতচিন্ত হইয়া! ফলত্যাগ পূর্ব্বক কন্মানুষ্ঠান করিবে। 
অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেন, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ট, 
ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কারণ, কর্মফলত্যাগ 
হইতে পারণামে শাস্তি লাভ হয়” । *** (৮১২) ৫৪২ 
ভগবানের প্রিয়তক্ত কে ?-- 
ভগবান্‌ বলিলেন,_-“ধিনি পর্ব ঠতে অবেষ্ট।১ মৈত্র ও করুণা- 
যুক্ত, নিন্ম, নিরুহঙ্কার, হৃঃখ-সৃথে সমভাবযুক্ত, ক্ষমী, 
সতত সঙ্ুষ্ঃ যোগী, যহতাত্ব।, দৃঢ়নিশ্চপ্ন, আমাতে সমপি ত- 
মনোবুদ্ধি--বিনি এইক্প ভক্ত, তিনি আমার প্রিদ্ব” (১৩-১) ৫৭৫ 
«“লোকগণ ধাহছাকে উদ্বিগ্ন করেন! এবং যিনি লোকগণকে 
উদ্বিগ্ন করেন না, ধিনি হর্ষ, ছুঃব, ভয়) উদ্বেগ হইতে মুক্ত, 
ধিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়* ৮৮০ (১৫) ৫৮১ 


১৬ 


“আনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদ্ীন, ব্যথাহীনল। সর্কারস্ত- 


পরিত্যাগী বে ভক্ত, তিনি আমার প্রিক্স” 


কী এ 


*.. (১৬) 


“যিনি হর্য প্রাপ্ত হন না৷ বাঁছেষ করেন না? বার শোক বা 
আকজ্ষা নাই, যিনি গুভাশুভপরিত্যাগু, ত'দৃশ ভক্ত 


আমার প্রিয়” *০* 


(১৭) 


““হিনি শক্রমিত্রে সমবুদ্ধিযুক্ত, মান অপমান বার সমান, শীত 
গ্রীষ্ম বা তুখ দুঃখ বার সমান, যিনি সজৰিবক্জিত, শ্ততি- 
নিন্দা যাঁর সমান, বিনি মৌনীঃ যিনি স্কদ1 সন্ত, যাহার 
শ্থির বাসস্থান নাই, যিনি স্থিরমতি, ধিনি এক্প ভক্তিযান্‌, 


তিনি আমার প্রিয়” ০৯০ 


(১৮৮১৯) 


“আর বাহার এই শীতে$ক্ত ধর্মামূত উপভে'গ করেন, সেই 
সকল শ্রদ্ধাবান্‌ :মৎপরায়ণ তক্তগণ আমার অতীব 


প্রিয়”: 5০ ১০ “৩৬ 

দ্বাদশ অধ্যায়োক্ত তত্ব 
 যোগবিত্তম কাহার! ? 
“ছব্যক্ত অক্ষরের উপাসন 
' স্কন্ভতিযোগে ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব 
তি যোগে কিক্ূপ উপাসনা শ্রেষ্ঠ 

স্ভিযোগে ঈশ্বরোপাসনার ক্রম 

-স্ভগবানের প্রিয় ভক্ত : " 


জন্ষরোপাকনা ও জশ্বরোপাসন1 সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত 


(২০) 


পাশ্চাত্য দর্শনের 


কঙও 


৫৮€ 


চন 


উ্লী্নদ-শ্ভগ্গাশবদসীভা। £ 
" লসইি/উল্ 


দশম অধ্যায় । 


বিভূতি যোগ । 
০৯3৯ অলি 
“উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পুর্বং সপ্তমাদৌ বিভৃতয়ঃ | 
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্বত্রেশ্বর-দৃষ্টয়ে ॥ 
ইন্জরিয়দ্বারতশ্চেতো! বহির্ধাবতি যগ্পি। 
ঈপদৃ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেহব্রবীৎ ॥৮ 


বীভগবান্বাচ। 
ভূয় এব মহাবাহে। রর মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহহং পীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ 


এসপি ৫1076, গলা 


পুন আর মহাবাহু, শুন হে আমার 
পরম বচন এই,-_ প্রীতিমান্‌ তুমি 
কহিব তেমারে তাই, হিতার্থে তোমার। ১ 
সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ে ভগবত্তত্ব এবং বিভুতি প্রকাশিত 
হইয়াছে । এক্ষণে, এই অধ্যায়ে যে যে ভাবে ভগবান্‌ চিন্তনীয়, সেই 
সব ভাব বিবৃত হইবে। ভগবত্বপ্ব দুর্কিজ্ঞেয় বলিয়া, পুর্ব উক্ত হইলেও, 
এ অধ্যায়ে পুনর্বার তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (শঙ্কর)। 


২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


পুর্ব্বে (তিন অধ্যায়ে) ভক্তি-উৎপাদন জন্ত সপরিকর ভক্কিযোগ 
উক্ত হইয়াছে । এ অধ্যায়ে সেই ভক্তির বৃদ্ধির জন্ত, বুরূপে ভগবানের 
এশ্র্ধ্যাদি--এই জগত্রূপ তাহার শরীরে তাহারই আত্মস্বরনপে যে 
প্রবর্তিত, তাহ! প্রপঞ্চিত হইয়াছে । (রামানুজ )। 

পূর্ব্বে তিন অধ্যায়ে ভজনীয় পরমেশ্বর তন্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহার 
বিভূতিও সংক্ষেপে সপ্তম অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে (জলে আমি রস." 
ইতাদি শ্লোক ড্রষ্টব্য)। অষ্টমে-_তীহীর অধিধজ্ঞাদিরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 
নবমেও, “আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ”? ইত্যাদি গ্লোকে তাহার কতক 
বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে তাবৎ বিভূতি প্রপঞ্চিত 
হইয়াছে। (স্বামী )। 

পূর্ব সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে, ভজনীয় পরযেশ্বরের স্বরূপ ভক্তি দ্বারা 
প্রাপ্য, ইহা উক্ত হইয়াছে । নবম অধ্যায়ে জ্ঞানমাহাআ্য কথন পূর্বক, 
অভক্তের নিন্দা ও ভক্তের পরমার্থফল নিরূপণ ছার! ভক্তমাহাত্বা গ্োতিত 
হইয়াছে। ইদানীং ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য নিরহ্শ স্বীয় পশব্;।_ 
পূর্ব্বে উক্ত হইলেও, তাহার মহিম! বহুভাবে ছুজ্ঞেপ্প বলিয়া স্ব-ভক্ত-হিতার্থ, 
ভগবান্‌ অজ্জুনকে সম্বোধন পুর্বক, বিবৃত করিতেছেন। (কেশব) 

পূর্ব তিন অধ্যায় সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভগবতৃত্ব এবং ধ্যানে 
সোপাধিক তাহার বিভূতি, এবং জ্ঞানে নিরুপাধিক তাহার বিস্ৃতি, 
ক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । দেই বিভূতিতত্ব ছুজ্ঞেক্স বলিয়া এই অধ্যায়ে 
তাহার বিস্তার করা হইয়াছে । (মধু, গিরি )। 

তক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য এ অধ্যায়ে বিভূতি বিস্তারিতরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে। (বলদেব)। 

শাগ্ডিল্য বলেন যে, এশ্বর্য/যুক্ত ভগবান্ই উপাস্ত। বিভূতি নকল 
যখন প্রাণী, তখন সে সেভাবে ভগবান্‌ চিন্তনীক্ হইলেও তাহাদের প্রতি 
ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না৷ (শাগ্ডিল্য হবত্র, ৩১)। কিন্ত বান্দেব 


দশম অধ্যায়। ৩ 


ত/হার বিভূতি হইলেও, তাহার স্বরূপে আবির্ভাবের তুমি । এজন্ত তিনি 
উপাস্ত। 

যাহা হউক,র।মানুজ মতে যে বিভূতি ও এম্বঘ্য একই,তাহা বলা যাইতে 
পারে। ভগবানের এই “আত্ম বিভূতি” বারা তিনি এই লোক ব্যাপিক়৷ 
অবস্থিত (গীতা, ১০1১৬)। দেই বিভিন্ন বিস্ৃতিরূপ ভাবেই ভগবান্‌ 
চিন্তনীয়, এবং সেই চিন্তা! দ্বারাই তাহাকে জান! যায় । ( গীতা, ১০:১৭ )1 
ইহাতে ক্রমে “সর্বং খনিদং ব্রহ্ম” এই তত্ব দর্শন হয়। স্বামী বলিয়াছেন, 
যখন চিত্ত ইন্দ্িকন দ্বারে বহিধণবিত হয়, তখন সেই বাহ বিষয়ে ঈশ-দৃষ্টি- 
বিধান জন্তই এই অধ্যায়ে ভগব্দ্‌-বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। 

এই বিভূতির অর্থ কি? বি+ভ+ক্কিন্‌ হইতে বিভূতিৎ। সুতরাং 
বিভূতি অর্থে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব অভিব্যক্তি বা বিকাশ, -. বিশেষ 
রূপে প্রকাশ হওয়া। সে বিশেষ প্রকাশ কিরূপ? ব্রহ্ম জ্ঞানময়। 
সষ্টির প্রথমে তিনি কল্পনা করেন-__আমি বহু হইব। «তদৈক্ষত অহং 
বহু স্তাং প্রজায়েয়। ? “ষথা! পুর্বম কল্পরৎ।” “স অকাময়ত বহু স্তাং 
প্রজায়ের ।৮-__ ইত্যাদি শ্রতি পুর্বে উক্ত হইয়াছে । তাহার এই কল্পন।! 
ঈক্ষণ, তপ বা কামনা তাহার স্বশক্তি বলে সতরূপে বিবর্তিত হয়। 
অ'র তিনি সেই বিশেষ বিশেষ কল্পিত ভাব অভিব্যক্ত করিয়া তাহাতে 
অনু প্রবিষ্ঠ হন। “তৎ স্ব] তদেব অন্ধ প্রাবিশৎ”-__ইতি শ্রুতিঃ। 

এই বনু কল্পন! কি? দার্শনিক প্লেতোর কথ। অনুসারে কল্পন1 1০৪1 

ইহা বহু হইয়া! [1585 রূপে বিবর্তিত হয়। ইহা নিত্য। ইহা সত্য। 
আর অনন্ত ব্যক্তিযুক্ত জগৎ পারিণমী-অনিত্য। এই নিতা করনার 
উপর তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব। প্রত্যেক ব্যক্তির (10015100391 ) 
যে ব্যক্তিত্ব,তাহ৷ তাহার জাতি সম্বন্ধীয় নিতা কল্পনার উপর প্রতিঠিত।* 
_. * পাশ্চাতা দর্শনে, বহার! এই জাতি ভাবের বা কল্পনা নিত্যত্ব স্বীকার করেন, 
তাহাদিগকে [২০915 বলে; ধাঁহারা ইহার পিত্যত্ব সত্য বলিয়া স্বীকার করেন 


৪ শ্ীমদূভগবদ্‌গীতা । 


ব্রদ্ষের এই স্যষ্টি সম্বন্ধে কল্পনা বহু হইয়! ব্যাকৃত হইলে, বহু জাতি কল্পনার 
অভিব্যক্তি হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন--এই বহু কল্পনা নামরূপ দ্বারা 
ব্যাকৃত হয়। নাম__মুল জাতিবাচক | আমাদের বৈশেষিক দর্শন হইতে 
পাওয়া যায় যে, সেই জাতি কল্পনা “সামান্ত* হইতে ক্রমে বিশেষ হয়। পর! 
সামান্ত--সত্ভাব। তাহাই ক্রমে বিশেষ হইয়া এই মনুষ্য গো বৃক্ষাদ্দি জাতি 
বাচক কল্পনায় অভিব্যক্ত হয়। ক্রমে দেই জাতি কল্পনা আরও বিশিষ্ট 
হুইয়! ক্রমে গ্রকৃতিশক্তি অনুসারে সেই বিভিন্ন জাতি কল্পনা- বিভিন্ন 
ব্ক্তিবূপে,-এক এক জাতির সধ্যে বহু বিশেষ বক্তিরূপে ব্যাকৃত 
হয়। প্রকৃতি বশে সেই ভাব--বা জাতি কর্নার ব্যক্তিবূ্প পরি- 
ণতি ষড়ভঃব বিকারযুক্ত বলিয়া_-তাহা জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়। তাই সৃষ্টি 
অবস্থার জগং-প্রবাহরূপে চলিতে থাকে । এক এক জাতির অন্তর্গত 
ব্যক্তিগণের জন্ম ও লয় ধারাবাহিক রূপে চলিতে থাকে । ভগবান্‌ প্রত্যেক 
ব্যক্তির অন্তরে--সেই জাতি কল্পনা স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। এই 
জাতি করনা রূপে ভগবানের প্রত্যেক. ব্যক্তি মধ্যে অন্থপ্রবেশ হেতু, 
সেই ব্যক্তি, সেই জাতির প্ররু্ট কাল্পনিক আদর্শের দ্রিকে অগ্রসর 
হইতে থাকে । ভগবানের পরাশক্তি প্রকৃতি- দেবী ভগবতী তাই 
*সর্ব্বভূতেষু জাঁতিরূপেণ সংস্থিতা” ॥ (ইতি শ্রীস্্রীচণ্তী)। 

এই প্রকৃতি স্ব রজঃ তমঃ_-এই ত্রিগুণময়ী। সেই তিন গুণময় ভাবে 
প্রত্যেক সন্তায় প্রকৃতি অভিব্যক্ত হন। ভগবান্‌ হইতে প্রকৃতিতে অভি- 
ব্যক্ত এই ত্রিবিধভাবের ঘারা সমুদায় জগৎ মোহিত থাকে (গীতা ৭1১২1৯০)। 


না, যাহারা ভাহাকে আমাদের কল্পন। প্রস্থতমাত্র বলেন, তাহাদিগকে ০71772115 
বলে। এস্লে তাহার বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এইজাতি কল্পনায় নিত্যত্ব 
বাদ শ্রুতিসন্মত হইলে অদ্বৈতবাঁদী শঙ্করাঁচাধ্য াহ স্বীকার কেন নাই। ভীহীর মৃত 
এ সকল মায়িক। 
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এই সাত্বিক ভাবের উপর প্রত্যেকের সত্ব। প্রতিষ্ঠিত। তাহার সন্তাঁ_ 
ভগবানেরই সংশ্বরূপের অভিব্যক্তি। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, যাহা বিভৃতি- 
মত সত্ব ভাভা তাহারই তেজোইংশ সম্ভৃত (গীভা,১০।৪১)। প্রত্যেক বান্তির 
সেই সাত্বিক ভাঁব-ব' সত্তার 'অভিব্যক্তির মূলে--ভগবাঁনের নামরূপ দ্বারা 
ব্যাকৃত কল্পনা অনুশ্যত | কিন্ধ এই তিন গুণময় ভাবের পরস্পর বিরোধ 
হোহু, যাহা প্রকাশ বা সাত্িক ভাব, তাহা প্রায়ই বাক্কি মধো পুর্ণরূপে 
প্রকাশিত বা পুর্ণ অভিব্যন্ত হইতে পারে না । এইলগ্ঠ ভগবৎ-কল্পনায় 
জাঁতি বা বংক্তি বি.শষের্‌ যে প্রকট ধারণ! (10681) তাহ] ব্যক্তিতে প্রায়ই 
পকটিত হইতে পারে ন'। যেখানে যত অধিক প্রকটিত হয় যেকোন 
বশেষ বাঞ্িতে বা শ্ার্থে ভগবাঁনর সেই জাতির আাদর্ণ কল্পনা! (১০ 
97 80981)-যঠ অধিক গ্রবটিত হয়, ভগবানের বিভুতি তত অধিক 
ত'ছাহে প্রকাশিত হয়। 

অ'ব্রঙ্গ স্তহ পর্যস্ত--ছাশষ হইতে সামান্ত তৃণ পর্সান্ত, যেখানে কোন 
ব্যক্তবিশেষের মধ্যে তাহীর স তি র আশ কল্পন!, তাহার নব যত অধিক 
বিকশিত দেখতে পাই, সেথানে সেই জাতি কল্পনার মধ্যে দিয়া 
ভগবগনর সত্স্বরূদের ধিশেষ অভিব্যক্তি "আমরা ধারণা করিতে 
পারি। আমরা ব্ক্তি বিশেষের মধ্যে এবং এই জড় জগতের মধ্যে 
যেখানে যত অধিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ,আনন্দের বিকাশ, জ্ঞানের বিকাশ, 
শক্তির বিকাশ, সত্বার বিকাশ দেখি, ততই আমর| সেই সৌন্দ্দ্যাদির 
মধ্যে ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করি । 

দৃষ্টান্ত দ্বারা আমর! ইহা বুঝিতে চেষ্ট! করিব । মানবের মধ্যে তাহার 
এই জাতিত্বকে মন্তৃষাত্ব বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন মানবে এই মনুষ্যত্বের 
কত বিভিন্ন বিকাশ! অসভ্য নগ্পদেহ আমমাংসভোজী মাঁনবের সহিত 
শুক ব্যান বশিষ্ঠ শঙ্কগাঁঠারযোর কত প্রভেদ ! শুক ব্যাপাদিতে মনুষ্যত্বের 
বা আদর্শ মনুষ্য কল্পনার কত অধিক বিকাশ! তাই তীহাদের মধ্যে 
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ভগবানের আধির্ভাব আমরা ধারণ! করি। যেখানে পুর্ণ মনুষ্যত্বের 
বিকাঁশ দেখি, সেখানে আমরা ভগবানের পূর্ণাবত|র ধারণ! করি। 
মানুষের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে ধারণা সকলের সমান নহে। যাহার যেরূপ 
আদর্শ মানুষের ধারণা, দে আদর্শ সে কোথাও পাইলে, তাহাকে 
সে দেবতা জ্ঞানে পুজা করে। প্রকৃত পক্ষে সচ্চিদ'নন্দ আম্মা স্বরূপ 
আমাদের মধ্যে যাহার ঘত অধিক সেই সচ্চিদানন্ম্ব্ূপের বিকাশ 
হয়, তাহার মন্ুুষ্ত্ব তত অধিক। যাহাতে তাহার পূর্ণ বিকাশ, ধিনি 
সচ্চিদানন্দঘন তিনি আমাদের শেষ আদর্শ_-পরম আরাধ্য ভগবানের 
পুর্ণ স্বন্ণপ। সেইখানে ভগবানের বিভূতির পূর্ণ অভিব্যর্সি। তিনি 
শ্রীবান্নদেব।» 

অতএব ভগবানের খিভৃতি কোথায় কিরূপে অনুসন্ধান করিতে 
হুইবে, তাহ! আমরা এরূপে বুঝিতে পারি । ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন, 
তিনি সকলের বীজ হৃত--ও একাংশে জগৎ ব্যাপ্ু। আর যাহা কিছু 
বিভূতিমৎ সত্বমুক্ত শ্রীধুক্ত,বলযুক্ত তাহাই ভগবানের তেজ ব| শক্তি হইতে 
সম্তুত। তাহাই বিশেষ ভাবে তাহার বিভূতি | তাঁহাই পরমেশ্বরের বিশেষ 
আভব্যক্তভাবন্ধপে চিন্তনীয়। ভগবান্‌ এ অধ্যায়ে তাহ! বিশেষ ভাবে 
বিবৃত করিয়াছেন। 

যাহা হউক, এস্থলে এই বিভূতি সম্বন্ধে আর কিছু উল্লেখের প্রয়োজন 
নাই। পরে ইহা বিবৃত হইবে । 

১। পুনঃ শুন-_পুর্বো যাহ! সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তাহা 
বিস্তারিত ভাবে কহিতেছি- শুন), তোমাকে উৎদাহিঠ করিবার অন্ত 
পুনর্ববার কছিতেছি--গুন (মধু )। পূর্বে উক্ত হইলেও এ তত্ব দুরবিজ্েয় 
হেতু আবার বলিতেছি, শ্রবণ কর (শঙ্কর, হন্থু )। 

পরম বচন---প্রুষ্ট, নিরতিশয় বন্ততব-প্রকাশক বাক্য (শঙ্কর )। 
প্রকৃষ্ট সপরিকর পরম তত্ব প্রকাশক বাঁক ( কেশব )। পরমাত্ম- 
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নিষ্ঠ বচন (ন্বামী)। পরো মীয়তে জ্ঞঃয়তে অনেন ইতি পরম, অর্থাৎ 
পরমার্থরূপ উৎকৃষ্ট বচন ( বল্পভ )। 

মহাবাহু--যুদ্ধাদি শ্বধন্্ানুষ্ঠানে ও আমার পরিচর্ধ]াকুশল বাহু 
যাহার (স্বামী )। 

প্রীতিযুক্ত--অমৃতপানে যেমন গ্রীতিলাভ করা যায়, তৃমি আমার 
বাক্যে সেইরূপ গ্রীতিযুক্ত (শঙ্কর, কেশব)। আমার মাহাত্ম শ্রবণ 
আমাতে ভক্তিযুক্ত (স্বামী )। 

হিতার্থে ভোমার--হইমি যাহাতে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ করিতে 
পারিবে--সেইজন্ত । ভগবততত্বপ্ান অতি. কঠিন। দেব মহধিরাও 
তাহা স্বন্ধপতঃ জানেন না, এই জন্ত পুনরুক্তি (শঙ্কর )। আমার প্রতি 
ভক্তির উৎগন্তি ও বৃদ্ধিক্বপ কল্যাণ কামনায় ( কেশব, বলদেব )। 





নে বিছুঃ স্থরগণাঁঃ এভবং ন মহধয়ঃ 
অহ্মাদিহি দেবানাঁং মহ্ষাঁণাঞ্চ সর্ববশঃ 


বু... পঞ্ 


৮ 





সরগণ নাহ জানে প্রভব অ।ম।র-- 
না জানে মহযিগণ,_আমিই ত হই 
দেবদের খষিদের আদি সর্বরূপে। ২ 


২। স্রগণ মহধিগণ-__ইন্্রা্ি দেবতা ও নারদাদি মহষিগণ। 
ইহ”রা যে পূর্ণবর্মতত্ব ঠিক জানেন না, তাহা! উপনিষদে পুরাণে ভৃড়ো 
ভূয়ঃ উল্লিখিত হইয়াছে । ইন্দ্র ব্রহ্গতত্ব লাভ করিবার জন্ত ব্রহ্মার কাছে 
গিয়াছলেন, তপন্তা করিয়াছিলেন, ইহ! মৈত্রাক়ণী প্রভৃতি উপনিষদে 
আছে। কেনোপনিষদে আছে, হৈমবত্তী দেবী উমা ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্ষ- 
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ভত্ব প্রকাশ করিফ়্াছিলেন। খখেদে প্রশ্ন আছে, “কন্মৈ দেব'য় 
হবিষ। বিধেম”? খথেদের প্রশিদধ নারদাপীয় ৃক্তে (১*। ১২৯) 
খষি বলিয়াছেন “কেই বা এতত্ব জানে? কেই বাবর্ণনা করিতে পারে? 
দেবগণও পরে উৎপন্ন । সুতরাং তাঁঞারাই বা কিরপে আদি তত্ব 
জানবেন ? এই ত্য ষাহা! হইতে বাণ, ধ'ভাতে বিধৃত, যিনি ইহার অধ্যক্ষ 
পরম ব্যোমে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ইহ! জানেন ও বলিতে পারেন, অথবা 
পারেন না। পরম ব্রন্মের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানাতীত-চিন্ত'ভীত। স্ক্ষ 
হেতু তাহা অবিজ্ঞের (গীতা ১০1১৫ )1 তিশি সৎ ধা অসৎ কিছুই 
বাচ্য নহেন (গীতা, ১৩১২ )। তিন জ্ঞাতার জাতী এমন্ঠ কোন জ্ঞাতা 
তাঁহাকে জানতে পানে নাঃ তিনি জ্ঞের ভন না! 

স্তর[ং এ গ্রোকে তাহার প্রভব সম্বন্ধে যেজ্ঞানের কথা উল্ত 
হইয়াছে তাহ দেবতা মহধিদের ও অবিদ্ে | 

প্রভব আগার-- প্রভূ পক্তির দীম'- অতিশয় । অথবা! প্রভাব 
বা উৎপত্তি (শঙ্কর, মধু)। নাম কর স্বরূপ স্বভাবাদি (রামানুজ )। 
প্রকৃষ্টরূপে ভবন বা জন্ম রঠিত হইরাগও নানা বিভূতিরপে আমার 
আবির্ভাব (স্বামী)। অনাদি দিবাস্বরপ গুণ বি্ভুংতমন রূপে 
আবর্তন (বলদেব)। প্রকট জন্ম অর্থাৎ প্রাদভাব- প্রচব (বল )। 
জীববৎ কর্মনিমিত্ত জন্ম রহিত ভইলে9, ভগব'নের প্রকৃষ্ট বা অলৌকিক 
ভবন বা জন্ম--নানাবিপ্ বিভৃতি গুণ শক্তি দ্বারা আবিভাব দপিশেষ 
(কেশব)। 

অতএব প্রভব অর্থে প্রভাব বা উৎপত্তি। প্রভব₹ প্রভু শক্তির 
প্রকু্ বিকাঁশ, অথবা প্রক্ষ্টন্পে আবির্ভাব । প্র+ভৃ+অন্_প্রভব। 
ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া, 02০0170105, 12201165611) 1 গ্ররভব- বিশেষ ভাবে 
হওয়া বা অভিব্যক্ত হওয়া । যাহা “সৎ € অস্তিত্ব বাচক অস্‌ ধাতু 
হইতে সৎ) যাহ! নিত্য মব্যর ভাব (13510 ) তাহ! হইতেই নান! ভাব 


দশম অধ্যায়। ৯ 


হয় (গীতা ২১৬)। সেই “সৎ অদ্বিতীয় একই ব্রহ্ম । তাহা হইতেই 
নান! ভাবের অভিব্যক্তি হয়। ইহাদের মধ্যে যে ভাবরূপে অভিবাক্তি 
প্রকৃষ্ট শ্রে্ঠ বা প্রধান তাহাই দেই সংস্বূপ পরমেশ্বরের প্রভব। 
অন্ত সকল ভাব সে ভাবের অন্তভতি। এই জন্ত মেই প্রভবের 
মধ্যে গ্রভূত্ব_অন্ত সকল ভাবের নিৎন্তত্ব অনুমান করা যায়। 'অতএব 
ভগবানের গভব অর্থে তীহার বিশেষ আ্াবির্ভীষ বা অভিব্যক্তন্ধপ। 
তাভ!ই এক অর্থে বিভূতি -অথাঁৎ বিশেষ ভাবে ভগবানের 'মভিবাক্তি। 
সেই প্রদ্বের আর এক অর্থ সৃষ্টি প্গাদূতে হষ্ট প্রসঙ্গে তাহার 
পরমেশ্বররূপে 'সভিব্ক্তি ।  কিন্ধুপে পরমরঙ্ধ পরমেখর ম্বহপে 
জগৎ আষ্টা ৪ন, কি প্রক'রে তিনি বিশ্বাধার বিশ্বনিযস্তা হইয়াও বিশ্বন্ূপে 
অভিবাক্ত হল, তাঠ। পথ উৎপন্ন দেবমহধিগণ মধ্য কেহই জানেন না । 
আদি সর্বরূপে-দেবতা ও মহধি সকলের -সকল গ্রাকাঁরেই 
আমি সাদ কারণ (খস্কর)। তাঠান্দগের প্রূপ জ্ঞান শক্তি প্রভৃতির আদি- 
কারণ, ধাহাদের দেবহ এরধর্ধ্যত্বাদিব হেতু (রামান্থজ বল.দব)। 
নঞ্চল পুকারে তাচাদের উৎপাদক বুদ্ধযাদির প্রবর্তন কারণ (ক্বামী)। 
অথব| পিমিন্ত ও উপানাণ কগে আদি কারণ (মধু)। সর্বপ্রকার 
আধিখৈবিকত্ব ও দেখনেব মুলভূত ( বল্পভ )। দেব মহিগণের সর্দপ্র কারে 
উৎপাদক ও জান ণগ্'দি দাতা, একজন্ত ভাচাদেব 'আদিবা কারণ 
( কেশব )। 
কাধ্য ও কারণ মধা বাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ আঁছে। কাধা কারণের ষে 
ংশ বিকাশ হয়, সেই অংশ সেকার্য গ্র্ণ করে মত্র। ব্রক্জ্ঞানের 
যতটুকু অংশ ভ্াহার উপাধিরূপ আমাদের চিত্তে বিকশিত বা প্রতিবিস্বিত 
হয়, ততটুকু আমর! জানিতে পারি । দেবতা বা মহঘি আমাদের অপেক্ষা 
জ্ঞানে যতই বড় বলিয়া আমরা কল্পনা করি, তথাপি সে জ্ঞান সান্ত,__ 
তাহাতে পুর্ণবন্গ জ্ঞান, পূর্ণ ব্রহ্মতত্ব বিকাঁশ হইবে কিরূপে? যে পরিমাণ 


১৩ জ্রীমদৃভগবদগীতা। 


বরহ্মজ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে বিকাশিত হয়, সেই পরিমাণে তাহাণ ব্রদ্মতত্ 
জানিতে পারেন। তাই তীহারা ভগবানের প্রভব সম্পূর্ণ জানিতে 
পারেন না। ' 


((রার* ওর ওরা 


যে। মামজমনাদিঞ্চ বোত লোৌকমহেশ্বরমূ। 
অসংযূঢ়ঃ স মর্ত্যেযু সব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ 


প্র এ ও এব 


তনাদি জন্মরহিত লোক-মহেশ্বর 
আমাকে যে জানে,--সেই এই মর্ত্যমাঝে 
মোহহীন-মুক্ত হয় সর্বব পাপ হ'তে ৩ 


৩। অনাদি, জন্মরভি ত_-(আজমনাদিং চ)ট আমি দেব মছধি- 
ধিগেরও আদি, আমার অন্ত আদি নাই, এজন্য অজ ও অনাদি,-_-অনাদদি 
বলিয়াই অজ (শঙ্কর)। বিকারী অচিৎ দ্রবা হইতে -এবং তৎসংস্যট 
সাংসারিক চেতন দ্রব্য হইতে--ঈশ্বর বিজাতীয়। সাংসারিক চেতনের 
কর্মজন্ত এবং অচিৎ সংসর্গ জন্ত জন্ম হয়। ঈশ্বরের সেরূপ জন্ম নাই। 
তাহাদের হইতে ঈখর ভিন্ন। মুক্তাত্ম! হইতেও ঈখর ভিন্ন । কেনন! 
ঈশ্বর অনাদি, মুকায্বীদের দে অনাদ্িত্ব নাই । তাহার! পুর্বে সাংসারিক 
চেতন থাকিয়া পরে মুক্ত হইয়াছেন (বামানুজ )। “অজ”_:এই 
বিশেষণ দ্বারা, প্রধান অচিৎ-বর্গ হইতে ও সাংলারিক চেতন-বর্গ 
হইতে ঈশ্বরের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে । অচিৎ্-বর্গ (জড়) নিজের 
পরিণাম হেতু ও সংসারিবর্ধ (জীব) দেহের-জন্মের দ্বারা জন্মহেতু 
ইহারা ঈশ্বর হইতে বিজাতীয়। আর “অনাদি” এই বিশেষণ যারা 
ক্রুঘমুক্ত চিৎ-বর্গ হইতেও ঈশ্বরের ভেদ প্রকাশিত হইয়াছে। এখন 


দশম অধ্যায় । ১১ 


তাহারা জন্মরহিত হইলেও পুর্বে দেহ-যোগে তাহাদের জন্ম হইয়াছিল। 
(বলদেব)। জন্মাদি দোষ রহিত- অজ (বল্পভ)। যেহেতু আমিই 
দেব মহধিগণের আপদ, অ'মার কেহ আদি নাই, এই হেতু আমি অনাদি, 
এবং অনাদি বলিয়াই অজ ( কেশব, | 

লোকমহেশ্বর_ লোক সমূহের মহান্‌ ঈশ্বর | তিনি তুরীয়, অজ্ঞান 
এবং তাহার কার্যের সহিত অনশ্বন্ধ (শঙ্কর)। বিশ্ববন্গাণ্ডুর মহান্‌ 
ঈশ্বর। চতুর্দশ তুবনের মহেশ্বর, (মধু )। 

নিত্যমুক্ত চিতৎ্-বর্গ, প্রকৃতি, কাল-ইহার' অজও বটে, অনাদিও 
বটে, কিন্তু তহার1! কেহ লোকমছ্ছেশ্বর নহেন। লোক-মহেখর-__এই 
বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরের সহিত তাহাদের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। 

ভগবানই কেবল অজ অনা্দ ৪ লোকমহেশ্বর। বিধি রুদ্র প্রভৃতি 
লোকমহেশ্বর হইলেও অনাদি নহেন। নিত্য মুক্তগণ অনাদি হইয়াও - 
লোকফমহেশ্বর নহছেন। (€(বলদেব)। 


ভগবান্‌ ষে অজ অনাদি ও লোকমহেশ্বর, তাহা শ্রতিতে আছে._- 


“হির্ণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে যে! দেবাণাং গ্রভবশ্চোত্ বশ্চ 1” 
“ন সৎ ন চ অসৎ শিব এব কেবলঃ 1”? 
“একো রুদ্রে। ন দ্বিতীক্সায় তস্তুঃ1* 


এই সকল শ্রুতির দ্বার! ব্রহ্মা রুদ্রার্দির সর্ব দেবতার আদদিত্ব পা 
তাহাদের কারণত্ব প্রতিপা্দিত হইয়াছে, স্থতরাং তাহাদেরও লোকেশ্ব/ত 
সিদ্ধ হইতেছে । অতএব ভগবান্‌ বান্থদেবের যে লোকেশ্বরত্ব, তাহ! 
সামান্ত ভাবে এই ব্রহ্ম! রুদ্রা্দ লোকেশ্বরত্বের সমান । এবপ আপত্তি 
হইতে পারে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। শ্রুতিতে আছে, 

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌। 

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভূবনেশমীড্যম্‌ ॥ 


১২ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা ৷ 


ইত্যাপি শ্রুতি বিশেষে অভিহিত পরম মহেশ্বরই কেবল সর্বলোকমহেশ্বর 
শষ বাচয। (কেশব)। 

'কি রাজা কি ভিক্ষুক-__মনুষ্য মাত্রেই সমজাতীয়। দেবগণ, দেব- 
গণের আঁপতি, ব্রহ্মাণ্ডেরও অধিপতি--সকলেই সাংসারিক, সকলেই-- 
ব্রিভুবনের অন্তর্গ 5-- সকলেই সমজাতীয়; বাহার! প্রণর্ধ্যলাভ করিয়'ছেন, 
বা মুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের সহিভও মানুষ, দেব, ব্রক্ষাগাধিপতি 
সকলেই সমজাতীয়। সকলেই জীবাস্রা। আব্রঙ্গ স্তপ্ধ সকলই জীব। 
কিন্ত যিনি গোকমহেখ্বর তিনি ইহাদের সমঙ্গাভীক় নহেন। ডিনি কাধ্য- 
রা ভিন্ন অবস্থা, অটেভনত্ব সুখ ছুঃখাপি দ্বন্দ হইতে বিমুক্ত। 

তনি নিণিল উপাদেয় নিরবধি নিরভিশয় অশপ্যে কল্যাণগুণযুক্ত সর্ব্ব 
রা (রামান্ুজ)। 

হত মতে এই শোকে টিৎ ও আৎ-বর্গ হইতে ঈশ্ব:রর ভেদ দেখান 
হইক্সছে। (বশিই্ান্বৈত মতে এগ্ুলে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর-সজাতীয় 
হইলেও ঈখর হইতে চিৎ ও অচিৎ, বস্তর ভেন প্রদর্শিত হইঙগ্গাছে। অর 
অদ্বৈত মভে, এই ভেদ মাফিক অবিষ্ভাবিজ্স্তিত হইলেও ব্যবহাপ্রিক 
ভবে জীবে জীবে, জীবে ঈশ্বরে, ও জগতে ঈশ্বরে যে ভেদ তাহা পীরুত 
উইয়াছে। 

জব ৪ জগ মায়া জন্ত অনাদি বটে কিন্ক জগৎ ঈশ্বরনিঘনহে 
স্যট্রি-লয়ের অধীন । জীব-- অবিদ্ভাবশে শরীরী হইয়া! জন্ম মৃঠ্্যর অধীন 
থাকে । কিন্থ জীবায্সা অনদ্দি। যাহা হউক, জীবাম্ম। সাধন! বলে 
অবিদ্য দূর করতঃ জ্ঞানঃ1ভ করিয়। মুক্ত হইলেও তাহার জগং অই্খাদি 
লা হম্ন না । এক অদ্বিতীয় পংমেশ্বরই কেবল জগ স্থষ্টি স্থিতি লয়ের 
শৃক্তিযুক্ত, তিনিই একনাত্র সর্বলোকমহেশ্বর | 

জগৎ ন্ট €য়ের অধীন, ঈশ্বর তাহার অভীত। জগৎ কার্য্য-- 
ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য কারণ, তাহার আর কোন কারণ নাই। 


দশম অধ্যয়। ১৩ 


ঈীশ্বর ভাব নিত্য অব্ন্ন সনাতন--অব্যক্ত হইতে অবাক । আর জড় 
জীবময় জগৎ ভাব বিকারী পরিণামী। জীব ভগবানেরই অংশ মাত্র । 
সুতরাং পরমেশ্বরই এই সমুদয় লোকের মহান্‌ ঈশ্বর। জগতের অন্ত 
কোন নিয়ন্ত। নাই। দেবগণ তাহারই বিভূতি। 

ভগবানের এই অঙ্গ অনার্দি লোকমহেশর ভাবই তাহার পরম ভাব। 
এই পরম ভাবে ভগবান আমাদের জ্ঞানে অধিগম্য হন। ইহ! 
অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সনাতন ভাব--পুরুষোত্তম ভাব। ইহা অনন্য 
ভক্ষি দ্বারাই অধিগম্য হইতে পারে (গীতা, ৮২০২২)। এই 
পরম ভাব যে দুজ্ঞেয়, তাহা বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন বাদানুষায়ী 
বাখা! হইতে কতক বুঝা যাঁয়। এ পরম তত্ব ছুক্তেয় না হইলে, এত 
মতভেদ হইত না। ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ, অভেদবাদ, দ্বৈতব'দ, 
অন্বৈতবাদ ইত্যাদির স্থান থাকিত না। এই সকল বিভিন্ন 
বাদ, ও সর্বত্র গীতার্থ সমন্রয় করিয়া! এই পরমেশ্বর তত্ব জানিতে হইবে। 
ভগবান বলিয়াছেন ষে যিনি এ তত্ব স্বরূপতঃ জানিতে পরেন, তাহার 
সবব মোহ দূর হয়, তিনি সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন! 

জানে-_জানে (বেকি), অর্পাৎ বিশেষরূপে জানে । (বিজানাতি--ইতি 
শঙ্কর )। দবা বিজ্ঞানের সহিত জানে । বিদ্‌ ধাতু হইতে বেত্তি। বিদ্‌ ধাতু 
হইতে বেদনা । অত এব বেত্তি অর্থে অনুভব করে, অপরোক্ষ ভাবে জানে । 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ বাঁ মহধিগণ তাহার প্রভব জানে না। 
এস্থলে যে জানার কথা উক্ত হইয়াছে তাহা, প্রভব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ 
জ্ঞান নহে। এজানার অর্থকি? পরম ব্রহ্ম নিরুপাধিক, নির্ববিশ্ষে 
অবিজ্ঞেয় । জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে এবং আমার সহিত সম্বন্ধ হইতে, 
তাহাকে সোপাঁধিক ভাবে জান! যায় । এ জন্ত পরম ব্রহ্ম আবজ্ঞের হইয়াও 
জ্ঞে় | পরমব্রক্ম কিরূপে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন, (ক প্রকারে তিনি 
গ্রপঞ্চাতীত হইয়াও এই প্রপঞ্চে কারণ রূপে অনুস্থাত হন, তাহার সে 


১৪ শ্রীমদৃভগবদগীতা। 


প্রভবও অক্েয়। তবে এই বিশ্বরূপ বশ্বাধার বিশ্বনিয়স্তা রূপে, এজগতের 
সহিত সম্বন্ধ হইতে, তাহার অজ অনাদি লোঁকমহেশ্বর ভাব জান৷ যায়। 
তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাহাকে এরূপে জানা.যার়। “অন্মাগ্তস্ত যতঃ” এই তন্ব 
অনুধ্যান করিয়া তাহাকে জানা যায়। তিনি এই জগতের স্ষ্টি রক্ষা 
ও লয় ব্যাপারের--সর্ধ কারণ। তাহার আর অন্ত কারণ নাই, কোন 
আদি নাই ইৎপত্তি নাই--এই আদি কারণ ভাবে তাহাকে জানা যায়। 
তাহার সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ ও এই চিৎ-অচিপাজ্ক জগতে-_-এক অনস্ত 
সত্ত! বা শক্তির বিকাশ দেখিয়া--একমাত্র জ্ঞানের বিকাশ দেখিয়া, সর্বত্র 
আত্মভাব ও জ্ঞাত ভাবের বিকাশ দেখিয়া, এবং সর্দত্র সীন্দর্য্য ও 
আনন্দ দোঁথপ্না--জান। যায়, কিন্ত তাহাও ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ নহে। 
তাহাও এক অর্থে তাহার তটস্কু লক্ষণ মাত্র। নিকুপাধিক পরম ব্রহ্ম 
অচিস্ত্য, অজ্ঞেয়, অব্যপদিস্ত । সগুণ ব্রঙ্গই জ্ঞের়। জীব ও জগতের 
সহিত সম্বন্ধ হইতে তিনি জ্ধেয়। এই সম্বন্ধজ্ঞান আপেক্ষিক, তাহা 
তটস্থ লক্ষণমূলক | পরমেশ্বরকে আপেক্ষিক ভাবে মাত্র জানা যায় ॥ 

অতএব পরমব্র্গর ম্বরূপ ও প্রভব কেহ জানিতে পাবে ন'। কেবল 
অনাদি অঙ্গ জগত-কাঁরণ জগদীশ্বররূপে তাহাকে জান! যাক্স মাত্র। সে 
জ্ঞান ও শাস্ত্র দৃষ্টি ([২6৬০12100) সাঁপেক্ষ। পরমত্রন্মের অক্ষর 
খ্বরূপের বা পরমেশ্বর স্বরূপের জ্ঞান বিশেষ সাধনা দ্বার! বিজ্ঞান সহিত 
লাভ হইলেই শামাদ্দের পরমার্থ সিদ্ধি হয়। 

মোহহীন মর্ত্যমাঝে--সে মনুষ্যগণ মধ্যে সম্মোহবর্জিত (শঙ্কর ) 
তমোরহিত (রামানুজ )। 

মুক্ত...হতে--জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানক্কৃত সমুায় পাপ হইতে মুক্ত 
হয় ( শঙ্কর) । পূর্ববকৃত পাঁপ হইতে ও প্রক্ষটরূপে যুক্ত হয়। পূর্বের সমু- 
দায় পাপ সংস্কার বা বীজ নষ্ট হইয়া যায় ( মধু )। 

ভগবানের এই অজ অনার্দি লোকমহেশ্বর রূপ পরম ভাব বিষয়ক 
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জ্ঞানের দ্বারা ভক্তির উৎপত্তি বিরোধী সমুদয় পাপ হইতে মুকু 
হয় (রামামাজ)। আমার ভক্তির উৎপত্তি হেতু--সমুদায় কর্ম হইতে 
যুক্ত হয় (বলদেব )। 

যে ভগবানের সর্বলোকমহেশ্বর ভাব বেতা, তাহার পক্ষে ভগবান্‌ 
বানুদেবকে ইতর দেবতা সাধারণ ভাবে গ্রহণরূপ সংমোহ থাকে না, 
এবং সে বান্থুদেব পরমেশ্বরে ভক্তি-উৎপন্তিবিরোধী সর্দপাপ হইতে মুক্ত 
হয় (কেশব )। 

ভগবানের প্রভব ও সর্বলে!ক মহেশ্বরত্ব--পরবন্তী কয় শ্লোকে বিবৃত 
হইয়াছে। 


বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 
স্থখং ছুঃখং ভবোহভাবে ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ 
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো'দানং যশোহ্যশঃ | 
ভব্ন্ত ভাব! ভূতানাং মত্ত এব প্রথণ্থিধাঃ ॥ ৫ 





বুদ্ধি, জান, অসংমোহ, ক্ষমা সত্য আর 

দম শম স্বখ দুঃখ, ভব ও অভাব, 

ভয় ও অভয়, আর অহিংস। সমতা, 

তুষ্টি তপ দান যশ অযশ,-_-এ সৰ 

প্রাণীদের নান! ভাব হয় আমা হতে । ৪---৫ 


৪-৫। বুদ্ধি-_-মন্তঃকরণের হুক্মা্দি বিষন্ন বুঝিবার সাম্্থা 


(শঙ্কর, বলদেব, মধু)। মনের দ্বারা চিদচিৎ বস্ত বুঝিবার সামর্থ্য 
€রামানজ )। ধর্মুজ্ঞান কৌশল (বল্পভ)। কাধ্য কারণ বিনিশ্চয় 


১৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


(হনু)। অথবা, সার অসার বিবেচনরূপ অন্তঃকরণের খ্সবস্থ! 
€ কেশব )। 

সাংখ্য মতে বুদ্ধি নিশ্যয়াঝ্সিকা। বুদ্ধি আর এক অর্থে--অধ্য- 
বসায়াত্মিক]। 

জ্ত(ন-_আত্মাদি পদার্থ বোধ (শঙ্কর, মধু )। চিদ্দচিৎ বস্তু বিষয়ে 
নিশ্চয় বোধ (রামানুজ, বলদেব )। আত্মাগাম্মবিবেক, আম্মবিষয়ক জ্ঞান 
(স্বামী)। আম্মানাআ্মপদার্থ বিবেক (কেশব)। হুক্মাববোধ-সামর্থয » বুদ্ধি, 
আর পদার্থাববোধ জ্ঞান, (হনু )। স্বরূপাত্মক জ্ঞান ( বল্পভ )। 

আত্মা স্ব্ূপতঃ জ্ঞানম্ববূপ। কিন্তু সে জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান নহে। 
প্রত্যক্ষাি প্রমাণ জনিত যেজ্ঞান, তাহা প্রমা জঞান। ত্তাহা চিত্তবুত্তির 
এক ব্ূপ ৷ বিপর্ধ্যায়াদি ভ্রান্তজ্ঞান ও চিন্তবৃত্তির রূপ । প্রমা জ্ঞান-বিষয়ের 
সহিত ইন্দ্রিযদ্ধারা অন্থঃকরণের সম্বন্ধজনিত জ্ঞান। এস্ুলে সেই বুত্তিজ্ঞানই 
উক্ত হইয়াছে । “জ্ঞ অংআ্সার যে স্বরূপ জ্ঞান তাগ। স্বতন্ত্র, তাহা এস্কলে 
উক্ত হন্গ নাই। তাহা একরস। সেই জ্ঞান অবলম্বন করিফাই বৃত্তিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, চিত্তে বিজ্ঞান প্রবাহ ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে । জ্ঞানের 
ইংরাজী প্রতিশব্ব--1২০25১০) আর বুদ্ধির প্রতিশব্ব-_101)0575623- 
01175 1 বুদ্ধি বস্তববিষয়ে নিশ্চয় ধারণাত্মক । ইন্দ্রিয় দ্বারে মন যে বিষয় গ্রহণ 
করে, (যে 9০052107, হয়), বুদ্ধি--সেই বিষয় কি তাহা স্থির করে, 
(76706196101) হয়), এবং সাধন্থ্য বৈধন্ধ্য বিচার ছারা তাহার শ্বরূপ 
নির্ণ্ করে। এই নির্ণয়ের ফল বৃত্িজ্ঞান। এ তত্ব পুর্বে বিবৃত্র 
হুইয়াছে। 

এনজন্ত এস্থলে বুদ্ধি 'ও জ্ঞান পৃথক্‌ ভাবে গৃহীত হইয়াছে । সাংখ্য 
দর্শন অনুসারে জ্ঞান সাত্বিক বুদ্ধিরই এক ভাব মাত্র। সাত্বিক বুদ্ধির 
এই ভাব বা জ্ঞানই- প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান উৎপাদন করে, 
তাহাই মুক্তির কারণ। জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা নবম অধ্যায়ের 


দশম অধ্যায়। ১৭ 


ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে । ভূতগণের এই জ্ঞান-ভাব কিরূপে ভগবান্‌ 
হইতে উৎপন্ন হর়,তাহাঁও সে স্থলে বিবৃত হইয়াছে। 

অসন্মোহ-_বোধের যোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে, তাহ! বুবিয়্! 
বিবেকপুর্বক কার্যে প্রবৃত্তি (* 2র)। অসমজাতীয় শুক্তিতে 
রজতাদি সজাতীয় বু্ধির নিবৃন্তি (রামান্ুজ )। ব্যাকুলতা৷ ব! বাগ্রভাবের 
'অভাব (স্বামী, বলদেব)। উপস্থিত বোদ্ধব্য কর্তব্যসমূহে অব্যাকুল 
ভাবে বিবেকযোগে প্রবৃন্তি (মধু)। উপস্থিত প্রতিপত্তি সামর্থ্য 
(হন্তু)। বোদ্ধব্য বস্ত বিষয়ক ভ্রম নিরাশ দ্বারা তাহার স্বরূপ অবধারণ 
(কেশব )। অপম্মোহ অর্থাৎ সম্যক মোহের নিবৃত্তি। মোহের ফল 
অজ্ঞান বা ভ্রান্ত জ্ঞান। 'বিপধ্যয়” ও “বিকল্প'ই ভ্রান্ত জ্ঞান, তাহা 
অবিগ্থামুলক-- তাহার নিব্ত্তি। আমাদের জ্ঞানে কম্মে ও জুথছুঃখানু- 
স্রতিতে সর্ধরিপ মোহহীন ভাব। মোহ তামদিক। 

পূর্বে ভগবান্‌ বলিয়াছেন য, সাত্বিক রাজদ ও তামসভাব তাহা 
হইতে উদ্ভূত হয়, এবং তাহা দ্বারা জগৎ মোহিত থাকে । অতএব 
বান বা তাহার প্রকৃতি হইতে যেমন চিত্তে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়, 
ও তাহাতে অজ্ঞান দুর হইয়া যায়, সেইরূপ তাহা হইতে বা তাহার 
প্রক্কতি হইতেই ভূতগণের অজ্ঞান বা মোহ উৎপন্ন হয়। ভগবান্‌ এই 
জন্য পরে বলিয়াছেন, 

“মত্তঃ স্থৃতি জ্ঞনমপোহনঞ্চ 1৮ (গীতা, ১৫।১৫ )। 

ক্ষমা--আক্রোশ বা তাড়নার বিষয় হইয়াও অরবিককতচিত্ততা 
(শঙ্কর, মধু)। মনোবিকারের কারণ সত্বেও অবিকৃত ভাব (রামানুজ )। 
সহিষুঃতা (স্বামী, বলদেব )। ছুষ্টাদি বৃত্তি সহিষ্ণুতা ( বল্লভ )। চিত্ত- 
বিকারের হেতু উপস্থিত হইলেও অবিকৃত চিত্ততা (কেশব )। 

ক্ষমা ব৷ ক্ষান্তির সাধারণ অর্থ--অপকারকারীর প্রত্যপকার না করা, 
এবং তাহার প্রতি: ঘেষভাব পোষণ না,করা। 

হ 


১৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


সত্য-্ষথা-দৃষ্ট বা শ্রুত আপনার আনগুভব-_মপরে সংক্রামিতত 
করিবার উদ্দেশে ঠিক সেইরূপ উচ্চারিত বাক্য (শঙ্কর )। যথার্থ ভাষণ 
(স্বামী )। যথাদুষ্ বিষয় পরহিত ভাষণ ( বলদেব )। প্রমাজ্ঞান অপরে 
বাক্য দ্বার সংক্রামিত কর! (মধু)। বথাদৃষ্ট শ্রত বস্ত-বিষয়ক ভাষণ 
(কেশব )। যথাদৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ভূতহিতকর বচন সত্য, সেই সত্যের 
অনুরূপ চেষ্ট। দ্বার একরূপ পরিশুদ্ধ মনোবৃত্তি (রামানুজ )। 

সত্য--বুদ্ধি প্রভৃতির হ্যায় মনোবত্তি বিশেষ। তাহার ফল সত্তা 
বচন, সত্য সংকল্প সত্য অনুষ্ঠান এবং সত্য মনোভাব | প্রমাণ দ্বারা যে 
বিষয় সম্বন্ধে ষেরূপ জ্ঞান হয়, আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, (সই জ্ঞানের 
বিপরীত ভাৰ পোষণ ন1 কর, বিপরীত আচরণ না কর1, এবং আাহার 
বিপরীত বাক্য না বলাই--সত্য। আপদাদিতে পরহিতকত্র ভ.ষণও 
সত্য। সত্যের দ্বারা সছ্ভাবে সধুভাবে অবস্থান হয়। 

দম-বাহেন্িযের নিগ্রহ (শঙ্কর )। সংযম বা উপন্ম (স্বাশী)। 
সমুদায় বাহ্‌ ইন্দ্রক্গণকে অনর্থক ব্যয় সমূহ হইতে নি*মন (রাঁমানুজ )1. 
ইন্জিয় দমন, বাহ ইন্দ্রিয়ের স্ব শ্ব বিষয় হইডে নিধিমন (কেশব )। 

শম-্অন্তরিক্রিয়ের নিগ্রহ, (শঙ্কর )। উপশম বা সংযম (স্বামী )। 
পরমান্মনিষ্ঠা 'মধু)। পরমানন্ প্রাপ্তিরূপা শাস্তি (ব্লভ)। অন্তঃকরণকে 
অনর্থ বিষয় হইতে নিক্মন ( কেখব )। 

স্থখ--আহলাদ (শঙ্কর)। অনুকুল অনুভব জন্ত মনের হর্ষ (স্বাধী)। 
মস্তাবানন্দরূপ সৃথ ( বল্পভ )। 

ছুঃখ--দস্তাপ (স্বামী )। প্রতিকূল অনুভব জনিত মনের বিষাদ 
(মধু)। তাপ (হন্থু)।:আনন্দের অতিরোধ (বল্লভ)। ন্তায়দর্শন 
মতে সুখ অম্ুকূলবেদনীয়, আর ছুঃখ প্রতিকূলবেদনীয়। 

ভবস্উৎপত্তি শেঙ্কর )। জন্মমরণ (স্বামী )। উত্তব (হ₹নু, কেশব)। 

অভাবস্উৎপত্তির বিপর্যয় (শঙ্কর, কেশব) মৃত্যু, অসত্য, নাশ। 


দশম অধ্যায়। ১৪৯ 


জগতে ধাহা .কিছু আছে, তাহা ষড়ভাব বিকারধুক্ত। তাহার 
মধ্যে প্রধান জন্ম ও মৃত্যু। জীব মাধ্েই জন্ম মৃত্যুর অধীন। এস্থলে 
অভাব অর্থে বিনাশ ও প্বংস, ইহা_-অত্যন্তাভাব নহে। 

ভয়-- ত্রাস (শঙ্কর )। আগামী ছুঃথ দেখিয়া তজ্জন্ত ভয় (রামান্থজ,। 
বলদেব)। ভবিষ্যৎ ্ঃখের সম্ভাবনা জানিয়। ত্রান (কেশব)। মৃত্যু 
কালা্ির ভয়-_জভিনিবেশ (বল্পভ )। 

অভয়--ভক্ষের বিপরী5 (শঙ্কর )। তয়ের নিবৃত্তি, অথবা আশ।। 
ভবিষ্যৎ সুখের সম্তাবন! ঠেতু মনের 'উৎসাহ। তগবৎচরণআশ্রয়ে 
কাপভয়ের অভাব (বন্পভ )। 

অহিংসা--প্রাণীদিখকে পীড়া না দেওয়া (শঙ্কর)। পরপীড়া 
নিবৃত্তি, পরহুঃখের কারণ না হওয়া (রামান্ুজ) । কায়মনোবাক্যে প্রাণি- 
হিংসা নিবুন্তি (কেশব) । 

সমতা--সনচিন্ততা (শঙ্কর)। আপনাতে, বন্ধুগণেতে বা 
'বপক্ষেতে অর্থ ও অনর্থ বিষয়ে সমবুদ্ধি (রাম।নুজ্ )। সর্ব্ভৃতে সম- 
দর্শন বা ঈশ্বর দর্শন। সব্বত্র সন্তাব বেল্পভ)। রাগ ঘেষরাহিত্য (কেশব্)। 

তুষ্টি-_সন্তোষ, যাহা বিছু লাভ হয়, তাহাতে পর্যাপ্ত বুদ্ধি (শঙ্কর ), 
বা তাহাতে পরিতোষ ভাব (রামান্জ )। তৃপ্তি বুদ্ধি। দৈবলব্ধ বিষয়ে 
সন্তোষ (স্বামী )। যথালাভে সন্তোষ (কেশব )। ভোগেতে “ইহাই 
যথেষ্ট,-_ এই বুদ্ধি ( মধু )। 

তপ- ইন্দ্রিয় সংঘম পূর্বক শরীর পীড়ন (শঙ্কর)। শাস্ত্রসি্ধ 
সম্ভোগের সঙ্ধোচ (রামান্জ)। শাস্ত্রীয় উপায়ে দেহেন্ত্রিয় শোষণ 
(রামানুজ )। ঈশ্বরার্থ ক্রেশ সহন (বল্পুভ )। ত্রিবিধ তপের কথা পরে 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। 

দান--যথাঁশক্তি ভাগ করিয়! দেওয়া! (শঙ্কর)। আপনার ভোগ্য 
বিষয় অপরকে দেওয়া (রামানুজ )। ন্তায়ার্জিত ধনাদি পরকে অর্পণ 


২০ ভ্রীমদ্ভগবদূগীত1 : 


(স্বামী)। দেশকালে শ্রদ্ধাপূর্বববক যখাশক্তি সৎপাত্রে অর্থ সমর্পণ ( মধু 
কেশব; । সহুপদেশাদি দান (বল্লভ)। পরে উক্ত হইয়াছে যে দান- 
সাত্বিক রাজসক ও তাম'সক ভেদে (তিবিধ। দেশকাল পাত্র বিবেচনা 
পুব্বক দান সাত্বিক। 

যশ--ধন্ম নিমিত্ত কীর্তি (শঙ্কর)। গুণ সমুত্পন্ন প্রসিদ্ধি (রামান্ুজ)। 
সৎকাও (স্বামী)। ওুদা্যা'দ গুণবস্তা জন্ত শ্লাঘা (কেশব )। 

অযশ-দশের বিপরীত। অধন্মনিমিনত অকার্তি (শঙ্কর )। 
অপকীর্তি । কার্পণযাদি দোষজন্য লোককুৎসা (কেশব )। 

প্রাণীদের নানা ভাব হয় আমা হতে--€ পুগ্িধা ভাবাঃ ) 

শগণের পুর্বোজ্জ বুদ্ধি প্রভৃতি ভাব সমুহ পৃথক্‌ পৃথক্‌ হয়--ন্ব ক্্ান্থুরূপ 

হয় (শঙ্বর)। যে বৃত্তি প্রবৃত্তি বা নিবৃর্ভির হেতু-তাহাকে ভাব বঙ্গে। 
সেই ভাব সমুং--আমার সংকল্ের অধীন হইয়! হয়। সর্বভূতসথষ্টিস্থিতি 
ব্যাপারে ধাহার। প্রবৃত্ত, তাহাদের প্রবৃত্তিও আমার সংকল্পের আয়ত্ত 
( রামানুজ )। ধন্ধাধশ্মাদির সাধন বৈচিত্র্য ভাব সকল নানাবিধ ( মধু )। 
ভাব পদার্থ (হনু )। তংতৎ জ্ঞানান্ুরূপ ভাৰ (বল্পভ)। প্রাণীদের 
(ভূহানাং )-মৎকু সাবিশিষ্ট জ্ঞানীদের ( বলভ )। এই বুদ্ধি প্রভৃতি এবং 
তাহাদের বিপরীত ভাব সকল পৃথকৃবিধ বা প্রতি ব্যক্তিতে তৎ তৎ 
কন্মানুসারে ভিন্ন হয় ও তাহা আমা হইতেই হয়। (কেশব )। 

পূর্বে ৭১৩ শ্রোকে উক্ত হইয়াছে যে ভাব তিন গ্রকার--সাত্বিক 
রাজসিক ও তামসিক । তাহা ভগবান হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্ত তিনি 
তাহাদের মধ্যে নাই, এবং তাহারাঁও ভগবানের মধ্যে নাই। এই তিন 
গুণময় ভাব সমূহ দ্বার! সমুদায় জগৎ মোহিত। এই যে ভ্রিগুণময় ভাব 
ইহাই ভগবানের দৈবী গুণময়ী মায়া । ইহাই গ্রকৃতি। (৭1১৪-১৫ )। 
এস্থলে যে বুদ্ধি জ্জান অসম্মোহ প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাব উত্ত 
হইয়াছে তাহা প্রক্কৃতিজ উক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবেরই অন্তর্গত। 


দশম অধ্যায়! ২১ 


আমর! শ্রীশ্লীপ্তী হইতে জানিতে পারি যে, পরমাগ্রকৃতি দেবী 
ভগবতীই সর্বভূতে--বিষুমাঁয়া, চেতনা, বুদ্ধ, শক্তি, শ্রন্ধা, স্মৃতি, 
শান্তি, ক্ষাপ্ঠি, কান্থি, লক্ষ্মী, লজ্জা, মাতা, দয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তুষ্ট, 
বৃত্তি, নিদ্রা, ছায়া, ভ্রান্তি প্রভৃতি রূপে অবস্থিতা। তিনিই বোধলক্ষণ 
বুদ্ধি লচ্জা তুষ্ট পুষ্টি প্রভৃতি রূপে সর্বভূতে অভিব্যক্ত। 

প্রকৃতির ত্রিগুণ জন্য এই সকল ভাবের পার্থকা হয়। যে পূর্ব পুর্ব 
জন্মার্ভিত কর্মফলে সাত্বিক প্রকুতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের এই ভাব 
সকল প্রকৃতির মন্রগ্রহে সাত্বিক। যাহাদের প্রকৃতি রাজদিক, তাহাদের 
এ সকল ভাব বা বৃত্তি ৪রাজনিক। আর তামসিক লোকের উক্ত ভাব 
সকল তাঁমসিক। সত্ব রজঃ ও তমোভেদে যে বুদ্ধি, জ্ঞান, তপ, দান 
প্রভৃতি ভিন্ন হয়, পরে তাহা উক্ত হইয়াছে। 

সে যাহা হউক, এইস্থলে উক্ত বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, 
দম, শম, সু, ভব, অত্ন, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান__এ সকল 
ভাব প্রধানতঃ সাত্বিক, ইহারা দৈবী সম্পদের অন্তর্গত। (গীতা, ১৬। 
১৩), আর এস্থলে প্রধানতঃ রাজনিক ভাবের ব! আন্বর সম্পদের 
মধ্যে কেবল দুঃখ, অভাব ও ভয় মাত্র উক্ত হইয়াছে । এস্লে এইরূপে 

ক্ষেপে ভূতগণের পৃথকৃবিধ ভাব উক্ত হইয়াছে মাত্র। পরে ষোড়শ 

হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে। 

এস্থলে আরও এক কথ! বুঝিতে হইবে । ভাবগুলি প্রায়ই স্বন্দযুক্ত 
অথবা কেশবাচার্য্যের কথায় তাহারা তাহাদের বিপরীত ভাবধুক্ত । 
এস্লে সুখ-দুঃখ, ভব-মভাব, ভয়-অভয়, যশ-অযশ-এই কয়টি 
দ্বন্ব ব! পরম্পরাশ্রিত যুগ ভাব মাত্র উক্ত হইয়াছে । অন্ত ভাব সম্বন্ধেও 
তাছার দ্বন্ব উল্লেখ কর! যায়। যথা চ্ঞান-মজ্ঞান, সন্মোহ-অসম্মোক, 
ক্ষমা-অক্ষমা, সত্য-অসত্য, হিংসংশঅহিংসা ইত্যাদি। এস্লে তাহ 
উল্লিখিত হয় নাই। পরে ঘন্থমোহের উল্লেখ আছে। 


২২ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা। 


ভগবান্‌ তাঁহার গ্রকৃতি বা গুণময়ী মায়া দ্বারাই যে এই সকল ভাবের 
প্রবর্তক, তাচাদের ষে মূল কারণ ও নিয়ন্তা, তিনিই কেবল তাহাই এস্থলে 
উক্ত হইয়াছে মাত্র। 


আও সস শত 


মহ্ধয়ঃ সপ্ত পুর্বে চত্বারো মনবস্তথা । 
মন্ডাবা মানসা জাতা যেষাঁং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ 


০৭ 


সপ্ত মভষিরা, পূর্বে চারিজন আর 
মন্ুগণ”_-মম ভাব মানস-সস্ভুত,__ 
যহ।দের এই সব প্রজা-_হয় লোকে ॥ ৬ 


৬। সপ্ত মহধিরা__ভৃগু প্রভৃতি (শঙ্কর)। ভূগু হইতে 
বশিষ্ঠ পর্যন্ত (গিরি )। বেদ ও তাহার অর্থদ্রষ্ট। ভৃগু প্রভৃতি (কেশব, 
মধু, বলদেব)। 

বেদে এই সপ্তর্ষি শব্দ নান! অর্থে ব্যবহ্ৃত। নিরুক্ত হইতে জানা যায় 
যে, আধিদৈবিক অর্থে এই সপ্তর্ষি__সপ্ত রশ্মি (19015786000 ০919819 ), 
আধ্যাম্মিক অর্থে সপ্ত ইন্দ্িক্ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়। বাজ- 
সনেয় যজুঃ সংহিতা (৩51৫৫) অধর্ধব সংশ্হতা (১1১৬৮) দ্রষ্টব্য | 
কোথাও বা সপ্তখক্ষ (03:69% ১০০) নক্ষত্ররাশিকে সপুর্বি বল! হুইয়াছে। 
যাহা হউক পুরাণ অনুসারে সপ্তর্ষির নাম এই £-- মরীচি, অন্রি, অঙ্গিরস্, 
পুস্তয, পুলহ, ক্রহু ও বশিষ্ঠ। পুরাণে আছে।__ 
“ভৃপগুং মরীচিমন্ত্রিং চ পুলস্তযং পুলহং ক্রুতুম্‌। 
বশিষ্ঠঞ্চ মহাতেজা; সোহস্্জন্মনসা সতান্‌ ॥৮ 


দশম অধ্যায়। ২৩ 


কিন্তু মহাভারতে আছে॥_- 
“মরীচি রঙ্গিরাশ্চাত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ | 
বশিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মনসা নির্মিতা হি বৈ ॥৮ 


বিষুপুরাণে নব মহর্ষি উক্ত হইয়াছে । যথা -- 
পভৃগ্ুং পুলস্ত্যং পুলহং ব্রতুমর্গিরদং তথা । 
মরীচিং দক্ষমাত্রিং চ বশিষ্ঠং চৈব মানসান্‌। 
নবত্রন্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ 0১, 


পুরাণ মতে ইছারাই স্থষ্টির প্রারন্তে প্রজা হুষ্টিকারী--ও প্রবৃত্তি 
মার্গের প্রবর্তক। ইহারা প্রধান প্রজাপত। খথেদে যে মন্দ 
সপ্তর্যির নাম আছে, তাহ! কতক ভিন্ন। তাহাদের নাম-_-বশিষ্ট, ভরদ্বাজ, 
বিশ্বমিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, অত্র ও কম্তপ। ইহারা খদ্বেদের প্রায় 
এক-চতুর্থাংশ সক্তের খয। প্রতি কল্পের সপ্ুর্ষ ভিন্ন। পুরাণ হইতে 
জান! যায় যে এই কল্পে স্থায়ন্তুব মন্ব রে, মরীচি, অত্রি প্রভৃতি, পুর্ববোক্ত 
সাত জন প্রধান খষি ছিলেন। এই সপ্তম মন্বন্তরে উন্ত বৈদিক খধিরাই 
সপ্তর্ষি। ইহারাই আমদের এ মহাষুগে বেদ প্রকাশক । 
পূর্ব্বে চারি-_স্ষ্টির প্রথমে আবিভূতি-সনক সনন্দনাদি চারি 
জন। এই চার মহর্ষি সপ্তর্ষিগণেরও পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছিলেন 
(কেশব)। শান্কর ভাষ্যের প্রারস্তেই আছে ভগবান্‌ এই জগৎ স্বষ্টি পূর্বক 
ইহার স্থিতি ইচ্ছা করিয়। গ্রথমে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে. 
স্থষ্টি করিরা, ভাহাদ্দিগকে বেদোক্ত গুবৃত্তি জক্ষণ ধর্ম পরিগ্রহণ করান, 
এবং সনক সন।তন প্রভৃতি মহর্ষিগণকে স্থষ্টি করিয়া জ্ঞান বৈরাঁগ্য লক্ষণ 
নিবৃত্তি ধর্ম গ্রহণ করান। 


এইরূপে স্থষ্টির প্রথমে ভগবান হিরণ্যগর্ভরূপে চারিজন নিবৃ্তি ধশ্ম 
গ্রহণকারী মহর্ষি এবং সাতঙ্গন প্রবৃতিধর্্ গ্রহণকারী মহর্ষিকে মন 


২৪ জ্রীমদ্ূতগবদূগীতা | 


তইতে স্থষ্টি করেন। অতএব এই চারিজন এবং উক্ত সাতম্বন 
মহর্ষি-_-ইহার! গ্রথমোৎপন্ন। তাহার পরে মন্তুগণের উৎপত্তি। 

এই চারি মহধির নাম_-সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার 1 
ইছাদিগকে কুমারও বল! হয়। সপ্তধিরা--প্রজাপতি। তাঁহার! জগতে 
গ্রবৃত্তি ধর্মের প্রবর্তক। আর সনকাদি চারি মহর্ষিরা জগতে নিবৃত্তি 
ধর্মের প্রবর্তক । 

পুরাণে আছে, 


“সনন্দনাদয়ে! যে চ পুর্ববং স্বষ্টাস্ত বেধসা। 
ন তে লোকেবু সজ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ প্রজা কে ॥ 
সর্ববে তে চাগতজ্ঞানা বীতর!গা বিমৎসরা 21৮ 


মনুগণ-সম চতুর্দশ । প্রত্যেক কল্পে চতুর্দশ মন্বস্তর হয়। 
প্রত্যেক মন্বন্থরের অধিপতি একজন মন্থু। এই কলের যে চতুর্দশ মনু, 


তাহাদের নাম স্থায়ন্ূব, স্বারোচিষ, উত্তম,তামস, বৈরত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, 
সাবণি, দক্ষসাবণি, ব্রহ্মা বর্ণি, ধন্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্ত্র- 
সাবর্ণি। এক কন্সে সহস্র চতুযুগ বা মহাধুগ। প্রতি মন্বস্তরে কিঞ্চিদ- 
ধিক ৭১ মহাধুগ। বর্তমান মন্গর নাম বৈবস্বত মন্থু। শঙ্কর ও রামানুজের 
ভাষা হইতে আপাততঃ মনে হয় যে" চত্বারো মনবস্তথা” ইহার অর্থ 
«আর চারিজন মগ) কিন্তু এ অর্থ পুরাণ সঙ্গত নহে । কেশব স্বামী 
বলদেব যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে গৃহীত হইয়াছে। মধুস্দন 
ছুইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। 

কেশব বলিয়াছেন যে, “কেহ কেহ অর্থ করেন,-পুর্বে সপ্ত মহর্ষি- 
গণ--_অতীত মন্বস্তরে যে ভৃগু প্রতি সপ্তর্ষিগণ নিত্যস্থি প্রবর্তন জন্ত 
ব্রহ্মার মানস হইতে স্ভৃত হুইয়াছিলেন, এবং নিত্য স্থিতি প্রবর্তন জন্ত ষে 
সাবর্ণিকাদি চার মনু স্থিত, তাহাদের সন্তান এই লোকে এই সকল প্রজ! 
জাত, অর্থাৎ প্রতিক্ষণ গ্রলয় পর্যন্ত অপত্যের উৎপাদক ও পালক হন। 


দশম অধ্যায় । ব্২৫ 


কিন্ত এ অর্থ সঙ্গত নহে। তাহ! অগ্রামাণিক। কেবল সপ্তর্ধিগণের 
পুর্ববত্ব সঙ্গত নহে, সনকাদির তাঁঠার্দের অপেক্ষা পূর্ব উল্ত আছে! 
আর কেবল চাঁরজন মনু মাত্র গ্রহণ করা উচিত নহে। যেহেতু মন্থু 
চতুর্দশ জন। ইহা পুরাণ প্রপিন্ধ। ইহাদের মধ্যে যে ভগবান্‌ কেবল 
চারিজন গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা! অতীত ছয় 'ও বর্তমান, মনকে ত্যাগ 
করিয়া কেবল ভবিষ্যৎ মন্থগণের মধ্যে চারিজনকে গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহা বল যায় না .ঃ 


মম ভাব মানসসম্ভৃত-__মন্তাবা , মানসাজাত)--মদ্গত'ভাঁবনাপর, 
বৈষ্ণবীশক্তি বা সামর্থ্যসম্পন্ন, আমান মন হইতেই উৎপাদিত, 
(শঙ্কর)। ইহার এক অর্থ হইতে পারে যে, যেমন ভূতগণ্ণের জ্ঞানবুদ্ধি 
'পৃভৃতি বিভিন্নভাব আমা হইতে হয়, সেইবূপ মহর্ষিগণ ও মন্তুগণ আমার 
ভাব--ইহার! মানস সম্ভৃত আমারই ভাব। এঅর্থ কেহ কেহ গ্রহণ 
করিয়াছেনই । ব্যাথাকারগণের অর্থ নিয় বিবৃত হইল । 

মম ভাবে- অর্থাৎ তাহারা আমারই ভাবুক্ত। তাহারা মদগত 
ভাবনাধুজ, বৈষ্ণব সামর্ধাযুক্ত (শঙ্কর )। তাহারা আমার সামর্থযযুক্ত, 
আমার সঙ্কন্নের অনুযায়ী (রামান্ুজ )। আমার চিন্ত! করে বলিয়া অনীম 
জ্ঞান শ্বর্যা শক্তি তাহাদের মধে। আবিভূর্তি (মধুহ্দন, বলদেব )। 
আমার প্রভাব ষাহাদের মধ্যে সেই হিরণ্যগর্ভাদি (স্বামী )। 

সর্কেশ্বর আমাতে গত ভাবনাযুক্ত স্থতরাং বৈষ্ণবী শক্ত্যধিষ্ঠিত হেতু 
জ্ঞান পরশ্বর্ধাবাঁন (গিরি )। তীয় যে ষে ভাব--জীবগণের স্থষ্টিপালন 
সংহার, মোক্ষভা বনা,__-তাহাই মদ্ভাব। সে ভাব ষাহাদের আছে, সেই 
মদ্তাব বা আমার অনুগ্রহে স্থজন পালন সংহরণ মোক্ষণ শক্ত্যান্িত। সপ্ত 
মহর্ষিগণ শ্যজন্শক্তিযুক্ত-_বেদোক্ত প্রবৃত্তিধর্্ম প্রবর্তক। মন্ুগণ পালন- 
শক্তিঅন্বিত, রুদ্র-সংহারশকি-অন্বিত। সনন্দনাদি সংসার হইতে মোক্ষণ- 
শক্তিঅন্বিতও নিবৃত্তি ধর্ম প্রবর্তক। (কেশব)। 


২৬ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা । 


ভগবান পুর্বে তাঁহার ভাব-_এমদ্ভাব' প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন (গীতা 
৮.৫)। মডীব অর্থাৎ পরমেশ্বরের ভাব-_ রহ্বর্্য অধিষঠাতৃত্ব ও নিয়ত ত্ব' 
ভাব। প্রথমোৎপন্ন মহর্ষিগণ ও মন্ুগণ এই পরমেশ্বর-ভাবে ভাবিত হইয়া, 
মানসোৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্‌ পূর্বে ষে বলিয়াছেন যে, তিনি 
দেবমহর্ষিগণের আদি এজন্য তাহারা তাহার প্রভব জানে না। তিনি 
কিবপে দেব মহধষিগণের আদি, তাহাও এস্কলে এইরূপে বুঝান হইয়াছে। 

মানস সন্ভুত_ আমার মনের দ্বারাই উৎপাদ্দিত (শঙ্কর )। তীহারা 
ব্রহ্মের (ত্রঙ্গার) মানসপুত্র, (রামানুজ )। ছাহারা হিরণ্যগর্ভাত্মক 
আমারই মনন হইতে বা সংকল্ল মাত্র জাত (স্বামী ): তাঁহারা অযোনিজ; 
সংকল্পমাত্র উৎপন্ন, অতএব বিশুদ্ধঙ্গন্সা ( মধু )। হিরণ্যগঞ্ডাত্বক 
আমার মানজজাত (বল্পভ)। হিরণ্যগঞ হইতে মন । খআমার মনের 
সংকল্প হইতে 'ত « কেশব)। পুরে বেদে!ক্ত স্থষ্টিতত্ব আলোচনা 
স্থলে টক্ত হইয়াছে যে, এ হ্ঠির পুর্বে ষিনি 'আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং; 
তিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে সমবর্তিত হন। তাহার সাহত মন ও মনের 
রেতঃ যে কাম তাহা সমবর্তিত হয়| “কামস্তদগ্রে সম্বর্তভীধিমনসঃ 
রেঃ গ্রথমং মদালীৎ।৮ এই আদি সমবর্তিত মনের সংকল্প ঈক্ষণ বা 
কামন! হইতে স্থষ্টি হয়। সংকল্পাআ্বক মনের সংকল্প: হইতে প্রথম এই 
মহুর্ষিগণ ও মন্থগণ ইশ্বর ভাবযুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হন। ভগবান্‌ এই 
সকল ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর ( শ্বেতাশ্বতর ৬৭)। 

ভগবান লোকমহেশ্বর) তিনি দেব মতর্ষিদের আদি। ইহা 
বুঝাইত্তে বলা হইয়াছে যে, ইহারা ভগবানের সঙ্কল্পমাত্রেই আবিভূ ত। 
তাঁহারা 'ভগথাঁনেরই পকাশ শ্বরূপ, স্থষ্টি কল্পে তীাহারই বিশেষ 
বিকাশ, গ্রকটরূপ। ভগবানের ভাব অর্থে তীঙার বিশেষ অভিব্যক্রি-- 
তাহার এশর্য)াদি মহা'ভাগোর বিকাঁশ। এইট অর্থই অধিক সঙ্গত। ভগবান 
হইতে যে ভূণ্তগণের ভাবের উৎপত্তি হয় শাহ, পূর্ধ দুই ক্লোকে উক্ত 


দশম অধ্যায়। চি 


হইয়াছে । এন্বলে_যাহা। হইতে এ লোকে ভূতগণের উৎপত্তি 
হয়-_-ভগবাঁনের সেই মহর্ষি, মনু গ্রভৃতি ভাবের কথা উত্ত হইল। 

এ লোকে... প্রজা--যে মহর্ষিগণ ও মনুগণের সৃষ্টি এই লোকে 
স্থাবর জঙ্গম এই উতয্পবিধ গ্রজ। (শঙ্কর)। ইহার! প্রতি মন্বস্তরে নিত্য 
স্থপ্ি প্রবর্তনের জন্ত ব্রহ্মার মানস হইতে উৎপন্ন হন। তাহারাই প্রতি- 
কনে প্রলয় পর্যন্ত ভূতগণের উৎপাদক (রামানুজ )। ব্রাহ্গণার্দি সকলে 
ধাহাদের সন্তান (মধু)। পুত্র পৌন্রাদিরপে ও শিষ্য প্রশিষাদি রূপে 
ব্রাঙ্ষণার্দি সকলে এলোকে, উক্ত সপ্ূর্ষি প্রভৃতির গুজা বা সস্তান 
(স্বামী, কেশব)। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল প্রজ! জন্ম দ্বারা ও বিদ্যা দ্বার 
উক্ত পঞ্চবিংশতিগণ ঈশ্বরভাবরূপ হয়েন। ( বলদেব )। 

মহ্ষিগণ, ব্রহ্ধর্ষিগণ এবং মন্্ুগণ__“ভগবানেরই ভাব”, তাহারা 
ভগবানে প্রতিষ্ঠিত নিত্যভাব। তাহা! হইতেই *লোক” লোকপালগণ ও 
প্রজাগণের উৎপত্তি। সেই ভাবেরই উপর এই ভূত প্রবাহ নির্ভর করে। 

্রপ্তরেয় উপনিষদে আছে,__-“আত্ম। বা ইদমেক একমগ্র আসীৎ। 
নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু স্বজা ইতি। স ইমান্‌ 
লোকান্‌ অস্থজত | অস্তোমবীচিঃ মরম্‌ আপো... 1” স ঈক্ষতে মেনু 
লোক! লোকপালাশ্চ স্থজা ইতি। সোহস্ক্য এব পুরুষং সমুদ্ধ 
ত্যামুচ্ছ ২” (ব্রতরেষ ১। ১--৩)। 

এই পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। তাহার মুখাদি হইতে দেবতাদের স্থষ্টি। 
এবং তাহা হইতেই প্রথমে ১হধিগণ ও মন্গগণের উৎপ[ত্ত। অথব 


তাঁহার লোকপাল এবং দেবতাদের ও পুর্বে উৎপন্ন ।. ইহাদের ছার! 
লোকত্রয় স্থষ্টি ও রক্ষা! হয়। 


ভগবান যে হৃষ্টির আদিতে কলনা করেন, 'আমি বন হইব»)_-সেই 
কল্পনা হইতে প্রথমে এই সপ্তপ্রবৃত্তি ধর্ম প্রবর্তক মহর্ষি ও চারি নিবৃত্তি ধর্ধ 
প্রবর্তক মহর্ষির উৎপত্তি। সেই ভাব মধ্যে ভগবান অনু প্রবিষ্ট । স্যৃষ্টি 


২৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


যত দিন থাকে, এই ভাব তত দিন থাকিবে। প্রতি জীবে এই ভাবের 
বীজ নিহিত থাঁকে। জীবের ক্রম বিকাশ সহিত সেই ভাবেরও বিকাশ 
হয়। মানুষে তাহার বিশেষ বিকাশ । মানুষের মধ্যে সণ্তর্ষিরূপ ব্রহ্মভাবের 
অধিষ্ঠান আছে বলিয়' মানুষে প্রবৃত্তি ধম্মের বিকাশ হয়। আর তাহাদের 
মধ্যে উক্ত চারি মহর্ষির বা কুমারগণের অধিষ্ঠান হেতু--তাহাদের মধ্যে 
নিবৃন্তি ধন্ম্রের বিকাশ হয়। ভূনহগণ প্রথম--তাহাদের হইতেই এই 
নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি ধন্মবীজ লইয়া! জন্মে, এইজন্য এই লোক সকলই 
তাহাদের প্রজা । তাহারা প্রতি জীবের অন্তরে £ই প্রতি ও নিবৃত্তি 
ধর্মের প্রবর্তক | মনুগণ সম্বন্ধে'ও সেই কথা । তবে এক এক মবৃস্তরে 
সেই সেই 'মন্বন্তরাধিপতির অধিকার । তাহাদের হই্েই-_স্ই মন্ব- 
স্তরের মানন ( অর্থাৎ মনুর সম্তানগণ ) সেই মনস্তরের বিশেষ ধন্মলাভ 
করেন। মানবের। মনুরই সম্তান। খণগ্ধেদে আছে বৈবঙ্গত মনু প্রথম 
তাহার প্রজাগণকে কৃষি প্রভৃতি শিক্ষা! দিয়াছিলেন। 

এইরপে প্রতি স্থষ্টির সহিত সে স্থষ্টি বাধার জন্য ভগবান্‌ নিবৃত্তি ধর্ম 
প্রবর্তক সনকাদি খষি চতুষ্টয়কে ও প্রবৃত্তি ধর্ম পবর্তক প্রজাপতি ভৃগু 
গ্রভৃতি সপ্তর্ষিদিগকে তাহারই মন হইতে তীহারই ভাবে ভাবিত করি 
উৎপাদন করেন। এবং এইরূপে তাহার। সমষ্টিভাবে এ স্থ্টিতে ও ব্যষ্টি- 
ভাবে প্রতি জীবে অবস্থিত থাকিয়া জগতের প্রবৃত্তি ও নিবৃন্তি ধর্ম প্রবর্তন 
ও রক্ষা করেন। 

যাহা হউক পৌরাণিক স্থষ্টি ব্যাখ্য! কিছু:ভিন্ন। কিরূপে পরম পুরুষ 
বা হিরণ্যগর্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়_-কিরূপে এই সপ্র্ষি প্রভৃতির 
হিরণ্যগর্ভ অথব! ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন, এবং উৎপন্ন হইয়! 
সপ্তর্ধিরা ও মনুগণ কিনপে প্রজা স্যষ্টি ও রক্ষা করেন, এ সকল বিবরণ 
পুরাপে__-বিশেষতঃ শ্রীভাগবতে, বিস্তারিত বর্ণিত আছে। এস্কলে তাহ! 
আলোচ্য নছে। 


দশম অধ্যায়। ২৯ 


এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মন যে! বেভি তন্ততঃ । 
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাব্র সঃশয়ঃ ॥ ৭. 

আমার বিভূতি আর যোগ এই সব 

যে জানে স্বরূপে, সে না হয়ে বিচলিত 

হয় যোগযুক্ত--ইথে নাহিক সংশয় । ৭ 

৭ বিভূতি_'বর্তার, (শঙ্কর, হনু)। বুদ্ধি প্রস্ততি উপাদানত্ 
দ্বারা বিবিধ ভূতি ভন্‌ বা বৈভব,_-সর্ধাম্মকত্ব (গিরি)। আমার 
আয়তাধীন উতপণত্ত স্বিত ও প্রবৃত্তি রূপ প্রশ্বধ্য (রামানুজ )১৭ সমুদায় 
প্রণঞ্চের স্থিতি প্রবৃত্তি জান এদর্য ও শক্তি আমার অধীন, এজন্ 
ইহা বিভুতি-__ব। পরমেশ্বরের এ্রখর্যারপ (বলদেব)। বুঞ্ধি আদি, 
মহর্ষি আদি বিবিধ ভাব, ও মেই সেই ভাবেই ইহাদের স্থিতি (মধু)। 
বুদ্ধি আর্দ মহর্ষি আদিরূপ মম এশ্বরধ্য (কেশব )। জ্রীড়ার্থপ্রকটিত 
ভগু প্রভৃতি লক্ষণ উক্ত বিভূি ( বল্পত )। 
এস্থলে এই সকল বিভূতি অর্থে পূর্বে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ গ্লোকে 

উক্ত বিভূতি অথবা, ভগবানের প্রভব। ভগবান্‌ অজ অনাদি লোক- 
মহেশ্বর। তিনি দেবগণ ও মহষিগণের আর্দি বা মূল কারণ। তাহ! 
হইতে--বুদ্ধি জান প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাব, এবং ভগবানের 
সনকাি ভাব বা বিভিন্ন নিবৃত্তিধন্মগ্রবর্তক মহযিভাব, ভৃগু প্রভৃতি ভাৰ ব! 
প্রবৃত্তিধর্্দ প্রবর্তক সপ্ত মহধিভাব ও মানৰ সমাজের স্থিতি হেতু 
চতুদ্ঘশ মন্ুভাব--ইত্যাদি যে বিবিধ ভাব প্রবর্তিত হয়-তাহাই এই 
সকল বিভূতি। 


বিভৃতির প্রকৃত অর্থ পুর্বে অধ্যায়ারস্তে ব্যাখ্যা বিবৃত 
হইয়াছে । পরেও তাহ! বিবৃত হইবে। 


৩০ শ্রীমদৃভগন্দ্শীত|। 


যোগ-_যুক্তি, আমার আত্মার ঘটনা, অথবা যোগৈশরর্ধয সামধ্য, 
সর্বজ্ঞত্বযোগজ ঘোগ (শঙ্কর)। ঈবখরের সেই সেই অর্থ সম্পাদনে 
সামর্থ অথবা মহধিগণের ও মনুগণের--ভগবদৈশ্বরধ্য লেশ যোগ হইতে-_ 
জ্ঞাতৃত্ব ও শ্বর্ধযত্ব যোগ (গিরি। কেশব) উপাদেয় কগ্যাণ গুণাথ্য 
যোগ (রাঁমানুঙ্গ )। সেই সেই অর্থ নিম্মাণ সামর্থ্যন্ূপ পরমৈশ্বর্য্য 
(মধু)। অনাদি অঙ্জত্বাদি কল্যাণগুণসমূহ সহ সম্বন্ধ (বলদেব )। 
বিভূতির হেতুভূত যোগ (হনু)। 

ভগবানের এই যৌগ-_-এই শ্বরীয় যোগ কি, তাহা ভগব'ন স্বয়ং 
নবম অধ্যায়েই প্রথমে বলির! দিয়াছেন। “তিনি অব্যক্ত মৃত্তি দ্বার! 
এই সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, সমস্ত ভূত তাহার মধ্যে অবহ্ধান করিতেছে, 
অথচ ভগবান্‌ তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহেন, আর ভূত সকলও তাহার 
মধ্যে অবস্থিত নহে, তাহার আম্মা হতস্থ, ভূতভর্তা, ভূতভাবন হইয়াও 
নিপ্লিপ্ব । আকাশের মধ্যে যেমন বায়ু অবস্থিত হইয়াও 'অব্যাহতগতি, 
সেইরূপ সর্বভূত তাহাতে অবস্থিত হইয়াও যেন অবস্থিত নহে |” ইহাই 
ভগবানের যোগৈশ্বর্য। তিনি জগতের সহিত যুক্ত থাকিয়াও অনংযুক্ত। 
তাহার প্রকৃতিরূপ অংশে জগৎ অবস্থিত, কিন্তু উহার প্রপঞ্চা ভীত নিগুপ- 
তত্বে জগৎ অবস্থিত নহে । তাহার বিভ্ুতি বিস্তারের দ্বার! তিনি জগতে 
অন্ধ প্রবিষ্ট -একাংশে অবস্থিত মীত্র। অতএব জীবও জড় জগতের সহিত 
ভগবানের যে আশ্চর্য; অসাধারণ সংযোগ বা সম্বন্ধ, তাহাই এই যোগ। 
তিনি নিগুণ হইয়াও সগুণ, অব্যয় হইয়াও জগৎকারণ, লিল্লিপ্ত পূর্ণ 
হইয়াও জগতের কর্তা । পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায়, ব্রন্মে-_বা! ব্রহ্জ্ঞানেই 
[2৬011161000 ও 72:01 0010050100190 এর সামঞম্ত বা 
সন্বন্বয় হইতে পারে। নবম অধ্যায়ের ষষ্ট গ্লেরকের ব্যাখ্যা এ স্থলে 
দ্রষ্টব্য । 

গ্রিরি বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি প্রতি যে ভূতগণের ভাব এবং দেব 
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মহধি মন্তু প্রভৃতি যে ভগবানের মানদ ভাব,_-সেই সেই ভাব ব 
বিভৃতির অর্থ সম্পদন সামর্থ্যই যোগ। এই যোগও ভাহার ফল 
শ্ব্ধযত্ব সর্বক্তত্ব, সর্বেশ্বরত্ব। ভগবানের দেই শকি জান লেশ নার 
আশ্রয় করিয়া মনত ভৃগু গ্রৃতির ঈশ্ত্ব ওজ্ঞাতৃদ্ব। 

শ্রুতিতে উক্ হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বহু হব? ঈক্ষণ করিয়া--তপ 
বা জ্ঞানময় ভাবনা করিয়া নামরূপ দ্বারা সেই ধু কল্পন! ব্যাক 
করেন, এবং তাহাদের মো আন্ম স্বরূপে অন্ুত্রবেনশ করেন। এই 
বহু হইবার ক্ল্পনাই--বিভৃতি। আরসেেই বহু কান্ত ভাবের মধ্যে 
তগবানের যে মন্থ গবেশ দ্বারা তাহাদিগের সৎ ভাবে অভিবাক্তি হয় -" 
সেই অনুপ্রবেশই বোগ। এইরূপে বিভিন্ন ভাবের সাহত যুক্ত 
সছইযাও পরমেশ্বর সর্ধভাবাতীত থাকেন। ইহাই তাহার আশ্চধ্য প্রশ্বরায় 
যোগ। 

ভগব'নের এই যে যোগ, তাঠাতেই তাহার বিভূতির অভিব্যাক্ত হয়। 
অক্ুন পরে এই যোগ ও খিহুর্ির বিগ্চারত বিবরণই জানিতে চাহিয়া- 
[ছিলেন (গীতা, ১।১৮) ভগবান এই অধ্যান্্রে তাহার বিভূতির সংক্ষেপ 
বিবরণ দিয়াছেন। ভগবান্‌ তাহার এরশ্বপার যোগ বিঠুতি পরে একাদশ 
অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। যাহ! তাহার “বিভিন্ন চিন্তনীর ভাব যাহ 
অঞ্জন দেখিতে চাহিয়াছিলেন (গীতা, ১১।৩ ), তাহাই তাহার ধরশ্বরীয় 
যোগ ( গীতা, ১১/৮)। অতএব এই বিশ্বরূপে এই বিভূতি বিস্তার দ্বারা. 
তিনি জগতের মহিত যুক্ত, তিনি নিলিপু থাকিয়াও লিপ্ত। সর্বত্র 
তাহাকেই দেখিতে হইবে, সকলই তাহাতে দেখিতে হইবে (গীতা, 
৬৩ ), এবং তাহার দেই পরম অবায় অজ অনাদি ভূতমহেষর 
গ্বরূপও ধারণা করিতে হইবে। 

না হয়ে বিচলিত্ত--( অবিকম্পেন ) প্রচলিত না হইয়া (শঙ্কর )। 
নিঃসংশয় রূপে (স্বামী )। নিশ্চল ভাবে, ভগবান হইতে প্রচ্যুতি রহিত 


৩২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


হইয়া (বর ৪)। আঁবচলিত দৃ়ভাবে (কেশব )। “অবিকল্পেন, এই 
পাঠন্তর আছে; অর্থ নিশ্চল নির্ব্বিকল্প সমাধ দ্বারা । 

যে জানে স্বরূপে--(বেত্তি তত্বতঃ )--যে যথাবৎ জানে, (শক্কর)। 
নিরস্কুশ ভাবে জানে,--যাহার যোগাধিক ও নিরুপাঁধিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে 
(গিরি)। তন্বতঃ বা যাথাজ্মযরূপে জানে (কেশব )। ভগবান পরে 
বলিয়াছেন, 

ভক্তা। মামভিজানাতি যাবান্‌ ষণ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তব্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ 
(গাতা ১৮1৫৫) 

অতএব ভ্ক্তযোগ দ্বারাই পরিশেষে ভগবদ্জ্ঞান, তাহার যোগ ও 
বিভুতি জ্ঞান লাভ হয়। এই বিভৃতি ও যোগ তবতঃ জ্ঞানের ফল 
অবিকল্প যোগে ভগবানে যুক্ত হওয়া । আর এই আবকল্ন যোগে যুক্ত 
হইবার ফল ভগবানকে সমগ্র তত্বতঃ বিজ্ঞানের সহিত জানা । সেই 
বিজ্ঞানের ফলই-_ভগবানে প্রবেশ । 

হয় যোগ যুক্ত__(মোগেন যুজ্যতে )। সম্যক্‌ দর্শন জনিত কথ্র্যযৈ- 
লক্ষণ যোগে সম্বন্ধ হয় (শঙ্কর)। সম্যক্‌ জ্ঞান স্থ্রধ্য লক্ষণ সমাধি (মধু) । 
ভক্তিযোগে, কেন না ভগবানের বিভূতি ও কল্যাণগুণবিষযনক জ্ঞান 
তক্তির বদ্ধক ! রামানুজ, বলদেব )। সম্যক্‌ দর্শন হার যুক্ত হয় (স্বামী)। 
ভক্তিরপ মত্সংযোগবুক্ত হয় (বযরভ)। ভক্তি যোগে যুক্ত হয় 
( কেশব )। 

সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিয়! সর্বত্র ব্রহ্গ- 
দর্শন করির| সে ব্রন্মে সমাহিত হয়, ও সর্বত্র ব্রহ্গদংম্পর্শ রূপ অত্যন্ত 
সুখ ভোগ করে, তাহা পূর্বে উক্ত হুইয়াছে। (গীতা, ৬।২৮)। 

সে যাহা! হউক, এই শ্লোকে থে যোগ শ্বঃদ্ুইৰার ব্যবহৃত হইয়াছে, 
য্যাখ্যাকারদের মতে তাহার অর্থ বিভিন্ন। কিন্তু উভয় স্থলে একরূপ 
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অর্থও হইতে পারে। শঙ্কর ও গিরি প্রথম যোগ শব্দের ষেবিকল 
অর্থ করিয়াছেন, তাহা হইতে এই অর্থ পাওয়া যায়। মহত্িগণ ও 
মন্ছুগণ ভগবানের জ্ঞানৈশ্বর্ধ্য সহ যোগধুক্ত বলিয়া, তাহাদের জ্ঞাতৃত্ব ও 
ঈশিত্ব। ইহা! জানিয়া বুধগণও সেইরূপ যোগধুক্ত হইয়া! ঈশ্বরভাব লাভ 
করিতে যত্বু করেন। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রতি সমুদয় ভাবই ঈশ্ববর 
হইতে প্রবর্তিত, ইহ! জানিয়! বুধগণ সেই ভাবের মধ্য দিয়! ঈশ্বরে যোগ- 
যুক্ত হইতে পারেন । যাহা হউক, ঈশ্বর যেমন বিভূঁতি ঘারে জগতের সহিত 
ঘোগধুস্ক, আমরাও সেইজন্য তাহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারি। 
পরের শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে । 





অহুং সর্ববস্ প্রভবে! মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে | 
ইতি মত্ব। ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্থিতাঃ ॥ ৮ 
সবার প্রভব আমি, আমা হতে সব 
হয় প্রবর্তিত ;--জানি ইহা বুধগণ 
ভাবসমন্থিত হয়ে ভজয়ে আমারে,-৮ 
৮ কিন্ধপে অবিকম্পিত ভাবে যোগে যুক্ত হওয়া যায়, তাহা 
উল্লিথিত হইতেছে । (শঙ্কর)। কিরূপে উক্ত বিভূতি যাথাত্মজ্ঞানীর 
ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহ! এস্কলে দেখান হইয়াছে ( কেশব )। 
আমি-__বাস্ছদেবাখ্য পরব্হ্ম (শঙ্কর )। জিজ্ঞান্ততৃত জগজ্জশ্মাদি 
লক্ষণ লক্ষিত পরব্রচ্গ স্বরূপ আমি (কেশব )। 
সবার প্রভব--সমুদায জগতের উৎপত্তি (শঙ্কর )। চিংঅচিৎ 
প্রপঞ্চের উৎপত্তি কারণ (রামানুজ )। উৎপত্তি স্থান (বল্পভ)। তৃগ্জ 
মনু প্রভৃতিরূপবিভূতিদ্বারা উৎপত্তি হেতু (ন্বামী)। উপাদান ও 
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নিমিত্ত কারণ (মধু )। অথর্ব বেদে আছে “নারায়ণ প্রজা তুষ্টি কল্পন। 
করিয়! প্রথমে ব্রহ্মাকে, পরে ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতিদিগকে, পরে ইন্দ্রকে, 
পরে অষ্টবন্থকে, পরে একাদশ কুদ্রকে ও পরে দ্বাদশ আদিত্যকে স্থষ্টি 
করেন।” ইত্যাদি শান্তর হইতে নারায়ণাখ্য শ্রীকৃষ্ণ যে জগৎকারণ তাহ? 
জানা থায় (বলর্দেব)। ব্রহ্ধা্দি স্থাবরান্ত জগতের উৎপত্তি কারণ 
(কেশব )। 

হয় প্রবর্তিত--স্থিতিনাশ ও ক্রিয়াফলভোগলক্ষণ বিক্রিয়ারূপ 
সর্ব জগৎ প্রবর্তিত হয় (শঙ্কর)। বুদ্ধি জ্ঞানাদি ও ভৃগু প্রভৃতি যুক্ত 
ধন্মাদি ভাবে মক্রীড়ার্থ প্রবৃত্ত হয় (বল্লভ)। দেব মন্ুষ্যারদি লোক- 
গমনাগমন বৃদ্ধি হাসাদি প্রবর্তিত হয় (কেশব )। 

বুধগণ--অবগততস্বার্থ ভ্ঞানিগণ (শঙ্কর) পরমার্থ তত্বজ্ঞ জ্ঞানী 
( রামান্ুজ)। বিবেকী (স্বামী)। পণ্ডিত এবং বিবেকী (বল্লভ )। 
যথাবৎ অববোধধুক্ত ব্যজগণ (কেশব)। 

ভাবযুক্ত হয়ে--পরমার্থ-তন্বাভিনিবেশযুক্ত হইয়া ( শঙ্কর )। 
এ অভিনিবেশ অর্থে প্রেম ও আদর ( গিরি)। ভাব -_ মনোবৃত্তিবিশেষ 
( রানান্থু্জ )। গ্ীতিমুক্ত ভাব ( শ্বামী)। আমার সেবায় একান্ত গ্রষত্ব 
যুক্ত হইয়া (বল্পভ )। প্রবৃদ্ধ প্রেমপ্রবাহ যুক্ত হইয়া (কেশব)। এই 
ভাব সমম্বিত ভজন কাহাকে বলে, তাহা নবমাধ্যায়ের ব্যাথাশেষে 
ভক্তিযোগ সাধনায় বিবৃত হইয়াছে । 

আমারে ভজনা--এই ভাবগমন্গিত ভজনার বিবরণ পরের শ্রোকে 
উক্ত হইয়াছে । 


মচ্চিন্ত। মদ্গত প্রাণ। বোধয়স্তঃ পরস্পরমূ। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমস্তি চ ॥ ৯ 
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হয়ে আমাগত চিত্ত, আমা গত প্রাণ, 
আমারে বুঝিতে যত্র করি পরস্পরে, 
কহি কথ মম নিত্য--তুষ্ট রত--রহে ॥ ৯ 


৯। আমাগত চিত্ব-আমাতে নিবিষ্ট মন যাহার্দের তাহারা 
€ শঙ্কর, রাঁমান্থজ)। আমার শ্মতি পরায়ণ (বলদেব )। আমার নাম রূপ 
গুণ ও লীলামাধুর্য্য আসম্বাদনে লুদ্ধমন (বিশ্বনাথ) । আমা-চিন্তনপর--.আমার 
স্বরূপ-বিচার-পরায়ণ (বল্লভ)। ভগবান বাস্থদেব আমাতে চিন্ত 
যাহাদের (কেশব )। 

আমাগত প্রাণ মামাকে প্রাপ্ত চক্ষুরাদি প্রাণ--অর্থাৎ আমাতে 
উপসংহত ইন্দ্রিয় 'ও অন্তুঃকরণ যাঁহাদের, অথব| ধীহারা মদগত জীবন, 
(শঙ্কর )। মদগতজীবন, আমাকে বিনা জীবন ধারণে অসমর্থ (রামানুজ)। 
মত্ত যেমন জল বিনা জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ আ'ম!- 
বিনা জীবন ধারণে অক্ষম (বলদেব)। আমাকে ভজন! ব্যতিরিক্ত 
গ্রয়োজন-শৃগ্ঠ জীবন (মধু)। আমাতে গ্রাপ্ত প্রাণ ও চক্ষুরাদ ইজ্জিয় 
যাহাদ্দের। তাহারা আমা রূপাদি দশনার্দ একবিষরীভূত চক্ষুরাদি 
বাপারযুক্ত। অথবা তাহারা আমার ভজনার্থ একজীবন ( কেশব )। 

প্রাণ অর্থে কেহ ইন্দ্রিয় কেহ জীবন কেহ বা এ উভয়ই বুবিয়াছেন। 
বেদাস্তমতে এই প্রাণই আমাদের জীবন, সেই প্রাণ-ক্রিয়া দ্বারা আমাদের 
জীবন ধারণ হয়। ইহাই জীবনী শক্তি । ইহাই অন্নময় কোষের অন্তনিহিত 
গ্রাণময় কোষ। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রাণ-_বাহৃকরণ ( দশেন্দ্রিয়) ও 
অন্তঃকরণ ( মন বুদ্ধি অহঙ্কার )--ইহাঁদের সামান্ত বা সাধারণ বৃত্তি । এজন্য 
এস্থলে প্রাণ অর্থে সমুদ্বায় ইন্দ্রিয় বুবিলেও সুসঙ্গত অর্থ হয়। 

কিন্ত পূর্বে ৮১০,১২ শ্লোক হইতে জানা বাক্স ষে প্রাণ_মন ও 
ইন্দড্রিযগণ হইতে ভিন্ন । যোগে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার ও মনকে নিরোধ 
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পূর্বক প্রাণকে ভ্রধুগ মধ্যে বা মুদ্ধীদেশে ধারণ! করিতে হয়। পাতপগ্রল 
দর্শনে আছে, চিত্তকেই এরূপ দেশ বিশেষে ধারণা করিতে হয়। কিন্ত 
গীতা অনুসারে ভক্তিদ্বারা যোগবলে ভগবানেনযুক্ত হইতে হইলে--প্রাণকে 
ক্রঘ্গ মধ্যে আবিষ্ট করিতে হয় (গীত, ৮১০)। এইরূপে প্রক্কৃত 
“মাগত প্রাণ হওয়া যাস । “মচ্চিভ্ত” স্বতগ্ন । চিত্ত ভগবানে একাগ্র 
করা,--ধ্যেয়রূপে ভগবান্‌্কে নিয়ত চিত্তে স্থির রাখাই “মচ্চিত্ত” হওয়া । 
তাহা যোগশান্্ মতে “ধারণা ধ্যান” । ইহার পরিপাক '“সমাধি” | 
ইহাই “মচ্চি” ও “মদ্গত প্রাণের পরাকাষ্ঠী অবস্থা । সর্ব্বকর্ম 
ঈশ্বরে সংন্তাস পূর্বক, অনন্তযোগে ঈশ্বরকে ধ্যান ও উপাসনা করিলে 
( গীতা, ১২৬ ) এই অবস্থা লাঁভ হয়। তথন চিত্ত বা প্রাণ আর বিক্ষিপ্ত 
হইতে পারে না, ঈশ্বরে সংস্থিত হয়। ভগবান্‌ তাই পরে বপিয়াছেন, 
“ময্যব মন আধতস্ব মনি বুদ্ধিং নিবেশয়+ ( গীতা, ১২৮)। 

আমারে...পরস্পরে--আমাকে পরস্পর বুঝাইয়া( শঙ্কর )। 
আচাধ্যেক নিকট শ্রবণ করিয়া পরস্পর তর্ক বিতর্ক দ্বারা সহব্র্গচারি- 
গণকে ভগবততত্ব বুঝাইয়া (গিরি)। আমার রূপ গুণ লাবণ্যার্দি পর- 
স্পরকে বুঝাইয়। ( বলদেব )| যে স্থলে বিদ্বান্গণের সম্বাগম হয়, সেস্কলে 
পরস্পর শ্রুতি ও যুক্তি সহকারে আমাকে বুঝাইয়া,__যাহার জানিতে ইচ্ছা 
করে, তাহাদিগকে ভগবত্তত্ব জ্ঞাপন করিয়া (মধু)। সেই বুধগণ 
পরস্পর আমাকে স্তায়সঙ্গত শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে ও 
বুঝাইতে যত্ব করিয়া (স্বামী)। স্বসমানবিদ্বদগোষীতে পরস্পর 
যুক্তি দ্বারা শ্রুতি স্থৃতি প্রমাণ দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ গুণাদি জ্ঞাপন 
করিয়। (কেশব )। 

কহি কথা মম-_জ্ঞান বল বীর্ন্যাদি ধর্মবিশিউ আমার কথা বলিয়া 
(শঙ্কর)। আমার সম্বন্ধে গুরুগণ শিব্যদিগকে উপদেশ দিয়। ( গিরি )। 
আমার অভি দিব্য রমণীয় কর্দ ও চরিত্রের কথা বলিয়া (রামানুজ, 
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ব্লদেব)। সমাবস্থ ব্যক্তির সহিত ভগবত্তত্ব বিষয়.আলোচন! করিয়া, 
এবং নূন ব্যক্তিকে তাঁহার উপদেশ দিয়া (মধু)। এতাঁদুশ আমাকে স্বীয় 
অনুভব প্রমাণাদি দ্বারা বোঁধ করিয়া, তদস্তর আমার স্বরূপ সন্বন্ধে পর- 
স্পর কথাবার্তা কহিয়া ও কীর্তন করিয়! ( বল্পভ)। ভূত্গণের গুণকর্ম 
বে ভগবত্কপালব্, তাহ! পরম্পর খ্যাপন করিয়া (কেশব )। 

তুষ্ট রত রহে-(তুষ্ন্তি রমস্তি চ)--পরিতোষ প্রাপ্ত হয়, ও 
প্রিরসঙ্গম জনিত উত্কুষ্ট গ্ীতর গ্থায় গ্রীতি প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর )। এইরূপ 
উৎকৃষ্ট শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্তন লক্ষণাক্রান্ত ভজন দ্বারা পরম পরিতোষ ও 
প্রীতি লাভ করে (বলদেব )। সমুদায় বিষয় লাত হইয়াছে, আর লাভ 
করিবার কিছু নাই-_-এই ধারণ। হেতু সস্তোষ প্রাপ্ত হয় ( মধু )। কীর্তনা- 
নন্দযুক হয় (বলভ )। ঈপ্বর তব্বক্তাপনকারী ও ঈশ্বর গুণান্ু কীর্তনকারী 
ব্যক্তিগণ শোতার প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হয়, শ্রোতাও 
তাহা শ্রৰণ করিয়া পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হয় (কেশব )। 

যাহারা চিত্তকে স্থিরভাবে ঈশ্বরে সমাহিত করিতে অসমর্থ, তাহাদের 
অত্যাসযোগ, ঈশ্বরার্থ কণ্মানষ্ান বা ফলত্যাগ পুর্বক কর্তব্য কর্মানুষ্ঠান 
দ্বারা, ক্রমে এই অবস্থা লাভ করিতে হয় (গীতা, ১২৬-১১)। যাহার 
ঈশ্বর তত্ববিজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই--সম্পূর্ণ ঈশ্বরগত চিত্ত হইতে 
পারে নাই--তাহাঁদের পরম্পর মধ্যে ঈশ্বরতত্বালোচনা ও ঈশ্বরতত 
কথোপকথন করিতে হয়। ইহা অভ্যাসষোগের অন্তর্গত । অথবা যে 
ঈশ্বরগত চিত্ত প্রাণ হইয়াছে, তাহার পক্ষে বুখিত অবস্থায় এইরূপ ঈশ্বর- 
তত্ব কথনালোচন! প্রভৃতি ব্যাপার কর্তব্য। অথবা সাধারণ ভাবে, 
ঈশ্বরগত চিত্ত ও প্রাণ হইয়া এইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপগুণার্দি কীর্তন শ্রবণ 
দ্বার ভাব সমন্বিত ভজনাকারী বুধগণ সতত তুষ্ট ও আনন্দিত থাকেন। 





৩৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 
তেষাঁং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপুর্বকম্‌। 
দদাঁমি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ 


জরা) িস্সম্মপার 


সদায়ুক্ত শ্রীতিসহ ভজন-নিরত-_ 
সে সবারে করি আমি বুদ্ধিযোগ দান, 
যা'হতে আমায় তারা হয় উপগত ॥ ১০ 


১০। সদাযুক্ত-_নিত্যা ভযুক্ত, বাহাবিষয়ে যাহাদের সকল 
প্রকার কামন। নিবুত্বি হইয়াছে (শঙ্কর)। আমাতে সতত যোগ আকাক্া- 
কারী যাহার! (রামানুজ )। আমাতে আসক্তচিন্ত (স্বামী )। ভগবানে 
একা্রবুদ্ধিযুক্ত (মধু)। উক্ত প্রকারে নিরন্তর আমার কৃপাবিশিষ্ট 
(বল্লভ)। আমাতে যোগবাঞ্চাকারী (বলদেব)। সর্বদা 'আমাতে 
নিবদ্ধ-হৃদয় (কেশব )। 

গ্রীতিসহ ভজন-নিরত--কো'ন প্রার্থনা বা কামনা না করিয়া 
বাহার! কেবল ন্নেহপুর্বক ভজনা করিয়া থাকে (শঙ্কর )। আমার সম্বন্ধে 
যথার্থ জ্ঞানজনিত কুচি সহকারে ভজনা-নিরত (বলদেব)। অনদ্ধেগযুক্ত 
হইয়া ভজনা-কারী ( বল্পভ )। এগ্রীতি অর্থে-_ ভক্তি, প্রেম, ম্নেহ। ন্েহ 
নিয্গামী। পুত্র ভাবে ভজন! ব্যতীত স্বেহ হয় না। পতি, সথা বা সুহৃদ 
ভাবে ভজন প্রেমের ভজনা। ভক্তি উদ্ধগামী, দ্বাম্তভাবে, পিতৃভাবে ব! 
মাতৃভাবে ভজন! ভক্তিমুলক। স্নেহ, প্রেম বা ভক্তি--যে কোন ভাব 
সহকারে ভজনা--গ্রীতিপূর্ববক ভজনা। রামান্ুজ মতে, “গ্রীতিপূর্ববক” 
ইহা 'দদামি*্র বিশেষণ। অর্থাৎ--সেই সাধকের প্রতি আমি গীত 
হইয়া বুদ্ধিষোগ দিই। এই অর্থ তত সঙ্গত নহে। 

মধুহ্দন বলেন, ইহার! তুষ্ট হয় বা সস্তোষ প্রাপ্ত হন্,এবং এই সস্তোঁষ 


দশম অধ্যায় । ৩৯ 


জন্যই রত থাকে, অর্থাৎ রমণভাবধুক্ত হয়_-উত্তম সুখ অনুভব করে। 
যে ভঙজনায় এই উত্তম সুখ অনুভব হয়, তাহা প্রীতিপুর্বক ভঙ্জনা। 
পাতঞ্জল দর্শনে আছে,_- 
“সস্তোষাদনুত্তমস্থখলাভঃ।% 
তৃষ্ণাক্ষয় হইলে সন্তোষ লাভ হয়। পুরাণে আছে,__ 
“যচ্চ কামন্থুখং লোকে ষচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্‌। 
তৃষ্ণাক্ষয় স্বখপ্যৈতে নাহতঃ ষোড়ণীং কলাম্‌ ॥” 
সে সবারে--পূর্ব শ্লোকে উক্ত সাধক সকলকে, মচ্চিত্ত মদগত প্রা 
তয়! উক্তরূপ শ্রবণ কাণ্তনাদি ধর্থানুষ্টান দ্বারা যে আমার তজনা করে 
তাহাকে (শঙ্কর)। তাহারাই বুদ্ধিযোগের অধিকারী । 
বুদ্ধিযোগ-_বুদ্ধি-পরমেশ্বর বিষয়ে বথার্থ জ্ঞান। সেই জ্ঞানের 
সহিত সন্বন্ধই বুদ্ধিযৌগ (শঙ্কর )। মতৃত্ববিষয়ক সম্যগদর্শন লক্ষণ 
বুদ্ধিযোগ ( মধু)। জ্ঞানযোগ (কেশব )। বুদ্ধি রূপ যোগ-উপায় (শ্বামী)। 
জ্ঞাননিষ্ঠ মত্ম্বরূপ অন্ুুভবাত্মক ভক্তি উপায়রূপ যোগ (বল্লভ )। 
বুদ্ধিযোগের কথা (২1৩৯ শ্লোকে ) পুর্বে উক্ত হইয়াছে । বুদ্ধি বনু 
শাখাধুক্ত অনন্ত। উহাকে একমুখী বা একাগ্র করাই বুদ্ধিযোগ। এই 
একাগ্র বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা_-বা নিশ্চয়াত্মিকা । ঠভগবৎভজনা ষে 
একান্ত কর্তব্য, বুদ্ধিকে এইরূপে সংশয়হীন ও স্থির করিতে হইবে, তাহার 
পর অধ্যবসায় বা অভ্যাস দ্বারা ভগবানে বুদ্ধি বা চিত্ত একাগ্র করিতে 
হইবে। ইহাই বুদ্ধিযোগ। ঈরে নিশ্চয়াত্িক] বুদ্ধি স্থির নিবিষ্ট হইলে 
তাহা বুদ্ধিযোগ। ভগবান্‌ বলিয়াছেন “মনি বুদ্ধিং নিবেশয়।”€ গীতা, 
১২৮)। ভূতগণের বুঝ্ধি-ভাব ভগবান্‌ হইতে জাত। ভাই ভগবানই 
বুদ্ধিযোৌগপ্রদাতা । ক 
যাহাতে ..*...উপগত-শষ সম্ক্‌ দর্শনরূপ বুদ্ধিযোগ হারা 
পরমেশ্বর-াত্মভৃত-আত্মভাব দ্বারা আমাতে প্রতিষ্টিত হইবে (শঙ্কর)। 


৪০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


বে উপায়ে ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবে (স্বামী, কেশব )। মূগণে আছে, 
॥উপযাস্তি”। ইহার অর্থ--আমার সমীপে আগমন, সামীপ্য লাভ, 
অথবা আমার শরণ লওয়াও হইতে পারে । | 

এই শোক হইতে জান! যায় যে, বুধগণ পরমেশ্বরকে সর্বকারণ 
জানিয়! তাহাকে যে গ্রীতিপূর্বক ভজন! করে, ঈশ্বরচিত্ত ও ঈশ্বরগত 
প্রাণ হইয়া পরস্পর ঈশ্বরতত্ব জ্ঞাপন করিরা, ঈশ্বর সম্বন্ধে, কথোপকথন 
করিয়া যে সদা পরিতুষ্ট 'ও আনন্দিত থাকে, সেই সদাভিযুক্ত প্রীতিপূর্বক 
ভজনাকারীকে ভগবান বুদ্ধিযৌগ দান করেন। অতএব উক্তরূপ গ্রীতি- 
পূর্বক ভজনার ফল বুদ্ধিযোগ লাভ। বুদ্ধিষোগ ও জ্ঞানযোগ এক অর্থে 
এক হইতে পারে। শঙ্কর ও মধু বলেন, ইহা সম্যগ, দর্শন লক্ষণ ঈশ্বরতত্ব 
জ্ঞান, গিরি বলেন, ইহ! তত্বজ্ঞান, কেশবও বলেন ইহ! জ্ঞানযোগ । কিন্তু 
গীতা অনুসারে বুদ্ধিযোগেক্র অর্থ,__বুদ্ধিকে ঈশ্বরে যুক্ত রাখ হইতে পাপে, 
তাহ! বলিয়াছি। পরের শ্লোক অনুসারে এই অর্থই অধিক সঙ্গত হয়। 
যাহ। হউক, ভক্তিযোগ সাধনার পরিণাম এই বুদ্ধিযোগ। ভক্তিযোগ 
সাধন! দ্বারাই যে সমগ্র ঈশ্বরতত্ব জানা যায়, তাহা ভগবান্‌ সগুম ও নবম 
অধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন, এবং গীত।, শেষেও বলিয়াছেন,-- 

ভক্ত্যা মামভিজানাতি ষাবান্‌ যশ্চান্সি তত্বতঃ॥৮ 
(গীতা, ১৮৫৫ )। 

এই বুদ্ধিযোগের ফল ভগবানে উপগত হওয়া, তাহার ফল ভগবানের 
'অন্গুকম্পালাভ, তাহার ফল অজ্ঞাননাশ ভগবানের আত্মভাবপ্রাপ্তি ৷ 
তগবান বলিয়াছেন যে, ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরতত্ব জানিয়া দেখিয়া তাহাতে 
প্রবেশ করা বায় (গীতা, ১১।৫৪)। ভগৰানে মন স্থির করিলে, বুদ্ধি 
নিয়োজিত করিলে, তীহাতেই বাস করা যায় ( গীতা, ১২৮), ভক্কষি 
ঘবারা তাহাকে তত্বতঃ জানিলে, তাহার পরে তাহাতে প্রবেশ করা যায় 
(গীতা, ১৮।৫৫),-- তাহার ভক্ত তীহার পরায়ণ হইলে-_তাহাকে প্রাপ্ত 


দশম অধ্যায়। ৪১ 


হওয়! যায় ( গীতা, ৯,৩৪)। এইরূপে প্রথম ঈশ্বর তবদ্ান, পরে ভক্তি, 
পরে ঈশ্বরতত্ব বিজ্ঞান দ্বারা শেষে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া! যাঁর। 


তেষামেবানুকম্পার্থমহমক্জানজং তম2। 
নাঁশযাম্যাত্বভাবস্থো। জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ 


তাহাদেরই অনুকম্পা করিবার তরে, 
আত্মভাঁবে হয়ে স্থিত-জালি' দীপ্তিময়, 
জ্ঞানদীপ--তাহে নাশি তম অন্ভ্ঞানজ ॥ ১১ 


১১। ভগবৎ প্রাপ্তি লক্ষণ বুদ্ধিযৌগ -ধাহা ভগবান তার 
তক্তদিগকে দাঁন করেন, তাহ! দ্বারা ভগবংপাঁপ্রির প্রতিবন্ধক কোন্‌ 
কারণ নষ্ট হয়, এবং কিসের জন্য কোন্‌ ভন্গকে ভগবান্‌ দে বুদ্ধিষোগ 
দান করেন, ইহাই এ শ্লৌকে বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর )। 

অতএব ইহা হইতে বুঝ। যায় যে, পুর্ব শ্রেকোক্ত বুদ্ধযোগ অর্থে 
জ্ঞানযোগ বা ঈশ্বর তত্ব বিজ্ঞানযোগ নহে । ধু্ধিযোগ কাহাকে বনে, তাহ। 
ভগবান্‌ পূর্ব শ্লোর্েই আভাষ দিয়াছেন। বুদ্ধযোগ দ্বারা ভগবানে 
উপগত হওয়া যায়। অর্থাৎ বুদ্ধি সংদা। ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট থাকিতে 
পারে,--বুদ্ধি সর্বদ। ঈশ্বরে নিবিষ্ট হইতে গারে। সরা ঈশ্বরে যুক্ত 
থাকিতে পারে। বুদ্ধির অধ্যবসায় সর্বদা ঈশ্বরে পর্যবসিত হইতে 
পারে। এইক্নপ বুদ্ধিযোগ লাভ হইলে কি ফণ হয়, তাহ। এই শ্লোকে 
উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিষৌগ লাভ হইলেই মুক্তি হয় না । মধুনুদ্ন বলেন। 
যুদ্ধিযোগ দ্বারা পরিণামে ভগবৎপ্রাপ্তি বা আত্ম্বরূপ লাভ হয় বটে, 
কিন্তু বুদ্ধিযৌগ হইলেই একেবারে সে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। বুদ্ধি 
যোগ লাভানন্তর যে ব্যাপার আছে, সেই মধ্যবর্তী ব্যাপার এই হ্লোকে 
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উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বুন্ধিযোগ লাভ মাত্রই ভগবত্প্রপ্তি হয় না। 
বুদ্ধিযোগের অন্থুণীলনে জ্ঞানের বিকাশ হয়। বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞানের 
ফল ভগবৎপ্রাপ্তি। অতএব জ্ঞান হইতেই পরিণামে মুক্তি হয়। 

অনুকম্পা করিবার তরে-( অন্ুকম্পার্থং )--তাহাদদের কিরূপে 
শ্রেয়োলাভ তইবে, এই অন্ুকম্পা বা দয়া হেতু (শঙ্কর)। অনুগ্রহণার্থ 
( স্বামী, কেশব )। আমা বিনা প্রাণধারণে অসমর্থ» ম্দেকচিত্ত একান্ত 
ভক্ত যাহারা, তাহারাই কেবল আমার কপার পাত্র। আমার কপাপাত্রৎথ 
হেতু (বলদ্দেব )। মতসেবাবি প্রযোগরক্রেশ দূর করিবার জন্য ( বল্লভ )। 

এইরূপে পরমাত্মা পরমেশ্বর ষে এই সকল সাধকের হৃদয়ে আত্মভাবস্থ 
হইয়। অন্ৃকম্পা করেন, এবং সেই অন্ুকম্প! বলেই যে সে তত্বজ্ঞান 
লাভ করিতে পারে, তাহ! শ্রুতি হইতেও জানা যায়। শ্রুতিতে আছে,-_ 

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো- 
ন মেধয় ন বছুনা শ্রতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্তমৈষ আত্মা বুগুতে তনুং স্বাম্‌ ॥৮ 
(কঠ উপঃ ২২৩) 

এই পরমা তমা ধাহাকে বরণ করেন, তাহ দ্বারাই তিনি লভ্য হন। 
এই বরণই একার্থে এই অনুকম্প।। 

পূর্বে (৯1২৯ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের কেহ প্রিক্ন বা 
ছ্বষ্য নাই। তবে যাহার! ভক্তিপূর্বক ভগবানকে ভজনা করে, তাহারা 
ভগবানেই অবস্থিত হয়। এ ম্সোকে যে বিশেষ সাধককে ভগবান অন্তু- 
কম্পা বা কপা করেন, ইহা! উক্ত হইয়াছে। সাধনার কোন্‌ অবস্থায় 
তগবানের কৃপা লাভ হয়, কিরূপ সাধক কোন্‌ সময়ে সে কপ! লাভ 
করিতে পারে, এবং সে কপার ফল কি, তাহা এস্কলে বিবৃত হইয়াছে। 
কৃপা (£৪০০) সহজে লাভ হয় না । কপার অযোগ্য ব্যক্তি কপ! পাক 
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না। পাইলে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষ হইত। সাধনার কোন 
বিশেষ অবস্থাপ্পই সে কৃপা শ্বতঃই লাত হয়। ইহা স্বাভাবিক অব্যভিচারী 
নিয়ম। 

অনুকম্প।--শবের সাধারণ অর্থ কৃপা বা দয়া হইলেও, ইহার 
এক বিশেষ অর্থ আছে। সে অর্থও আমাদের বুঝিতে হইবে । অনুকম্প! 
ও অনুকম্পনের অভিধেন্ন অর্থ একই। অন্তকম্পন-সহকম্পন। 
(57001500045 100011010 52015001))1 হ্ষ্টির প্রথমে যে বঙ্গ 
কল্পনা, তাহা একদিকে বাক্‌ রূপে, অগ্দিকে গ্রাণরূপে অন্থকম্পন 
( এজৎ) যুক্ত হইয়া ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হয়। সেই অনুকম্পনই 
বরহ্মাওবিস্তারের মুল। তাই শ্রতিতে আছে প্রাণ এজতি নিঃস্থতম্‌ 1 
€ ইহা! 11771910010 15)06070--ইহা শক্তি ও তরঙ্গ )। বুদ্ধিতে-ন্সবিচ্ছেদ 
ধারায় ঈশ্বরকে ধ্যান বা চিন্তা করিলে, বুদ্ধিতে যে কম্পন উপস্থিত হয়, 
অন্তর্যামী সেই পরমাত্মজ্ঞানে তদনুসারে অন্ুকম্পন হ্য়। সেই 
অঙ্ছকম্পন হেতু পরমেখধরের অনুকম্পা হয়ঃ এবং সেই অন্ুকম্পা বা 
খঅনুকম্পন হইতে আমাদের চিত্তে জ্ঞানদীপ প্রদীপ্ত হয়। 


আত্মভাবে হয়ে স্থিত-_-/ আত্মভাবস্থঃ) অন্তঃকরণাশয়ে স্থিত 


(শঙ্কর )। বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত (স্বামী, কেশব )। আম্মাকার অস্তঃ- 
করণ বৃত্তিতে বিষন্ন রূপে স্থিত (মধু)। পরম কোষ মধ্যে ভঙ্গের ন্যায় 
তন্তাবে স্কিত (বলদেব)। আপনার ভাব অন্তঃকরণ বুত্তি তাহাতে 
অবস্থিত,__মনোবৃত্ির বিষয় হইয়া অবস্থিত (রাঁমানুজ )। শ্বীযত্বভাব 
যুক্ত (বললভ)। অতএব ব্যাধ্যাকারগণের মতে আত্মা অর্থে অন্তঃকরণ, 
বুদ্ধি বা মন। ইহা সঙ্গত নহে। 

আত্মা শব্দের নানা অর্থ,যথা শরীর, মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ 
ও পরমায্মা (১]1£)। কঠোপনিষদ্‌ অনুসারে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অপেক্ষা 
বিজ্ঞানাত্মা শ্রেষ্ট, তাহার পর মহানাত্ম! তাহার পর শ্রাস্ত আযম! । এই 
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শান্ত আত্াই পরমাত্বা। এই তত্ব পূর্বে গীতা, ৬।৫-৬) বিবুত হইয়াছে । 
জীবাত্সা ভাবে এই ক্দাত্া ব্যবহারিক (01)0101761021)। পরমাত্মা ভাবে 
ইভা পারমাথিকতত্ব ( 21১50106 )। বেদাস্তশান্ত্র অনুপাঁরে-_অন্তঃকরণ 
উপাধিতে যে চৈতন্তের বা জ্ঞানম্বরূপ পরমাত্মার বিদ্ব বা প্রতিবিস্ব পতিত 
হয়, তাহাই জীবাক্সা। চিত্ত দর্পণম্বদপ। ইহার একদিকে ইন্জিয় ছার 
যে বিষয় গ্রহণ কর যায়, তাহ! প্রতিফলিত হয়. অন্যদিকে আত্মা প্রতি- 
ফলিত হয়। সেই চিত্ত দর্পণে প্রতিবিন্বত আজ্মা--টিত্তের অন্যপ্দিকে 
প্রতিবিশ্বিত বিষয় গ্রহণ করিয়া বছিমুখী হয়! চিত্তে বিষয়ের প্রতিবিস্ব 
পতিত হইলে, চিত্ত মলিন হয়। চিত্তকে নিন্মল করিতে হইলে, 
তাহাকে !নর্ধিষয়্ করিতে ভয়, --তাহার বিষয়ে বিক্ষেপ দূর করিতে হয়| 
চিত্ত নির্দবল হইলে, তাহাতে প্রতিবিষ্বিত আত্মার প্রকাশ হয় __-আত্মজ্ঞ।ন 
স্র্ম্যের স্যার বিকাশিত হম্ম। এইরূপে পরমাত্ম। পরমেশ্বর__জীবের 
আত্মভাবস্থ হন। নির্মল চিত্ত যখন ভাবযুক্ত হইয়। ঈশ্বর ভাবনা কঠিতে 
করিতে পরমায্মা বা পরমেশ্বর ভাব যুক্ত হয়--অন্ঠ কোন ভাবে চিত্ত 
ভাবিত হয় না, তখন পরমেশ্বর তাভার আত্মভাবস্থ হন। 

জ্বালি দীপ্তিময় জ্ঞানদীপ -_-( জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ) “এই জ্ঞান- 
দীপ ভক্তিজনিত চিত্তপ্রসাদ রূপ তেলের দ্বারা অভিষিক্ত । এই 
জ্ঞানদীপ-_বিবেকবোধরূপ। ইহা ঈশ্বর ভাবনার অভিনিবেশ রূপ । 
বায়ু দ্বারা তাহ! প্রথমে উজ্জ্লিত, ব্রদ্মচর্ধ্যাদি সাধনজনিত সংস্কার 
দহ মিলিত প্রজ্ঞাই সে দীপের বর্তি, বিরক্ত অন্তঃকরণই সে দীপের 
আধার, রাগ দ্বেষ ছারা অকলুষিত বিষ চিন্তা বিহীন চিন্তবূপ আবৃত 
গৃহে সে দীপ নিক্ষম্প ভাবে প্রজ্লিত থাকে । সর্ব] বিদ্যমান 
একাগ্রতা ও ধ্যান দ্বারা উৎপাদিত যথার্থ জ্ঞান-ব্ধপ প্রভা সে দীপ 
সতত উদ্ভাসিত থাকে ।৮ (শহ্কর)। মদীয় কল্যাণ গুণ আবিষ্কারপূর্ববক 
আমার বিষয় জ্ঞানাখ্য শ্বজাতীয় দীপ্তি ছার! দীপ্যমান যে দীপ তাহা দ্বার! 
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(রামানজ)। বিস্ফুরিত জ্ঞানলক্ষণ দীপ দ্বারা (স্বামী)। আমি 
স্বগ্রকাশ চৈতন্য আনন্দাদি লক্ষণ আত্ম! । সেই আম্ম! ঘার, মদ্বিষয়ক 
অন্তঃকরণ পরিণাম রূপে স্থিত হইয়া দীপ সদূশ জ্ঞানের ছ্বারা উদ্ভাসিত, 
চিদাভাস যুক্ত হওরায় প্রতিবন্ধক রহিত করিয়া (মধু) স্ববিষয়ক জ্ঞান 
রূপ স্বপ্রকাশ দীপের দ্বারা (বলদেব)। [এক অর্থে এই জ্ঞানদীপ- 
1151) 0£ 0০ 1,09209 ] 
তম অজ্ঞানজ---অবিবেক হইতে জাত মিথ্যা প্রত্যয় লক্ষণ 
মোহান্ধকার (শঙ্কর)। অবিবেকই অজ্ঞান, তাহ! হইতে জাত মিথ্যাক্ঞ'ন, 
সেই উভয় একীকৃত হইয়া তমঃ (গিরিঃ)। জ্ঞানবিরোধী প্রাচীন কর্ম্মবূপ 
অজ্ঞানজ, আম! ব্যতিরেক বিষ্ন প্রবাল্যরূপ পূর্বের অভ্যান্ত তমঃ__ 
অন্ধকার। বিষয় প্রাকৃভর! চিত্ত নদীর বিষয় প্রবলতারূপ তম:। 
ংসারাখ্য তমঃ (স্বামী)। মংসারাত্মক তমঃ (বল্পভ)। জ্ঞানবিরোধী 
অনার্দি কর্মমরূপ অজ্ঞানজ ও আমা ব্যতীত অন্য বিষয়ে স্পৃহ! রূপ তমঃ,- 
বাসনা বীজ। (বলদেব)। অজ্ঞান উৎপাদক মিথ্যা প্রত্যয় লক্ষণ 
তমঃ--বা আত্মবিষয়ের আবরক অন্ধকার, তাহার উপাদান অজ্ঞান ব 
অবিদ্যা (মধু )। প্রাচীন কর্ম্মরূপ অজ্ঞানজ তমঃ--কণ্মভূত জ্ঞানাবরণ 
(কেশব)। জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞান নাশ হয়। অজ্ঞান নাশ হইলে, 
তাহার কাধ্য তম-ভ্রম বা মিথ্যা প্রত্যয় সকল নষ্ট হয়। কারণ 
নাখে কার্য নাশ হয়। যেমন আলোক ও অন্ধকার পরম্পর বিরোধী 
ধর্মধুক্ত, একের প্রকাশে অন্তের নাশ হয়, সেইক্ুপ অজ্ঞান জ্ঞানের 
বিরোধী । এক্সন্ত জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানের এবং অঙ্ঞান জনিত 
কার্ধ্যসমুদায়ের নাশ হয় (মধু )। 
পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই (গীতা, 
৪৩৮ )। জ্ঞানাগি ছার! সর্বকর্ন ভন্বীভূত হয় ( গীতা, 81১৯, ৩৭ )। 
সেই জ্ঞান যোগসংসিদ্ধি হইতে যথাকালে আত্মাতে প্রকাশিত হয় । যে 
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শ্রদ্ধাৰিত--সেই তত্বদর্শী গুরুর উপদেশ দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করিতে 
পারে (গীতা, 81৩৪ )1 ষে অতি পাপা সেও, জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা সর্ব 
পাপলাগর পার হইতে পারে (গীতা, 81৩৬)। 

এই জ্ঞান অজ্ঞান দ্বার। আবুত থাকে । জ্ঞানসাধন য্ত দ্বার! সে জ্ঞান 
লাভ করিয়া সেই অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে হয়। যাহাদের অজ্ঞান নষ্ট 
হয়, তাহাদের জ্ঞানে পরমার্থতত্ব পকাশিত হয়। হুর্্যোদয়ে যেমন 
সমুদায় জগৎ প্রকাঁশিত হয়, সেইরূপ পরমার্থ জ্ঞানে সমুদায় জ্ঞেয় ও 
জ্ঞাতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। (গীতা, ৫১৬ )। 

প্রথম ষটকোক্ত এই জ্ঞান আম্মজ্ঞান। পূর্বে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
দ্বারা এই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে । এস্থলে ভক্তযোগ দ্বারা 
যেরূপে ঈশ্বরতত্বজ্ঞানের প্রকাশ হয়, তাহা বিবুত হইয়াছে,__ভক্তিমার্গে 
সাধনায় পরিণামে যে এই জ্ঞানলাভ হয়, তাহা প্রদশিত হইয়াছে । যে 
দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহারা সহজে ঈশ্বর ভজনায় রত হয়। যাহারা পাপী 
বা নীচযোশিজ তাহারা পুর্ব জন্মার্জিত বিশেব স্থকৃতির উ/ন্মষে, ভগবানে 
ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে । যে এইরূপে অন্ন্তভক্তির সহিত, ভগবানকে 
পরমেশ্বর জ্ঞানে ভজনা করে, তাহার সাধণাপথে স্বয়ং ভগবানই 
সহায়। “ভগবান স্বতই তাহাকে কৃপা করেন, অনুকম্পা করেন। 
ভগবান স্বয়্ং.তাহার যোগ ক্ষেম বহন করেন ( গীতা, ৯২২) (১) সে জন্য 
সাধকের চিত্তবিক্ষেপের হেতু থাকে না। (২) সে ক্রমে ভগবানের 
বিভূতি ও যোগ-রহস্ত ও সর্ব কারণত্ব তত্বতঃ জানিতে পারিয়া বিশেষ 
তক্তিভাবে ভাবসমন্বিত হইয়া ভগবানকে সদা ভজন করে, সে ঈশ্বরগত- 
চিত্ত প্রাগ হইয়! ঈশ্বরতত্ব বিষয়ে আলোচনা করিয়া সতত তুষ্ট ও আনন্দিত 
থাকে। (৩) ভগবান ক্রমে সেই সদাভিযুক্ত প্রীতি পূর্বক ভজনা- 
কারীকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিবোগ হেতু, তাহার চিত্ত 
বিক্ষেপণুন্ত হইয়া, একাগ্রভাবে সতত, ভগবানে যুক্ত থাকে, তাঁহাকে 
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উপগঠ্ হয়। (৪) যখন ভগবানে এইরূপ একাগ্রচিত্ত হওয়া] যায়, তখন 
ভগবানের বিশেষ কৃপা হয়, তাহাদের অন্তরে তিনি ঈশ্ববতত্ববিজ্ঞান ব! 
ব্রহ্ষবিজ্ঞানরূপ দীপ জ্বালিয়া দেন। তাহাতে অজ্ঞান তমঃ সমুদায় দুর 
হয়,--হূর্যে।র মত সে পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এইরূপে ঈশ্বরযোগী 
ঈশ্বর রুপায় বিজ্ঞানসহিত পরমেশ্বরতত্ব জ্ঞান লাভ করেন। পুর্ব সংস্কার 
বণতঃ অনুষ্ঠিত সাধনা, ভগবৎকৃপায় অন্নায়াসে প্রকাশিত, অনুশ্থত, ও 
সফলীকৃত হয়। আর যাহারা কেবল আত্মযোগী বা সাংখ্জ্ঞানী, অবাক্ত 
অক্ষরে আসক্তচিন্ত তাহার! নিজের ছুঃথপুর্ণ কঠোর আয়াসসাধ্য সাধনাঁয় 
বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান ও তাহা হইতে কুটস্থ অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করেন,তাহারা ঈশ্বরের কপার প্রত্যানী নহেন (গীতা, ১২/৫-৬)। তাহাদের 
মধ্যে অনেকে হয়ত ঈশ্বর স্বীকার করেন না । যাহা হউক পরিণামে 
উভয়েই আত্মজ্ঞান হইতেই ঈশ্বরতত্ব জ্ঞানলাভ করিতে পারেন । উভয়কেই 
ভগবান্‌ কৃপা করেন। এই পরম জ্ঞানের ফসই মুক্তি | 

এইবনপে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে এই কয় শ্লোকে (৭ম হইতে ১১শ 
শ্লোকে ), ভক্তিযোগ সাধনা ও তাহার ফল উক্ত হইয়াছে । এই জন্ত 
অনেকে এই কষ্টটা শ্োককে গীতার সার বলেন। ইহার মধ্যে সমুদায় 
ভক্তিযোগ রহস্ত নিহিত। যিনি ভগবানের বিভূতি ও যোগতত্ব, ও 
তাহার সর্বকারণত্ব জানেন, সেই বুধগণ অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হন, 
ভাৰ সমন্বিত হইয়া! ঈশ্বরকে ভজন! করেন। তীহারা সমাহিত অবস্থায় 
ঈশ্বরগত চিত্ত থাকেন, ও ঝুখিত অবস্থায় সাধু সঙ্গে পরস্পর ঈশ্বরতত্ত 
আলোচনা ও কথোপকথন করিয়া নিত্য তুষ্ট ও আনন্দিত থাকেন। 
যখন তাহার! এইরূপে সতত ঈশ্বরে অভিযুক্ত হইতে পারেন, ও গ্রীতি- 
পূর্বক ভাবসমন্বিত হইয়! ভগবানকে ভজন করি থাকেন, তখন 
ভগবান তাহাদিগকে বুদ্ধিষোগ প্রদ্দান করেন। এই বুদ্ধিযোগ ফলে 
তাহার। ভগবানে উপগত হয়,_চিত্তে ধ্যের জ্ঞে় চিন্তনীয়রূপে তাহার! 
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ভগবানকে সদা সমীপবর্তী রাখিতে পারেন। আর ভগবান শুধু 
তাহাদের এই বুদ্ধিষোগ দেন ন!। তিনি অনুকম্পা পূর্বক তাহার 
আত্মভাবস্থ হইয়া তাহার চিত্তে আত্ম ভাবে বা পরমাত্মা পরমেশ্বর 
ভাবে স্থিত হহয়। তাহার চিত্রে জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়৷ দেন। 
ভগবান সর্বজ্ঞ জ্ঞানন্বরূপ। সেই জ্ঞান সেই সাধকের সাধনাশ্ুদ্ধ 
নিম্দল চিত্তে প্রতিবিষ্বিত করিয়া! সেই জ্ঞানম্বরূপ দ্বীপ দ্বারা ভগবান 
সে সাধকের চিত্তের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন। ভগবান আত্মভাবস্থ 
হইলে এই ভাবে হৃর্য্যবৎ প্রকাশিত হয় । ূ 

এই জ্ঞান, আমরা সাধারণতঃ যাঁহাকে জ্ঞান বলিয়। বুঝি, তাহা 
নহে। এই জ্ঞান কি তাহ! পুর্ধে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত 
হইয়াছে । গাগ্রত ও স্বপ্পীবস্থায় আমর! যে বিষয় গ্রহণ করি, সেই বিষয় 
গ্রহণকালে যে বিষয়-বিষয়ী জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা এজ্ঞান নহে। সে 
জ্ঞান ক্ষণক, প্রবাহরূপে আমাদের সেই বুত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই 
জ্ঞান-_নিত্য । সেহ বৃত্তিজ্ঞান প্রবাহের অন্তরালে এ জ্ঞান নিত্য অন্ুস্থযত। 
জ্ঞান--প্রজ্ঞা, নিত্য শুদ্ববুদ্ধস্বভাব আত্মার শ্বরূপ। সেই বৃত্তিজ্ঞান বা বিষয় 
সম্বন্ধ জনিত জ্ঞান--আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধে আপেক্ষিক ভাবে অজ্ঞান বা 
অবিগ্তা। আত্মা- অবিদ্ধা বা অজ্ঞজানাবরণে আবৃত হইয়া বদ্ধ হন, 
অবিবেকী হন। এজন্য এজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। জ্ঞানকে সেই 
অজ্ঞানমুক্ত করিবার জন্যহ সাধনার প্রয়্োজন। জ্ঞানের সাধনায় 
জ্ঞানবিরোধী অজ্ঞান দুর হয়, আত্মতত্ব স্কুরিত হয়, ঈশ্বরতত্ব পরম্রঙ্গতত্ব 
প্রকাশিত হয়, এই জ্ঞান প্রকাশিত হইলে চিত্তের একরূপ অবস্থা হয়। 
সেই চিত্তের বিশেষ অবস্থাকেও সেই জন্য জ্ঞান বল! হইয়াছে । পরে 
১৩ অধ্য।য়ে ৭__১১ শ্লোকে এই জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। এই. জ্ঞান-_ 
অমানিত্ব, অদত্তিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, খজুতা, শৌচ, আচার্ধ্যসেবা।, 
স্থ্্্য, আত্মবিনিগ্রহ, বৈরাগ্য অনহঙ্কার, সংসারে জন্মাদি হঃখদোষ দর্শন, 
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অনাসক্তি, সমচিত্ততা, ঈশ্বরে একান্ত ভক্তি, বিষয়ে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞান- 
নিত্যত্ব ও তত্জ্ঞানার্থ দর্শন। ভগবান্‌ মন্থ যে দশটিকে ধর্ম-লক্ষণ 
বলিয়াছেন, সেই দশ-_-অহিংসা, সত্য, অক্রোধ প্রসৃতিও এই জ্ঞান্ভাব। 
চিত্তে ভাগবত-জ্ঞান প্রতিবিষ্বিত হইলে চিত্তের যে জ্ঞানতাব হয়, তাহাই 
এই জ্ঞান। ইহা নিম্দল সাত্বিক বুদ্ধির প্রধান ভাব:! 

অতএব ভগবতরুপায় ভক্তের অন্তরে, জ্ঞানযোগীর অন্তরে, ভগবান্‌ 
জ্ঞানন্বরূপে প্রকাশিত হন। সেই প্রকাশ চিত্তে প্রতিফলিত হইয় 
চিত্তমল ক্রমশঃ দূর হইয়া পরিণামে চিত্ত নির্মল হয়। এইরূপে 
ভগবৎ-প্রেরণা বা প্রচোদন। দ্বারা চিত্তে যে জ্ঞানালোক ক্রমে পরিস্ফুট 
হয়, সে আলোক অনুসরণ করিলে আর ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না, 
চিত্তের মলিনতা থাকে না। নির্মমলচিত্তে অন্তরাত্মার দর্শনহেতু ০ 
জ্ঞান পূর্ণ প্রতিফপিত হয়। (সই জ্ঞানোদ্তানিত চিত্তের যে জ্ঞান্ময় 
অবস্থা হয়, তাহাতে তাহার অজ্ঞান দূর হইয়। যায় । 


অজ্ঞুন উবাচ । 
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমীদিদেবমজং বিভূম্‌ ॥ ১২ 


ও বাজার টিপ্স 


অর্জুন-_ 
তুমিই পরম ব্রহ্ম, পরম সে ধাম, 
পরম, পবিত্র, তুমি--শাশ্বত পুরুষ, 
হও দিব্য, আদিদেব বিভু জন্মহীন,__১২ 
১২। এই প্রকারে অর্জন সংক্ষেপে ভগবানের নিরতিশক় পরব 


৪ 


৫০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ও বিভূতি শ্রবণ করিয়া, প্রবদ্ধিত শ্রদ্ধা সহকারে বিস্তারিত ভাবে তাহা 
জানিতে ইচ্ছা! কারয়া, তগবদ্‌ বিভৃতি প্রত্যয় করিবার জন্য এইরূপ 
বলিতেছেন ( কেশব )। 
পরম ব্রহ্ষ-পরমাত্! (শঞ্কর)। পুকুষোত্তম (বল্লীভ )। অজ্জন 
এস্থলে ভগবানকে পরম ব্রহ্ম বলিয়াছেন। [কিং তত ব্রহ্ম? অজ্জুনের 
এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ বপিস্সাছেন, অক্ষরং বর্ম পরমম্। ভগবান্ই 
সেই পরম ব্রহ্ম পরম ব্রঙ্গের সগুণরূপ-তাহার পরম জ্ঞাত, পরম 
নিয়স্তা পরমেশ্বর ভাব। | 
পরম ধাম__পরম তেজ (শঙ্কর) । প্রবল আতশ্রম্ন (স্বামী, বলদেব )। 
আশ্রয় বা প্রকাশ (মধু)। পুকুষোত্ভমাত্সক তেজ রূপ বা রমণাত্মক 
গৃহরূপ (বল্পভ )। “ধাম” শব্দের প্ররুত অর্থ নিবাসস্থান। যথা ““দিব্যানি 
ধামানি”? ( শ্বেতঃ উপঃ ২।৫)। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_-অব্যক্ত হইতে ও অব্যক্ত নিত্য সনাতন 
ভাব, যাহাকে অব্যক্ত অক্ষর পরম গতি বলে, তাহাই তাহার 
পরম ধাঁম। (গীত!, ৮২০-২১)। সেই পরম ব্রহ্ম তদাথ্য পরম পদ, যাহা 
সুর্যযচন্দ্রাদি প্রকাশ করিতে পারেন1-_তাহাই তাহার পরম ধাম -পরম 
স্বরূপ (গীতা, ১৫।৬)। 
শাস্ত্রে আছে, 
“তদ্বন্গ পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাজ্জিণ! | 
শ্রতিবাক্যোদিতং হুক্ং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌ ॥” 
( হতি কেশবোদ্ধুত বচন )। 
শ্রুতিতে আছে,_- 
“হিরণয়ে পরে কোষে বিরঞ্জং ব্রহ্ম নিফলম্‌। 
তচ্ছুহ্রং জ্যোতিযাং জ্যোতিম্দ্ষদাযবিদে| বিদ্বঃ | 
(মুণ্ডক) ২1২৯ )। 


দশম অধ্যায়। ৫১ 


পরম পবিভ্র--প্রক্ই্টরপে পাঁবন। অথবা পবিত্র ও প্রকৃষ্ট। 
' শঙ্কর)। অখিল পাপহর বস্ত (বলদেব )। পবিত্রগণের মধ্যে পবিত্র 
“কেশব )। 
শ্রুতিতত আছে, 
“সত্যং ক্ঞানমন ং ব্রা” 
“তছ্‌ নান্তেতি কৃণ্চন |” , 
“ভরত দেবং মুচ্যতে সর্বপাৈঃ,৮ 
“ধ্রহ্ধবিদাপ্োতি পরম , 
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়গ্তে, 
শেন জাতানি জীবস্তি, 
যত গ্রত্যন়ন্তি অভিনংবিশন্তি, তৎ বিজানম্ব তদ্ত্রক্ম ।% 
“তদব্রক্মবিদামেতি স যোহবৈতৎ পরং ব্রুবেৎ 1 
এই সকল শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা তাহাকে পররদ্ষ, পরম ধাম, পরম 
পবিত্রৰূপে জান! যান (কেশব )। 
শান্ত পুরুষ প্ুরুষং শাখতং)স্সদা একরূপ--পরমাত্া। 
পরম ব্রহ্মতা্ব নারায়ণ (শঙ্কর )। সর্বদা একশ পুরষ (কেশব)। 
শ্রুতিতে আছে, 
এআত্মৈব ইদ্বমগ্ন আসীৎ পুরুষবিধঃ 12 
| ( বৃহদারণা ক. ১11১ )। 
“জ্যোতিরাত্ম। নারায়ণঃ পরঃ 1১, 
নারায়ণ বূপেই তিনি পরম ধাম (রামান্ুজ )। গীত হইতে জান! 
যায় যে, ভগবান্‌ দিব্য পরমপুরুষ (গীতা, ৮১০,৮২২) তিনি সনাতন 
পুরুষ ( গীতা, ১১/১৮)। তিনি আদি পুরুষ (গীতা, ১৫1৪)। তিনি 
উত্তম পুরুষ (গীতা, ১৫১৭) । তিনি ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ হইজে 
অতীত,--তিনি উত্তম পুরুষ ( গীতা, ১৫।১৬-১৭ )। 


৫২ আীমদ্ভগব্দৃগীতা | 


দিব্য--শ্বর্গে স্থিত, দিবি ভবঃ (শঙ্কর )। গ্োতনাত্মক, স্বয়ংপ্রকাশ 
(শ্বামী)। পরব্যোমে শ্বস্বরূপে স্থিত, সর্বপ্রপঞ্চাতীত ( কেশব, মধু)! 
শ্রর্তিতে আছে-- 
তমেব তান্তম্‌ অন্থুভাতি সর্ববং 
তস্ত ভাঁষ! সর্বমিদং বিভাতি 1” ( শ্বেতঃ উপঃ ৬১৪ )। 
অতএব পরমেশ্বর স্ব়ংপ্রকাশ--গ্যোতনাত্মক বাল্য! দিব্য । ষোগিগণ 
তগবান্‌কে জ্যোতীরপে ও নুর্যমগ্ডুল-মধ্যবর্তী দিব্যপুরুষ নারায়ণ-রূপে 
ধ্যান করেন। ইহাই ঈশ্বরের পরম ধোয় রূপ। 
আদি দেব__দেবগণের আদিতৃত (ন্বামী)। অথব! আদি তুমি 
এবং দেব তুমি। তুমি গ্োতনাত্মক ও স্বপ্রকাশ এবং দেবগণেরও 
আদি কারণ (স্বামী, কেশব, মধু) । মুলরুপ ( বল্পভ)। সকল দেবতার 
আদিতে অবস্থিত (শঙ্কর )। অতএব ভগবান স্বপ্রকাশ আদি কারণ। 
দিব্য-গ্োতনাত্মক বলিয়া তিনি দেব। ভগবান্‌ পুর্বে ( গীতা, ১১২) 
ৰলিয়াছেন__“অহ্মাদিহি দেবানাম্‌।” অজ্জ্জন পরে বলিয়াছেন, 
“তমা দিদেবঃ পুরূষঃ পুরাণঃ ( গীতা, ১১৩৮ )। 
বিভু-- ব্যাপক স্বভাব (শঙ্কর )। সর্বগত (মধু)। ব্যাপক 
(কেশব )। 
জন্মহীন--( অজ )--তুমি দেবাদি সকলের আদি কারণ, তোমার 
কোন কারণ নাই এজন্য জন্মহীন। 
ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই তত্ব--শ্রুতি হইতে জান! যায়। এই ব্রহ্মতত্ব মহর্ষিগণ 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বহু খধষি দ্বারা বেদে, ব্রহ্মনুত্র পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে ( গীতা, ১৩1৪ ) অজ্জুন তাহাই বলিতেছেন। 
এই শ্লোক্কের সহিত পর শ্লোক অন্বিত। অর্থাৎ তোমাকেই সমুদ্র 
খবিগণ, দেবর্ষি নারদ, আসত, দেবল, ব্যাস, সকলে এইরূপে পরম ব্রহ্গ 
পরম ধাম ইত্যাদি বলিক্া খ্যাপন করেন, এবং আপনি স্বয়ং তাহাই 


দশম অধ্যায় । €৩ 


'আমাকে বলিতেছ। পরশ্নোকে যে অজ্জুন বলিয়াছেন, “আহুস্থামৃষয়ঃ 
সর্ববে.**ইত্যাদি” তাহ! হইতে বলা যাইতে পারে যে, অজ্জন জ্ঞানী 
শান্ত্রদর্শী ছিলেন৷ বেদাদিতে খধিগণ ব্রহ্গতত্ব কিরূপে বিবৃত করিয়াছেন, 
তিনি তাহ! জানিতেন 'এবং ভগবান্‌, এস্কলে পরমেশ্বরতত্ব সম্বন্ধে যাহ! 
বলিতেছিলেন তাহ! উক্ত খষিবৰাকোর সহিত মিলাইফ়া বুঝিতেছিলেন। 


আহুস্তাযৃষয়ঃ সর্ধবে দেবধিনরদস্তথা | 
অসিতে। দেবলে। ব্যাঁসঃ স্বম্বঞৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ 





এরূপে বাখানে তোমা সর্ব খষিগণ-_ 
দেবষি নারদ ব্যাস অসিত দেবল-_ 
আপনি কহিল! তুমি আমারে সে সব ॥ ১৩ 


১৩। এরূপে বাখানে তোমা--(আহুস্বম্) পূর্ব শ্লোকে যেবধপ 
উর্তত হইয়াছে, সেইরূপে কহেন। তোমাকে পরব্রহ্ম পরমধাম, পর্ম- 
পবিত্র, “দিব্য শাশ্বত পুরুষ, অজ দিব্য আদি দেব”--এইরূপ কছেন। 

গিরি বলেন,--“নিরস্তাশেষবিশেষ নিরুপাধিক :ও সোপাধিক 
সর্বাত্মাদি ভগবানের রূপ শ্রবণ করিয়!, এবং নিরুপাধিকরূপ যে প্রাকৃত 
বুদ্ধির অন্বগাহা, তাহ! বুবিয়া, অঙ্ঘুন সর্বদা সকল বুদ্ধিগ্রীহ সোপাধিক- 
রূপ সবিস্তার শ্রবণ কারবার জন্য এই প্রশ্ন করিয়াছেন । পরব্রহ্ম-ইহা 
লক্ষ্য, পরমধাম পবিত্র পরম-_ইহা লক্ষণার্থ, এবং ভগবান্ই যে সেই 
লক্ষ্যার্থ--তাহ। “শাশ্বত পুরুষ দিব্য আ দন্দেব অজ বিভা? ইহ। দ্বার উক্ত 
হইয়াছে । এবং ইহাই যে আপ্ত ব। খবিবাক্য তাহ! এই গ্নেকে ইঙ্গিত 
কর! হইয়াছে ॥* 


৫8 শ্রীমদৃভগবদ্গীতা । 


জর্বব খধষিগণ-বশিষ্ঠাদি বা ভৃগু প্রভৃতি খষিগণ, বেদমন্তুদ্রষ্ 
ধাষিগণ (বল্পভ)। খধি অর্থে অতীত অনাগত দ্রষ্টা, ব্রিকালদশীঁ। খধির 
ইংরাজী প্রতিশব্দ 56০৮ [9০01)6$ । বেদমন্ত্রষ্টা খাষগণ মধ্যে প্রধান 
সপ্তষির নাম পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । যথা--বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, 
গৌতম, জমদগ্নি, অন্রি, কশ্ঠপ । 

দেবষি নারদ---নারদ “ভক্তিস্থত্র”-গ্রণেতা । তিনি খধিগণ মধ্যে 
বিশিষ্ট (কেশব )। তিনিই 'একান্তভক্তির প্রবর্তক । পুরাণে নান' 
স্থানে নারদের উপদেশ পাওয়া যাঁর়। যিনি দেবগণের মধ্যে মন্থুদ্রষ্টা, 
তিনি দেবষি (বল্পভ)। | 

অসিত, দেবল-.দেবল, ধৌম্যের জোষ্ট ভ্রাতা (মধু )। অসিত 
দেবলের পিতা (গিরি )। 

অদিত ও দেরল--ইহারাঁও বেদমহ্দদ্রঃ1! খযি। ইহারা কাশ্তপ 
গোত্রীয়। খগবেদ নবম অই্টকের ৫ম হইতে ১৪শ--এই ২৯ সুক্তের 
ইহারাই খষি। আর এই স্থাক্তের মধ্যে ১৯ টির দেবতা সোম, আর একটি 
“আপ্রী সুত্ত।” এই কর় সথক্তের দাধারণ অর্থ হইতে ব্রদ্গতত্ব কিছুই 
জানা যায় না। তবে পুরাণে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথ! আছে। 

ব্যাস--ভগবান্‌ কষ্দ্বৈপায়ন (মধু )। 

নারদ-_সর্বমোন্দদাতা, অসিত--ভগবন্ধন্্রপ, দেবল--দেবানুগ্রহ- 
কত, আর ব্যাপ_-জ্ঞানাবতার, ( বন্নভ )। 

আপনি কহিলা--সীতায় “অহং সর্ধবস্ত প্রভবে মত্তঃ সর্বং প্রব- 
তে” “মন্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদস্তি ধনপ্রয়»” “অহমাদিহি দ্েবানাং 
মহ্্ষীণাঞ্চ সর্বশ$, ইত্যাদি স্থলে ভগবান্‌ শ্বয়ং আপনার স্বরূপ 
বলিয়াছেন (কেশব )। পুর্বে সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ৭ম শ্লোক । 
এবং নবম অধ্যায় ৪র্থ হইতে ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য। নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ 
শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে এই ঈশ্বরতত্ব বিবৃত হুইয়াছে। : 


দশম অধ্যয়। ৫৫ 


এই শ্লোকের ভাঁবার্থ এই যে. যে হেতু খধিগণ প্রভৃতি তোমার স্বরূপ 
এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তুমি স্বয়ং আমায় নিজ স্বর্ণ 
বনদিলে, তখন আমি এই রূপেই £তোঁমাকে জানিব। ( বল্পভ)। 


গধিগণ গ্রভতি যে ভণবানের এই পরম ব্রক্গ"স্বরূপত্ব খ্যাপন করিয্না- 
তেন, নে সম্ধদ্ধে কেশবচার্গা নিম্নলিখেত গো উদ্ধত করিয়াছেন। 
গণ গারতে তীন্মগর্জে ব্র্ধার ওকে উক্ত হইয়াছে 


শৃগু চেদং মহাশা্জ বঙ্গ" প্রান্তং স্রবং মম। 
ব্রহ্মষিভিশ্চ দ্েবৈশ্চ যঃ পুরা কাথতো ভব ॥ 
সাধ্যানামপি দেবানামপি সর্কোরঃ পুগ | 
লোকভাবনভ।বজ্ঞ ইতি ত্বাং নারদোহববীৎ ॥ 
ভূতং ভব্যং ভব্ষাগ মাকগ্েয়োহভ্যবাচ হ। 
যক্ং ত্বং চৈব যজ্জানাং তপশ্চ তপ্লামপি ॥ 
দেবানামপি দেবঞ্চ ত্বামাহ ভগবান্‌ ভূশুঃ। 
পুরাণধৈব পরমং বিষ্ঞেবূপং তবেতি বৈ॥ 

_ বাহদেন বহুনাং ত্বং শক্রং স্থাপয়িতা তথা । 
দেব! দেবোহসি দেবানামিতি দ্বৈপাযর়নোহববীৎ ॥ 
এবং প্রজ্জাপতেঃ সর্গে দক্ষমাহুঃ প্রজাপতিম্‌। 
অঙ্টারং সর্বদেণানামঙ্গিাস্থাং তথা ব্রবীতৎ ॥ 
অব্যক্তং তে শশীরস্থং বাক্তং তে মননি স্থিতম্‌। 
দেবানাং সম্ভবশ্চোতি দেবলস্ত্সিতোহুব্রবীৎ ॥ 
শিরসা তে দিবং ব্যাপ্তং বাছুভ্যাং পৃথবী তথা । 
জঠরং তে ভ্রয়ো লোকাঃ পুকযোহ্সি সনাতন: ॥ 
এবং ত্বামভিজানান্ত তপ্‌স। ভাবিত। নরা;। 
আত্মদর্শনতৃপ্ানাং খধীণাং চাঁপি সন্তম ॥ 


জীমদ্ভগবদৃশীত। | 


রাজরাঁপামুদ্দারাণাং চাহবেঘনিবর্তিনাম্। 

সর্বধন্মপ্রধানানাং ত্বং গতি মধুহদন ॥ 

ইতি নিত্যং যোগবিদ্তির্ভগবান্‌ পুরুষোত্তম2 | 

সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ স্ত,য়তেহভ্যচঠতে হুরিঃ ॥% 
মহাভারতে ব্রহ্ম-দে বষি সংবাদে উক্ত হইয়াছে,_- 

প্রত্যুবাচ পিতাঁমহঃ-- 

“দেববন্র্ষিগন্ধর্বান্‌ সর্ববান্‌ মধুরয়া [গরা । 

যত্তৎ পরং ভবিষ্যং চ ভবিতা। যচ্চ যৎ পরম্। 

ভূতাত্ম! যঃ প্রভুশ্চৈব ব্রহ্ম যশ্চ পরং পদম্‌। 

তেনান্মি কৃতসংবাদঃ প্রসন্নেন নরধভাঃ ॥ 

বট গু বটি 

যস্তাহম'আজঃ পুক্রঃ সর্বহ্য £জগতঃ পতিহ ॥ 

বাস্থদেবোহ্টনীয়ে বঃ সর্বলোকমহেশ্বরঃ | 

ন বো মন্ব্যোহ্য্মিতি কদাচিৎ সরসত্তমঃ ॥ 

অবজ্জেয়ে মহাবীর্ধযঃ শঙ্খচক্রগদাধর2 । 

এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকৎ যশঃ ॥ 

এতনক্ষরমব্যক্তমেতদ্বৈ শাশ্বতং মহৎ । 

বৎ তৎ পুকুষসংজ্ঞং বব শীতে জ্ঞা্তে নচ॥ 

এতৎ পরমকং তেজ এতৎ পরমকং স্থখম্। 

এতৎ পরুমকং সত্যং কীর্ভিতং বিশ্বকন্ণা ॥ 

তন্মাৎ সন্দৈঃ স্ুরৈ সেন্দ্রেঃ লেণকৈ শ্চামিতবিক্রম2 | 

নাবজ্ঞেকো বাস্ুদেবে। মনুষ্যোহয়মিতি প্রভৃঃ ॥» 
হরিবংশে দেবষির প্রতি শিববাক্য যথা _- 

“এবং জানীত হে বিপ্রা যে ভক্ত! দ্র মাগতাঃ। 

এতদেৰ পরং বস্তু নৈতন্মাৎ পরমস্তি বঃ ॥ 


দশম অধ্যায়। ৫৭ 


এতদেব বিজানীধ্বমেতদ্‌ বঃ পরমং তপঃ। 
এতদেব সদ] বিপ্রা' ধ্যেয়ং সততমানসৈঃ ॥ 
এতদ্‌ বঃ পরমং শ্রেয় এতদ্‌ বঃ পরমং ধনম্‌। 
এতদৃবো জন্মনঃ কৃত্যমেতদ্বস্তপসঃ ফলম্‌ ॥ 
এষ বঃ পুণ্যনিলয় এষ ধর্মঃ সনাতনঃ | 

এষ বে মোক্ষদাত। চ এষ মার্গ উদাহতঃ ॥ 
এষ পুণাপ্রদঃ সাক্ষাৎ এতদৃবঃ কর্মমণাং ফলম্‌। 
এতদেব প্রশংসস্তি বিবাংসে। ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ 
এষ ত্রয়ী গতি বিপ্রাঃ প্রার্য। ব্রহ্মবিদাং সদ! । 
এতদেব প্রশংসন্তি সাংখ্যযোগং সমাশ্রিতাঃ ॥ 
এষ ব্রঙ্গবিদাং মার্গঃ কথিতো বেদবাদিভিঃ | 
এবমেব বিজানীত নাত্র কার্য্যা বিচারণ! ॥ 
হরিরেকঃ সদ! ধ্যেয়ো ভব্ভিঃ সত্তবমাস্থিতৈঃ। 
নান্যা গতি হি দেবোহস্তি বিষে! নারায়ণাৎ প্রঃ ॥* 


সর্ববমেতদূতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব । 
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিছ্ুর্দেবা ন দানবাঁঃ ॥ ১৪ 


হে কেশব ! এবে যাহা! কহিল! আঁমারে-- 
সব ইহা সত্য মানি । ভগবন্‌ ! তব 
ব্যক্তি ভাব নাহি জানে দেব বা দানব ॥ ১৪ 
১৪ । সব ইছা--_মহধিগণ পূর্বে যাহ! বলিয়াছেন, এবং এক্ষণে 
আপনি যাহা বলিলেন সেই বাক্য সকল (শঙ্কর, কেশব )। 


৫৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


সত্য মানি- মূলে আছে 'খতং মন্যে”। খত--বৈদিক শব্দ। ইহ!র 
বিভিন্ন অর্থ। এস্থলে খাত অর্থে সতা। স্বীর অনুভব দ্বারাও অর্জুন 
ইহ! সত্য বলিয়া স্থির করিতেছেন (বলত )। 

বাক্তি ভাব্‌--বোক্তিং) -ব্যক্তি ব অভিব্যক্তি) (072171125686101)) 
প্রকাশ (100063 ০[1721010650511010 )। 

ষ্যক্তি--প্রভব (শঙ্কর)। নিরুণারধিক স্বভ'ব (গিগ্রি)। বাঞ্জনা 
প্রকার, প্রকাশের প্রঙ্তার ( রামান্তজ ) 1 পণ্হন্ষত্বাদি গুণবিশিষ্ট 
শ্রীমূন্টি (বলদেব)। প্রকটিত স্বরূপ (বলভ)। অবতার বূপে জন্ম 
(বিশ্বনাথ )। প্রকটন-: কার (কেশব)। পূথে সপ্তম অপ্লায়ের ২৬শ 
শ্লোক ও তাহ'র বাখ্যা ফব্য। 

নাহি জানে দেন বা দানব পরষ পুরুষ অবাড হইতেও অব্ক্ত 
(প্নাভা ৮২) ৬য়! এও কিদ্লুপে ব্ক্ু তন (011710700710035 হহইয়াঁও 
10061010550) হন. নিগ্চন (778750০0106) হইয়াও কিরুপে 
সপ%ণ (1100:57072) হন, পরমার্থতত্ব (বি ০০10০)01) হইয়া কিরূপে 
বাবহারিক (121)0770176107,) জগৎ রূপে বিবর্তিত হন, কিন্ধপে 
অক্ষর তিনি জগতৎকারণ হন, তাহা কেই জানে না| জ্ঞ'ন পরিচ্ছিন্ন-- 
দেশকাল নিমিত্ত উপাধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। এজন্য দেবদানবের সীমাবদ্ধ 

জ্ঞানেও এ তত্ব অজ্ঞের়। ভগবান্‌ পুর্বে বলি্লাছেন, “ন মে বিছুঃ 
সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্যন্ঃ।৮ (গীত ১০।২)। দেবগণ অদ্দিতির সস্তাঁন 
আর দানবগণ দ্রিতিব সগ্তান, অথবা কশ্প-পত্বী দন্থুর সম্তান। তাহার! 
ভগবানেরই ভাব। 

এ সংসারে ভৃতসর্গ হুইরূপ--দেব আর অস্থর অথবা দানব (গীতা, 
১৩।৩)। এজন্ত দেব ও দানব বলিলে সমুদায় জীব জগৎকে বুঝায় । মানব 
ইহার অন্তর্গত । শ্রুতিঅনুসারে দেবাসুর প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন; তাহার! 
যে ব্রন্মতত্ব জানেন না,সে সম্বন্ধে ছান্দোগয উপনিধদের ও মৈত্রাঙ্্ণী শ্রুতির 


দশম অধ্যায় । ৫৯ 


ষ্ 


ইন্দ্র-বিপোচন সংবাদ দ্রষ্টব্য। তাহাতে জান! মায় যে, ব্রঙ্গতত জানিবার 
জন্য দেবাধিপতি ইন্দ্র এবং অন্গরাধিপতি বিরোচন ব্রন্গার সমীপে গমন 
করেন! হিরণ্যগর্ভাখ্য বুঙ্গা উভয়কেই ব্রহ্গতত্বের উপদেশ দেন। কিন্ত 
সেই উপদেশ হইতে অন্রাধিপতি ব্রপ্ধ বা আন্মতন্ব বুঝিতে পারেন নাই । 
তি'ন দেহায্মবাদই সার বিবেচনা করেন। 

এই শ্রেকের সহিত সপুম অধ্যায়ের ২৪শ শ্রাকের বিষোধ আছে 
বলিঞা আপাততঃ মলে হয়। সে শ্রোকে উক্ত হইয়াছে নে, যাহাবা অবোধ 
' তাহারা ভগবানের পরম ভাব ন। জানিয়া তাহাকে “অবাক্ত বাকি, 
ভাবপাপ্ত” মনে করে। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দেবান্থুর মধ্যে 
কেহই তাহার “ব্যান্রি” জানে না) এই ছুই স্থলে কিরূপে গামপ্রন্ 
হুইডে পারে? 

গীতাপ ৭২৫ শ্রোকে উক্ত হই12 যে ভগবান 'যাসমাসালিম 
বলিয়া তিনি সকলের নিকট প্রক'লিত নহন। মুড এলাত সা অবায 
পরম ভাব জানে না। ব্যক্তিভাব 'এহ অঙ্গ অয, ভব হইলে এন । 

৭1১৪ গ্লোকে যে ভগবানের ব্াক্রত্ব উঞ্ণ হঙয়াছে তাত হাব দান্যা 
তনু আশি ব্যক্ষরূপ মাত্র । তীহার বোখছু' ০ * একাংশ জগত্রূপে 
ব্যক্তি ভা, তাহা পৃথক | তাহাও দবদানব “কহ প্রক্কতুরূপে জানে না। 
এই ব্যক্তরূখের অন্তর'লে যে ভগবানের পরম অবাক্ছি ভাব সনাতন ভাব, 
তাহা শাহারা জানে না। 

উক্ত ৭1২৪ শ্লোকের আর এক অর্থ এই যে, অজ্ঞ লোক তাহাকে, 
অব্যক্ত ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে। ভগবান্‌ সে অব্যক্ত নহেন, যে অব্যক্ত 
হইতে জগতের ব্রম বিকাশ হয়। সে অব্যক্ত প্রকৃতি । সেই অবাক্ত 
হইতে, সমুদ্বার ব্যন্ত হয় (৮1১৮) | ভগবান্‌- অক্ষর অব্যক্ত (৮২১)। 
তিনি অব্যক্ত হইতেও অবান্ত সনাতন (৮1২০ )। অব্যক্ত প্রক্কতি হইতে 
যাহ! ব্যক্ত হয়--তাহ। জন্মমরণশীল, লয় কালে তাহা অব্যকে'ই বিলান 


৬০ প্রীমদৃভগবদগীত। | 


হয়। “এই অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্তি বাদে”--জড় বাদ বা প্রকৃতি 
বাদ আসিয়া পড়ে। 

উক্ত শ্রোক অনুসারে, যদি ভগবানকে এ অব্যক্ত হইতে ব্যক্তিভাব 
প্রাপ্তমাত্র বল! যায়, তাহাতে এই দৌষ হয়। আর যদি অব্যক্ত স্বরূপ 
ভগবান্‌ ব্যক্ি-বিশেষ রূপে অভিব্যক্ত হন, ইহা সিদ্ধান্ত হয়, তবে সে অর্থও 
তত সঙ্গত হয় না। আমরা উক্ত শ্লোকের ব্যাধ্যার ইহা! বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি । অতএব উক্ত শ্লোকের “ব্যক্তি” অর্থে কোন বিশেষ ব্যক্ত 
ভাব-_মনুষ্যা্দি কোন রূপে অভিব্যক্ত ভাব মাত্র বুঝিতে হইবে, আর 
এ শ্লোকে 'ব্যক্তি* অর্থে প্রভব বা প্রকাশ বুঝিতে হইবে |. 

এই শ্লোকে পব্যক্তি” অর্থে। বিশ্বরূপে বা বিভূতিরূপে বা! ব্রন্বের 
সগ্ডণ (10)10261)6) ভাবে প্রকাশ বা চিদচিদ্রূপে জগতে তাহার 
প্রকাশ। সে প্রকাশ এই বিশ্বজগৎ রূপে --জগতে ভোক্তা ও ভোগা 
রূপে এবং (প্ররফ্িতারূপে তাহার অভিবাক্তি | শ্রতিতে ইন্দ্র বিরোচন 
সংবাদে আছে যে, আকাশ পধ্যন্ত সমুদায় ব্রদ্দের ব্যক্তরূপ। আর 
“আকাশে বৈ নাম নামরূপয়ে! নিহিত তে ষদন্তর! তৎ ব্রহ্ম তৎ অমৃতং 
স আত্মা।' তিনি এইরপে আকাশাদি ভাবে ব্যক্ত, এবং পরম 
অব্যক্তরূপে সকলের অন্তরালে অবস্থিত । এই তত্ব দেবদানব কেহ 
জানে না। দৈব প্রকৃতি সম্পন্ন মানবেঙ জানে না, আম্মুরী প্রকৃতি 
সম্পন্ন মানবের ত কথাই নাই। ব্রঙ্গাণ্ড পুরাণে আছে “নৈষ ভাবয়িতুং 
যোগ্যঃ কেনচিৎ পুরুষোত্তম2 1”) 


স্বয়মেবাস্বনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোতম | 
ভূতভাঁবন ভুতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১? 


কস্পস্রিশত পন্য 


দশম অধ্যায়। ৬৯ 


হে পুরুষোত্তম ! জান তুমিই আপনি | 
আপনাকে আত্মবলে,- হে ভূতভাবণ ! 
ভূতনাথ ! দেবদেব ! জগতের পতি ! ১৫ 


১৫। জান-_আত্মবলে-_যেছেতু তুমি দেবগণের আদ, বা 
মূল কারণ, এই হেতু তুমি নিজেই সেই আপনাকে আপনি জান। 
তুমি যে নিরতিশয় জ্ঞান-ধ্শবধ্য-বলাদি-শক্তিমান্‌ ঈশ্বর, হে পুরুষোত্তম 
তাহা তুমি জান (শঙ্কর)। নিজ জ্ঞানেই স্বয়ং জান (রামাহজ)। 
স্বন্ূপে অর্থাৎ নিরূপাধিক সোপাধিক রূপে স্বয়ং অন্টের উপদেশ বিন! 
জান। নিরুপাধিক-স্বরূপ প্রপঞ্চীতীত , সোপাধিক শ্বরূপ-_নিরতিশয় 
জ্ঞানৈশ্বধ্যাদি শক্তিমান ঈশ্বর । অন্য কেহ তোমাকে স্বরূপে জানিতে 
পারে না। (মধু)। আর কেহ ইহা জানে না। ভগবানের এই 
“আত্মস্ঞান” স্বতঃসিদ্ধ। ইহার জন্য ফোন উপদেশ বা সাধনার 
প্রয়োজন হয় নাই । (স্বামী )। 


ঈশ্বরের প্রভব আমাদের জ্ঞেয় নহে । নিরুপাধিক রূপে ব্রহ্ম অজ্ঞেয় 
জ্ঞানের অগোচর, তিনি “নেতি নেতি”?, পদ্দ-বাচ্য। সোপাধিক 
সগ্ডণ বরন্গরূপেও তাহার জ্ঞানৈশ্বর্ধ্যাদি অনন্ত-_-এজন্য সান্ত পরিচ্ছিন্ন 
জ্ঞানে তাহাও আয়ত্ত হয় না। 


পরমেশ্বর “জ্ঞান” ষি আমাদের জ্ঞানের মত হয়, সীমাবদ্ধ হয়, দেশ- 
কাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন হয়, “আমি” “তুমি” এই ভেদ-মুলক,-_- দ্বৈতা- 
আক হয়,-তবে সে ল্ঞান কখন আপনার পরম স্বরূপ ধার্ণা 
করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানম্বরূপ ব্রন্মের জ্ঞান-_-এরূপ সীমাবদ্ধ 
নছে। সেজ্ঞান ভেদ-মুলক, বা দেশকালাদি পরিচ্ছেদযুক্ত নহে। তাছা 
“আতজ্ঞান” (১০11-0010১০10091)555) | সেজ্ঞান কিছু দ্বারাই “*সান্ত” 
সীমাবদ্ধ হয় না। এজন্য ভগবান আয্মজ্ঞানে আপনাকে স্বরূপতঃ পূর্ণ 


৬২ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা। 


রূপে জানেন। চিদ্ঘঘন ভগবানে সে জ্ঞান নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, 
অনস্ত। ভগবান্‌ সর্ব “অহং,, সর্ব 'ইদং তাহার অন্তভূত। 

ভগবান্‌ “আত্মনা আত্মানং” জানেন-_ইহাঁর অর্থ কি? কেশব 
বলিয়াছেন যে, শ্রাস্মার অগাধারণ জ্ঞানদ্বারা আত্মস্বরূপ ভগবান্‌ মাপনাকে 
ানেন। পুব্বেনবম অধ্যায়ের ব্যাখ্য! শেষে জ্ঞান কাহাকে বলে- 
এই তত্ব ব্যাখাকালে ইহা বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহ দ্রষ্টব্য । 
নবম 'অধ্যায়ের ব্যাখা: শেষে উপনিষুক্ত শ্যষ্টিতত্বের যে বিবরণ উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহাতে আছে যে, ই সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র বদ্ধ ছিলেন। 
তিনি আস্মা স্বরূপে ঈক্ষণ করিলেন--আর কাহাকেও দেখিতে পাইণেন 
না। তথন (তন আপনাকে 'অহমস্মি রূপে জানিলেন। ইহাই মূল 
'আজজ্ঞান। ইহাই ব্র্থজ্ঞান। এ জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞান জেয়্-সকলই 
এক-_ইহাই বিজ্ঞানবদ্ধ। এই বিজ্ঞানে ঈক্ষণ ব| কল্পনা ঠেতু ব্রদ্ধ বহু 
হইলেন, নামন্ধপ দ্বারা বহুকগ্পনাকে ব্যারৃত কখিয়া আত্ম দ্বারা তাহাদের 
মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে পরমেগব সর্বাস্ম! সর্ধাক্ষেত্রজ্ঞ__ 
হতরাং র্থভ্ঞাভা। পরমেখর এইরূাপে তই জ্ঞান ছ!না মাপ-প্র নভৰ 
বা অিবাঞ্তি এবং পর্বাম্মক্ধপে আপনাকে জানেন। এই জ্ঞান হেতু, 
প্রপঞ্চাতীত পরমত্রন্ম [ক রূপে প্রপঞ্চের কারণ হইয়া প্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত হন, 
তাহা তিনিই সে জ্ঞান লানেন। খগ্েদে আছে যে এই আদি অভিব্যক্তি 
তব ধিনি অংদি কারণ তিনিই জানেন, অথব। তিনিও জানেন না ( ধণেদ 
১০।১২৯ সুক্ত)। খতাগবহ এতদনুনারে বলিয়।ছেন,_-ভগবান্‌ অনস্ত 
এজন্য ভিন নিজ জ্ঞানেও আপনার অন্ত পান না। তাহার জ্ঞান দ্বারা 
তাহার শ্বরূপ পরিচ্ছিন্ন হয় না । সে ছুজ্ঞেয় তত্ব এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন 
নাই। সেই অনন্ত জ্ঞান শক্তি বলে ভগবানের যে গ্রভব, তাহা সেই 
অনন্ত জ্ঞানেরই জ্বেয় হয়। 

পুরুষোত্তম--ভগবাঁন্‌ অপেক্ষা অন্ত সব পুরুষ অপর এজন 


দশম অধ্যায় । ৬৩ 


ভগবান্‌ পুরুযোত্তন ( মধু)। ব্রদ্ধ “বহু হইবার? কল্পনা করিন়' বছ নামনূপ 
স্ষ্টি করেন, এবং প্রত্যেক নান্রূপে অন্থ প্রবিষ্ট হন। ইহাই শ্রুতির 
উপদেশ। এই বহু হইবার কল্পনা কল্িত উপাধিতে বা দেহমধ্যে 
অবিভক্ত হইম্বাও ।'বক্ত ভাবে অবস্থিত লিয়! তিনি পুরুষ । 'পুরাতে 
ধিনি শয়ন করেন, তিনি পুকষ। এইজন্য বিভক্ত চ্াবে কর ও অক্ষর 
বছ পুরুষে ধারণা হয়। ঈশ্বর সমইরভুবে এ মাক্জা ব। প্রকৃতি গ্রহ্থত 
বরহ্মাণ্ড পুরীতে অবস্থিত বলিয়া এবং এ বিশ্বকে পুর্ণ করেন বলিধা, তিনি 
পুরুষযোত্তম। তিনি ব্যট্রভাবে এলাকে স্থিত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের 
অভাত, তাহাদের হইতে উত্তম । (গীতা, ১৫১৭-১৮)। 
ভূতভাবন-_প্রাণীশ্বর প্রাণিগণের জন্মদাতা প্রভবের কারণ পেঙ্কর), 
সর্বভুতের উৎ্পাদগ়িতা (ব্ামানুজ, মধু)। যিনি ভূতগপকে স্ব-ভাবধুক্ত 
করেন (বল্লিভ)। ভূতগণের উতপারক কেশব) | গীত। ৯৫ শ্লোক ডরষ্টবা। 
ভূতনাথ--(ভূতেশ )-ভূতগণের ঈশর অর্থাৎ নিরস্তা (শঙ্কর, ১ 
রামানুজ, শ্বামী)। ভূতগণের স্বামী, নিয়ামক ( বল্লভ )। ভূহগণের 
নিয়ন্ত! (কেশব)। ভগবান লোকমতেম্বর। (গীতা ১০।৩)। 
দেবদেব--সঞ্চল দেবতারও পরমদেবত1। পুজ্াগণমধ্যে পুজ্য 
( বল্পভ)। আদিত্যাধি দেবতাদের প্রকাশক (কেশব )। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, “শহমাদি হি দেবানাং' ( গীতা, ১০1২) 
অজ্জুন অতি আদরে, বা প্রেমোৎকঠ প্রধুক্জ এইরূপ বহু সম্বোধন 
করিতেছেন (স্বামী, মধু )। 


এআর 


বজ্ত,মহম্তাশেষেণ দিব্যাহ্থাত্মবিভূতয়ঃ | 
যাঁভিবিভৃতিভিলেকানিমাংস্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ 


৯০০০০০০০ 


৬৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


তুমিই অশেষ রূপে পারহু বলিতে 
তোমার ৰিভূতি দিব্য,_যে বিভূতি বলে 
এই লোক ব্যাপি তৃমি আছ অবন্িত ॥ ১৬ 
১৬। অশেষ রূপে '**বলিতে-_ষেহেতু আপনিই কেবল আপনার 
স্বরূপ জানেন, আপনি সর্বজ্ঞ এজন্ভই আপনিই বিশেষরূপে সমুদায় 
বলিতে পারেন,--নিঃশেষ রূপে সমগ্র ভাবে বলতে পারেন। অন্ঠের 
পরিচ্ছিন্নঃজ্ঞানে তাহ! সম্ভব নহে। 
পূর্ব্ব ক্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ই আপনাকে জানেন। এস্থলে 
উক্ত হইয়াছে যে, এ জন্য তিনিই আপনার সমগ্রস্ব্ূপ বলিতে পারেন। 
আত্ম! জিজ্ঞাসিতব্য, এ জন্য অজ্ঞুন ভগবত্তত্ব-বা পরমার্থতত্ব জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন ( মধু )। 
বিভূতি দ্রিব্য-_আপনার নিজ দিব্য মাহাত্ম্য বিস্তার (শঙ্কর )। 
অসাধারণ নিয়মন বিশেষ (রামানুজ )। অদ্ভুত বিভভৃতি (স্বামী) দিব্য 
বা ক্রীড়ারূপ নিজ বিভুতি বা কার্ধ্যার্থ স্বরংই অংশরূপ ( বল্পভ )। অন্তরা” 
আর অসাধারণ বিভৃতি (মধু)। দিব্যরঅসাধারণ (কেশব), 
অপ্রাকৃত (গিরি )। 
এই লোক ব্যাপি অবস্থিত__আপন বিশেষ প্রকাশ বা আত্ম- 
নাহাত্স্য বিস্তীর দ্বার! সমুদয় বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন, বা আপনার 
নিয়মাধীন বা অঙ্গীকৃত করিয়াছেন। এই দিব্য বিভূতি কি, তাহা এ 
স্থলে উক্ত হইয়াছে । এই বিভূতি বা আপনার মাহাত্ম্য বিস্তার যাহাদার! 
এই সকল লোক ব্যাপিয়া৷ বা পূরণ করিয়া ভগবান্‌ অবস্থিত (শঙ্কর 
গিরি )। যে বিভূতি যুক্ত হইয়া! ভগবান্‌ এই সর্ধলোক ব্যাপি আছেন। 


(কেশব )।॥ 
এ শ্লোকে উক্ত হুইক্নাছে যে, ভগবানই তাহার আত্মবিভূতি সকল 


অশেষরূপে জানেন ও বলিতে পারেন। দেবমানুষার্দির মধ্যে কেন 


দশম অধ্যায়। ৬৫ 


কহ অশেষে জানেন না এবং বলিতেও পারেন না । শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 
সেই পরম আত্মা ব্যতীত আর কেহ বিজ্ঞাতা দ্রষ্টা বা শ্রোত! নাই। 
বিজ্ঞাতু নান্ভদতোহস্তি দ্রষ্ট নান্তদতোহস্তি, শ্রোত্‌ নান্তদতোহস্তি, মন্ত 
লান্তদতোহন্তি"**.-( বুহদ্াবণ্যক, ৩৮১১ )। 

এ স্থলে আত্ম-বিভূতির অর্থ কি? ইহার অর্থকি ভগবানের আপনার 
বিভূতি ? না আত্মার অর্থাৎ ভগবানের আত্মস্বরূপের বিভূতি ? শেষ অর্থই 
সঙ্গত। ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে জ্ঞানে বহু হইবার কল্পনা করিয়া, আত্মায় 
অনু প্রবেশ দ্বার নামরূপে ব্যাক্কৃত বু কল্পনার অভিব্যক্তি করেন। এই 
বহু কল্পনার যে বিশেষ অভিবাক্তি বাঁ ধবভূতি-_-তাহাও আত্মার এই 
অন্ধ প্রবেশ ঘ।রা! বিশেষ ভাবে বিবৃত হয়। এ জন্ত তাহা আত্ম-বিভূতি। 
ইংরাজী জ্ঞানের ভাষায় ইহা! 45030186585 5611-100710950105 55 
[07050017619] 000-5216 900. 61061005160 200 50000016108 
01৪ 700/-5616 85 5611 2100. 19211911006 16561110200 0010551: 
16 1006-5611 


কথং বিদ্ভামহং যোগিংস্বাং সদ। পরিচিন্তয়ন্‌। 
কেধু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্োহসি ভগবন্ময়া। ॥ ১৭ 


ঃ হে যোগিন্! কিরূপে সদ। করি অনুধ্যান 
জানিব তোমারে আমি, ওহে ভগবান্‌ 
কোন্‌ কোন্‌ ভাবে আমি চিন্তিব তোমায় ? ১৭ 


১৭। হে যোগিন্-_-নিরতিশয় জ্ঞানৈশ্ব্য্যাদি শক্তিশালী (মধু) 
- পরিপূর্ণ পরশ্্ধ্যাদি গুণ যুক্ত (রামানজ)। অচিষ্ত্যগুণ শক্তি এশ্বর্য- 


৬৬ শ্রীমদ্ভগবদূগীত। 


যুক্ত (কেশব )। সর্বব্যাপক সর্বকরণ সমর্থ (বল্পভ )। যোগমায়। 
শক্তি যাহার আছে, তিনি যোগী । অনন্ত কল্যাপগুণযুক্ত ( বলদেব ) 
এই গ্লোকে “যোগিন্” শব্দের পাঠাস্তর যোগী । রামান্ুজ বলেন সে 
স্থলে অর্থ এই যে, অর্জুন বলিতেছেন,_-আমি তক্তিনিষ্ঠ যোগী হইয়া 
কিরূপে তোমার চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইব, এ পাঠ পঙ্গত নহে । “যোগিন্” 
পাঠই সঙ্গত। ভগবান্‌ যোগেশ্বর (গীতা ১১৯)। তিনি যোগৈশ্বধ্যযুক্ত 
যোগমায়া-সমাবুত। ১১।৯ শ্লৌোকের ইহা! ব্যাখ্যাত হইবে। 

এ স্থলে এরূপ অর্থ হইতে পারে যে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ_ ব্রনের সহিত 
একত্ব যোগযুক্ত হইয়। অজ্জুনকৈ উপদেশ দিতেছিলেন, এজন্ত তাহাকে 
যোগী কল। হইয়াছে । অন্ুগীতা হইতে জানা যায় যে, পরে যখন 
আবার অজ্ঞুন এই গীতোক্ত তব্ব তাহার নিকট শুনিতে চাহিয়া ছিলেন, 
তখন ভগবান্‌ বণিয়াছিলেন থে, গীতার উপদেশকালে তিনি যেরূপ 
যোগযুক্ত ছিলেন, দেরূপ যোগধযুক্ত তখন ন| থাকায়, ঠিক সেরূপ উপদেশ 
দিতে পারিবেন না। এ অর্থ যে সঙ্গত নহে, তাহা! নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্য। 
শেষে “আমাকে জান” ইহার ব্যাধ্যা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। 
বিশেষতঃ অজ্ঞুন ভগবানকে পরমব্রক্ম পরমধাঁম বলিয়া জানিতেন। 
তিনি উক্তরূপ অর্থে ভগবানকে যোনী বলিয়া সম্বোধন করিতে 
পারেন না। 

ভগবৎ্প্রাণ্তির উপায়ভূত যে বিবিধ যোগের কথ। গীতার উক্ত হইয়াছে, 
ভগবান্‌ সেই যোগের বিশেষ তত্বজ্ঞ বলিয়া তিনি যোগী-__যোগেশ্বর, ইহা ও 
বলা ষায়। কিন্ত এ অর্থও এস্লে তত সঙ্গত নহে। অতএব এস্কলে 
“যোগিন্‌” শব্দের অর্থ এই যে, ভগবান্‌ যোগমায়া-সমাবৃত, মায়াধুক্ত হইয়া 
তিনি এই জগৎকারণ। মায়ার সহিত তাহার অনাধারণ যোগ হেতু তিনি 
যোগেশ্বর। মারা দ্বারা বিশেষরূপে যুক্ত বা সগুণ হইয়া! তিনি বিশ্বরূপ, 
বিশ্বেশ্বর। নামবপ ঘুক্ত হইক্গা তিনি বহু হন, মহ! ধর্্ধযযোগে তীহার 


দশম অধ্যায়। ৬৭ 


বহু বিভূতির প্রকাশ হয়। অতএব মায়ার সহিত যুক্ত বলিয়! তিনি 
যোগী। এই অর্থে এস্থলে এই যোগী সম্বোধনের সার্থকতাঁ। পরমব্রক্ষ 
নিগুণ হইয়াও অনন্ত গুণযুক্ত, নিরুপাধিক হইয়া৪ সোপাধিক, নিলিপ্ত 
হইয়াও লিপ্ত । সর্বভূত তাহার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অবস্থিত নহে। 
তিনিও ভূতগণের অন্তভূতাত্ম। হইয়াও-ভূতগ্থ নহেন। ইহাই তাহার 
অভু5 অরর্বরীন্দ যোগ (গীতা, ৯৫)। এজন্য-_-এই অভ্ভুত প্রশ্বরীয় 
যোগযুক্ত বলিয়া__তিনি যোগী । 

জানিব তোমারে-_বাহ্ান্তর ভেদে চিত্ত করিয়া তোমার বিভূতি 
জানিতে পারিব ( বল্পভ )। অথব! যোগৈবরধ্যযুক্ত তোমাকে জানিব। 
বুদ্ধিজ্ঞান প্রভৃতিরূপে অন্তরে ভগবানকে জানিয়াঃ অন্তর্যামী ভগবানের জ্ঞান 
লাভ কর! যার-_-অধ্যাত্ববিজ্ঞানে তাহাকে জানা যায়। আর বাহ্- 
জগতে ভগবানের বিভূতি দেখিয়া “সর্বং খবিদং ব্রহ্ম”__এই বিজ্ঞান 
লাভ হয়। অজ্ঞুন এক্ষণে সর্ধর “ইদং মধ্যে বা বাহাবিষয়ে কিরপে 
ভগবান জ্ঞের ও চিন্তনীয় হন, তাহা জানিতে চাহিতেছেন। 

ভাবে--বস্ততে (শঙ্কর )। পূর্বোক্ত বুদ্ধি-জ্ঞানাদি ব্যতিরিক্ত অন্ত 
ভাবে (রামানূুজ)। পদার্থে (স্বামী, কেশব, হন্ু)। ভগবানের 
বিভৃতিভূত চেতনাচেতনাত্মক বস্ততে (মধু)। ভাব, প্রভব, প্রভাব, 
বিভূতি, বিভাব প্রভৃতি “ভূ* ধাতু হইতে নিম্পন্ন। ভাব অভিব্যক্তি 
প্রকাশ। ইহার অর্থ পূর্বে বিবৃত হইয়াছে । 

চিন্তিব_ধান করিব। তৃমি কোন্‌ কোন্‌ ভাবে ধ্যেয় ( শঙ্কর )। 
বাহান্তরভেদে চিন্ত। করিব (বল্পভ )। যেভাবে (চম্তা করিতে করিতে 
যো:গশ্বর তোমাকে আমি জানিতে পারিব--তোমার স্বরূপ জ্ঞান হইবে-_ 
তোমাকে প্রাপ্ত হইব। তুমি অচিন্ত্য এখর্য্য জ্ঞানশক্কিযুক্ত, আমি 
অন্যন্প জ্ঞানশক্তিযুক্ত। আম কোন্‌ কোন্‌ ভাঁৰ ব৷ পদার্থ অবলম্বন 
করিস তোমায় চিন্তা করিব (কেশব )। 


৬৮ শীমদূতগবদূগীতা । 


তোমারে-_ফড় গুণৈশ্ব্য্যশালী, পূর্ণগুপদ্বারা সর্বব্যাপক ভগবানূ 
তোমাকে (বল্পত, কেশব )। 

পূর্ব্বে (১০।৪-৫ গ্লোকে) ভগবান্‌ হইতে জীবদিগের যে বুদ্ধি 
প্রভৃতি বিবিধ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাঁহার মানস হইতে ষে 
মহর্ষি মনু প্রভৃতি ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে € ১০1৬ ) তাহা জানা যায়। 
এ ভাব বাহ্‌ নহে। ভগবান এ ভাবে চিন্তনীয় হইলেও, অর্জুন 
বাহ ও আন্তর ঘ্বে ষে ভাবে ভগবান্‌ ধ্যেয় বা চিন্তনীয় হইতে পারেন, 
তাহা সবিশেষ জানিতে চাহিতেছেন। “মনন” জন্তই ভগবানের বিভূতি 
শ্রবণের প্রয়োক্ষন। যে যে ভাবে তিনি এই বিশ্বে গ্রকাশমান, তাহার যে 
যে ভাব +11701029791100, চিন্তা করিলে, ব৷ যে যে ভাব মধ্যে তাহাকে 
চিন্তা করিলে, তাহাকে সমগ্র সবিজ্ঞান জানা যায়-_এস্থলে অজ্ঞুন তাহাই 
জানিতে চাংিতেছেন। 


বিস্তরেণাত্মনে। যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন | 
ভুয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃণুতো নাস্তি মেহম্ৃতম, ॥১৮ 


ও পান্তা টিবি ০০৮০ 


ওহে জনার্দন! কহ আপনি বিস্তারি 
পুনরায় যোগ আর বিভভূতি তোমার, 
সে অমৃত শুনি” মম তৃপ্তি নাহি হয় ॥ ১৮ 
১৮ । জনার্দন__-জন+ অর্দন। জন-অন্ুর। দেবগণের শক্র 
অন্ুরগণকে নরকাদ্দি লোকে প্রেরণ করিবার কারণ (শঙ্কর )। 
৪অথবা তিনি ( জন ) সাধারণের কর্ম্মফলপ্রাপ্তির কারণ। অর্থাৎ স্ুথ ও 
$মোক্ষলাভ অন্ত ভগবান্‌ জনগণ কর্তৃক প্রার্থিত (অর্ষ্িত) হন-_-এঅন্ 


দশম অধ্যায়। ৬ 


তিনি জনার্দন (শঙ্কর, মধু)। সর্ব অবিষ্তানাশক ( বল্পভ )। স্বস্থ শ্রের 
জন্ত সকলের দ্বার তুমি অদ্দিত বা যাচিত হও, এ্বন্ত তুমি জনার্দন 
(কেশব)। অজ্জুনও তাহার কাছে শ্রেক্পঃ প্রার্থনা করিতেছেন । এজন্য 
এই বিশেষণের সার্থকতা ( মধু )। 

বিস্তারি_ বিস্তার করিয়৷ (শঙ্কর)। এই অধ্যায়ে ৪র্থ হইতে ৮ম 
ষ্লোকে সংক্ষেপে ভগবান্‌ নিজ যোগ ওবিস্ভূতির কথ! উল্লেখ কতিয়াছেন। 
পূর্বে সপ্তম হইতে নবম অধ্যায়েও ইহ1 সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে । 
এস্কলে অর্জুন তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিতেছেন। 

যোগ- যোগৈষ্ব্ধ্য-শক্তি বিশেষ ( শঙ্কর )। সৃষ্ট্যাদি যোগ, সর্বভৃতম্থ 
আতয্মাবপে সকলকে নিয়মন করিবার সামধ্যও যোগ ( রামানুজ )। 
নর্বব্তত্ব সর্বশক্কিত্বাদি লক্ষণ যোগৈশ্বরধ্য (স্বামী, মধু)। এবিশের 
পহিত নানাভাবে যোগমার1 দ্বারা সম্বদ্ধ। (পূর্ব শ্লোকের “যোগী” 
শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।) 

বিভূতি_ধ্যে্র পদার্থের বিস্তার (শঙ্কর)। ধ্যানাবলম্বন ( মধু )। 


নিয়মন, _সর্বভূতগণের বুদ্ধযাদি নানাভাবে প্রবর্তনূপ নিয়মন। সর্বভূতে 
আত্মন্বরূপে অবস্থিত বলিয়া ভগবান্‌ এই নিয়মনে বা নিয়ন্তত্বে সমর্থ 
(রামান্থজ)। এ বিশে নানাভাবে ভগবানের অভিব্যক্তি (117017121)61006 
বা ১19016905090)1 এ অধ্যায়ারস্তে বিভৃতির অর্থ বিবৃত হইয়াছে। 

সেই অম্ৃত''*হয়-_হইহা ভগবত্বব্ব কথ! শ্রবণ জন্ত ভক্তের উৎ-. 
ক! ও আগ্রহের জ্ঞাপক (মধু)। অমৃত--মরণনিবর্তক মোঙ্ষাত্মক 
আনন্দমপ বাক্য (বল্পভ)। অমৃত পানে যেমন তৃণ্ডি বা পর্য্যাপ্তি 
বোধ হয় না, সেইরূপ ভগবানের স্বমাহাত্ম্যবাচ ক বাক্য শ্রবণেও তৃপ্তি ব 
পরিতোষের সম্ভাবনা! নাই €( কেশব )। 

অ।মাদের চিত্ত-কেবল সমাহিত বা নিরুদ্ধ অবস্থায় অন্তমু। 
অন্ত সময়_-জাগরিত অবস্থায় বহিম্থ। যখন চিত্ত বহিমুর্খ থাকে, 


৭০ শ্রীমদৃভগবদৃগীত! | 


তখন 'সর্ং খন্বিদং ব্রহ্ম” এই তত্বজ্ঞান লাভ করিব।র জন্য, জগতে ভগ- 
বানের ষোগ ও বিভূতি দেখিতে শিক্ষা ও সাধন! করিতে হয়। 
জগৎকে মিথা। মায়া বা অবিদ্যাকল্লিত বলিয়! ধারণা করিলে বিভূতি 
জ্ঞানলাভ হয় না। ইন্দ্রিয় দ্বারে যে বিষয়ের উপলব্ি হয়, তাহার মধ্যে 
যাহাতে ব্রহ্মতত্ব প্রকাশ হয়-_-তাহা সতত চিন্তা করিতে হইবে। এই 
ধ্যানের পরিপাকে বাহিরে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়। 

অন্তরে আত্মন্বরূপে এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ভাবে ব্রহ্মদর্শন বা ব্রঙ্গান্তুভব, 
আর বাহিরে ব্রহ্দের বিভূতি «বা যোগরূপে সর্ব পদার্থের ধারণা! ও 
অনুচিস্তনই-__অছৈত ব্রহ্গতত্ব-বিজ্ঞান লাভের প্রধান উপায় | 

সুতরাং এস্বলে বহিমুখ চিত্তে অন্তরে ও বহা জগতে সর্বত্র ব্রহ্ম 
তত্বের ধারপা করিবার কৌশল, এবং সেই ধারণায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবার 
উপায় উল্লিখিত হইয়াছে । (স্বামী )। 

“সর্ব্বং থন্বিদং ব্রহ্ম” এই তত্বের অপরোক্ষ অন্ৃভূতির উপায় বা এই 
বিজ্ঞান লাভের প্রকৃতপন্থ! এই দশম ও একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । 
চণ্ডী ব্যতীত আর কোথাও ইহার এবপ বিবৃতি নাই। 





শ্রীভগবানুবাচ। 
হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্য স্থাত্মবিভৃতয়ঃ | 
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তে। বিস্তরস্ত মে ॥১৯ 


চে 


ভাল কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি কহিব তোমারে 
প্রধানতঃ দিব্য আত্ম-বিভূতি যে সব-- 
এই বিস্তারের অন্ত নাহিত আমার ॥ ১৯ 


দশম অধ্যায়। ৭১ 


১৯। ভাল--( হস্ত) ইহা আশ্বাস, প্রদানার্থক (মধু)। ইহ 
অন্থকম্পা-গ্যোতক (কেশব )। 

প্রধানতঃ দিব্য.**.যে সব--ছালোকোৎপন্ন (দ্রব্য) আত্মবিভৃতি 
বা আমার বিভূতি মধ্যে যেখানে যেখানে যাহা যাহা প্রধান বিভৃতি আছে, 
তাহাই প্রধানতঃ নির্দেশ করিব (শঙ্কর )। প্রধান শর্ষে উৎকর্ষত্ব 
বুঝায় (রামানজ )। দিব্য-_অর্থাৎ প্রপিদ্ধ ( মধু), অপাধারণ। অথব! 
আমাকে ধ্যানের স্ুবিধ জন্য, আমার ঘষে বিভৃতি সকল প্রধানভাবে 
উল্লেখ-যোগ্য ১ যাহা যোগের বিষয় তাহা* সংক্ষেপে বলিব । 

ছ্যঃ-আকাশ। “আত্মন আকাশসম্ভৃত, আকাশাৎ বাঁঘুঃ, ইতি, 
শ্রতিঃ। অতএব আত্ম! আকাঁশরূপেই প্রথমে আবিভূততি। সেই 
আকাশ হইতে অন্ত সকলের আবির্ভাব, ও মেই আকাশেই তাহাদের 
স্থিতি। আ! সমস্তাৎ প্রকাশিত ; আকাশস্ক বলিয়া বিভূতি দিব্য-- 
ছ্যস্থান্থ। 

অথবা-_-আত্ম। প্রথমে তেজে। রূপে আবিভূতি। সেই তেজ হইতে 
অন্ত সকলের বিকাশ । এই আদি তেজঃম্বরূপ হইতে বিভূতির বিকাশ 
বলিয়! তাহ! দিব্-_ছাতিমান্‌ বা গ্োতনাত্মক। 

আত্ম-বিভূতি__মামার বিভূতি (শঙ্কর, কেশব)। এই 'আত্মনঃ 
বিভৃতয়ঃ শব্ের বিশেষ অর্থ হইতে পারে। পরম ব্রন্ষের বা পরমে- 
স্বরের যে সকল বিভভৃতি তাহ! ত্বাহার আত্মস্বরূপেরই বিভূতি। নবম 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সৃষ্টির অগ্রে আত্মা বূপে-- 
পুকষরূপে অভিব্যক্ত হন। এই আত্মা ( 40501806 ১০1)। ব্রহ্গ 
“বু হইব” এই ঈক্ষণ করিয়া, নামরূপ দ্বারা সেই বহু কল্পনাকে 
ব্যাকৃত করিরা' আত্মা-শ্বরূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবি্ হন। এই 
জন্য যাহা কিছু বিশ্বে অভিব্ক্ত হয়, তাহা! সেই আত্মা-ম্বরূপেরই 
অভিব্যক্তি । “পুর্বে ১৬শ শ্লোকের ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য 


৭২ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা।। 


অন্ত নাহি--সে বিভৃতি অশেষ,--শত বর্ষেও তাহা বলির শেষ 
করা বায় না (শঙ্কর )। 
ভগবান্‌ পরে € ১০।৪০ শ্লোকে ) বলিয়াছেন, 
“নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীন।ং পরস্তপ | 
এষ তুদ্দেশতঃ প্রোঞ্ডে! বিভূতে বিস্তরো ময় ॥৮ 
ইহার কারণ ভগবান্‌ বলিগ্লাছেন,-_ 
“বিষ্টভ্যাহমিদং কৃতস্মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥+ (গীতা, ১০ ৪২)। 
বিস্তার--( বিস্তর) ভগবানের বিভৃতির বিশেষ প্রকাশ, অনস্ত 
বিভিন্ন প্রকারে বিস্তার। বিস্তর অর্থে বিভূতির বিস্তার (শঙ্কর )। 
বিস্তর বা বিস্তার অর্থে বাণ্ড হওয়া বা বিস্তীর্ণ হ€য়া। ভগবান্‌ 
আত্মবিভূতি দ্বারা এই লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত ( ১০.১৬)। এই জঙ্গ 
এই বিভুতি ভগবানেরই বিস্তর বা ন্যাপ্ত ভাব বিশ্বপ্ধপে অভিব্যক্ত। 
কুরুশ্রেষ্ঠ--কুরুকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অথবা কন্দরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 


অহমাত্ব! গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভতানামন্ত এব চ ॥ ২০ 


আমি আত্মা-_সর্ববভূত অন্তরেতে স্থিত, 

ওহে গুড়াকেশ, আর আমিই কেবল-- 

আদি মধ্য অন্ত হই সকল ভূত্বের। ২০ 
২০। আত্মা--প্রত্যগাত্ম!। (শঙ্কর )। বিুবিজ্ঞানানন্দ মহৎ 
্র্টাদি ত্রিক্ূপ পরমাত্মা--সর্বভূতাস্তঃকরণে স্থিতরূপে চিস্তনীয় (বলদেব)। 
তাবৎ বিভূতি যে তগবানের আত্মন্বরূপ তাহ! উক্ত হইতেছে ( কেশব )। 
সর্বভূতে যে “আত্ম” বূপ- ইহাই ভগবানের শ্ব-ভাব। ইহাই অধ্যাত্ম- 
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তত্ব (গীত! ৮৩)। ভগবান্‌ -সর্বভূতান্তভূ্তাম্বী। তিনি সর্বক্ষেত্রে বা 
সর্ঘদেহে ক্ষেত্রজ্ত বপে দ্থিত (গীতা ১৩২ )। 
সর্ববভূত _সর্বজীব (শঙ্কর, স্বামী )। প্রধান হইতে পৃথিবী পধ্যন্ত 
মূল প্ররুতি (বলদেব)। (পরে ১৩1২৭ শ্লোকের ব্যাথা দ্রষ্টব্য 1) 
অন্করেতে-( মাশয় )- অন্তহদযে (শঙ্কর)। অস্ুঃকরণে (ম্বামী)। 
আঅন্তর্গামিবূপে। ভূতব্ূপ অধিকরণে--এ অর্থ হইতে পারে। রামানুজ 
এ অর্থ করিয়াছেন। 
অথব। আশম়্ অর্থে ভূহগণের কম্ম্জনিত বাপন! ব সংস্কার । ভগবান্‌ 
অন্তর্মামী আত্মারপে তাহাতে অধিষ্ঠিত থাঁকিয়! কর্মানুঘায়ী ফল প্রদান 
করেন, সংস্কারের বিকাঁশ করেন । 
স্িতনিতা ধ্যেয়রপে স্তিত (শঙ্কর )। সর্বশরীরের আধার ও 
নিরন্ত রূপে স্থিত (রামান্ুজ)। সর্বন্ঞত্বাদি গুণদ্বারা নিয়ন্তুকপে অবস্থিত 
পরমাত্মা (স্বামী )। অন্তর্যামী, প্রত্যগাজা-রূপে স্িত (মধু, কেশব)। 
সর্বভূত ধাহার আশয়-তিনি সর্বভূতাঁশর, এই রূপে অবস্থিত (হন )। 
প্রকৃতি মধ্যে কারণক্সপে স্থিত ( বলদেব )। জগতে বিরাটরূপে স্থিত, 
জীবমধ্োে সচ্চিদানন্দরূপে স্থিত । 
গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে। 
“সর্বন্ত চাহং হ'দ সম্নিবিষ্টো 
মত্তঃ স্বৃতি জ্ঞানমপোহনঞ্চ | (গীতা, ১৫1১৫) 
অন্তত্র আছে-- 
“ঈশ্বরঃ সর্বভূ হানাং হৃদ্দেশেহঙ্জুন তিষ্ঠতি। 
ত্রাময়ন্‌ সর্বভূ তানি যন্ত্রারূঢ়ানি মাসয়। 0৮ (১৮৯১) 
শ্রুতিতে আছে -- 
"একস্তথা সর্বভৃতান্তরাস্মা 
রূপং রূপং প্রতিরূপো! বতৃৰ। 
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একে বশী সর্ধভূতান্তরাত্মা 
একং রূপং বুধ! যঃ করোতি। 
তমাত্মস্থং যেহমুপ্শ্ঠান্তি ধীরা- 
শভেষ!ং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥৮ 
(কঠ উপঃ ৫1৯-১২।) 
অন্যত্র আছে--- 
“যঃ অর্কেু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌ সর্কে্যঃ ভূতেত্য: অস্তরং**, 
যঃ সর্বাণি ভূতানি তন্তরং ষময়তি' ( বৃহদারণ্যক, ৩৭1১) 

ভগবান্‌ যে সর্ধতৃত্ান্তরাজ্জা ব। সর্ধভূতস্থ আত্মা (গীতা, ৬।২৯-৩১ ), 
তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬১১ শ্লোকে) ও মুণ্ডক উপনিষদে 
(১1৪ শ্লোকে) উক্ত হইয়্াছে। সেমন্ত্র মার এস্থলে উদ্ধত করিবার 
প্রয়োজন নাই। 

গীতা অনুসারে ভগবানের পরাপ্রকৃতি জীবভূত--পরা ও অপর 
প্রক্কতি সর্কভূতযোনি (€ গীতা, ৭ ৪-৬)। ভগবানই সর্বসৃত মধ্যে 
আত্মারূপে অনু প্রবিষ্ট, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষরূপে স্থিত । জীবভাব প্রকৃতির-_- 
জীবাত্মা ভগবান্। তিনি সর্বভূতে সমভাবে স্থিত ( গীতা, ১৩।২৭-২৮) ॥ 
তিনিই বক্ষ অবিভক্ত হইয্সাও বিভক্তের ন্তায় স্কিত। অতএব আত্ম! 
স্বরূপতঃ এক, তাহ! পরমাত্মা--পুরুষোত্বম _পরম ব্রহ্গ। সেই আত্মাই 
জীব ভাবে__সর্ধভূতাশয়ে অবস্থিত হইয়! জীবাম্ম। হন। জীব সেই 
আত্মার প্রতিবিস্ব গ্রহণ করিয়া চৈতন্তযুক্ত-_জ্রাতা কর্ক। ও ভোক্তা হয়। 
ইহাই অদ্বৈতবাদের মৃলসুত্র। 

কিন্তু বৈষ্ণবাচার্ধাগণ এ অর্থ গ্রহণ করেন না। বিশিষ্টাদৈত বাদ, 
শুদ্ধাদ্ৈতবাদ ও ছ্ৈতবাদ অন্থসারে তগবান্‌ পরমাত্মা আর জীব স্বব্বপতঃ 
গ্রত্যগাত্মা বা ব্রঙ্গ। এই উভয় মধ্যে ভেদ আছে। ভেদাভেদ-বাদ অনু- 
সারেও এই ভেদ শ্বীকা্্য। যাহ! হটক প্রত্যগাতআ! ও পরমাত্মার মধ্যে 
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ভেদ ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার্ধ্য। শ্রুতি অনুসারে বলা যাঁর যে তগবান্‌ 
প্রতি জীবের অন্তরে দুইক্বপে অবস্থান করেন, এক পরমায্মারূপে, আর 
এক ভীবাস্মারপে । পরমাআরূপে তিনি অন্তর্ধ্ামী নিয়ন্তা; আর 
ভ্রীবাত্মারূপে তিনি কর্মমফল-ভোক্তা। ভীবাত্মারূপে তিনি বিজ্ঞানাতআম! বা 
মহানাত্ম'_প্রতিভূতাশয়ে অবস্থিত, আর পরমা্মারপে ছিনি সর্বহৃতাশয়ে 
সমতাবে অবস্থিত। দেহাভিমান হইতে একই মম্ম। যেন বহু হইয়! 
জীবাত্মা! ভাব-যুক্ত হন। শঙ্করাচার্য্ের ব্যাখ্যা অনুসারে বেদীত্তমতে 
তাহা অধ্যাস-মুলক। 
শ্রুতিতে আছে-_- 
“বা সুপর্ণা সযুজ। সখায় 
সমানং বৃক্ষং পরিষন্থজাতে । 
তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্যত্ত্য-_ 
নশন্নন্তোইভিচাক শীতি ॥৮ 
(খক্‌ ১/১৩৪1২১, মুণ্ডক ৩1১৬ ও শ্বেতাশ্বত্তর ৪1৬) 
অন্তত্র আছে-স" 
“ধতং পিবস্তো সুক্কতন্ত লোকে 
গুহাং প্রবিষ্ট পরমে পরাদে 1 (কঠ ৩১) 
এই শ্রুতি ভেদবাদের পোষক হইলেও, ইহ হইতে অভেদ বাদ প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। তাহা এস্কলে বুঝিবার আবশ্তক নাই। এস্লে উক্ত 
ইইয়াছে যে, ভগবান্‌ আত্মা সর্ধভূতগণে স্থিত। তাহাই বুঝিতে 
হইবে। 
ভগবান্‌ এই যে সর্বভূতের অন্তরে "আত্মারূপে” অবস্থিত__ইহ! 
ভগবানের বিভৃতিমাত্র। ইহা! তাঁহার স্বরূপ নহে। তিনি একাংশে 
জগতে অন্ুপ্রবিষ্ট । অন্ত অংশ জগদতীত। তাঁহার পরাপ্রকৃতি-- 
জীবরূপী। তিনি আত্মারূপে জীবে অনুপ্রবিষ্ট। এই আত্মারূপ তাহার 
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বিভৃতি। তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের স্টাপ এই আত্মারূপে যে 
প্রতি জীবে স্থিত, ইহাই তাঁহার বিভূতি । 
বলদেব বলেন--ভগবান্‌ সর্বভূতাত্মাবূপে চিন্তনীয়। প্রথমতঃ গ্রধানাদি 
পৃথিব্যন্ত মূল প্ররুতির কারণরূপে তিনি অন্তর্ধ্যামী | দ্বিতীয়তঃ তিনি সর্ব্ব- 
জ্তীবাভিমানী সমষ্টিরূপে বিরাটের অন্তর্য্যামী। তৃতীয়ত: তিনি সর্ব্ব বাষ্টি- 
জীবের অন্তর্ধযামী__ক্ষীরোদ-শায়িজপে তিনি স্বিত। এই তিন আত্মা রূপ 
ভগবানের বিভূতিভাবে চিস্তনীয়। একরূপ-_মহৎস্র্টী ; দ্বিতীয়রূপ অন্তঃ- 
সংস্িত ) তৃতীয়রূপ সর্বভূতস্থ'। ইহা স্ববলোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। 
শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, ভগবান্‌ প্রত্যগাত্ম। স্বরূপে নিত্য ধ্যে্প। যিনি 
এই আত্মরূপে তাহাকে ধ্যান করিতে অনমর্থ--তিনিই পরে উল্লিখিত 
অপর বিভূতি ভাবে ভগবানের ধ্যান করিবেন। 
গিরি বলেন, আদিত্যাদি সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ, সর্ধকারণ সর্বেশ্বর ব্রহ্ম ভিন্ন 
অন্ত কোন কারণ নাই । ম্ৃতরাং সর্ধব বিভৃতিতে তিনিই ধ্যেয়। 
গুড়াকেশ--( গুড়াকা+ঈশ ব! গুড়+কেশ)-_ নিদ্রাজয়্ী অথব| 
ঘনকেশধুক্ (শঙ্কর, কেশব)। নিদ্রাজয়ী বলিয়া অজ্জুনের ধ্যান-সামর্ধ্য 
অধিক (মধু) । অভন্দ্রিত ভাবে শ্রবণকারী ( বল্লভ )। 
আদি মধ্য অন্ত--উংপত্তি স্থিতি ও প্রণয় (শঙ্কর )। জন্ম স্থিতি 
ংহার হেতু (স্বামী )। সমুদায় চেতন্বর্ণের উৎপত্তি স্থিতি নাশরূপ 
কারণ (মধু )। উৎপন্তি স্থিতি লয় স্থান ( বল্লভ )। 
ভগবন্‌ ভূতগণের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাহাদের নিমিত্ত 
ও উপাদান কারণ--এই রূপে ভগবান্‌ চিস্তনীর়। এই ভূতগণ তাহা 
হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতে স্থিত হয় এবং তাছাতেই লীন হন (তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ, ভৃগুবল্লী, ১)।--ভগবান্, ভূতগপের আত্মরূপে অনুপ্রবি 
থাকেন এবং তাহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশের কারণ হন। 
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আদিত্যানামহং বিষুঃঞ্োতিষাং রবিরংশুমান্‌। 
মরীচিন্মরুতামন্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১ 


আদিত্যগণের- বিষুও্ ; রবি অংশুমান__ 
জ্যোতিদের মাঝে আমি ; মরুতগণের-_ 
আমিই মরীচি ; শশী- নক্ষব্রগণের ।২১ 


২১। আদিত্যগণের বিষুর-দ্বাদশ আদিতোর মধ্যে আমি 
বিষু-নামক আদিতা, (শঙ্কর, কেশব )। দ্বাদশ আদিত্য মধ্যে বিষ নামক 
আরদত্যই উৎকৃষ্ট ( রামানুজ )। অথবা! ইনি বামনাবতার বিষু (মধু )। 
আদিতাগণ মধ্যে বিষুণ মনোহর ( বল্পুভ )। 

আদিত্যগণ--বৈদিক দেবতা । আদিত্যগণ--মর্ধে, নিরুক্ত মতে, 
উত্তান বা ছ্যস্থানস্থ জ্যোতিঃ। তাহারা বনহুবচনে অভিহিত হন! 
“রশ্মিভিঃ আদ্যতে জ্যোতিষাং চন্ত্রনক্ষত্রগ্রহাদীনাম্* ইতি আদিত্য। 
আদিত্যগণের মধ্যে খণ্ধেদে সবিতার সম্বন্ধে ১০টি হুক্ত, পুষন্‌ সম্বন্ধে 
৮টি সুক্ত, স্্ধ্য সম্বন্ধে ৬টি সথক্ত, ও বিষু সম্বন্ধে ৩টি সুক্ত আছে। ধখেদে 
দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ নাই। কোথাও নাত কোথাও বা আট আদি- 
ত্যের উল্লেখ আছে মাত্র । হৃর্য্যের অহোরাত্র মধ্যে যে বি'ভন্ন অবস্থ! হয়, 
তাহার মধ্যে এক এক অবস্থাক্স এক এক স্বতন্ত্র আদিত্য । আদিত্যগণ 
অরুণ, সবিতা, ভগ, পৃষ! বিষুঃ, মিত্র, বরুণ ।--মাকাশ প্রায় আলোকিত, 
কিন্ত পৃথিবী অন্ধকারাবৃত যে কালে, সেই কালের নুরধ্য-_-সবিত1।- 
তাহার পূর্বে অকুণ। তাহার পরবস্তী কালের ুর্ধ্য--ভগ। তৎপরে 
পৃষা। পুযার পর বিষ্। যখন সৃুর্য্যতেজ প্রথর হয়-_-এবং সমুদায় 
জগং ব্যাপ্ত হয়, তখন তাহার নাঁম বিষু। নিরুক্তকার বলিয়াছেন, 
যখন এই নুর্ধয রশ্মি দ্বার! ব্যাপ্ত হন, তখন তিনি বিষু। অথবা 
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যখন তিনি রশ্মি ছারা সর্বতঃ প্রবিষ্ট হন, তখন তিনি বিষুও। 
কিংব। রশ্মি দ্বারা বিশিষ্টরূপে এই সমুদ্বায় ব্যাপ্ত হন তখন তিনি বিষু। 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে, 'পুক্ষশ্চাধিদৈবতম্।” (গীতা ৮৪)। (উক্ত 
শোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অতএব আদিভাাদি দেবতাদের মধ্যে সেই 
অন্তর্ধামী পুরুষই চিন্তনীয় । বিষু--দেবতাঁদদের মধ্যে তেজোময় হুর্যযমগুল- 
মধ্যবত্তী পুরুষ। বিষু দেবতা সম্বন্ধে খ্র্থেদে তিনটি স্ক্ত বা ত্রিশটি খক্‌ 
আছে। তাঁহাদের মধ্যে “ইদং 'বিষুঃবচক্রমে* ইত্যাদি সুক্ত প্রধান। 
(খণ্বেদ ১।২২ সুক্ত দ্রষ্টব্য )। 

ধণ্বেদের এই স্থক্তে আছে-_“ইদং বিষুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে 
পদ্রম্।” এবং “তদ্ধিষ্ণ!ঃ পরমং পদং সদ পশ্ঠন্তি সুরয়ঃ 1" অতএব বিষুণর 
চারিপাদ। ইহার তিন পাদ বিশ্বভুবন সকল, আর এক পাদ অব্যয়পদ 
বিশ্বাতীত। স্থতরাং এই বিষুর--পরশাক্সা-রঙ্গবপে ধ্েয়। ইনি হ্যা 
মণ্ডল নহেন,__কুধ্যমগুল-মধ্যবন্তী নারায়ণ। বিভিন্ন আদিত্য তাহার 
বিভিন্ন প্রকাশরূপ মাক্র। সামবেদে (81১।৩।৯ )'এবং যজুর্ধেদে (বাজসং 
১৩৩) আদিত্যগণকে ব্রন বলা হইয়াছে। 

বেদে-_সাত অথবা আট আদ্রিভ্যের উল্লেখ থাকিলেও, পুরাণে দ্বাদশ 
মাস অনুসারে দ্বাদশ আদিত্য উক্ত হইয়াছেন। তাহাদের নাম--ধাতা5 
মিত্র অধ্যমা, কুত্র, বরুণ সুর্য, ভগ, বিবস্বান, পুষা, সবিতা, 
ত্বটা এবং বিষুত। কুর্দ্যের মকল বিভিন্ন অবস্থা মধ্যে বিঞু অবস্থাই 
প্রধান। তাহাই আদিত্য কমনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এজন্য আদিত্যগণ 
মধ্যে বিঞুঃ শ্রেষ্ঠ । ব্যাপক ধন্মাক্মক, বিশ্ব-প্রকাশক বলিয়া তিনি 
বিষূ ( বল্পভ )। 

রবি অংগ্ুমান্-_রশিমান্‌ সূর্য । জগব্ব্যাপক রশ্মির আশ্রয় সূর্য্য। 
(কেশব)। ইহাই হুর্ণ্ের স্থুলরূপ। আদিত্য সুর্যের স্থুলর্ূপ নহে । বিষু-- 
স্থল সুধ্য নহেন। ভিনি “51)10602] 94০৮ (গীতা ৮1৫ ব্যাথ্য। দ্রষ্টব্য )। 
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জ্যোতিদের মাবেস্জ্যাতিষ্ক ঝ প্রকাশর্িতৃগণের মধো (শঙ্কর, 
কেশব)। জগতে প্রকাশকগণের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশিধু ক স্র্্যই প্রধান 
(রোমানুজ, স্বামী )। সকল জ্যোতিফ পদার্থ মধ্যে সুর্যই আদর্শ জ্যোতিষ , 
সর্ব্বাপেক্ষ! অধিক ও ঘনীভূত আলোকবুক্ত,। সকল জ্যোতিষ অপেক্ষ! 
অধিক জগত্গ্রকাশক। বহির্জগৎ-প্রকাশকগণ মধ্যে সর্ব প্রকাশক 
রশ্বিধুক্ত স্ুম্য ( বল্লভ )। 

মরীচি...মরুতগণ--মরত্গণ বা" বন্থদেবতাগণের মধ্যে আমি 
মরীচি নামক উৎকৃষ্ট বাধু। মরুৎ দেবত। সাত জন :( স্বামী )। 
ম্থবা সপ্তসপ্ত বা উনপর্চাশৎ (মধু )।' মরীচি ইহাদের মধ্যে সর্ব- 
স্থথোৎ্পাদক বাধু(বল্পভ )। 

খিদে মরুদ্গণ স্তত হ্ইয়াছেন। তীহার্দের সম্বন্ধে ৩১টি সুক্ত 
আছে। বাধু সন্বন্ধেও স্বতন্ত্র ৭টি হুক্ত আছে। নিকুত্তকার 
বলেন,_-মরুদ্গণ অগুরীক্ষের দেবতা । বায়ুই বহু হইয়া মক নামে 
অভিহিত হন। 'অন্তরীক্ষস্থ বহু সাধ্য কর্মে বাযুই মরুতরূপে পৃথক্‌ বিজ্ঞাত 
হন। ইনি শুর্ুজ্যোতি চিত্রজ্যোতি সপ্ত মরুদ্গণযুক্ত। পুরাণ মতে 
মরীচিপুত্র কশ্তপ ও অদ্দিতি হইতে ইহারা জাত। কেহ বলেন, ইহারা 
পৃথিবীর পুত্র বা রুদ্র-পুত্র॥ ইহারা ইন্দ্রের নিত্যসহচর, এবং বর্ষণের 
সছায়। মরীচি দেবতার স্ুক্ত ব! স্ততি খথেদে নাই। মরীচি অর্থে 
প্কিরণ”। খগ্নেদে মরুদ্গণকে অনেক স্থলে দীপ্তিযুকক বল! হইয়াছে 
»-বাধুকে প্দর্শ ৬ বল। হইয়াছে । বাযুগণের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা তেজ 
ও দীপ্তিযুক্ত তিনিই মরীচি। তিনি বাধু মধ্যে প্রধান বা আদ । | 

শশী...নক্ষত্রগণের-শশী লচন্দ্র । নক্ষত্রগ৭- নাত।ইশ নক্ষত্র । 

নক্ষত্রগণ মধ্যে চন্দ্রকেই ভগবানের বিভুতরূপে নিদ্ধারিত করিতে 
হইবে। এই সকল স্থলে যে ষঠী প্রয়োগ, তাহা নিদ্ধারণে যটী। 
পরে কোন কোন স্থলে সম্বন্ধে যঠীও ব্যবহৃত হইয়াছে। 
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নক্ষত্র মধ্যে চন্ত্রকে কিরপে ধরা যাইতে পারে? গত্যর্থক 'নক্ষ” 
ধাতু হইতে নক্ষত্র । শ্রুতিতে আছে “যো বা ইহ যজমানঃ অয়ং লোৌকং 
নক্ষতে তৎ নক্ষতাপাং নক্ষঞত্ম্‌।”” সুতরাং পুণফল ভোগ জন্ত যে লোকে 
গতি হয়, তাহ! নক্ষত্র লোক । চন্দ্রলোকেও পুণ্যফল ভোগ জন্ত প্রধানতঃ 
গতি হয়, এজন্য চন্দ্রও নক্ষত্র মধ্যে গণ্য (হনু )। 

অথবা রান্রিকালে ষে সকল জোতিফ আলোক প্রদান করে, তাহার! 
নক্ষত্র। তাহাদের মধ্যে চন্ত্র “শ্রেষ্ঠ, কেন না! তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক 
আলোক প্রদান করেন। এজন্ত চন্দ্র নক্ষত্রের আদর্শ, নক্ষত্রগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

পুরাণে ষে .সাতাইশ নম্মত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তদন্সারে চক্র 
নন্বত্রগণের অধিপতি, বা ভর্ভী। সাতাইশ নক্ষত্র দক্ষের সাতাইশ 
কন্তা। চন্দ্র ইহাদিগকে বিবাহ বকরেন। জ্যেতিষ-শান্ত্র মতে দ্বাদশ 
রাশ অশ্বিনী ভরণী গুভৃতি সাতাইশ নক্ষত্রে (তার! বুহে ) বিভক্ত । 
চন্দ্র গ্রতিদিন গতিপথে এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন। 

অশ্বিনী ভন্গণী প্রভৃতি সাতাইশ নক্ষত্রে আসক্তিহেত্‌ লাঞ্চনযুক্ত 
রসাত্মক *নী (বল্পভ )। নঙ্গত্রগণের অধিপতি রসাত্মক চন্দ্র (বলদেব)। 

রবি--অংগুম।ন্‌ রশ্যিযুক্ত । সে রশ্মি-তাপ ও আলোকযুক্ত। কিন্তু 
চন্দ্র রসাতআমক সোম । তাহ! নিদ্ধ আলোক প্রদান করে মাত্র । তাহা 
প্রকাশক আলোক যুক্ত হইলেও, তেজ দ্বারা এ জগতের ধারক নহে। 
এজন্ত জ্যোতিষ্গণ মধ্যে চন্ত্রকে গ্রহণ করা যায় না। যাহা কিছু 
তেজ বা জ্যোতি ব! তাপ ও আলোক যুক্ত, তাহাদের মধ্যে রবি শ্রেষ্ঠ । 
আর নক্ষত্র প্রভৃতি যাহ নিগ্ধ আলোক মাত্র প্রদান করে, .তাহাদের 
মধ্যে চন্দ্র শ্রেষ্ট এবং সকলের আদর্শ । খথেদেই আছে যে, চক্রের যে 
আলোক, তাহ রবি হইতেই প্রাপ্ত বা প্রতিবিদ্বিত। 

কেশব বলিয়াছেন যে, এই শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ের শেষ পর্যস্ত 
ভগবানের বিভূতি বণিত হইয়াছে। পুর্ব শ্লোকে যে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
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--তিনি সর্কভৃভাশয় স্থিত আত্মা, এবং সর্বভূতের আদি মধ্য ও অন্ত,_- 
তাহা বিভূতিমান্‌ ভগবানের আত্মস্বরূপ,_ তাহ বিভূতি নহে। কিন্ত 
এ অর্থ তত সঙ্গত বোধ হয়না । কেননা পরমেশ্বর যে সর্বভূতহৃদয়ে 
আত্মা-স্বক্ূপে স্ভিত, ও সর্বতূতগণের কাঁরণরূপে অবস্থিত, তাহাও 
ভগবানের পরম অজ অব্যয় লোকমহেশ্বর ভাব বা পরমেশ্বরের পরম 
ভাব অথবা পরম ব্রহ্মভাব নহে। অতএব ভগবানের এই আত্মস্বরূপে 
সর্বভূতাশয়ে অবস্থিতিও তাহার বিভূতি-তীহার আশ্চর্য্য শ্বরীয় যোগ। 
মাত্র । অতএব বিংশ শ্লোক হইতেই বিসভৃতি ও যোগ বর্ণনা আরস্ত 
হইয়াছে, বলিতে হইবে। | 

এ শ্লোকের অর্থ এই যে, ব্রহ্গ বহু হইব+ ঈক্ষণ ৰা কল্পনা! করিয়া ষে 
আদিত্য দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাতে আত্মস্বর্ূপে অন্ধ প্রবিই হন, 
বিষুণই সেই কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্ররু্ আদর্শ, তাহার পুর্ণ বিকাশ । তিনি 
তাহাতে বিশেষ ভাবে আত্মারূপে বা পুরুষরূপে অন্ুপ্রবিষ্ট। সেইব্দপ 
ব্রহ্ম ষে জ্যোতিষ্গণের কল্পনা করেন, অংশুমান্‌ রবি--সেই কল্পনার 
আদর্শে পূর্ণ অভিব্যক্তি । সেই কল্পনা নামরূপ দ্বার ব্যাকৃত করিয়া 
তাহাতেই তিনি আস্মারূগে অনু প্রবিই হইয়া! তাহাকে ধারণ করেন,__ 
সে কল্পনার পুর্ণ অভিবাক্তি করেন। সেইরূপ তাহার কল্লিত মরুৎ 
দেবতাগণ মধ্যে মরীচিই প্রকৃষ্ট আদর্শ, তাহাতেই তগবানের বিশেষ 
প্রকাশ ধারণ! হয়। নক্ষত্র কল্পনার মধ্যে ও চন্দ্রই শ্রেঠ-_-প্রকই আদর্শ । 
সেই কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি ষে চন্দ্র, তাহাতেই তাহার বিশেষ, 
প্রকাশ ধারণ! হয়। 


বেদানাং মামবেদোহস্মি দেবানামন্মি বাসবঃ। 
ইক্ড্রিযাণাং মনশ্ছাস্মি ভূতানাঙ্নন্মি চেতনা ॥ ২২ 


১০০ 


৮২ শ্রীমদ্ভগব্দ্গীতা । 


হই আমি সামবেদ-্পবেদগণ মাঝে ; 
দেৰগণ মাঝে-_ইন্দ্র ঃ ইন্দ্রিয়গণের 
মাঝে-_মন ; প্রাণীদের হই সে চেতনা ॥ ২২ 


বেদগণ মাঝে সামবেদস্থক্‌ যজুঃ সাম--এই ত্রয়ী বা তিন বেদ 

মধ্যে সামবেদ শ্রেষ্ঠ। আর বেদ সংহিতা চার হইলে__-মৎর্ব বেদ, 
তাহার অন্তর্গত হইলেও সামবেদ তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । যে সকল বিশেষ 
খক্মন্ত্র যজ্ঞাদি কালে উদগাঁতারা গান করিতেন, তাছার সমষ্টি 
সামবেদ। চণ্তীতে, আছে” উদগীত-রম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্লামূ।” 
দেবতার উদোশে স্ততিই ষদ্দি বেদের উদ্দেশে হয়, তবে সাম (52107?) 
তাহাদের মধো আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ । 

গানাঁত্মক মাধুর্যারসুক্ত বলিয়া সামবেদের প্রাধান্ত (বল্লত কেশৰ )। 

দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র-_-মগি, ইন্ত্র, রুদ্র, মরুদ্গণ প্রভৃতি সে সমুদায় 

বৈদিক দেবতা তাহাদের গণের মধ্যে ইন্্র-- শ্রেষ্ঠ ও প্রধান। 

সমষ্টিভাবে দেবগণ বেদে “বিশ্বে দেবগপ” রূপে ম্বত। খখেদে 
তাহাদের সম্বন্ধে ৫৮ ুক্ত বা ৬৭১টি খুকু আছে। 

ইন্ত্র--শতক্রতু (শত যজ্তকারী) “সর্ব ক্রিয়াংসভোক্তা, এজন্য ইন্জ 
শ্রেষ্ঠ--তিনি দেবরাজ ( বল্লভ )। 

দেবগণের মধ্ো প্রধান দেবতা ইন্ত্র। খ্রেদের প্রায় একচতুর্থাংশ--. 
অর্থাৎ প্রায় সতস্্ স্ক্তের মধ্যে ২৪৭ সন্ত বা প্রার় দশ সংঅ খক্‌ মন্ত্র 
মধ্যে ২৮৪৫টি খক্‌ ইন্দ্র-দেবত! সম্বন্ধীয় । ইন্দ্র অগ্নি দোম প্রভৃত্তি-_ 
খথেদের যে সব প্রধান যল্তভাক্‌ ও স্ততিভ।ক্‌ দেবতা । তন্মধ্যে ইন্ত্ 
সর্বপ্রধান। 

উপনিধদে আছে, ইন্দ্রই দেবগপের মধ্যে প্রথম ব্রহ্ষকে জানিয়া- 
ছিলেন। এক্সন্ট ইন্দ্র নিশ্চয় অন্ত দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ । (কেন উপঃ ২৮)) 
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পুরাণ মতে-_ইন্ত্র ব্রিলোক্যাধিপতি--স্বর্গের ঈশ্বর, দ্েবগণের রাজ! । 

ইন্র--আদর্শ দেবতাঁ। বেদে তিনি প্রধানতঃ বৃষ্টিবর্ষপকারী 
দেবতা। সেই বৃষ্টি হইতেই জগতের জীব-প্রবাহ রক্ষিত হয়। 

ইন্দ্রিয়গণের মাঝে মন- চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত এচ্থৃতি 
পঞ্চ কর্শেন্দ্ির, আর মন--এই একাদশ ইন্ত্রির়। ইহাদিগের মধ্যে 
মন শ্রে্ঠ; মন অন্ত সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা প্রবর্তক বা প্রেরক। 
সংকল্প-বিকল্পাআবক অন্ুঃকরণ-বুত্তিই মন (শঙ্কর )। 

শ্রুতি অনুপায়ে মনই অন্তঃকরণ বা চিত্ত । বুদ্ধি অহঙ্কার ইহার 
অন্তগত। কিন্তু সাংখাদর্শন অগ্ুসারে, ' মন- বুদ্ধি ও অহঞ্চার হইতে 
ভিন্ন। সাত্বিক অহঙ্ক'র হইতে মনের উৎপত্তি। মন' হইতে দশ 
ইন্দ্িয়ের উৎপত্তি হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্রিকগণ হইতে মন 
পর বা শ্রে্ঠ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ( গীতা) ৩.৪২ )। 

ভগবান্‌ বিষু্রূপে মনের অধিদেবতা। তিনি মনের নিয়ন্তা-_ 
প্রেরক। শ্রুতিতে আছে, “এই যে হৃদয়-_ইছাই মল” (ইতরেয় উপ, ৩।২)। 
শঙ্কর ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, মন এক হইয়াও অনেক প্রকার। 
মন নেত্রতৃত হইয়া রূপ দেখে, শ্রোব্রতৃত হুইয়! শ্রবণ করে, ঘ্বাপভূত 
হইয়া স্রাণ লক্ব, বাগভূত হইয়। বাক্য বলে, জিহবাভূত হুইয়া! রসান্বাদ 
করে, কল্পনা করে, হৃদয় দ্বার! নিশ্চয় করে। এই এক হৃদয় মন দ্বারা 
পুরুষের সমুদয় ইন্ত্রিয় ও বিষন্ন ব্যাপার সম্পন্ন হয়। মন আধিদৈবিক 
ইন্জ্রিয়রপ (বলপভ )। একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে মন প্রধান (কেশব)। 

প্রাণীদের হই সে চেতনা-কাধ্য ও কারণের সমাক ব! সমুদায় 
র্ূপ--দেহ মধ্যে নিত্য অভিবাক্ত বুদ্ধিবৃত্িই চেতন! (শঙ্কর )। চেতন- 
বদ্‌্গণের মধ্যে আমিই চেতন! (রামান্ুজ )। আমি তৃতসন্বন্ধিনী জ্ঞান- 
শন্কি (ম্বামী)। সর্ব প্রাণিসঘবন্ধীয় বুহ্ধিপরিণাম সফল মধ্যে আমি 
চিৎ'অভিব্যঞ্জক বুদ্ধিবাত্ত (মধু )। চেতলা-_জ্ঞানশক্তি (বলদেব)। 


৮৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! । 


ভূতগণের মধো চেতনা-অভিব্যঞ্রক চৈতন্তই পরম অভিব্যক্তি । 
চেতনাই ০০0050100917655 | উদ্ধিদার্দি নিম্নশেণার জীবে তাহার 
অভিবাক্কি বড় নাই । মন্ুফোতর জীবে--তাহার অভিব্যক্তিও সামান্য ॥ 
মানুষেই তাহার সমধিক বিকাশ। 

জন্দাণ দাশনিক সপেন্হর বলিয়াছেন,--00115010101570695 113 
5166105 11) 9601)593, 0767075 11) 20017021501 51:05 117 
7১811” জীবের অন্তরে আত্মটচতন্ত প্রতিঠিত হয় বলিয়! চিত্ত চেতনবৎ 
হয় বা চৈতন্যযুক্ত হয়। “তম্মাৎ্ৎ ততৎসংযোগাদ্চেতনং চেতনাবদিব 
লিঙ্গম।” (কারিকা, ২০)। চিত্তের অবস্থা! অনুসারে এই অভিব্যক্কির 
তারতমা হয়। 


চণ্তীতে আছে-_ 
“যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভি ধীয়তে ।” 
ক ্ রা 


“চিতিরূপেপ যা কৎংকমেতদ্ব্যাপ্য স্থিত জগৎ ॥” 

অতএব জীবগণ মধ্যে যে চেতনা_-ষে অস্তঃক রণের শ্রেষ্ঠ ভাব--. 
যাহা প্রাণশক্তিযোগে জীবক্ষেত্রে আভব্যক্ত হয়, তাহ! ভগবানের বিভূতি | 
চেতন্য রূপেই ভগবৰান্‌ জীবগণের প্রেরক । 

এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ভগবান্‌ যে বেদরূপে অভিব্যক্ত, 
তিনি যেখক্‌ সাম যু এই তিন বেদ (গীতা, ৯১৭), তাহাদের মধ্যে 
সামবেদে তাহার বিশেষ অভিব্যাক্ত চিন্তা করিতে হইবে, তাহাই বেদ- 
কননার আদর্শ। তাহাতে শব্খব্রহ্মরূপের স্বরও শবের বিশেষ অভিব্যক্তির 
ধারপা হয়। আর পরমেশখরের বহু হইবার কল্পনা হেতু যে বহু দেবতা 
কমিত হয়, এবং যে বহু দেবতা কল্পনা, নামরূপ দ্বারা অভিবাক্ত করিয়া 
পরমেশ্বর আত্মরূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ থাকেন, সেই বন 
দেবতা কল্পন। মধ্যে ইন্দ্র শ্রে্--এজস্ ইন্দ্রই বিশেষভাবে তাহার 


দশম অধ্যায় । ৮৫ 


বিভৃতি। সেইরূপ ইন্দ্রিয় কল্পনার মধ্যে মনই প্রধান_-সে কল্পনার 
প্রক অভিবাক্তি, এজন্য তাহ! ভগবানের বিশেষ বিভৃতি। আর 
জীবমধ্যে থে চৈতন্য, তাহাই ত ভগবানের চিৎম্বরূপের প্রতিবিশ্ব, তাহা 
কোন আদর্শ কল্পনা নহে । এ চেতন! সর্ধভূতে আত্মার স্তায় তাহার 
স্বরূপেরই বিশেষ অভিব্যক্তি-_এজন্ত তাহ! ভগবানের বিশেষ ৰিভূতি। 





রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্সি বিভ্তেশে। ঘক্ষরক্ষনাম্‌। 
বসুনাং পাবকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্‌ ॥ ২৩ 
৮ র্বস্পী 
আ।মই শঙ্কর হই--কুদ্রগণ মাঝে ; 
যক্ষ রক্ষগণ মাঝে--আমিই ধনেশ 
বন্ধ মাঝে-মগ্রি মামি; মেরু_গিরি মাঝে ॥ ২৩ 


২৩। শহর--ক্দ্রগণ মাঝে--একাদশ রুদ্র মধ্যে শঙ্কর 
নামক রুদ্র (শঙ্কর, স্বামী, কেশব, মধু)। 

রুদ্র--বৈদিক দেবতা । যিনি রোদনের সহিত উৎপন্ন হন, রোদন 
করেন, বাঁ “শত্রদের রোদন করান”_-তিনি কুদ্র, “ষৎ অরোদীৎ তৎ 
রুদ্রন্ত কদ্রত্ম্”_ ইতি শ্রাতঃ (যাঙ্ক)। এই কুদ্র কোন্‌ দেবতা? বেদ 
হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝ! যায় না। খণেদে কুদ্র সম্বন্ধে ৩টি সুক্ত 
বা ৩৪টি খক্‌ু আছে। খথেদে কুদ্রকে ণ্বিধাতা” বল হইয়াছে। 
ষভুর্কেদীয় গ্রপিদ্ধ প্রুদ্রমন্যু” আদি কুদ্রস্থক্তের ( ১৩1৬৬) ছুইরূপে 
ব্যাথ্য; আছে। এক পরমাত্ম! পক্ষে ব্যাখ্যা, আর এক ব্জধারী ঘোর 
মেধ দেবতা সম্বন্ধে ব্যাথাাা। এই রুদ্রাধ্যায়ে আছে,--রুদ্র ভেষজ 
উৎপাদন করিয়া রোগ নাশের কারণ। ইহা হইতে পুরাণে রুদ্র দেবতার 


৮৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! | 


কল্পনা । কিন্তু খণেদ মতে রুদ্র ছ্যস্থানস্থ দেবতা । তিনি বর্ষণ করান 
এজন্য পৃথিবীতে ব্রীছি ষবাদি নান! ওষধি উৎপন্ন হয়। 
মরুদ্গপকে কুদ্রদিগের সত্তাঁন বলা হুইয়াছে। এজন্ত অনেকে 
অন্থমান করেন যে কদ্রগণ বুষ্টিকারী গতিশীল মেঘের অধিদেবত|। 
মেঘেরই গর্জন ও বিছ্বাৎৎ বজ্াদি “কুদ্রমন্থ্য” | মন্থ্য অর্থে ক্রোধ ও 
দীপ্তি উভয় হয়। “মনুতে দীপ্ুকর্মণঃ ক্রোধকর্্মণ: বর্ষকন্ম্মণো! বা” ইতি 
ষাস্ক। কেহ কেহ “বজ্রকেই, রুদ্র বলিতে চাহেন। কিন্তু এঅর্থ 
সর্ধবত্র সঙ্গত নহে। অথর্ব নেদে আছে__রুদ্রই অগ্নি। "যো অগ্লৌ 
রুদ্র”_ইত্যাদি ক্রুতিঃ। খখেদে ১২৭১০ খ্বক্‌ হইতেও ইহা! জান! 
বায়। সেস্থলে অগ্রি--বজাগ্রি হইতে পারে। 
যাহা হউক, খখেদে রুদ্রগণের উল্লেখ আছে, কিন্ত রুত্ঈগণের কোন 
খখ্যা খথেদে নাই। যজজুর্ধেদের রুদ্রাধ্যায়ে আছে, রুদ্র--বহু--*গ্রমেহস্ত 
রুদ্রেভ্যঃ1৮ বুহদারণ্যকে আছে ষে, কদ্র--একাদশ (৩1৯২)। পুরাণে 
তাঞাদের নাম জান! যায়। একাদশ করুদ্রের নাম__অজৈকপাদ, 
অহিবরপর, বিক্পাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, :ত্রান্বক, অপরাজিত, 
বৈবস্থত, সাবিত্র, হর । ইহারা গণদেবত1। 
উক্ত হরই শঙ্কর। তিনিই এই রুদ্রগণ মধ্যে শ্রেঠ। পুরাণ অনুসারে 
রুদ্রগণ হইতে ভূত-প্রেতাদির সৃষ্টি হয়। ইহাই রুক্দরমার্গ। রুদ্রগণ এই সক- 
লের অধিপতি । পুরাণে কুদ্রগণ মধ্যে ভগবান্‌ শঙ্করই একমাত্র পূজা। 
আধ্যাস্িক অর্থে একাদশ কৃদ্র--আমাদের একাদশ ইন্্রি়--ব। 
ইক্ত্ি্লগণের অধিদেবতা | শঙ্কর-_মনের অধিদেবতা । কিন্তু এহলে মন 
গ্রধানতঃ তাহার কারণ অহঙ্কার, রুদ্র-_এই অহঙ্কারের অধিদেবতা 
কোথাও কুদ্রকে প্রাণ বলা হইয়াছে । শ্রতিতে আছে,-_- 
“প্রাণে বাব কদর! এতে হি ইদং সর্বং রোজয়ন্তি |” 
. (ছান্দোগ্য ৩১৬২৩, বৃহধারপ্যক উপঃ ৩/৯।৪ মন্ত্র দ্রব্য । ) 


দশম অধ্যায়। ৮৭ 


শ্বেতাখতর উপনিষদে রুদ্র-_-পরমেশ্বরেরই নাম,--তিন এক। 

“একে হি রুদ্রে। ন দ্বিতীর়ায় তস্থুঃ ৷" (শ্বেতাশ্বতর ৩.২)।. 

শ্রতিতে শঙ্করের উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে “হর? পাও 
যায়| "আঅমৃতাক্ষরং হর” (১।১০)। ইনিই এক দেব- নিয়ন্ত। পরমেশ্বর | 

যক্ষ রক্ষগণ মাঝে ধনেশ- ক্ষ ও রক্ষঃ£ ইহার! পুরাণ মতে 
ব্রহ্মার স্যষ্ট। ইহার! ক্রুর প্রক্ৃতিযুক্ত সস্তরীক্ষচর দেবষোনি বিশেষ। 
ইহাদের মধ্যে ধনের অধ্ধদেবতা ($12170)01) ?) শ্রে্ঠ- মহাদেবের 
সাধক ও অনুচর। তিনি কুবের (শঙ্কর, ৫কেশব)। 

বন্থ মাঝে অগ্রি-_অষ্টবন্থর মধ্যে আমি সর্বশোধণকারী বা 
পবিভ্রকারী অগ্নি (শঙ্কর)। মূলে আছে পাবক, অর্থাৎ পুতৃকারী অমি। 

বস্থুগণের নাম বেদে আছে। কিন্তু খথেদে তাহারা কোন সুক্কের 
দেবতা নহেন। তবে অনেক খকে তাহাদের উল্লেখ মাছে । (ষথ! 
পঞ্চম মগুলের ৫১ স্ুক্ত )। যাস্ক বলেন-_বস্ু অর্থে আচ্ছাদক। বস্থগণ-_ 
ত্রিগ্থানস্থ দেবতা, সর্ধ বিভাগণের ছারা, সকলকে আচ্ছাদন করেন। 
পৃথিবীস্কানে বস্থগণ-_অগ্নি, অন্তরীক্ষে-_মরুত) বন্ুগণ হইতে ইন্দ্র বাসব। 
সে বন্তুগণ মরুৎ সম্বন্ধ যুক্ত | এবং ছাস্থানে তাহারা আদিত্য-রশ্মি। 
এজন্য বস্ুগণ ত্রিস্ানস্থ | 

বৃহদারণ্যকে আছে--বন্ুগণ আট (৩1৯২৩ )। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
আছে, প্রাণই-_বস্থ। (৩১৬১-২)। তাহাদের উদ্দেশে প্রাতঃসবন 
কর! হয়( ২২৮৬) ৃ 

পুরাণান্ু সারে___গঙ্গাগর্ভে শাপত্রষ্ট বন্থগণের জন্ম হইয়াছিল। ভীন্ম 
তাহাদের অন্ততম | পুরাণমতে এই অষই্টবন্থর নাম--ধব, গ্রব, মোষ, 
বিঝু, অনল, অনিল, প্রত্যুষ, প্রতব। 

মের গিরি মাঝে--শিখরী--ব। উচ্চ শৃজবুক্ক পর্ধবত্তগণ 710010091) 
ঢ092:3 মধ্যে মেকুই শ্রেষ্ঠ ( শঙ্কর )। 


৮৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


এই গ্নোকোঁজ্ত বিভৃতির অর্থ এই যে, বঙ্গ বা পরমেশ্বর স্থষ্টির অগ্রে 
যে বহু হইবার কল্পন! করেন, তাহার মধ্যে কুদ্র দেবতা কল্পনা অন্ততম | 
সেই কুদ্রদেবতাগণ মধ্যে 'শঙ্করই সেই কল্পনার প্রকৃষ্ট আদর্শ বিকাশ। 
তগবান্‌ আত্মস্ববূপে তাহাতে বিশেষ ভাবে অধিষ্ঠিত। তাই রুদ্রগণ 
মধ্যে তাহার বিশেষ বিভূ'তি--শঙ্কর। তাই শঙ্কররূপে ভগবানই কুদ্র- 
দেবগণ মধ্যে চিন্তনীম। সেইরূপ ষক্ষ রক্ষঃ-কল্পনার মধ্যে কুবেরই 
সে কল্পনার আদর্শ, তাহার প্রকৃষ্ট বিকাশ । এজন্ত ক্ষ রক্ষগণ মধ্যে 
ধনেশ্বর কুবের রূপেই ভগবান চিস্তনীয়। সেইরূপ পরমেশ্বরের যে 
ব্ন্থদেবতাগণ কল্পনা, তাহাদের মধ্যে অগ্নি সে কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। 
সেজন্য সে অগ্নিতে ব্রহ্ষের আত্মরূপে অন্তপ্রবেশ হেতু সেই কল্পনার 
বিশেষ বিকাশ ভগবানেরই বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। হৃষ্টির অগ্রে যে 
ত্রন্মের বহু হইবার কল্পনা, তাহা! আদিত্যগণ, জ্যোতিষ্ষগণ, মরুদ্গণ, 
নক্ষত্রগণ, বেদগণ, দেবগণ, ভূতগণের মন চৈতন্য ব্যতীত, মনুষ্য পপ 
গিরিপর্ধত প্রভৃতি শহ্বাবর জঙম নান।গ্রকারে অভিব্যক্ত হয়। এবং 
নামরূপ হ্বারা অভিব্যক্ত সকল কল্লিত পদার্থে পরমেশ্বর আত্মক্পে অন্থু- 
প্রবিষ্ট হইয়া! তাহাদের অভিব্যক্ত করেন ধারণ করেন ও আদর্শ অভি- 
মুখে পরিণত করেন। যাহা আদর্শ অভিমুখে যত নীত হয় ততই 
তাহার মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ অভিব্যক্তি বা বিভূতি আমর! 
ধারণা করিতে পারি। এ গ্লোকে ভগবান্‌ গিরি” কল্পনার অভিব্যক্তি 
ও তাহার আদর্শ বিকাশ “মেরু'র কথ! বলিয়াছেন। পরের কর শ্রোকে 
জঙগমাত্মক জগতে ভগবানের নানারূপ আদর্শ কল্পনার অভিব্যক্তিতে 
তাহার বিভূতি দেখাইয়! দিয়াছেন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্ক জগৎ 
সমুদায়ই পরমেশ্বরের “ভূতি” তাহার সত্থায় সত্বাধুক্ত তাহার ভাবরূপ। 
তাহাদের মধ্যে যাহ! তাঁহার বিশেষ “ভুতি' বা বিভতি যাহাতে তিনি 
বিশেব ভাবে অভিব্যক্ত, যাহাতে আম্মারূপে তিনি অন্ুপ্রবিষ্ট থাকায়, 


দশম অধ্যায় । ৮৯ 


সেই জাতি বা ব্যক্তি কল্পনার বিশেষ আদর্শ অভিব্যক্ত হয়--তাহাই 
তাহার বিভূতি । এই বিভূতিতত্ব ধারণা করা কঠিন। এজন্য বারংবার 
প্রত্যেক স্থলে ইহ] বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে । 


পুরোধসাঁঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহম্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরমামম্মি সাগর? ॥২৪ 





পুরোহিতগণ মাঝে-_ শ্রেঠ বৃহস্পতি 
জানিও আমারে পার্থ! সেনানীগণের-- 
স্বন্দ আমি ; জলনিধি- জলাশয় মাঝে ॥ ২৪ 


২৪1 পুরোহিত" *বৃহস্পতি-রাজপুরোহিতগণের (পুরোধসাং) 
মধ্যে প্রধান বুহম্পতি,--তিনি ইন্দ্রের প্রধান পুরোহিত (শঙ্কর )। 
বৃহস্পতি উৎ্রুষ্ট পুরোহিত (রামান্থজ )। বৃহম্পতি খণ্থেদের ব্রহ্মজ্ঞান 
প্রেতিপাদক ছুই স্থক্তের (১০.৭১-৭২) ধষি। তিনিই ব'চম্পতি । 

উপনিষদে আছে, “এষ উ এব বৃহস্পতিঃ বাগ. বৈ বুহতী তশ্তা এষ 
পতিজ্তম্মাহু বৃহস্পতিঃ1” (বুহদারণাক, ১৩২০7 ছান্দ্যোগ্য, ১১১১ )। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, “শতমিন্বস্তানন্দাঃ স এক বৃহস্পতেরানন্দঃ1% 
(১/৮১)। অতএব বৃহস্পতি ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

সেনানীগণের.**স্কন্দ--স্কন্দ বা কান্তিকেয় দেবসেনাপতি বলিয়া 
অতি বলী অন্থর জয়ী বলিয়া সকল সেনাপতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ ( শঙ্কর )। 
কাত্তিকেম়্ শঙ্করের ( অগ্নির) পুত্র। তিনি তারক! সুরকে বধ করেন। 

জলনিধি জলাশয় মাঝে--দেবধাত জলাশয় সকলের মধ্যে আমি 
সাগর (শঙ্কর )। স্থির জলাশয় মধ্যে আমি সাগর (কেশব)। সাগর 
জলাশয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ। জলাশয় (সরস) অর্থাৎ স্থির জলম্থান 
€বল্গভ )। 


৯০ শীমদ্ভগবদৃগীতা | 


এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, পুরোহিতের শ্রেন্ঠ আদর্শ দেব- 
পুরোহিত বৃহস্পতি, যোদ্ধাদের মধ্যে অথবা সেনাপতিগণের মধ্যে 
প্রধান আদর্শ দেবসেনাপতি কার্তিক, আর স্থির দেবখাত বা স্বাভাৰিক 
জলাশয়ের প্রধান আদর্শ সমুদ্র। এজন্য পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহম্পতি- 
রূপে, সেনাপতিগণের মধ্যে কার্তিকরূপে ও জলাশয় সকলের মধ্যে 
সাগর রূপে ভগবান্‌ চিন্তনীয়। যেজন্য তাহ! ভগবানের বিভৃতিরূপে 
চিন্তনীয়, তাহ] পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 

পুরোহিত অর্থে ষজ্ঞে দেবতার আহ্বাতা, তিনি যজ্ঞের পুরোতাগে 
অবস্থিত। এই জন্ত খথেদের প্রথম খকে অগ্নিকে যজ্ঞের পুরোহিত বল! 
হইঞ্জাছে। পুরোহিত-যজ্জের নির্বাহক। বৃহস্পতি দেবগণের পক্ষে 
যজ্ঞক।রী। দেবগণের যজ্ঞ কি? পুরুষ স্থক্তে আছে যে স্ঙ্ির প্রারস্তে 
দেবগণ উৎপন্ন হইয়। স্থষ্টির জন্য পুরুষকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করেন, 
তাহাতেই এ জগতের বিকাশ হয়। তাহার পর দেবগণ জগতে জীবের 
উৎপত্তি ও জীবপ্রবাহ রক্ষা জন্ত যজ্ঞ করেন। উপনিষদে পর্ণ গ্নিবিস্ঠায় 
তাহ! উক্ত হুইয়াছে। এস্বলে তাহ! উল্লেখের আবশ্তক নাই। এই দেব- 
ষজ্ঞে যে বৃহস্পতি পুরোহিত, তাহা স্পষ্ট কোথাও উক্ত হয় নাই। বুহস্পতি 
বাক্যের অধিপতি, বেদমন্ত্রেরে অধিপতি--বেদমন্ত্রই বৈদিক যজ্জের 
গ্রাবর্তিক, এজন্ত বৃহম্পতিকে যজ্জের পুরোহিতও বলা যায়। যে সর্বগত 
ব্রহ্ম নিত্য ষক্ঞে প্রতিষ্ঠিত-_সেই ব্রহ্ম যদি বেদমন্ত্র হন, তবে সেই বেদ 
বাক্যের ধিনি অধিপতি বা বাচস্পতি, তিনিই ভগবান্। তিনিই বাচ- 
স্পতি বা বৃহস্পতি রূপে নিত্য ষজ্জে প্রতিষ্ঠিত । 





মহ্যাঁণাং ভৃগুরহং গিরামন্ম্যেকমক্ষরমূ । 
যজ্ঞানাং জপবযজ্ঞোশন্মি স্থাবরাণাং হিমালয় ॥২৫ 





দশম অধ্যায় । ৯৮ 


মহধিগণের মাঝে-_ভূগড আমি হই; 
বাক্য মাঝে-_একাক্ষর” ; যত মাঝে আমি-- 
জপ যজ্ঞ; স্থাবরের মাঝে- হিমালয় ॥ ২৫ 


ভূু--মহধিগণের মাবে-_মরীচি অত্রি গ্রভৃতি যে সপ্ত মহধির 
কথা পূর্বে (১০৬ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে, ভৃগ্ড তাহাদের মধ্যে 
গ্রধান। শান্ত মতে তাহারা ব্রন্জার মানসপুত্র । তাহাদের মধ্যে তৃগুই 
অতি তেজন্বী। এজন্য মহধিদের মধ্যে ভৃগু বা জমদগি গ্রধান। ইনি 
বেদমন্-দ্র্ট! সপ্ত মহরধিগণের মধ্যে প্রধান। ভৃগু খণ্বেদের ৯৯ হুক্ত 
বা ৯৬৫ খকের খষি। " 

তৈত্তিরীয় উপন্ষিদের ভৃগু-বন্লী হইতে জান! যায় যে, ভূগু বরণের 
পুত্র, বরুণ এক আদিত্য। ভূ পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্ষবিদ্যা লাভ 
করিয়াছিলেন। 

বাক্য মাঝে'**একাক্ষর- পদলক্ষণ বাক্যের মধ্যে আমি একাক্ষর 
গুকার (শঙ্কর, মধু)। বাণী মধ্যে আমি এক প্রণবাধ্য অক্ষর 
( রামানুঞজ, কেশব)। 

এক অদ্বিতীয় অক্ষর বা ক্ষয়রছিত প্রণব ও। ইহার তত্ব পূর্বে 
অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাথ্য। শেষে বিবৃত হইয়াছে । তাহা! এস্থলে দ্রষ্টব্য । 
প্রণব ব্রদ্ধের শ্রেষ্ঠ প্রতীক--ব্র্ষের স্বরূপ--ঈশ্বরের বাচক। 
যত্ঞজ মাঝে জপ যজ্জ--+সর্বব যজ্ঞের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অপষজ্ঞ |. 
: (বলামানুজ, কেশব)। হিংসা ছেষশূন্ত বলিয়। জপযজ্ঞ অত্যন্ত শোধক (মধু)। 

পাতঞ্জল দর্শনে আছে--“ঈশ্বর-প্রণিধান”” দ্বারা সমাধি লাভ হয়। 
সেই ঈশ্বরের স্বরূপ ও। এই ওস্কার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা দ্বারা 
ঈশ্বর-প্রণিধান রূপ যোগ িদ্ধি হয়। 

বৈষবগণের মতে, “হরি নাম জগ বা রাধার নাম জপই-_ শ্রেষ্ঠ 


৯২ জ্রীমদূভগবদূগীতা । 


সাধনা । কলিতে অন্য যজ্ঞ নাই-_-অন্ত সাধনার প্রযৌঞ্জন নাই। কেননা 
সর্ব যজ্ঞমধ্যে এই নামজপধজ্ঞ সর্বশ্রেষ্ঠ । নামের মধ্যে যাহ! ভগবানের 
স্বরূপ ব্যঞ্জক বা তাহার শ্রেষ্ঠ ভাব ব্যঞ্জক-__সেই নাম জপই শ্রেষ্ঠ । উপ- 
নিষদ অন্রসারে দেই নাম বা বর্গের স্বব্বপবাচক 'শব্ধ” এই একাক্ষর ও | 

স্থাবরের মাঝে হিমালয়-_-স্থিতিমান্‌ পদার্থ সমূহ মধো আমি 
হিমাচল (শঙ্কর, কেশব )। পূর্বে উক্ত হইয়াছে শিথরিগণ (77০0170710- 
[১৩৪1) মধ্যে মেরু শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা স্থাবর-__ 
অচল, তাহার মধ্যে হিমাচল--অতি উচ্চ ও বিস্তৃত বলিয়৷ ও তাহার 
প্রচলন অনস্তব বলিয়া-_সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। হিমাচল পৃথিবীর মানদণ্ড 
স্বরূপে তৃভাগ ধারণ করিয়া অবস্থিত (কালিদ্বাস )। সুতরাং উভয় স্থলে 


বিরোধ নাই (মধু) 

আমরা সাধারণতঃ স্থাবর বলিতে উদ্ভিদ বুঝি। এস্থলে সে অর্থ 
নহে। এস্থলে স্কাবর অর্থে যাহা স্থির নিশ্চল দৃঢ়। 

এই শ্লোক হইতে জানা বায় ষে মহষি ভৃগু মহধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
তাহাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ__বন্দের মহছধি কল্পনার প্রকৃষ্ট বিকাশ । যত রূপ 
বাক্য বা! অর্থবুক্ত শব্দ আছে একাক্ষর ওষ্কার তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্বব- 
বাক্যে অনুস্যত ততপ্রোত-_সর্ববাক্যের আধার । যজ্জের উদ্দেশ --দেবত! 
বিশেষের বা সর্বদেবময় পরমেশ্বরের উপাসন1। যজ্ঞের অন্ততূতি হোম 
গান প্রভৃতি নান৷ কর্ম অপেক্ষা, সেই দেবতার নাম জপ দ্বারা সেই 
উপাঙ্গন! বিশেষ পিদ্ধি হয়। সেই নামজপ ও সেই নামের যে অর্থযে 
নামী তাঁহার ভাবন1,**চিন্তে সেই ধ্োয় রূপের ধারাবাহিক প্রবাহ দ্বায়া 
সেই দেবতা ভাবন! সার্থক হয়া। সেই ধ্যেয়্ যদি পরমেশ্বর হন, তবে 
তাহার বাচক প্রণব জপ ও তাহার অর্থ ভাবন! দ্বারা সেই ঈশ্বরের উপা- 
সন। সিদ্ধি হয়। অন্ত রূপ ষজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা তাহ! সেরূপে দিদ্ধ হয় না। 
এজন্ত সর্বব ষক্ত মধ্যে জপ যত শ্রেষ্ঠ । 


দশম অধ্যায় । ৯৩ 


এই গ্লোকে আরও উক্ত হইয়াছে যে যতরূপ স্থাবর কল্পিত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে হিমালয়ই শ্রেষ্ট, তাহাই সর্ধবরূপ স্থাবরের আদর 

এইরূপে মহমি মধ্যে ভূগুতে, সর্ব শব্দ মধ্যে ওষ্কারে, সর্বজ্ঞ মধো 
জপ ষজ্তে, ও সর্ব স্থাবর মধ্যে হিমালয়ে ভগবানের বিভূতির বিশেষ 
বিকাশ আমর! ধারণ! করিতে পাগ্সি। 


অশ্ব্থঃ সর্বরৃক্ষাণাং দেবষীণাঞ্চ নারদ? । 
গন্ধর্ববাণাং চিত্ররথঃ [সদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ 


সর্বন বৃক্ষ মাঝে হই-_অশ্বখ আমিই ; 
নারদ--দেবধি মাঝে ; গন্ধব্বের মাঝে--- 
চিত্ররথ ; সিদ্ধ মাঝে-_-মআামিই কপিল । ২৬ 


২৬। অশ্বখ*""সব্ববৃক্ষ মাঝে-_পর্ববৃক্ষ মধ্যে অশ্ব অতি 
পুজ্য (রামানুজ, কেশব )। 

অশ্বথ বৃক্ষ--বনস্পতি প্রতি জাতীয় সর্ব বৃক্ষ মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
দীর্ঘজীবী, পথিককে তাহার ঘনছায়! প্রদ!নে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । 
পথিকদের ছা! প্রদান জন্য পথের ধারে অশ্বখ বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা | অশ্বথের 
নাম বোধি বৃক্ষ । বুদ্ধদেব অশ্বখ মূলে সাধন! করিয়া সনুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
তাই অশ্বথ--বৃক্ষগণের আদর্শ॥ ফলতরাবনত বৃক্ষের তলে পথিকের 
আশ্রয় নিরাপদ নহে। 

নারদ দেবধি মাঝে-্ধাহারা! দেব ছিলেন, পরে মন্্রদর্শা হইয়া 
খধিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই দেবধি। তাহাদের মধ্যে নারদ শ্রেষ, 
এজন্য আমিই সেই নারদ । (শঙ্কর, স্বামী, মধু )। 


৯৪ শ্রীমদৃভগবদূগীত!। 


নারদ পরম বৈষ্ণর বলিয়া আমিই সেই নারদ। তিনি বৈষ্ণবের 
আদর্শ। (ব্লামান্ুজ, কেশব)। তিনি পরম ভক্ত (বলদেব)। তিনি 
আমার ইঙ্গিতে উপদেশক ( বল্পভ )। 

গন্ধর্ধবের মাঝে চিত্ররথ- _চিত্ররথ গন্কর্বরাজ দেবগার়ক (ম্বামী)। 
গন্ধর্র্বগণ অন্তরীক্ষচারী। চিত্ররথ ইহাদের রাজা। ইনি গ:ক়কগণের 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ (বলদেব )। 

সিদ্ধ মাঝে কপিল-+কর্দদ্বারা ধাহারা ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও যয 
অতিশয়রূপে প্রাপ্ত হন তাহারা সিদ্ধ। সেই দিদ্ধগণ মধ্যে কপিলমুনি 
শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর)। ধাহছারা যোগনিষ তাহার! সিদ্ধ (রামান্থজ )। উৎ- 
পত্তিমাত্রই যাহাদ্দের পরমার্থজ্ঞান অধিগত হয়, তাহারা দিদ্ধ (স্ব মী)। 
জন্মন্ধারাই বিন! প্রষত্বে ধাহারা অতিশয়রূপে ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য এশ্বরধ্য 
প্রাপ্ত হন--তীহার! সিদ্ধ। ধাহাদের পরমার্থতত্ব অধিগত হয় তাহারা 
সিদ্ধ। (মধু, কেশব)। যাহারা অণিগাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, 
তাহারা সি্ধ। (বলদেব)। 

পাতঞ্জল দর্শনে আছে-_ণজন্মমন্ত্রওষধিতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।” নান! 
উপায়ে সিদ্ধিলাভ হয় বটে, কিন্তু যাহারা জন্মসন্ধ তাহারাই শ্রেষ্ঠ । কপিল 
জন্মসিন্ধ। «“কপিলম্ত সহোৎপন্ন ধর্ম্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্ব্যযঞ্চেতি ।৮ 
--ইতি কারিকার গৌড়পাদ ভাষ্য । 

কপিল মুনি সিদ্ধ গণের মধ্যে প্রধান। তাহার প্রচারিত সাংখ্য শাস্ত্র 
জ্ঞানের আকর। “ননান্তি সাংখ্যনমং জ্ঞানং+ ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। 
শীতায় সাংখ্য দর্শনের অনেক তত্ব বিবৃত হুইয়াছে। 

কপিল কর্দম খাষর পুত্র। শ্রীভাগবতে কপিলকে ভগবানের অবতার 
বলিয়া উল্লিখিত আছে। অন্ত পুরাণে তাহাকে ব্রহ্মার পুভ্র ও সপ্ত 
মহধির মধ্যে প্রিগণিত বল! হইয়াছে । কারিকার গৌড়পাদ ভাষ্য 


আছে, 


দশম অধ্যায় । ৯৫ 


'সমকশ্চ সনন্াশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ 

আন্থরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥ 

ইত্যেতে ব্রহ্ধণঃ পুজা ঃ সপ্ত প্রোক্তা মহ্র্ষর়ঃ ॥£ 
শ্বেতাস্বতরন উপনিষদদে আছে-_- 

“খধিং প্রস্থুতং কপিলং যস্তমগ্রে 

জ্ঞানৈবি'ভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্তেৎ॥ 

এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে কপিল খষি হিরণ্যগর্ডের মানসপুত্র । 

এ স্থলে উল্লেথ করা উচিত যে, শাঙ্করভাষ্য অনুসারে শ্বেতাশ্বতর উপ- 
নিষদৃক্ত খষি কপিল--কপিলবর্ণ হিরণ্যগর্ভেরই নামাস্তর। বৃহদারণ্যকে 
আছে,--পুজো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত (৬1৪1১৫ )। * অতএব 
এ স্থলে কপিল অর্থে কপিলবর্ণ পুক্র। কিন্তু শ্বেত্াস্বতর উপনিষদে 
'সাংখ্যযোগের” উল্লেখ থাকায় বলা যায় যে, এ খধি কপিল সাংখ্যশান্ত্র 
প্রণেতা | 

এই শ্লোকে হইতে জানা যায় যে, বৃক্ষকর্পনার আদর্শ বিকাশ অশ্বখ 
-তাহা সর্বরুক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আর দেবধিকল্পনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ--নারদ) 
নারদই দেবধষিগণের মধ্যে শ্রে্--আদর্শ ; এবং গন্ধর্বকল্পনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ 
গন্ধর্বরাঞ্জ চিত্ররথ-_তিনি গন্ধরব্বগণের আদর্শ। আর দিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ ব! 
আদর্শ_-ধধি কপিল। তিনি “সিদ্ধ” কল্পনার পূর্ণ অতিব্যক্ি। এইক্ধপে 
বৃ্ষকল্পনার সর্বন্ূপ অভিব্যক্তি মধ্যে অথ বৃক্ষে, দেবর্ষিকল্পনার পুর্ণ 
অভিব্ক্কি নারদে, গন্বর্বকল্ননার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি চিত্ররথে, এবং সিদ্ধ. 
কল্পনার বিশেষ অভিব্যক্তি ধষি কপিলে--ও সেই সব আদর্শ কল্পনার 
অভিব্যক্তি মধ্যে আত্মরূপে অনু-প্রবিষ্ট ভগবানের বিভূতিরূপ-_ব! বিশেষ 
অভিব্যক্তি ভাব আমর! জানিতে পারি । 


৯৬ শ্রীমদৃভগবদগীতা। । 


উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাঁং বিদ্ধি মামম্বতোভ্ভবম্‌ । 
এরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥ ২৭ 


ব-2৩-৯৩৮ 
অশ্ব মাঝে__উচ্চৈঃশ্রবা অমৃত উদ্ভুব--- 
জানিও আমারে ; আমি গজেন্দ্র মাঝারে-_ 
এরাবত ; নরাধিপ-_নরগণ মাঝে ॥ ২৭ 
২৭ উচ্চৈশ্রুব। অমত-উদ্ভব-_অমৃত নিমিত্ত সাগর মস্থনে উত্ভৃত 
উচ্চৈঃশ্রব। নামক ইন্দ্রের অশ্ব শঙ্কর, কেশব )। ূ 
এঁরাবত “'গজেন্্র মাঝারে-_ইরাঁবতী পুত্র বলিয়া প্ররাবত 
(শঙ্কর)। হস্তী মধ্যে যাহার! শ্রেষ্ঠ জাতি তাহার! গজেন্ত্র । এই গঞজেন্্র- 
গণের মধ্যে শ্ররাবত শ্রেষ্ঠ। ইনিও সাগর মন্থনকালে উদ্ভৃত। 
( রামানুজ, কেশব )। 
অমৃত (বা নিত্য অর্থাৎ অমর বস্তর ) উত্তবের জন্ত সাগর ( কারণ- 
বারি) মন্থন হইতে এই শ্ৃষ্টির প্রীরস্তে ব্রন্দের কল্পনা! অনুসারে ষে 
বিভিন্ন নিত্য অ-মৃত আদর্শ বস্তর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
অশ্বের আদর্শ উচ্চৈঃশ্রবা ও গজের আদর্শ এ্ররাবত অন্যতম । 
নরাধিপ-_নরগণ মাঝে _মানবগণের মধ্যে যিনি মানবগণের 
অধিপতি ব৷ রাজা, তিনিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। নিফাম ভাবে প্রজার রক্ষণ ও 
পালন তাহার স্বধন্ম। আদর্শ রাজা--রাজর্ধ, তিনি জ্ঞানী ত্যাগী 
শ্বধন্ম নিয়ত কর্মী । এই জন্ত এইরূপ আদর্শ রাজাই-_মানুষের শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। বাঁজাতে যদ্দি প্রকৃত নরাধিপত্বের আদর্শ অভিব্যক্তি হয়, 
তবেই তিনি সর্ব মানবের মধ্যে শ্রেষ্আদর্শ। তাহাকেই ভগবানের 
বিভৃতিরূপে জানিতে হইবে । পুরাণ অনুসারে তাহাতেই ইন্জাদি 
দেবগণ অধিঠিত ৷ 


দশম অধ্যায় । ৯৭ 


এই শ্লোকে তিন জাতীয় কল্পনার তিনটি আদর্শের অভিব্যক্তি উক্ত 
হইয়াছে, এবং সে আদর্শ মধ্যে ষে ভগবানের বিভৃতি বা ভগবানের 
বিশেষ অভিব্যক্ত ভাব চিন্তা করিতে হইবে, তাহা! উপদিষ্ট হইয়াছে। 
গ্রথম অশ্বকল্পনার আদর্শের অভিব্যক্তি-_-উচ্চৈঃশ্রবা । উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের 
নিত্য আদর্শ; কারণ তাহা অমৃত হইতে উদ্ভৃত--অমর, তাহা দেব-অশ্ব। 
দ্বিতীয়--গজ মধ্যে শ্রেঠজাতি যে গজেন্দ্র, সেই গজেন্দ্রকল্পনার আদর্শের 
অভিবস্তি প্ররাবত। তাহাও অমৃত হইতে উদ্ভূত অমর, তাহ! দেব-গজেন্দ্র । 
তৃতীয়--মানব কল্পনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানবের মধ্যে রাজা । অবস্ত রাজার 
মধ্যে যে আধর্শ-মনুয্যত্বের অভিব্যক্তি হয়, অন্য মানবে তাহা হুয় না, 
ইহা বল যায় না। কিন্ত যিনি প্রকৃত রাজা, তাহার মধ্যে ভগ্নবানের 
ঈশ্বরত্বের অভিব্যক্তি হয়। ভগবানের লোকহিতার্থ কন্মে তাহার! বিশেষ 
সহায় হন। এজন্ত রাজ! ব! মানব-সমাজের অধিপতিই ভগবাণ্রে বিভূতি 
রূপে চিন্তনীয়। শাস্ত্রে আছে, নরাধিপের মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিশেষ 
তাবে অবস্থান করেন। 


আয়ুধানামহং বজং ধেনুনামন্মি কামধুক্‌। 
গ্রজনশ্চাম্মি কন্দপ% সর্পাণামন্মি বাস্থকিঃ ॥ ২৮ 





অস্ত্র মাঝে--ব্জ আমি ; ধেনুগণ মাঝে-_ 
হই কামধেনু ; আমি প্রজাজন্ম হেতৃ-_ 
_ কন্দর্প; বাস্থকি আমি- সর্পগণ মাঝে ॥ ২৮ 
২৮। অস্ত্র মাঝে বজু-_দধীচি মুনির অস্থি হইতে সষ্ট বজ ইন্দ্রের 
অন্ত্র। এই অস্ত্র বার তিনি বুত্র বা অহি ( মেঘ ) নামক অস্থুরকে নিহত 
করিয়। পৃথিবীতে বৃষ্টি প্রেরণ করেন। খথেদে ইহা! বিবৃত হুইয়াছে। 


৯৮ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা | 


এই বর্ষণ হইতে শন্ত উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে প্রজা-স্থটি হয়। এজন্য 
অস্ত্রের মধ্যে বসত শ্রেষ্ট । দেবগণ বিভিন্ন অস্ত্রধারী । ইন্দ্র যেমম বজ্রধারী 
সেইব্ূপ ভগবান বিষ গদ1 ও চক্রধারী, শিব ত্রিশুলধারী। চগ্ডীতে উক্ত 
হইস্কাছে-_-যে দেবী ভগবতী,__- 
“থড়িগিনী শুলিনী ঘোর! গদিনী চক্রিণী তথ!। 
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভৃশুণ্ডী পরিঘাযুধা। 

ধেনু মাঝে কামধেনু _পয়স্থিনী গাভীমধ্যে-_কামধেনু শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। কামধেনুর নিকট প্রার্থনা করিব মাত্র সে দ্রপ্ধ প্রদান করে। 
কামধেন্ুও সমুদ্রমথনোৎপন্ন--মাদর্শ গো? । কামধেন্ু স্থরভি বশিষ্ঠ 
খঁষর আশ্রয়ে থাকিতেন। তিনি সর্বকাম সিদ্ধ করিতেন (শঙ্কর )। 
কামধেনু লাভের জন্য বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

প্রজাজন্ম হেতু কন্দর্প -প্রজনয়্িতা কাম (শঙ্কর)। প্রজা- 
গণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প (রামান্থুজ, কেখব ) কাম সকলের মধ্যে 
জনয়িতা_ _পুজ্রোংপত্তি হেতু কন্দর্প বা কাম (মধু )। কেবল সম্তোগমাত্র 
প্রধান যে কাম-_তাহা অশাস্ত্রীয় স্থুতরাং হেয়। প্রজার উৎপত্তি হেতু 
কামই শ্রেষ্ঠ, তাহাই আদর্শ। (স্বামী, কেশব )। 

জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্য সন্তান উৎপত্তির প্রয়োজন । নতুবা স্যাষ্ট থাকে 
না। এই প্রজনন ব্যাপারেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। প্প্রজননং বৈ প্রতিষ্ঠ।-** 
তশ্মাৎ প্রজননং পরমং বদস্তি।* € মহাঁনারায়ণীয় উপঃ ২১২ )। এই 
জাতি বা জন্মপ্রবাহ রক্ষার (1১6597৮2610 91 0) 5])60155 ) অন্ত 
জাতিকূপে ভগবতী প্ররুতিদেবী সর্ধভৃত-হৃদয়ে অবস্থিতা-তিনিই 
সর্ব জীবকে জাতি রক্ষার ভন্য বা প্রজা-উৎপন্তি জন্ত নিয়মিত করেন। 
উত্তিদে যে জীবোৎপত্তি নিয়ম-_তাহাতে এ কামের বাহ অভিব্যক্তি নাই। 
নিম্ন জীব মধ্যে__স্বেদজ যাহারা, তাহাদের উৎপত্তি জণ্তও কামের বিকাশ 
নাই। ব্গুজ ও জরাধুজ, বিশেষতঃ জরামুজ জীবোৎপত্তি অন্ত স্ত্রী 


দশম অধ্যায় । ৯৯ 


পুরুষকে একত্র করিতে “কামের প্রয়োজন। কাম না থাকিলে 
জননেন্র্িয়ের চরিতার্থে সুখবোধ না থাকিলে সাধারণতঃ স্ত্রীপুরষ একত্র 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। এই জন্ত উচ্চশ্রেণীর জীবে-_সন্তান 
উৎপাদন জন্য কামের প্রয়োজন । অত এব বিভিন্নরূপ প্রজজন ব্যাপার 
মধ্যে কামই ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় । 

এই ষে কাঁম বা ইন্ররিযনবিশেষচরিতার্থ বৃত্তি -ইহ! মানুষে বিশেষ 
বিকাশিত। এই কাম জন্ত মানুষের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ স্থায়ী। সন্তানের 
রক্ষণ ও পোষণ জন্য এবং পরার্থ বুত্তির বিকাশ জন্ত মানবদের মধ্যে 
প্রধানতঃ সে সম্বন্ধ স্তায়ী হয়। এই স্থায়ী সম্বন্ধই সমাজবন্ধনের মূল। 
যাহাহউক, স্ত্রীপুরুষ মধ্যে কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থ তা-স্বধনার্থ-- 
কেবল প্রতি-ন্ুখ মাত্র ভোগ” জন্ত যে কাম তাহা মানুষের নিকৃষ্ট 
কাম বৃত্তি । কেবল সন্তান উৎপাদন প্রয়োজন, এই বুদ্ধিতে শুদ্ধমনে 
স্্ীপুরুষ সংযোগার্থ ষে কাম তাহাই উৎকৃষ্ট । তাহাই *কাম বৃত্তির” শ্রেষ্ঠ 
অভিব্যক্তি । তাহারই অধিদেবতা রতিপতি কন্দর্প। গর্ভাধানাঁদি 
ব্যাপারে কিন্ধপে এই আদর্শ কামবৃত্তির বিকাশ হয়, শান্ত্রে তাহার বিবরণ 
আছে! পরে তাহা বিবৃত হইবে। 

বাস্ুকি সর্পগণ মাঝে-_বিভিন্ন সর্পশ্রেণীভেদ মধো বাস্ুকিই 
সর্পের রাজা. (শঙ্কর, কেশব )। সর্প ছুই জাতীয়, সর্প ও নাগ। বাস্থৃকি 
কেবল সর্পের রাজ। (মধু )। যাহারা বিষধর তাহারা সর্প: স্বামী )। 
যাহাদের এক মস্তক তাহার! সর্প, আর যাহারা বহু মস্তকযুক্ত তাহারা 
নাগ (বলদেব, রামানুজ ) সর্প-_বিষধর ও গতিমৎ (বল্পভ )। নাগের 
“থ। পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । 

এই শ্লোকে শ্যটি প্রসঙ্গে ব্রহ্কের অর্থাৎ পরমেশ্বরের বহু হইবার 
করন! মধ্যে চারি প্রকার কল্পনা! ও তাহার আদর্শ অভিব্যক্তি এবং 
সেই অভিব্যক্তির আদশ” মধ্যে ভগবানের বিভূতি যে চিস্তনীয়, তাহ! উক্ত 


১০০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


হইয়াছে। প্রথম--দেবলন্ত্র, জগতের স্থিতি রক্ষার জন্য, জগচ্তক্র গুবর্তন 
জন্ত ইহাদের গ্রয়োজন। বস্ত্র ইহাদের আদশ। কারণ বজন্বার। মেঘ 
বিদীর্ণ হইলে তবে তাহা হইতে বুষ্টি হয়। সেই বুষ্টি গ্রজাগণের ডৎপান্ত 
ও স্থিতির কারণ। তাহ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে। [তীয় দুগ্ধবতী গাভা। 
গো-ছুগ্ধ নানারূপে মানবের বিশেষ প্রয়োজনীয় । তাহাদের মধ্যে কামধেন্থু 
প্রধান আদশ--কেন না॥ তাহার! ঢাহবামাত্র ছুদ্ধ দান করে। তাহাদের 
বৎস হয় না, অথচ তাহারা আশ্রয়দাতাকে হুপ্ধ দে । তৃতীয় জীবোৎপত্তি 
জন্য প্রজনন শাঁক্ত। সে শক্তি নিম্ন জাতীয় জীবে- উড্ভিদা(দতে-- “কাম 
রূপে অভিব্যক্ত না হইলেও উচ্চজাতীয় মানবাদি জীবে পুংস্ত্া সংযোগ 
হেতু “কাম” প্রবৃত্ত রূপে আভব্যক্ত হয়। তাহার শ্রেষ্ঠ আদশ কন্দর্প-_- 
অথব৷ সেই কামের অধিদেবত1 কন্দর্প। কন্দপকে ভগবানের বিভৃতিরূপে 
চিত্তনীক়্। চতুর্থ-স্থষ্টির অগ্রে স্থষ্টি প্রসঙ্গে পরশেশ্বরের বে সপ কল্পনা, ও 
নাম রূপ দ্বার তাহা ব্যাকৃত করিয়া আত্মারূপে তাহাকে অনুপ্রবেশ দ্বার 
ভাহার সৎরূপে আভব্যক্তি ভাব, সেহু আভব্যত্ত সপ-কল্পনার মধ্যে 
বান্ুকি শ্রেষ্ঠ, এজন্ত তাহা ভগবানের বিভূতি ব্ূপে [চস্তনীয়। 





অনস্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণো যাঁদসামহুম্‌। 
পিত গামধ্যম। চাস্মি যমঃ সংযমতামহম ॥ ২৯ 


সমস্ত উ্স্স্পপ্প 


আমিই অনস্ত--নাগগণের মাঝারে ; 
বরুণ--যাদোগণের ) পিতৃগণ মাঝে-- 
অধ্যমা; আমিই যম--নিয়ন্তা মাঝারে । ২৯ 
২৯। অনন্ত--নাগগণ মাঝে-নাগজাতীয় সর্পের মধ্যে অনস্তই 
রাজ। (শঙ্কর )। বহুশিরোধুক্ত নাগদিগের মধ্যে সহশ্রশিরস্ক অনস্তই রাজ 


দশম অধ্যায় । ১৪১ 


বা! শ্রেষ্ঠ (রামান্ুক্ষ, বলদেব, কেশব )। তাহার নাম শেষ নাগ (মধু)। 
শেষনাগ বৈরাগা-সত্বাদিগণ বিশিষ্ট ( কেশব )। 

সর্পগণের মধ্য যাহার নির্কিষ তাহারা নাগ (ম্বামী)। নাগ-_ 
নির্বিষ ও স্থির ( বল্পভ )। 

এই সর্প ও নাগ ইহাদের দিব্য উরগও বলিতে পারা যায়। ইহার! 
পাধিব সর্প বা নাগ নেন / ১১1১৫ শ্রোকের ব্যাথ্য। দ্রষ্টব্য )। 

বরুণ--যাদোগণ মাঝে-যার্দোগণ জলদেবত1। ৰরুণ তাহাদের 
রাজ! (শঙ্কর )। যাদোগণ অর্থাৎ জঁলচরগণ (স্বামী, রামানুজ, মধু 
বলদেব, কেশব )। র্‌ 

ধাদোগণকে জলজন্ত বলিয়া! বুঝলে সঙ্গত অর্থ হয় না। বরুণ কোন 
আদর্শ জলজন্ত নহেন। বকণ তাহাদের অধিপতি বলিলেও সঙ্গত অর্থ 
হয় না । জলজন্ত খষ. তাগাদের অধিপতি--মকর গৌতা, ১১/৩১)। 

বরুণ_-এক প্রধান বৈদিক দেবতা । খণেদে বরুণ দেবতার ৯টি 
হুক্ত আছে । মির ও বরুণ খণেদে প্রা সর্বত্র একত্র স্তত। মিত্রবরুণ 
সম্বন্ধে ২৪টি খক্‌ আছে। বরুণ আঁবরণকাঁরী দেবতা । তিনি ভুবনের 
রাজা। অস্তবীক্ষে মেঘাবরণ দ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদন করেন। খণখ্েছে 
এক মন্ত্র মাঁচছ (8181৩২।৩) তাহার অর্থ “বরুণ গ্যাবাপৃথিবী অন্তুরীক্ষ 
পূর্ণ করিয়া ঘেন, মেঘকে বৃষ্টি বর্ষণ করান, অথবা তিনি এ তিন লোৰ 
গতি করেন, এজন্ত তিনি ভূবনের রাজা ।৮ অন্তত্র উক্ত হইয়াছে ষে, 
তিনি হ্যন্থানে 'এক আদিত্য। তিনি রাত্রিকালের আদিতা, অন্ধকার বারা 
পৃথিবীকে আচ্ছাদন করেন। তিনি রাজ্যভিমানিনী দেবতা । আর মিত্র 
ধিবাভিমানিনী দেবতা, উভয়েই আদিত্য । 

যাস্ক বলিয়াছেন, “আদিত্যকে গৌণ অর্থে বেদে সমুদ্র বলা হইয়াছে। 
এবং দেই অর্থে সমুদ্র__বরুণপ। যথা,_-“মহঃ সমুদ্রং বরুণত্তিরোদধে ॥ 
€ খথেদ, ৭২২৯০)। এই] যে সমুদ্র--ইহা অস্তরীক্ষের অপলোক। 


১০২ জ্রীমদৃভগবদৃগীতা । 


অন্তরীক্ষে যে অপলোক- বরুণ '্রধানতঃ তাহার অধিদেেবতা। 
সেই অন্তরীক্ষের "অপ-সমুদ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই অপ, 
পৃথিবীর কারণ। পৃথিবী সেই অপ. হইতে উদ্ভূত, তাহাতে বিধৃত | 
মানব ধর্মশান্ত্রে আছে আদিতে পরমেশ্বর অপ. স্ষ্টি করিয়াছিলেন, 
তাহা কারণবারি। কোন কোন উপনিষদেও ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই 
অন্তপীক্ষের অপ. বা জল হইতে পৃথিবীর সমুদ্র। এজন্ত বরুণ এই 
পাখিব সমুদ্রেরও.রাজা । সম্ভবতঃ বরুণ এস্লে এই অর্থে ব্যবহৃত । এস্থলে 
যাদোগণ অর্থেও সাধারণ জলদ্দেবত বুঝিতে হহবে। বরুণ তাহাদের 
রাজা, সমস্ত পপ. লোকের অধিদেবতা, সকল জলদেবতাঁর অধিপতি । 

পিতৃগণ মাঝে-_অধ্যমা--অধ্যমা পিতৃগণের রাজী (শঙ্কর )। 

পিতৃলোকে পিতৃগণ বাস করেন। পিতৃপোক সাতটি, যথা 
অগ্নিঘাত্ত, বধ্ষিদ্‌, স্থভাম্বর, আজ্যপ উপহৃত ক্রব্যাদি ও স্ুকালিন্‌। 
পিতৃলোক স্বলোকের অন্তর্গত, সাধারণতঃ চন্দ্রলোকেহ শিতৃগণের 
স্থান। তাহারা কাল্সিক স্যর পরে প্রজা স্থির সহায় হন। মর্তা 
লোকে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহারা কম্মী হইলে ধুমমার্গে বা পিতৃধানে 
পিতৃলোকে গমন করেন । 

পিতৃষজ্ঞে যে খকের প্রধান বিনিয়োগ হয়, (খঃ সং ৭৬১৭ ১), 
তাহার অর্থ এইরূপ-_“ধাহার। পৃথিবী আশ্রিত নিম্নলোক স্থ পিতৃগণ, তাহার! 
উদ্ে গমন করুন। যীহারা উত্তম স্থানস্থিত, তাহাগা মুক্ত হউন। 
ধাহার! মধ্যম স্থান স্থিত, তাহারা উত্তম লোকে গমন করুন। তীহার! 
কন্মাঙ্গভৃত হইয়া পোম সম্পাদন করেন, তাহার! অস্থুল প্রাণমাত্র 
মূর্তি।” পিতৃলোক সম্বন্ধে খণেদের দশম মণ্ডলের ১৪1১৫ ুক্ত বিশেষ 
দ্রষ্টব্য । উপনিষদে কোথাও পিতৃগণকে প্রাণ বল! হইয়াছে (ছান্দোগ্য 
৭১৫।১), কোথা ৪ “মনঠ' বল! হইয়াছে (বৃহঃ আঃ ১৫।৬)। ইহা! 
পিতৃগণের আধ্যাত্মিক অর্থ । 


দশম অধ্যায় । ১৩৩ 


নৈরুক্তকার ষাস্ক বলেন, পিতৃগণ মধাম স্থানস্থ । যম তাহ।দের রাজা। 
আঙ্গিরসগণ, ভূ গুগণ, অথর্বাণগণ, খভুগণ--সকলেই পিতৃগণ। 

অধ্যমাও পিতলোক বিশেষ। অর্ধ্মা পিতৃগণের অধিপতি । 
শুর্যযকেও অরধ্যমা বলে। তিনি অহোরাত্রাধিপতি আদ্িত্যাভিমানী 
দেবতা । খাপ্ব'দ (১1৯০৯ মন্ত্রে) তাহার উল্লেখ আছে! 

যম..'নিয়ন্তা মাঝ।রে-(ঘমঃ সুংঘমতাং ) সংষযমনকারীদের মধ্যে 
যম (শঙ্কর )। নিয়মনকারীদের মধো যম (স্বামী )। ধর্াধন্ম ফলদানের 
দ্বারা ধাহার! অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যম (মধু) দণ্ড- 
দাঙাদের মধ্যে হ্যা) দগুদাতা যম (বলদেব)। নিয়মনকারিগণের মধ্যে 
ধশ্মাধন্মের ফল দংনে নিগ্রহানুগ্রহ বর্ত। বৈবস্বত ধম ( কেশব) । 

ষম-মৃত্ুর অশিপতি। মৃত্যু সম্বন্ধে নিয়ম 'অলভ্ঘা। মৃত্য অবশ্ত- 
স্তাবী। নরলোকে মৃত্যু নিয়মের ন্ায় এরূপ কঠোর নিয়ম আর নাই। 
যম-_-এই নিয়মের নিয়স্তা__তিনি খুত্াপতি। 

যম--বৈদিক (দধতা। খথেদে দশম মগ্ডলে যম সম্বন্ধে তিনটি ুক্ত 
আছে। যম বিবশ্বানের ( হুর্য্যের)) পুল্র। সরণুযু হইতে তীাহায় জন্ম । 
এই রূপকের অর্থ ধম দিবসের শেষের স্র্ণ্য বা সুর্য্যরশ্বি। যমকে অনেক 
স্থলে সৃর্য্য বলা হইয়াছে। 

যম অর্থে “ষচ্ছতি উপরমন্তি জীবতাং সর্বং ভূতগ্রাম্ম্‌।৮ (যাস্ক)। 
কোন কোন খকে পার্থিব অগ্নিকে ধম বল! হইয়াছে । কোথাও তাহাকে 
পৃথিবী ও অন্তরাক্ষ লোকের 'নশ্নাতা বল! হইয়াছে। 

ঘমের নিয়ন্ত বব সম্বন্ধে খগেদে (১০।১৪।২ মনে) আছে “আমরা কোন্‌ 
পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট 
হইবে না । যে পথে আমাদের পূর্ব পুরুষের! গিয়াছেন, সকল জীবই 
নিজ নিজ কন্মান্থুসারে মেই পথে যাইবেন।” 

খথেদে অন্থত্র পাওয়া! যায় যে ষম-_ প্রথম মনুষ্যলোক হইতে অমরত্ব 


১০৪ জ্রীমদ্ভগবদ্গীত!। 


লা করিয়া মৃত্যুর অধিপতি হুন, এবং মৃতু!র পরে জীবগণকে কর্মান্যায়ী 
গতি প্রাপ্ত করান। 

কঠোপনিষদ্দে যম-নচিকেতার উপাখ্যান হইতে পাওয়া যার, যম- 
মৃড্যুপতি। তিনি মৃত্যুর ঈশান ( বৃঃ আঃ ১৪১১) 

এই শ্লোকে ভগবানের চারিরূপ কল্পনার অভিবাক্তি ও তাহাদের 
মধ্যে বিশেষ অভিব্যক্তিতে ভগবানের বিভূতি চিন্তনী়, ইহা! উক্ত 
হইয়াছে। প্রথম, নাগ জাতি ও তাহান্ন আদর্শ অনস্ত--অনস্ত নাগ কল্পনার 
অভিব্যক্তির আদর্শরূপ। দ্বিতীয়, যাদোগণ বা জলাধিপতি দেবগণ। 
তাহাদের মধ্যে সমুদ্া় অপংলোকের অধিপতি ব। অভিমানিনী দেবত! 
বরুণ আদর্শ__তাহাদের রাজা । এজন্য বরুণ ভগবানের বিভূতিরূপে 
চিন্তনীয় । তৃতীয়, পিতৃগণ-_আধ্য্! তাহাদের অধিপতি । এজন্ত অর্ধ্য- 
মাকে ভগবানের বিভূতি ব! বিশেষ বিকাশরূপে চিন্তনীয়। চতুর্থ,-- সংযম- 
কারী বা নিয়মকারিগণ। ইহাদের মধ্যে যমই শ্রেষ্ঠ, তাহাদের রাজা 
তাহাদের 'মাদর্শ । সংযমনকাদী কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্ত--এই যম। 
এজন্ত ভগবানের বিভূতিরূপে তাহ! চিস্তনীয়। 





প্রহলাদশ্চান্মি দৈত্যানাং কাঁলঃ কলয়ভামহ্মৃ। 
সৃগাণাঞ্চ মৃগেক্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ৩০ 


ি৯৬১০০৭১০ 


আমিই প্রহলাদ হই-দৈত্যগণ মাঝে ; 
কলনকারীর কাল; আমিই ম্বগেন্দ্র-_ 
মগ মাঝে ; পক্ষী মাঝে-_আমি বৈনতেয় ॥ ৩০ 
৩০। দৈত্যগণ মাঝে-_প্রহলাদ--প্রহলাদ দৈত্যশ্রে্, দৈত্য- 
গণের আদর্শ। দিতিবংশীল্লগণ মধ্যে প্রকৃষ্টন্ধপে (প্র) ধিনি পরম সাত্বি কত্ব 


দশম অধ্যায়। ১০৫ 


হেতু সকলকে আনন্দ (হ্লাদ ) প্রান করেন, তিনি প্রহলাদ ( মধু )। 
গ্রহলাদদ দৈত্যগণের অধিপতিও তগবানে নিষ্ঠাযুক্ত বলিয়াই আদর্শ দৈত্য 
(বলদদেব)। প্রকুষ্টকূপে আহ্লাদিত করেন ব1 সাধুগণকে স্থখদান 
করেন এজন্য প্রহলাদ শ্রেষ্ঠ (কেশব )। প্রহল।দ পরম ভক্ত। 

কলনকারীর কাল--কলন অর্থাৎ গণন ! গণনাকারিগণের মধ্যে 
কাল (শঙ্কর)। যাহার! “কলন, করে বা গণনা করে-_তাহারাই কলনকারী 
(স্বামী )। সংখ্যা! গণনাকারী--কলনকারী (মধু )। কলন বা গণনা” 
কারিগণ মধ্যে সর্নকার্য্যের পরিণামহেতু কলা মুহূর্ধাদিময় যে কাল 
তাহাই ভগবান্‌ ( কেশব )। 

কলন ছুইরপ--সন্কলন ও ব্যবকলন ( 17068720100. 270 
7015106572002 07 010515106156101 )1 জগতের বস্ত সংখ্যা অনন্ত। 
এই অপংখ্য বস্বর মধ্যে ঘষে নিয়ত সঙ্কলন ব্যবকলন ক্রিয়া--যষে ষোগ 
বিয়োগ ক্রিয়া__নিযনত চলিতেছে, তাহাতেই জগতের স্থিতি । এই কলন 
সবার ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রম-পরিণতি হেতু যে নিত্য পরিবর্তন (017970£9 
ব1 ?এ% তাহার কারণ “কাল । আমাদের অস্তরে যে একের পর একটি 
করিয়া নিয়ত জ্ঞানক্রিয়। চলিতেছে, সেই ধারাবাহিক জ্ঞানক্রিয়ার স্থৃতি 
হইতে আমাদের জ্ঞানে এই কালের ধারণা হয় । এই যে নিয়ত কলনক্রিয়া 
হইতে কাঁলের ধারণা সেই কালের ধারণার উপরই কলনমূলক গণিত শাস্ত্র 
€(091০159 ) প্রতিষ্ঠিত। অতএব, সমুদ্বায় কলনক্রিয়ার কারণ “কাল? । 
এই পরিবর্তন ক্রিয়ার কলনকারীই কাল। এক একটি কলনক্রিয়ার এক 
এক থণ্ডকাল। এই কাল-_ক্রিয়াআ্মক, পরিবর্তনাত্ক। আর যে শক্তি 
বলে এই ক্রিয়া হয়, তিনি কালী বা মহাকালী; এই শক্তির আধার 
ধিনি--তিনি অক্ষয়কাঁল মহাকাল। (গীতা, ১০1৩০)। 

মৃগেজ্দ মৃগমাঝে- মৃগেন্জ -সিংহ বা ব্যান (শক্কর)। সিংহ 

€ম্বামী, মধু)। মৃগের সাধারণ অর্থ পণ্ড। বিশেষ অর্থ হরিণ। 


১০৬ শ্ীমদৃূভগবদ্গীতা। 


জাতিবাচক মুগশন্দ সকল পশুকে বুঝায় না । যাহার! হিংঅ পণ্ড, যাহারা 
মাংসাণী, তাহাদিগকেই গ্রধানতঃ মুগ বলে। সেই হিংঅ পশুগণের 
আদর্শ সিংহ। মুগ ধাতুর অর্থ অন্বেষণ করা । যে পশু শীকার অন্বেষণ 
করে, তাহাকেই মুগ বলা যায় । 
পক্ষীমাঝে বৈনতেয়__বিনতাপুত্র গরুড়, পক্ষিজাতির শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। গরুড়-_-পক্ষিরাজ, ব্ষুর বাহন । 
এই শ্রোকেও স্ষ্টি-কল্পনায় ব্রন্মের চারিরূপ কল্পনায় আভিবাক্ত, ও 
তাহাদের মধ্যে যাহ! আদশ অন্ভিব্যক্তরূপ তাহ! উক্ত হইয়াছে । 'গ্রথম-_ 
দৈত্যগণ। ইহাদের মধ্যে দৈঠারাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহলাদই 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই জন্য প্রহলাদ ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীপ্ন। দ্বিতীয়__ 
কলনকারীর কল্পনা অর্থাৎ কলন-কর্মের নিয়ন্ত_বা কলনাভিমানি 
দেবতার কল্পনা । ইহাদের মধ্যে কাল'ই সে কল্পনার আদর্শ, অভি ব্যক্ত" 
রূপ, তাহাই ভগবানের বিভৃতিরূপে চিন্তনীয়। তৃতীন্ন_-মুগকল্পনায় অভি- 
ব্ক্ত ভাব। তাহাদের মধ্যে মুগেন্দ্রই শ্রেষ্ঠ, মুগগণের রাঁজা, উৎকৃষ্ট 
আদর্শ। এগন্য ভগবান মৃগগণ মধ মৃগেন্্র্ূপে চিন্তনীয়, তাহাই 
তাহার বিভত বাঁ বিশেষ অভিব্যক্ত ভাব। চতুর্থ__পক্ষি জাতি। ইহা- 
দের মধ্যে গরুড়ঈ শ্রেষ্ঠ-_পক্ষি-কল্পনার আদর্শ অভিবাক্তি। তাহা 
ভগবানের বিভৃতিরূপে চিন্তনীয়। 


পবনঃ পবতামশ্মি রাঁমঃ শস্ত্রভৃতামহম্‌ | 
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি অআ্রে।তস'মস্মি জাহুবী ॥ ৩১ 


জপ কত াাস্প্স্প 


পবিত্রকারীর মাঝে--আমিই পবন ; 
শন্ধারী মাঝে__রাম ; আমিই মকর--. 
মণ্ডস্য মাঝে ; শস্রোতম্বিনী মাঝেতে-__জাহ্বী ॥ ৩১ 


দশম অধ্যায় । ১০৭ 


৩১। পবিত্রকারীর মাঝে'*"*পবন--পবিত্রকারীদের মধ্যে 
পবন বা বাধুর স্তায় আর কিছুই এরূপ পবিভ্রকারী নাই। পবন ও পাবন 
একার্থক। পাবন অর্থে পবিভ্রকারী শোধনকারী। বারু পবিত্রকারক 
বা শোধনকারক বলিয়া তাঁহার নাম পবন। 

অথব1 পবন-প্রবাহপুক্ত গতিশীল বা বেগযুক্ত (ম্বামী, কেশব, মধু ), 
যাহার! গতিণীন তাহাদের মধ্যে বাধুই* সর্বাপেক্ষা অধক বেগযুক্ত। 

বাঘু- বেদের এক 'প্রধাঁন দেবতা । বাষু সম্বন্ধে ৭টি পৃথক হুক্ত 
ধণ্বেদে আছে । তাহার উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয়। তীহাকে অনেক স্থলে 
পনিত্রকারী পাপনাশকারী বলা হইয়াছে। ইন্দ্র-বাযু অনেক নৃঞ্টে*একত্র 
স্তত হইগ়াছেন। যাস্ক বলেন-ইন্দ্র ও বাঁযু একই, উভয়েই অন্তরীক্ষের 
দেবতা । গতিশীল বাযু_-মরুৎ, বাধু সর্বাবস্থায় পবিত্রকাগী। 

শন্রধারী মাঝে রাম_ শশ্্ধারী যোদ্ধাদের মধ্যে দাশরথি রাম 
আদর্শ যোদ্ধা (ণঙ্কর, স্বমী)। দাশরথি অথিশ রাক্ষস-কুলক্ষয়কাঁরী (মধু)। 

রলামান্থুল ও কেশব দাশরথি রামকে ভগবানের বিভূতি বপিতে চাঁহেন 
না । রামান্ুজের মতে বাম পুর্ণব্রক্দ। আ দত্য মধো ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে ভগবান্‌ 
প্বয়ং যেমন অবস্থিত, রাম দেইরূপ ভগবানের আত্মস্বরূপ। কেশব 
বলেন, রাম সাক্ষাৎ ভগবান্‌,__ভগবানের বিভূতি নহেন। ভগবানের স্বরূপ 
ভেদ নাই । কেশব ও বলদেব এ গোলযোগ পরিহার জন্ত বপিয়াছেন, 
এ রাম পরশুরাম হইতে পারেন । 

মধুস্ছদনও বলিয়াছেন,_দাশরথি রাম অবতার মধ্যে গণ্য । তিনি 
সাক্ষাৎ ব্রঙ্গন্বূপ হইলেও রামরূপে তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে। 
বৃষ্িবংশ মধ্যে বাস্থদেৰ যেমন বিভৃতিরূপে উক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ রাম 
বিভূতিগণ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি শস্ত্রধারিশ্রেট রঘুকুলতিলক 
রাবণহস্তা কোদগুধারী ভগবন্রূপে চিন্তনীয়। এজন্ত তিনি বিভূতি মধ্যে 

& উক্ত হইয়াছেন ( কেশব )। 


১০৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


যাঁছা হউক, এস্লে জানা যায় যে “রাম'_ শস্ত্রধারীর পরম আদর্শ । 
তিনি আদর্শ প্রজারঞক রাজ।, আদর্শ যোদ্ধা--আদর্শ বীর। সেই আদর্শ 
দেখাইবার জন্যই ভগবানের রামরূপে অবতার । তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ 
বিভূতি, ভগবানের অস্ত্রধারী বীর-কল্পনার শ্রেষ্ঠ অবতীর্ণ রূপ। 

মকর মতস্যগণ মাঝে--মত্স্তর্জাতীয় জীব ( ঝষগণ ) মধ্যে মকর 
শ্রে্ঠ আদর্শ-সকল জলচরদিগের মধ্যে প্রধান। এজন্য মকর গঙ্গার 
বাঙনরূপে কল্পিত। 

লোতশ্িনী মাঝে জাচ্ছবী--আতম্বতী নদীগণের মধ্যে জাহবী 
গঙ্গাই সর্বশ্রেষ্ঠ (মধু)। প্রবাহরূপ জল বা নদীগণ মধ্যে জহ,কন্য। 
জাহবী বা গঙ্গ। সর্বশ্রেষ্ঠ (কেশব )। গঙ্গা _প্রবাহিণী নদীদের শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। এক্সন্য গঙ্গা _ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়্ ৷ 

ভারতবর্ষে আর্ব্যগণের আদি নিবাসস্থান ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রঙ্গধষি দেশ। 
কিন্ত পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে গঙ্গামাতৃক দেশ পর্যন্ত তাহাদের বসতি 
ছিল। খণ্েদে পঞ্চনদ দেশের শতক্র প্রভৃতি পঞ্চন্দীর সহিত সিন্ধু ও 
গগ্গ! এই সপ্তনদীরও স্তুতি আছে । সে মন্ত্র এই-- 

“ইমং মে গঙ্গে বমুনে সব্ন্থতি, শত্রু স্তোমং সততা পরুষ্ণযা! | 

অসির। মরুত্বধেবিতস্তয়া আজ্জীকীয়ে শৃণুহ সুসোময়া |” 

(খঃ, সং ৮৩১৫) 

এ স্থলে গঙ্গা প্রথমে স্তত হইয়াছেন। স্থতরাং সপ্তনদীর মধ্যে গঙ্গা গ্রধান। 
কারণ, গঙ্গামাতৃক দেশেই আর্ধ্যজাতির প্রকৃত বসতি ও উন্নতির স্থান। 
বিশেষতঃ গঙ্গ! পতিতপাবনী জীবোদ্ধারকারিণী। সকল নদীর অপেক্ষা 
গঙ্গার মাহাত্মা অধিক। সাধারণ নদীভাবেও গঙ্গা! আদর্শ নদী। কিন্ত 
অসাধারণ সর্বপাপ-খৌতকারিণী শক্তি থাকায় তাঁহার মাহাত্্য ও 
প্রীধান্ত । তাই নদী মধ্যে গঙ্গ! ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। 

এই গ্লোকেও ভগবানের চারি বিভূতি-বা নিশেষ করনার আদর্শ- 


দশম অধ্যায়। ১০৯ 


ভিব্যক্তি উক্ত হইয়াছে । প্রথম, পুতকারী বা গতিশীল ( অথবা গতি- 
হতু পবিত্রকারী অর্থাৎ শোধনকারী) পদার্থকল্পনার বিভিন্ন অভি- 
'ক্তি মধ্যে সে কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি--পবন, বা গতিশীল বাধু। 
এই বায়ুরূপে বা বায়ুর অন্তর্ধ্যানী আত্মা-রূপে ভগবান্‌ চিন্তনীয় ; কেন না, 
ণাহাতে সেই আত্মভাবের বিশেষ প্রকাশ ধারণ। কর! যায়। দ্বিতীয়তঃ, 
এগবানের শন্ত্রধারীর কল্পনা-ষে মানবগণ সমাজরক্ষার্থ সমাজের শত্রু 
নধন জন্য শন্ত্রধারণ করেন, সেই শন্ত্রধারিগণের কন্পনা। এই 
সন্ত্রধারিগণ সমাজের রক্ষক--সমাজে ধর্মের রক্ষক । ধাহার! সমাজের 
নতা--সমীজকে অন্তঃ ও বহিঃ শক্র হইতে রক্ষা করেন। যাহার! 
-লাকের অহিতসাধনার্থ কর্ম করে, সেই অন্রদ্িগকে তাহারা শাসন 
করেন। এই শন্ত্রধারিগণের কল্পনায় যে সকল আভবাক্তি, তন্মধ্যে 
রাম'ই শ্রেষ্ঠ আদশ। তিনি বারণের ন্যায় লোকক্ষয়কারী অন্থরশক্তি 
ংসের জন্য একাকী অসহায় বা সামান্ত সহায় মাত্র লইয়া অস্ত্র 
ধারণ করিয়াছলেন। তিনি আদর্শ শন্ত্রধারী--ভগবানের শস্ত্রধারী 
কর্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি । দেই রামরূপ বিভূতিতে ভগবান্‌ চিন্তনীয়। 
তৃতীয়তঃ, ভগবানের যে জলচর জন্ত-কল্পনা, সেই কল্পনার আদর্শ 
অভিব্যক্তি মকর। এজন্য মকর--ভগবানের বিভূতিরূপে চিস্তনীয়। 
চতুর্থতঃ, আ্রোতম্বতী নদী কল্পনা । যত নদী আছে--জাহৃবী তাহাদের 
মধ্যে নান! কারণে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। গঙ্গামাতৃক আধ্য-ভূভাগেই মানব 
জাতির বিশেষ অভ্যুদয়, মাঁনব-সমাজের জ্ঞানে ধর্মে, কর্মে সর্বরূপে 
উন্নতি হইয়াছিল। এই জন্য সর্বজোতম্বতী নদী কল্পনার অভিব্যক্তি 
মধ্যে জাহুবীই ভগবানের বিভৃতিরূপে চিস্তনীক্ | 


সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্য ক্ৈবাহমর্জন। 
অধ্যাত্বিদ্য1 বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহ্ম্‌ ॥ ৩২ 


৫16,৩৮৮ 


১১০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


হে অজ্ভুন, হই আমি সকল স্যগ্টির-_ 
আদি মধ্য অন্ত আর ; সর্বব বিদ্ভামাঝে-- 
আমিই অধ্যাত্ম বিষ্া। ১ বাদ-_বাদী মাঝে । ৩২ 


৩২। স্থগ্টির আদি মধ্য অন্ত--হুট্টির উৎপত্তি স্থিতি লয় 
€ শঙ্কর )। পুর্ব (১*।২* শ্লোকে ) ভগবান্‌ বলিয়াছেন, তিনি ভূতগণের, 
অর্থাৎ জীবাধিঠিত ভূতগণের আদি মধ্য ও অন্ত। এস্থলে বলা হইল যে 
ভগবান্‌ সকল বস্তর--স্থ্ট পদার্থমাত্রেরই আদি মধ্য ও অস্ত (শঙ্কর)। 
অধ্যায় পূর্বে (২*শ শ্লেংকে ) ভগবান্‌ সমুদায় ভূত অর্থাৎ জীবাধিষ্টিত 
চেতনাধুক্ত প্রাণীর আদি ও অন্ত ইহা উক্ত হইয়াছে; এস্লে অচেতন 
সর্গের কথা উক্ত হইয়াছে মাত্র (মধু )। 

ভগবান্‌ স্থষ্টির আদি কারণ, সর্ধদ! স্যজ্যমান সকল প্রাণীর স্থষ্টি 
কারণ, সকলের সংহর্ত।। মধ্য অর্থে পালন--ইহা! স্ঙ্টি স্থিতি লয়ের 
মধ্যবর্তী। ভগবান্‌ সর্বদা পালনীয় পদার্থের পাঁলফ়িত। ( রামানুজ )। 

সর্গ সকলের বা স্থজ্য আকাশাদ্দি অচেতনবর্গের আদি মধ্য অন্ত 
বা উৎপত্তি স্থিতি লয় _-আমি (কেশব )। 

ভগবান্‌ আকাশাদি স্যষ্ট পদার্থের স্থষ্টি স্থিতি লয়,-_নর্থাং সৃষ্টির 
কর্ত।। ভগবান স্থট্যাদ্দি কর্তৃত্বূপ পরম প্ররবধ্যঘুক্ত, অর্থাৎ স্থষ্িস্থিতি 
প্রলয় ভগবানের বিভূতিরূপে ধ্যেয় (শ্বামী)। 

স্থষ্টি (সর্গ)-মহদাদি জড়স্থষ্টি (বলদেব)। এই স্যষ্টি (সর্গ) 
ভ্রিবিধ__কার্ধ্যদর্গ কারণসর্গ ও ভগবলীলাত্মকসর্গ। কার্ধ্যসর্ধ 
লৌকিক-_বহিঃস্থষ্টি ্ূপ ও প্রলয়াত্মক। কারণসর্গ (মোক্ষাআঅক হেতু ) 
অলৌকিক। লীলাসর্গ অবাস্তব তেদযুক্ত। আমি এই ব্রিবিধ সর্গের 
জাদ্িিতে কারণ রূপ, মধ্যে লীলাত্মক রূপ, ও অস্তে অস্তাত্মকরূপ (বল্লভ)। 

সর্দ-ত্ষ্টি। এ স্থলে এই সৃষ্টি অর্থে কেবল জড়ত্ষ্টি বুঝ! 
উচিত নহে। কেবল প্রকৃতি হইতে মহদাদি স্থুলভূত পর্য্যন্ত বুঝ! 


দশম অধ্যায় । ১১১ 


উচিত নকে। চিৎঅচিৎ, জীব-জড়যুক্ত সমগ্র স্ষ্টি সামান্য ভাবে 
বুঝাই উচিত । 

ব্রহ্মগকি? উপনিষদ ও বেদান্তদর্শন ইহ1 তটস্থ লক্ষণ দ্বার! নির্দেশ 
করিয়! বলিয়াছেন__”তজ্জলান্‌,” প্জন্মাস্তস্ত বতঃ” | অর্থাৎ ধাহা হইতে 
(ধে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে ) এই জগতের শ্যষ্টি স্থিতি ও লয় 
হয়, তিনিই ব্রন্ম। ইহ! ব্রন্গের স্বরূপ লক্ষণ নহে। ব্রন্ষের স্বরূপ জ্ঞান 
আস্তর অনুভূতি বা অপরোক্ষ-বোধ-( 11১5:0070) সাপেক্ষ । বাহ্‌ 
দৃষ্টিতে জগংকাঁরণরূপেই ব্রন্ধ ভ্ঞেয়। ভগখানের যে এই জগৎ কারণরূপ 
তাহ! ভগবানের বিভূতি। 

ভগবান্‌ বে, জগতের অ্রষ্টা পাতা ও সংহর্তা, ইহা তাহার বিভূতি" মান্র। 
অথবা তিনিই সৃষ্টি কালে অষ্টা-রূপে, স্ৃষ্টিরক্ষা কালে তাহার পালকরূপে, 
এবং লয়কালে সংহ্র্ভারূপে প্রকাশিত হন। তিনিই স্থষ্টি স্থিতি লয়ব্প হন। 
চণ্তীতে পরম প্ররুতিদেবী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে-_ 

“বিস্থষ্টো স্থষ্টি রূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে । 
তথ! সংহৃতিরূপাস্তে জগতোহন্ত অগন্ময়ে ॥” 

ভগবানের প্রক্ৃতিই জীব জড়রূপিণী। জগতে জীব ও জড়ের সমষ্টি ও 
ব্যষ্টিরূপে যে সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপার, তাহ! ভগবানের বিভূতি। 

ভগবান এই ্ষ্ট জগতের অষ্টা পাতা ও সংহর্তী বা নিমিত্ত 
কারণ। এবং ত্ষ্টি স্থিতি ও লম্রূপেও অবস্থিত, বা উপাদান কছরণরূপে 
জগতের বিবর্তন বা পরিণাম ব্যাপার মধ্যে অবস্থিত; ইহ] তাহার 
বিভৃতি। 

বিষ্ভামাঝে অধ্যাত্ম বিষ্ভা_সকল বিস্তার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা 
মোক্ষ হেতু বলিয়া সর্বপ্রধান (শঙ্কর, মধু)। শ্রেরঃ সাধনভূত যে সকল 
বিদ্যা, তন্মধ্যে )অধ্যাত্ম বিদ্ধ! পরম নিঃশ্রেহস, বা মুক্তি সাধনভূত বলিয়৷ 
তাহ! শ্রেষ্ঠ (রামানুজ )। 


১১২ ব্রীমদ্ভগব্দৃগীতা । 


অধ্যাত্ম বিদ্যা. আত্ম। অধিকার করিয়া যে বিস্তা স্থিত, তাহাকে 
অধ্যাত্মবিস্ত। বলে। 

বিস্ত। চতুর্দশ প্রকার 7 যথা -- 

“অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারে! মীমাংসা স্যায়বিস্তরঃ | 
ধর্মশান্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্ধ! হোতাশ্চতুর্দিশ ॥” 

ইহাদের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্ধ। সপারকর পরমাত্মতত্ব নির্ণয়কারী 
চতুর্লক্ষণধুক্ত বেদান্তবিস্তা। ( বলদেব)। 

অধ্যাত্স বিদ্যা পরাবিস্তা। শ্রতিতে আছে,-- 

“তত্র অপরা খণেদো। যজুর্কেদঃ সামবেদোহ্ধর্ববেদঃ শিক্ষা করে! 
ব্যাকরপং নিরুক্তং ছন্দে জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়! তদক্ষরম- 
ধিগম্যতে |” (মুণগ্ডক উপঃ ১১1৫) বৃহদারণ্যক উপ; ২8১০১ ৪1১।২)। 

অতএব ষে বিদ্যা হার! অক্ষরব্রদ্গতত্বজ্ঞান হয়, তাহাই পরা বিদ্যা, 
তাহাই অধ্যাত্মবিস্তা 

অধ্যাস্ম বিদ্যা» আত্ম-বিছ্া ব| ব্রহ্গবিদ্য। । জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা 
তত? ও “ত্বম্‌্ঠ পদার্থ অধিকার করিয়া যে বিগ্ত। বা তৎশ্বন্বপগুণসন্বন্ধ- 
বেদনাত্সিক1 যে অধ্যাত্ববিদ্যা,--শ্রেয়ঃ সাধনভূত সর্ববিদ্ভা মধ্যে পরম 
নিঃশ্রের়স-দূপ মোক্ষসাধন ভূত হেতু শ্রেষ্ঠ, তাহা আমিই (কেশব )। 

চণ্তীতে আছে,-_ 

“ষ। মুক্তিহেতুরবি/চস্ত্যমহাব্রতা চ। 
ও ১ রা রং 
বিগ্তাসি সা ভগবতী পরম! হি দেবি” 
বাদ বাদী মাঝে--বাদিগণ মধ্যে আমি ?বাদ”। বাদ, ৰিতগ্ডা 


ও জন্প--এই ত্রিবিধ কথা। এই ত্রিবিধ কথা মধ্যে বাদের দ্বারাই 
পদার্থ নি হয়, তত্বস্বরূপ নির্ণয় হয়। এই জন্ত এই ত্রিবিধ কথা মধ্যে 
বাদই: প্রধান। 'গ্রবদতাম্? বা যাহার! প্রক্ষ্টরূপে “বাদী” তাহাদের 


দশম অধ্যায় । ১১৩ 


ব্রিবিধ কথার মধ্যে বাঁদ-নামক কথাই ভগবান্‌--ইহাই ফলিতার্থ। 
(শস্কর, মধু )। 
প্রকৃষ্ট বাদিগণ সম্বন্ধে যে বাদ জল্পনা বিতপগ্া এই ভ্রিবিধ কথা, তাহাদের 

মধ্যে আমি বাদ। বীতরাগছেষ তত্ববুভূৎন্থ সতীর্গণ মধ্যে বা গুরু- 
শিষা মধ্যে তত্বনির্ণযার্থ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা স্থাপন দুষণ পৃর্ব্বক যে ন্বপক্ষ 
প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ কথা, তাহ! বাদ ( কেশব )। 

স্ায়দর্শনের প্রথম সূত্রেই বাদ, জন্প, বিতগ্ডাঃ হেত্বাভাম, ছল, 
জাতি-__গ্রভৃতি ষোড়শ প্রকার পদাখের উল্লেখ আছে। যেখানে 
উভয় পক্ষ প্রমাণ ও তর্ক দ্বার! নিজের পক্ষ স্থাপন করে এবং ছল জাতি 
ও নিগ্রহস্থান যোগে পরপক্ষে দোষারোপ করে, সেখানে তাহার নাম 
“জনন?” । যেখানে এক পক্ষ আপনার পক্ষ স্থাপন করে, অপর পক্ষ ছল 
জাতি ও নিগ্রহ স্থান যোগে সে পক্ষের প্রতি দোষারোপ করে, অথচ 
নিজের পক্ষ স্থাপন করে না, সেথানে তাহ পবিতণ্ডা”। জল্প ও বিতগার 
হার! খাঁদী প্রতিবাদা পরস্পরের তর্কশক্তি পরীক্ষিত হয়। তাহাতে তত্ব 
নিরূপণ হয় ন1। যদি জয়ের প্রত্যাশা না৷ করিয়া বীতরাগ হইয়া 
কেবল সত্য নির্ধারণ উদ্দেশে তর্ক কর! হয় বা গুরু শিষ্য মধ্যে সম্ভাবণ 
হয়, তবে তাহা “বাদ”। বাদ দ্বার! সিদ্ধান্ত স্থাপন হয়। 

হ্যায় দশনে আছে--পপ্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালস্তঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ 
পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষ প্রাতপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ।” (১1১৪২ সুতব্র)। 

“যথোক্কোপপন্ন-শ্ছলজা(৩-ন গ্রহ-স্থান সাধনোপালস্তঃ--জল্পং 1” 
(১১1৪৩ সুত্র)। 

“সপ্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীনঃ__বিতণ্ড1৮ (১১৪৪ সুত্র )। 

“সত্য সির্ধারণ অন্ত পরস্পরের কথা” -বাদ। নিজ নিজ মত- 
স্থাপনেচ্ছু ব্যক্তিগণের পরস্পর তর্ক-্জল্প। আপন পক্ষ স্থাপন ন৷ 
“করিয়া যে পরপক্ষে দোষারোপ তাহা-বিতও1। অপর পক্ষ যে অর্থে 


১১৪ আমদভগবদৃগীতা । 


যে পদ্দ প্রয়োগ করে নাই--তাহাতে সেই অর্থ আরোপ করিয়া দোষ 
দেখানস্ছল। অসছুত্তর--যাহা নিজপক্ষেও বর্ডে, তাহা জাতি। 
পরাজয়ের হেতু - নিগ্রহস্থান। 
কেশব বলিষাছেন, “তত্ব সংরক্ষণার্থই জন্প ও বিতণ্ড। | বীজরোহ 
রক্ষণ জন্য কণ্টকাদি দূর করায় ষে প্রয়োজন, তত্ব সংরক্ষণ জন্য জয় ও 
বিতগ্ডার সেই গ্রয়োজন। বাদীও বিবাদীর মধ্যে স্বপক্ষ স্থাপন জন্য ছল- 
জাতি নিগ্রহস্থান দ্বারা পরপক্ষ নিরূপণই জন্ন। যেখানে কেবল ছল 
জাতি নিগ্রহ স্থান দ্বার! পরপক্ষের দোষ দেখান হয়, অথচ নিজ পক্ষ- 
স্থাপন করা হয় না, তাহা বিতণ্ঁ। নিগ্রহ স্থান-__ প্রতিজ্ঞা হানি 
প্রতিজ্ঞান্তর গ্রহণ প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার । 
এই শ্লোকে ষে তিনরূপ বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহার বিশেষত্ব 
আছে। প্রথম ভগবানের স্্টিবূপ বিভূতি। তিনি সর্ধস্থট্টির আদি 
মধ্য অন্ত । তিনি সর্ব সত্তার উৎপত্তি স্থিতি ও লয় স্থান। ইহাই ভগবানের 
প্রভব,- প্রধান বিভূতি । তিনি জীব জড়াত্মক সমুদায় জগতের নিমিত্ত 
ও উপাদান কাঁরণ। এই মুল কারণ রূপে ভগবান বিশেষ ভাবে চিস্তনীয় | 
ইহা! হইতেই ঈশ্বরতত্বজ্ঞান লাভ হয়। দ্বিতী্ধ বিভূতি এই যে-_ 
ভগবান্‌ সর্ব বিদ্যা মধ্যে অধ্যাত্ববিস্তারূপ | বিদ্ত।--বিশেষতঃ অধ্যাত্ম 
বিষ্া যে ভগবানের বিভূতি, তাহ! কিরূপে চিন্তনীয়? সাধারণ ভাবে বলা 
যায় যে, ভগবানের বে বিদ্যা কল্পনাপ্প ব্ুরূপের অভিব্যক্তি, তাহাদের মধ্যে 
অধ্যাত্মবিদ্ধ। রূপে তাহার অভিব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্ট আদর্শ। এজন্য তাহা 
ভগবানের বিভূতি। কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ আছে। বিদ্‌ ধাতু হইতে 
বিদ্কা। যাহা জ্ঞানের বিষর যাঁহা জয়, তাহ! যাহা দ্বার! জ্ঞানে অধি- 
গম্য হয় তাহাই বিদ্।। বেদাদি শান্ত্রকে বিগ্ভ। কহে । সেই শান্তর সকল 
কেবল কলিত নফে। তাহা শ্রুতি অনুসারে মহাতৃতের নিংশ্বাসের ন্যায় 
স্বতঃ অভিব্যক্ত। ব্রঙ্গই শান্ত্রষে(নি-_শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান (বেদাস্ত 


দশম অধ্যায়। ১১৫ 


দর্শন ১১৩ স্ুত্র)। অতএব সর্ব বিছা! জ্ঞানস্বরূপ ব্রঙ্গ হইতে 
অভিব্যক্ত তাহার ব্যক্তব্বপ ৷ ইহাদের মধ্যে অধ্যাত্ম বা পরাবিগ্তার বিশেষস্ধ 
এই যে, তাহা শ্বরূপতঃ সেই ব্রদ্ষজ্ঞান, জ্ঞানস্বরূপ ব্রন্মেরই ম্বরূপ। এই 
জন্ত তাহা! বিশেষভাবে ভগবানের অভিব্যক্ত শ্বরূপ বা বিভূতি। 

তৃতীক়তঃ এই শ্রোকে তর্কবুক্তির কথা উক্ত হইয়াছে, এবং বাদ যে 
তাহার শ্রেষ্ঠ রূপ এবং সেইরূপে তগবান্‌ চিন্তনীয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। 
তর্ক যুক্ত আমাদের বুদ্ধির ধর্ম । নিষ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি প্রমাণ দ্বারা সত্য 
নির্ণয়ার্থ এই তর্কযুক্তি অবলম্বন করে। ব্রঙ্গজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বুদ্ধিতে 
প্রতিবিদ্িত হুয্ব বলিয়া! বুদ্ধি চেতনবৎ জ্ঞানন্বরূপ হয়। এই ভূতগণের 
বুদ্ধিতাব ভগবান্‌ হইতেই অভিব্যক্ত। এজন্ত তাহা ভগবৎ কর্পনারই 
বিকাশ। সেই বুদ্ধিতে তর্কনিয়ার্থ অভিব্যক্ত বিচার বিতর্কাদি রূপের 
মধ্যে বাদ”ই তত্ব নণয়ের প্রধান সহায়। এজন্ত সেই ভাবেই ভগবানের 
বিশেষ অভিব্যক্তি ব। (বভূতি, ইহা! ধারণা কর! যায়। 





অক্ষরাণামকারোহস্মি ঘ্বন্দঃ সামাসিকম্য চ। 
অহম্বাক্ষয়ঃ কালে ধাতাহং বিশ্বতৌমুখঃ ॥ ৩৩ 


০ উস 


অক্ষরের মাঝে হই--আমিই অকার ; 
দ্ন্ব--সমাসের মাঝে ; আমিই অক্ষয় 
কাল হই; আমি ধাতা-_হই বিশ্বমুখ ॥৩৩ 


৩৩। অক্ষরের মাঝে'**অকার-বর্ণের মধ্যে আমি -অকার 
বর্ণ (শঙ্কর)। সর্ব বাজ্ময় বলিয়া অকার শ্রেষ্ঠ (কেশব )। 
অকার সর্ববাত্ময়। সকল বাক্যের মূল অকার, সকল ব্যঞজনবর্ণ 
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অকারের সাহায্যে উচ্চারিত । অনেক শ্বরবর্পণের মূলও এই অকার 
এজন্ত অকার শ্রেষ্ঠ। 

শ্রতিভে আছে--“অকারে' বৈ সর্ব! বাক । সৈষ! স্পর্শোন্ম ভি ব্ধযজ্য- 
মানা বহবী নামরূপা ভবতি* ইতি শ্রুতিঃ। (স্বামী )। অকার প্রথম 
অক্ষর | কারণরপ অকার পরম ব্রহ্গ। অকার বৈশ্বানর রূপ । 'অকার 
গ্রণবের গুথম মত!” ইত্যাদি তত্ব শ্রুতি হইতে জানা যায়। 

পূর্বে তুষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে 'গুঁকার সম্বন্ধে ব্যাখ্যায় 
এই অকার তত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। 

দ্বন্্ব'*'সমাসের মাঝে- সমাস সমূহের মধ্যে ছন্দ সমাস (শঙ্কর )। 
বন্দ সমাসের উভয় পদ সমান বহিয়া তাহা উৎকৃষ্ট (রামানুজ )। উভয় 
পদ প্রধান বলিয়! ছন্দ সমাস শ্রেষ্ঠ (স্বামী )। অব্যয়ীভাব সমাস-_ পূর্বব- 
পদ প্রধান; তৎপুরুষ সমাস-_উত্তরপদ প্রধান; বন্ুত্রীহি-_ অন্তপদ 
প্রধান। কেবল দ্বন্দ সমাসই উভয়পদ প্রধান। এজন্য ইহ! শ্রেষ্ঠ 
( মধু)। সমাস সমূহ মধ্যে ঘন্দসমাস উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য হেতু শ্রেষ্ঠ 
(কেশব )। একাধিক বাক্যের বা পদের একক্র সংস্থানই সমাস। এই 
একত্র সংস্থান হইতে যে অথ জ্ঞান, তাহ! সামাসিক। একত্র সংস্থিত 
বাক্যের মধ্যে যে অর্থ নিগুঢ়ু থাকে তাহাকেও রহস্ত বা ঘন্ব বা ছন্দ- 
রহস্য বল। হয়। 

অক্ষয় কাল- অক্ষীণ-- ক্ষণাদি রূপে প্রসিদ্ধ কাল, অথবা কালের 
কাল পরমেশ্বর (শঙ্কর)। কলা মুহূর্ভাদিময় কাল (রামানুজ )। প্রবাহ- 
রূপ কাল (স্বামী )। পুর্বে কলনকারীর মধ্যে কালের কথ! উক্ত 
হইয়াছে (৩০ শ্লেক)। সেকাল আধুর্গঈণনাত্মরক কাল, শত বৎসরাদি 
আধুঃ স্বরূপ কাল। আধুঃক্ষয়ে তাহার ক্ষয় হয়। এস্থলে গ্রবাহা আক 
অক্ষয় কাল উক্ত হইয়াছে। (স্বামী )। 

যাহা ক্ষপ্মী অর্থাৎ ক্ষয়শীল, তাহাদিগের অভিমানী কাল ক্ষয়ী। 
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অক্ষয় কাল পরমেশ্বরবাচা, তাহা অক্ষয় (মধু)। সন্কর্ষণ মুখোখিত 
কালাগ্সি বলদেব)। ইহ! লীলাত্মক অলৌকিক কাল (বল্লভ)। 
অক্ষয় --সর্ধসংহারক কাল। পুর্বে যে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “কালঃ 
কলয়তামহম্”, সে স্থলে ক্ষণাদি রূপ ক্ষয়ী কাল উক্ত হইয়াছে। 
এ স্থলে কাঁল_-সেই কালের প্রবর্তক কাল-_-কালাকাল। শ্রুতিতে 
আছে, “জ্ঞঃ কাল-কালে। গুণী সর্ববিদ্যঃ |” 
মহাভারতে উদ্ভোগ পর্ধে আছে, 
“কালচক্রং জগস্চক্রং যুগচ ক্রুঞ্চ কেশবঃ। 
আত্মযোগেন ভগবান্‌ পরিবর্তয়তেহনিশম্‌ ॥ 
কালশ্য চ হি মুত্যোশ্চ জঙ্ষম স্কাবরন্ত চ। 
ঈশতে ভগবানেকঃ দতামেতদ্ত্রবীমি তে ॥৮ 
€ ইতি কেশব )। 
এই অক্ষপ্ন কাল _নিত্বচ্ছিন্ন বা অবচ্ছেদরহিত। ইহা এক--নিত্য 
অথণ্ড অনন্ত। ইনি মহাকাল, বা মহাক!লী। কাল পরমেশ্বর-শক্তি। 
“কাণলাহন্মি লো কক্ষ প্রাঃ? (গীগ ১১৩২)। হহা অস্ছে্ত 
(11)90151519]0 ), অক্ষয় অনন্ত (11017116৩) কাল। 
থণ্ডকাল, এই মহাকাঁলের মধ্যে অবস্থিত। যাহ! অখণ্ডকাল, তাহা 
খণ্ডিত কালের সমষ্টি নহে । সীমাবদ্ধ জীবজ্ঞানে তাহা খণ্ডিত বোধ 
হয়। কলাকাষ্ঠা্দ দ্বারা তাহ! পরিমিত হয়; ত'হ1 অথওড কালের কার্ধয 
বলিয়া 'নুমি5 ভয়। এই অনন্ত অথণ্ড কাল কলাকাষ্টাদি পরিমাণ দ্বারা 
পরিমিত হয় না__খণ্ডিত হয় না। সেই “কলা কাষ্টাদি পে” কাল পরি- 
ণাম প্রদা্িনী কালী নিতা মহাকাল বক্ষে নৃত্যময়ী। চণ্ডীতে আছে,_- 
“কলাকাষ্াদিবূপেণ পরিণাম পদায়িনি । 
বিশ্বন্তোপরতৌ শক্কে নারারণি নমোহস্ত তে ॥” 
অতএব ক্ষয়ী পরিণামী কলনশীল খণ্ডিত কালের অন্তরালে, 


১১৮ শ্রীমদৃভগবদগীতা। 


তাহার অধিষ্ঠাত ও নিয়ন্তুরূপ অক্ষয়কাল ভগবানের পরম। বৈষণবীশক্তি 
বা স্বয়ং তগবান্‌ রূপে চিস্তনীয়। 

ধাতা..*বিশ্বমুখ__সর্ধ জগতের কর্মফল বিধাতা সর্বতোমুখ 
(শঙ্কর, মধু)। কর্মফল বিধাত্গণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ ধাতা-_সর্বকন্্ 
ফগ্-বিধাতা (শ্বামী), ধাতা-সকল প্রাণীর ভর্তা (রাঁমানুজ, 
কেশব )। অলৌকিক সৃষ্টিকর্তা ( বল্পভ )। 

অষ্টুগণের মধ্যে সর্ব দ্বিকে মুখ যুক্ত বা চতুক্মথ বিধি ঝা ব্রহ্মা 
ধাতা( বলদেব)। 

ধাতা, বিধাতা বিধি--এ সকলই পুরাণান্ুসারে ত্রঙ্গার নাম। চারি 
দিকে তাহার মুখ বলিয়া তাহার চতুম্মুথ নাম। কিন্তু এ স্থলে পৌরাণিক 
ব্রহ্মার কথ উক্ত হয় নাই। ভগবান্ই জগতের ধাতা৷ ( গীতা, ৯১৭ ), 
তিনিই ৰিশ্বতোমুখ (গীতা, ৯১৫)। বিশ্বতোমুখ সম্বন্ধে উক্ত ৯/১৫ 
শ্নোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 

শ্রুতি অনুসারে ধাতাকে 'জীবঘন” হিরণ্যগর্ভ বলা যাইতে পারে। 
গ্রলয় কালে অব্যক্তে লীন জীবগণের কর্মবীজ স্দুটনোন্ুখ হইয়! যখন 
কালবশে আবার সৃষ্টি হয়, তখন তগবাম্‌ হিরণ্যগর্ভরূপে এ ব্রক্গাণ্ডের 
সুষ্টি নিয়মিত করেন। তিনিই সৃষ্টিতে জীবগণের কন্মফল বিধান 
করেন । এজন্ত তিনি বিধাতা বা ধাতা। পুরাণ অনুসারে ইনি ব্রহ্ধ!। 

ধাত। 'সর্বতোমুখ কেন? মুখ-_হুইতে 'বাক্য'। স্থষ্টির মুল--এই 
বাক্য বাশব্ব। স্ৃষ্টিমূলে ব্রন্ষের যে বহু হইবার কল্পনা-__-তাহা! আদিতে 
শব্দ রূপে অভিব্যক্ত হয়। যী? হইতে এই বহু হইবার কল্পনা ব| 
শবের অভিব্যক্তি হয়, তিনি শবব্রক্ম। সেই শব সর্বমূল, সর্বাধার 
সর্বব্যাপী, এজন্ত শব্্রক্ষ সর্বাতোময় । সেই শব্ষ আদিতে অন্থকল্পন 
দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া প্রাণরূপে অভিব্যক্ত হয়। সেই শব্ই পরে 
“বেদরূপে অভিব্যস্ত হয়। তাই বেদকে ব্রহ্ম ললে (গীতা, ৩১৫) 
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৪1৩২ )। * সেই শব বা 'বেদ” অন্ুসারেই স্থ্ি হয়। বেদ অনুসারে, 
এই শব্দের ধিনি অধিপতি তিনিই বাচম্পতি, বুহন্পতি, ব্রহ্মণম্পতি। 
তিনিই হিরণ্যগর্ভ রূপে বেদে স্তত। পুরাণ অনুসারে-_বরঙ্গা_বেদমুখ। 
চাঁরি বেদ বলিয়া ব্রদ্ধা চতুমুখি। 
এই শ্লোকে ভগবানের চাররূপ বিভূতি বর্ণিত হুইয়াছে। প্রথম 
অকারাদি অক্ষর :বা পঞ্চাঁশৎ বর্ণ। তৃগবান্‌ ষে স্য্টি সংকল্প করেন, 
ঈক্ষণ করেন, তাহার মূল শব্দ বা বাক্‌। মূল শব ওষ্কার, তাহা অন্য শবে 
ওতপ্রোত, ইহা অষ্টম অধ্যায়ের শেষে ওষ্কার তত্ব ব্যাথ্যায় বিবৃত 
হইয়াছে। এই শব্দকে শবরব্রহ্ম বলে। বেদ তাহার অভিব্যক্ত রূপ । 'এই 
শব্ধ বা বাক্য পঞ্চাশৎ বর্ণাআক। তাহাদিগকে পঞ্চাশৎ মাতৃকা বলে। তাহ! 
বন্ধ শক্তিরই ব্যক্ত বরপ। তাহার মধ্যে অকার আদি বর্ণ, তাঁহ। সর্বব বর্ণের 
মূল। তাহাকে অবলম্বন করিয়া অন্ত স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের অভিবাক্তি 
হয়। এজন্য এই সর্ব শব্ধ মুল অকার রূপে ভগবান্‌ চিন্তনীয়। 
ওক্কারের মধ্যে অ+ বিষ্ণুর বাচক। 
দ্বিতীয়,_-বাক্যের মধ্যে সমাঁস বাক্য। ছুই বা ততোধিক বাক্য 
ংযোগে সমাস। সকল বাক্যই যখন শব্বব্রদ্দের ব! ব্রহ্মশক্তি সরস্বতীর 
অভিব্যক্ত বূপ-_ তখন সেই বাঁকা মধ্যে সমাস বাকোর যে শ্রেষ্ঠ ছন্দ, তাহার 
বিশিষ্টত্ব হেতু তাহ! ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। তৃতীয়তঃ, কালতন্ব 
এস্কলে উক্ত হইয়াছে। এ কালতত্ব ছুবিজ্ঞের়। অক্ষয় অথণ্ড এক 
কাল---যে ব্রদ্ষের বিভূতি, সৃষ্টির আগ্রে প্রথম অভিব্যক্ত, তাহাই আমাদের . 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । খগণ্ডকাল যাহা কলা কাষ্ঠা পল দণ্ড, দিন মাস বৎসর 
প্রভৃতি দ্বার! পরিমিত; যাহা প্রবাহ রূপে আমাদের জানে অভিব্যক্ত, 
তাহা সেই মহাকালেরই অন্তভূত। দিক্‌ ও কাল দ্বার আমাদের জ্ঞান 
পরিচ্ছিন্ন হয়। নিমিত্ত পরিচ্ছেদ এই কালমুলক । খণ্ডকালও ভগবানের 
রূপ, তাহার কাল কল্পনারই অভিব্যক্ত বূপ। কিদ্ত অখণ্ড অক্ষয় কাঁল-- 


১২০ ক্রীমদ্ভগবদূগীত!। 


যাহা মহাকাল বা! কালাকাল তাহা পরমেশ্বরের বিশেষ বিভূতি, তাহার 
বিশেষ অভিব্যক্তি । শ্বভাব প্রভৃতি জগতের কারণ ভগবানের আত্মশক্তি 
দ্বার নিয়মিত (শ্বেতাশ্বতর ১।৩)। জগৎ কারণ অক্ষয় কালরূপে ভগবান্‌ 


চিন্তনীয়। 
চতুর্থতঃ ভগবানের ধাতা বা এ জগতের বিধাতা নিয়ন্তা স্বরূপ । 


ভগবান্‌ সর্বব্যাপক বিশ্বতোমুখ হইয়া এ জগতের ধাতা হন। এইব্ূপে 
ভগবানের বিশেষ বিভূতি চিস্তা।করিতে হুইবে। জগতের নিয়ন্তা ধাতা 
অনেক দেবতা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । এই সকলই ভগবানের ধাতা 
ভাবের বিভিম্ন অভিব্যক্তি মাত্র। কার্য বিভাগ জন্য এই বিভেদ (যাস্ক)। 
কিন্তু এই বিভিন্ন ধাতা কল্পনার অভিব্যক্ত রূপ মধ্যে বিশ্বতোমুখ ধাতা সর্ব 
ধাতাঁর ধাতা ভগবান্‌। সেই ধাতা ক্ূপে তিনি বিশেষ তাবে চিন্তনীয়। 


মৃ্যুঃ সর্ববহরশ্চাহমুগ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাঘ্‌। 
কীর্ভিও শ্ীর্বাক্‌ চ নারীণ।ং স্বৃতিদ্ধেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪ 
সর্ববহর-মৃত্যু আমি ; ভাবী প্রাণীদের__ 
উদ্তবের হেস্কু; নারীদের মাঝে আমি-_ 
কীন্তি শ্রী বাক্‌ ও স্মৃতি মেধা ধৃতি ক্ষমা ॥ ৩৪ 
৩৪। সর্ববহর..'মৃত্যু- মৃত্যু বিবিধ সধনাদি হর, ও প্রাণহর। 
যে মৃত্যু ধন প্রাণ উভয় হরণ করে তাহা সব্ধহর মৃত্যু। অথবা প্রলয়ে 
পরম ঈশ্বর সমুদায় হরণ করেন বলিয়া--তিনি সর্বহর (শঙ্কর )। সর্ব- 
প্রাণ হর মৃত্যু (রামানুজ )। সকল সংহারক মধ্যে মৃত্যু সর্বহর বা সর্বব- 
ংহারকারী। (ন্বামী, মধু)। সংহাঁরকারিগণ মধ্যে সর্বসংহারকারী 
মৃত্যু কেশব )। 


দশম অধ্যায় । ১২১ 


প্রতিক্ষণ যে মৃত্যু হইতেছে, তাহার মধ্যে সর্ধস্বতিহর মৃত্যু 
( বলদেব)। এই প্রতিক্ষণ মৃত্যু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের কথা । গ্রতি- 
ক্ষণে এক একটি জ্ঞানক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্ত তাহার 
স্থৃতি থাকে, এজন্ জ্ঞানের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। মৃত্যুতে তাহাও 
বিধ্বস্ত হয়। এই জন্ত মৃত্য সর্বহর। 

এক মাত্র মৃ্ুন্গ কেবল আমাদের সব হরণ করে। মৃত্যুতে আমাদের 
কিথাকে আর (কষায়? নাস্তিক দর্শনাুদারে মুতাতে আমাদের সব 
যায়। আত্মা পর্যন্ত বিধবন্ত হয় । সে মত এস্লে গৃহীত হন নাই। 

আমাদের মধো "সামি আমার", বলিক্জা যে অভিমান বুত্তি আছে, 
মৃত্যুতে তব্যাধো মামার বলিয়া যা কিছু_-লবঃ যার । স্থাতি বায়, এ “আমি? 
জ্ঞানও যাঁয়। পুবিজন্মে আমি কে [ছলাম, কি ছিলাম, পরজন্মে তাহা 
জাতিম্মপ্র ব্াতাত কাহারও মনে থাকে না। মুত্টার পর থাকে-__ 
কেবল সঞ্চিত কর্ম সংস্কার বা ধর্মাপন্ম | মুক্যু সনহর হইলেও তিনি 
কর্মফল হরণ করেন না। মৃত্যু প্রকৃত “আমিকে' হরণ করেন না, 
কেবল আমার বলিতে য। (ক্ছু-সব হরণ করেন, তাই তিনি সব্ধহর। 

পরে ভাবী-_-বা ভবিষাতে যে সব প্রাণী জন্মিবে তাহা উক্ত হই- 
য়াছে। স্থতরাং এস্থলে বর্তমান প্রাণীদের সন্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে যে 
তাহাদের যাহা মৃত্যু-তাহা বা তাহার কারণ ভগবান। এই মৃত্যুর 
বিশেষণ--পর্বরণকারী। জীবভাব--ষড়ভাবা [বকারঘুক্ত, তাহার 
উৎপত্তি স্থিতি নাণ অবস্থন্তাবা । ভগবান্‌ এই জন্ম-মৃত্যুর কারণ। 

ভাবী-**হেতু-_উন্তব- উৎকর্ষ, অভ্যুদয় । তৎপ্রাপ্তি হেতু-- 
পরমেধর। ভাবষ্যতে ধাহারা উত্ফ্ কল্যাণ প্রাপ্তির যোগ্য, যাহারা 
উৎকর্ষ প্রাপ্তির যোগ্য. তাহাদের যে অভ্যুদয় তাহারহই ভগবানের 
বিভূতি। (শঙ্কর)। উৎপাগ্ঘমানদিগের উত্তবাখ্য কর্ম (রামানজ )। 
ভাবীকালের প্রাণীদিগের উদ্ভব বা অভ্যুদয় (স্বামী)। ভাবী কল্যাণের যে 


১২২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


উৎকর্ষ তাহাই ভগবান্‌ (মধু)। যে জীবগণের উৎপত্তি হইবে, তাহা- 
দের উদ্ভাবন বা! উৎপাদন আমি (কেশব )। 

প্রাণিগণ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়ভাব বিকার-যুক্ত । এই যড়ভাব 
বিকার মধ্যে ষে উত্তব বা জন্মাখ্য বিকার, তাহা! ভগবানের বিভূতি 
€ বলদেব )। 

বর্তমানে যে প্র।ণিগণ জীবিত আছে তাহাদের মৃত্যু হইবে, ভবিষ্যতে 
আবার অন্তপ্রাণীর উদ্ভব বা উৎপত্তি হইবে। এইরূপে জগতে ধারা- 
বাছিকরূপে জন্মমৃত্যুর প্রবর্তন হয়। এই যে জীবের নিয়ত জন্ম ও 
মৃত্যুগ্রবাহ ইহ! ভগবানের ৰিভূতি। ভগবান্‌ ইহার কারণ। এস্থলে 
কারণ রূপে তাহার বিভূতি বিবৃত হইয়াছে । 

ভগবান্‌ পুর্বে বার বার বলিয়াছেন যে, তিনি জগতের বা সর্ধভূতের 
উৎপত্তি ও লয় করেন--তিনি জগতের প্রভব ও উদ্ভব। সুতরাং 
এ স্থলে শঙ্করাচার্য্ের ব্যাখ্যা অন্ুদাঁরে উদ্ভব অর্থে-_-অভ্যুদদয় বা উৎকর্ষ 
বল! যাইতে পারে । তদনুসারে উদ্ভবের অর্থ ক্রমবিকাশ বা ক্রম পরিণাম 
(7:৮০196107)1 ইহা প্রকৃতি আপুরণে ক্রমশঃ জীবের জাত্যন্তর 
পরিণাম ও অভ্যুদয় । 

নারীগণ মাঝে--নারী দেবতাগণ, সপ্ত দেবতারূপা জ্ত্রীগণ (স্বামী ) 
ধর্্মপত্বীগণ (মধু)। উত্তম! স্ত্রীগণ (শঙ্কর) দ্েেবতারূপা স্ত্রীগণ, 
(গিরি )। এই নারীগণ মধো কাঁপ্তি প্রভৃতি সপুনারী ভগবানের বিভূতি 
(বলদেব)। 

এস্লে নারী অর্থে সাধারণ নারী বলিয়া বুঝিলে সঙ্গত অর্থ হয় ন!। 
কারণ এস্থলে যে শ্রী প্রভৃতি সাতটির উল্লেখ আছে, তাহা কিন্ত্রী, কি 
পুরুষ--সকলের মধ্যেই অল্লাধিক ভাবে থাকিতে পারে। “তাহাদের 
আভাস মাত্র সন্বন্ধ দ্বারাই লোক ক্ৃতরুতার্থ হয়।” ( শঙ্কর)। 

নারীগণ মধ্যে কীত্তি প্ী প্রভৃতি এই সাতটা ধর্পত্বী। ইহাদের 


দশম অধ্যায়। ১২৩ 


লেশ মাত্র যোগে জীবগণ সর্ধলোকপ্রশস্য ব! প্রশংসনীয় হয়। এই 
সপ নারী ভগবানের বিভুতি ( কেশব )। 

অতএব নারী অর্থে পরে উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ গুণ বা স্বভাব বা বৃত্তির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরাণ অনুসারে কীর্তি, শ্রী। প্রভৃতি ধর্মের সাত পত্বী | 
ইহার! ধর্মের নিত্য সহচরী বলিয়া, ধর্মের পত্বী। যেখানে ধর্ম সেখানে 
ইহাদের আবির্ভাব । ৃ্‌ 

ভগবান্‌ পুর্বে (৪র্থ, ৫ম শ্লোকে ) বলিয়াছেন যে, ভূতগণের যে 
পৃথথকৃবিধভাব__বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্ষমা, সত্য, , তুষ্টি প্রভৃতি তাহা ভগবান্‌ 
হইতে অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ জীবহৃদয়ে তিনি অবস্থিত বলিয়া--জীবে এই 
সকল বিভিন্ন ভাবের বিকাশ হয়। এ স্থলেও যে ক্ষম! প্রভৃতি উক্ত 


হইয়াছে--তাহাও সেই সকল ভাবের অন্তর্গত। জীবদের ষে বিভিন্ন 


চে 
পচ 8৬৬ রে 
সতষ্ত ০ তি, & সু ২২১১ উপ এ ক 0০78 প্র 
১ ্ 2 তু ৯, / বুকে ত$০০ 58 5 চর হি: কি তলব 
চঃ ০. ২ 


গ্ 


ভাব--তাঁহার মধ্যে কতকগুলি পৌরুষব্যগ্রক ও কতকগুলি কোঁমল। 


যাহা কোমল ভাব তাহাকে নারী ভাব বগা যাঁয়। যাহা! পৌরুষব্যঞ্রক 


ভাব, তাহাদের মধ্যে তেজ, জয়, ব্যবসায় সত্ব জ্ঞান প্রভৃতি ভাব রূপে 
উক্ত হইয়াছে। আমর1 এজন্য বলিতে পারি যে, এই সকল কোমল 


ভাবের মধ্যে যে গুলি ধর্মের সহচর, যাহা ধর্মের অনুবর্তী-_ 


সান্বিক, তাহাই ভগবানের নান্ীরূপা বিভুতিরপে এস্থলে উল্ত 
হইয়াছে। 
এই সকল সাত্বিক-_ শুদ্ধ পুরুষভাবে-_ভগঘান পরম পুরুষরূপে 


১; চিন্তনীয়, আর সাত্বিক স্ত্রী ভাবে তিনি পরম। গ্রকৃতি রূপেও চিন্তুনীয় | 


বিষুং পুরাণে উক্ত হইয়াছে (১৮৩২) “দেব ব্রিধ্যক্‌ মচুষ্যাদি 
গ্রত্যেকের মধ্যে পুংনামে ভগবান্‌ হরি ও স্ত্রী নামে জক্ষ্মী অবাস্থিত। এই 
ছুই ব্যতীত আর কিছুই নাই।” 

শীত্রচণ্তী হইতে পাওয়া যায় যে, দেবী ভগবতীই-_শ্রী, কীত্তি 


_ প্রভৃতি রূপে সর্বভূতে সংস্থিতা। 


১২৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


চণ্ডীতে ব্রহ্মার স্তবে আছে,__ 
“ত্বং শ্রী্তবমীশ্বরী ত্বং হীস্্ং বুদ্িরোধলক্ষণ]। 
লজ্জা! তুষ্টি স্তথা পুষ্টি স্বং শাস্তিঃ ক্ষাস্তিরেব চ ॥৮ 
অতএব সেই ভগবতীই কাঁত্তি, শ্রী, বাক প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে প্রাণি 
গণের অন্তরে অবস্থিতা। এ সকল ভীাহারই বিভিন্ন নারীমূর্তি। 
যিনি এক হইয়াও বহু হইয়াছেন, পরম পুরুষ ও পরম! প্রকৃতিরূপে অভি- 
ব্যক্ত হইয়া! নানা রূপে বিভক্ত হইয়াছেন, যিনি প্রতি জীবহৃদয়ে হরি 
ও লক্ষমীরপে অথবা মহাদেব ও মহাদেবী উমারূপে বা ভব ও ভবানী রূপে 
বিরাজ করিতেছেন, সেই ভগব'ন্ই তাহার প্ররৃতির সহিত প্রতি জীব- 
হৃদয়ে এই সকল বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত তন। ভগখানের বা তাহার 
সেই পরমা প্ররুতিরই এই শ্রী প্রস্ততি বিভিন্নব্ষপ ব্রহ্ম 'ণ্ডে সমষ্টি ভাবে 
ও প্রতি জীব মধ্যে ব্যষ্টি ভাবে আবিভূতা'। এই প্রকার বিভিন্নরূপে 
শনি সর্জভূত অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন, এজন্য জীবের অন্তরে ধর্ম 
ভাবের সঠিত এই সকল কোমল গুণের বা ভাবের নিকাশ হইতে পারে। 
অতএব এই নারীগণ ভগবতী পরম! প্রকৃতিরই বিভিন্ন মূর্তি। 
সকল স্ত্রীই তাহার অংশ-সম্ভৃতা ।__ 
'1ন্বয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগতমু |” (ইতি চণ্তভী)। 
কীপ্তি-_ধাশ্মিকত্বাদি নিবন্ধন সদ্‌ গুণ সম্বন্ধে খযাতি। (বলদেব)। 
ধার্শিকত্ব নিবন্ধন অতি প্রশ'মিত কা্তি, ব! নানা দিক্‌ দেশী লোক 
সম্বন্ধে ভিগ্ঞতা রূপ খ্যাতি (মধু)। স্বরূপে কথন (হু )। 
দানাদি প্রভব! কীন্তি। ধর্ম কর্মাচর্ণ জর্নত যখ। কীত্তি ধর্বের 
ক্ী। ক ধাতু হইতে কীর্তি, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরার্থ বা লোকহিতার্থ কর 
জানিত কার্তি। এই স্কল সপ্তাবে বা সাধুভাবে কর্ম করিবার ষে 
প্রবৃত্তি--তাহার মূল ভগবান্‌, গ সেই কর্দধ জনিহ যে ফগ--কার্তিব 
লো চন? শাতঠ! হাহা 1৪ হারন দেই হর়তন বাত _ত্তাৰ [। 


দশম অধ্যায়। ১৭২৫ 


শ্রী স্ত্রীবর্গ সম্পদ্‌ বা কার়ছ্যতি (বলদেব)। ধর্মার্থ কায় সম্পদ, 
শরীরের শোভা, কান্তি (মধু )। অথবা লক্ষ্মী । ্রীশ্রীচণ্তীর উক্ত-_-*ত্বং 
শী” এই মন্ত্র এবং "যা দেবী সর্ধভৃতেষু লক্ষ্ীরূপেণ সংস্থিতা”? এই মন্ 
এবং “যা শ্রী স্বয়ং স্থককৃতিনাং ভবনেযু* এই মন্ত্র দষ্টব্য। 
বাক্‌--সকল অর্থের গুকাশিকা সংস্কৃত বাণী। (মধু, বলদেব)। 
সরস্বতী (মধু)। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে- 
“ত্বং স্বাহ! ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটুকার-স্বরাত্মিক! । 
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিক! স্থিতা ॥” 
অগ্রত্র আছে এই দ্রেবী ভগব্তী 'শবাাত্মিকা2 | 
-.. এই বাক্‌-দেবী সরদ্বতী। শবত্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ হইতে নামরূপ 
দ্বারা বাক়ত ব্যট্টি কল্পনার সহিত এই বাঁক উৎপন্ন হন। বাক পরা 
পশ্তত্তী গুড়াতি ভেদে চারি প্রকার হইলেও__এ বাক্‌ অর্থধুক্ত। শব 
কইতে এই অর্থযুক্ত বাকের উৎপত্তি হয় । পুরাণ অনুসারে ব্রহ্ম হইতে 
সরস্বতী আবিভূতা হন। ও সেই শতরূপা বাকৃকে অনুসরণ করিয়া 
্রঙ্গা স্থষ্টি করেন। উপনিষদেও ইহা এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
অতএব শাস্ত্র অনুসারে এই অর্থযুক্ত (নাম নির্দেশক আখ্যাত ) বাক্‌ 
সত্রীরূপা । সেই বাকৃ- যাহ! হইতে নামরূপাত্মক জগতের অভিব্যক্তি 
হয়, তাহা ভগবানের বিভ্ৃতি। 
স্যৃতি__ন্মরণ শক্তি) পূর্বানুতৃত অর্থ ম্মরণ করিবার শক্কি। 
( মধু বলদেব)। এই স্মৃতি আমাদের চিত্রবৃত্তি বিশেষ (পাঙগ্রল 
দশন ;। সমগ্র হক্ষ্স শরীরাভিমানিনী দেবী ভগবতীর ইহা একরূপ। 
অথবা তিনি স্বৃতির অধিষ্ঠীন্তী দেবী । চণ্ডীতে আছে-_. 
“যা দেবী সর্কভূতেবু স্থৃতিরূপেণ সংহিতা” 
মেধাশ-অনেক অর্থ ধরণ করিবার শক্তি । (মধু) বহু শাস্ত্ার্থ 
* ধারণা শক্তি (বলদেক)। 


১২৮ শ্রীমদ্ভগবদৃগীত। | 


সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় যে, গ্রকৃতির প্রথম অভিব)ক্ত ভাব যে 
বৃদ্ধি- তাহার সাত্বিকরূপ জ্ঞান, ধর্ম, যয ও বৈরাগ্য। এই যে 
সাত্বিক বুদ্ধির ধর্দ্রভাব--তাহার্দের মধ্যে কতকগুলি “পীঁরুষ ব্যঞ্ক- 
অহিংস! সত্য তপ প্রভৃতি তাহার অন্তর্ঠত। আর যেগুলি স্ত্রী ভাৰ-_ 
তাহ! এই কীর্তি প্রভৃতি । এগুঁল স্ত্রীজাত।য় বা কোমলতা-ব্যঞ্জক ধর্ম 
ভাবের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়৷ ভগবানের বিভূতরূপে চি্তনীয়। 


আহত». সত 


বৃহত্সাম তথা সান্গ'ং গায়ত্রী ছন্দসাঁমহ্ম্‌ |. 

মাপানাং মার্গশীর্ষোহহম্বতুনাং কুহ্থমাকরঃ ॥ ৩৫ 
বৃহৎ সাম--আমি হই--স।মবেদ মাঝে ; 
গায়ত্রী--ছন্দের মাঝে ; মাস মাঝে হই-_ 
মাগশীষ ; খতু মাঝে--বসন্ত আমিই ॥ ৩৫ 


৩৫ । বৃহৎ সাম'*'পামবেদ মাঝে সামবেদের মধ্যে প্রধান 
অংশ বৃহৎসাম (শঙ্কর )। “যং ত্বাম্‌ ইন্দ্র হবামহে” ইত্যাদি খক্মন্ত্র যে 
সামে গীত হয় তাহাই বুহৎ সাম, তাহাতে ইন্দ্র সর্বেখ্বর রূপে স্তত হন 
(ম্বামী, কেশব, মধু)। অতিরীত্র ষক্তে এই সাম গীত হয় ( বলদেব)। 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বেদমধ্যে সাম বেদ শ্রেষ্ঠ, এজন্ত তাহা! ভগ- 
বানের বিভুতি। এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এই সামবেদ মধ্যে যে 

ংশের নাম বৃহৎসাম--তাহাতে ইন্দ্র সর্বেশ্বররূপে স্তৃত হন বলিয়া 
তাহা শ্রেষ্ট ও তাহা ভগবানের বিভূতি ( কেশব )। 

গায়ত্রী ছন্দের মাঝে--গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোবিশিষ্ট খক্মন্ত্র 
সকলের মধ্যে আম গায়তী খক্‌ (শঙ্কর, রামানুজ)। ছনের মধ্যে গায়ত্রী 
প্রথম, দজত্ব গ্র(তগাদক গাফ্ত্রী সোমাহরণবা রী-” এজন্ গায়ত্রী প্রধান 
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(শ্বামী)। ছন্দোবিশিষ্ট খক্‌ মন্ত্রের মধ্যে দ্বিজত্ব প্রাপ্তির জন্ত প্রাতরাদি 
সবনত্রপ্-বাচিত্ব জন্য ও সোমাহরণ অন্ত গায়ত্রী খকু সর্বধক মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ (কেশব )। 

আচ্ছাদন হইতে ছন্দ। ইহা পাপ আচ্ছাদন করে-_সন্তাপ আচ্ছা- 
দন বা দূর করে (তৈভ্তিরীয়)। অথবা ইহা অপমৃত্যু নিবারণ করে 
(ছান্দোগা )। ছন্দ- তালে তালে নর্তন বা অন্ুকম্পন (170770)77 )। 
এই ছন্দ অনুমারে ভগবানের বিশ্বস্ষ্টি,- বিশ্বব্যাপার লিয়মিত। 

“ছন্দে উঠে শশী রবি ছন্দে পনঃ অস্তাচিলে ষায় 

এ বিশ্বের অভিবাক্তির সূল যে শব্দ, যে বাক, তাহা ও বিভিন্ন রূপে 
তাঁলে তালে বিভিন্ন চন্দে অভিব্যক্ত হয়। তাহাই মুল ছন্দ। “মুল ছন্দ 
সাত গাকার। এইট সাত সংখ্যার মুল তত্ব এস্কলে উল্লেখের প্রয়োজন 
নাই । মুল হন্দ সাত হইলেও তাহার সংযোগ বিয়োগে অনেক ছন্দ 
হইস্াছে। তাঁতাদের মধো খথেদের প্রধান ছন্দ নয়টি। যথা গায়ত্রী, 
উঞ্চিক, ককুভ, অনুষ্টপ, বৃহতী, প€.ক্তি, ত্রিষ্টপ,, জগতী এবং বিরাট । 

বেদের ভাষাকে ছন্দ বলে না। সকল ভাষাতেই মাত্রা বা অক্ষর 
দ্বার! নিগরমিত বাক্যকে ছন্দ বলে। ছন্দ দ্রইরূপ--জাতি ও বুত্তি। মাত্র 
অন্যাক্সী ষে ছন্দ তাহাকে জাতি বলে। আর অক্ষরানুযায়ী যে ছন্দ-_ 
তাহাকে বৃত্তি বলে। বৃত্বি ছন্দঈ-- 

"নিয়তাক্ষর পাদরূপ৮। 
ধথেদের সকল ছন্দই প্রধানতঃ বৃত্তি। গাস্ত্রীও বৃত্তি ছন্দ । 
গায়ত্রী আষ্টাক্ষরা ত্রিপাদযুক্ত ছন্দ। (বুহদারণ্যক উপঃ, 
৫1১৪1১)। গায়ত্রীতে এইরূপ অষ্টাক্ষরা তিনটি পাদ থাকে । গায়ত্রী 
ছন্দ-_চতুবিংশত্যক্ষরা (ছান্দোগ্য ৪1১৬1১)। গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে 
উপনিষদে আছে (ছান্দোগা--৩1১২।১ দ্রষ্টব্য) গগায়ত্রী বা ইদং সর্বং 
ভুক্তং যদিদং কিঞ্চ, বাঁক বৈ গায়ত্রী ।” 
৯ 


১৩০ প্রীমদ্তগবদগীতা । 


আদিতে হিরণ্স্ত,প খধি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা, সেই আদিম মন্ধের ছন্দ 
“গায়ত্রা 1৮ গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রেই খপ্েদের আরম্ত। 

গায়ত্রী ছন্দের প্রাধাগ্ঠ সম্বন্ধে উপাধ্যান শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় । 
গায়ত্রী প্রথম সোম আহরণ করেন । দেবগণ নোম আহরণ জন্য প্রথম 
ত্রষ্টপ, ও জগতী ছন্দকে প্রেরণ করেন। তাহাগা পরাজিত হ্হয়' 
ছন্দের অক্ষর সংখ্যা মধ্যে কয়েকাট অক্ষরজ্রষ্ট ভ্ইয়া ফিরিয়া আসেন। 
পরে গায়ত্রী প্রেরিত হন। তিনি সোম রক্ষকর্দিগকে পরাজিত করিয়! 
সোম আনয়ন করেন, এবং গরিষ্টপ ও জগতী ছন্দের ভগ অন্ষর প্রদান 
করেন। এজন্য কথিত হইয়াছে ষে সমুদার পোম-বজ্ঞ গাক়ত্রী সম্ভত। 
সমস্ত সচল (সোমধাগ ) কর্মের হেতু-গায়ত্রী। 

মাস মাবো--.মাশীব- মার্ধণীর্ষ মান- অগ্রহায়ণ মাস । দ্বাদশ 
মাসের মধ্যে ইহা নুতন, সমতা দম্পন্ন, এপং শীতাতিণ বিহীন, জন ইহ 
শ্রেষ্ঠ। 

অগ্রহারণ অর্থে বৎসরের অগ্র বা প্রথম মস। দ্তএব পুর্বে 
অগ্রহায়ণ মান হইতে অয়ন বা বখসর আরস্ত হইত | ইহ! বৎসরের প্রথম 
মাস ছিল। এ কারণ এই মাসর নাম ছিল অগ্রহায়ণ । তখনও মহা" 
বিষুব সংক্রান্তি হইতে বৎসর আরম্ভ গণনা হইত, যদ্দি ইহ! অনুমান কর' 
যায়, তবে তখন বৃশ্চিক রাশিহ মুগশিরা নক্ষন্জেই ক্রান্তিপাত হইত, 
অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষ ভুক্ত মার্গনীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসেই মহাবিবুবসংক্রাস্তি 
হইতে ইহা পিদ্ধান্ত করিতে হয়। এখন সেই ক্রাপ্তিপাতের স্থান পরিবর্তন 
হইয়াছে। এখন চৈত্র মাসের মধ্যে ক্রাপ্তশাত হয়। সেই ক্রান্তিপাত 
স্থানের গন্ভ অনুসারে গণনা করিয়া পে কত শতাব্দী পু্বকার কথা, 
তাহা স্থির করা যায়। 

এ স্থলে আরও বলা যান বে, খণ্েদে বদরের এক নান ছিল 'হিম”। 
শীতকাঙছের আরম্ভ হইতে পরের শীতকালের মারস্ত পর্য্যস্ত বৎসর গণন। 
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হইত | অগ্রহায়ণ হইতে শীতকালের আরম্ত। এজন্য তাহা বৎসরের 
প্রথম মাস ছিল। 

খতুমাঝে"''বসন্ত--বসস্ত খতুকে কুম্থমাকর বলা হইয়াছে। বসস্ত 
কাল প্রধানতঃ কুন্ুমোদগমের কাল, তখন পৃথিবী নানা ফুলে সুশোভিত 
হয়। এজন্য বসন্ত খতুর জেতা । বিশেষ সে খহুতে শীতাতপ সমান। 
ষড় খু মধ্যে বসন্ত খতুতে ব্রাঙ্গণের উপনয়ন হইত, অগ্যাধান হইত। 
এইরপে ব্রাহ্মণের ধর্ম সন্বন্ধহেতু বসন্ত খতুর শ্রেগঠত্ব (কেশব)। কোন্‌ 
কোন্‌ মাসে বমন্ত খু হহত, তাহা এস্থলে জাণা যায় না। পূর্বে 
যাহ? বলা হইয়!ছে, তাহাতে তখন আশ্বিন ও কার্তিকই বসন্ত কাল ছিল, 
ইক বলা যায় । কেন না, তখন অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ত হইত, 
মুগশিবা নক্ষত্ে ত্রান্তিপাত হইত । ক্রান্তিপাত হইতে ধু গণন। হয়। 

এই শশ্রাকে সামবেদনংছিত মধ্যে যে অংশকে বু₹ৎথ সাম বলে,- 
তাহার শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাহাকে সামবেদ মধো ভগবানের বিভূতিক্ধপে চিন্তনীয় 
বল! হইয়াছে, এবং সমুদয় ছন্দ মধ্যে গায়ত্রীর শ্রেইত্ব হেতু ৰ1 সর্ধরূপ 
ছন্বের আদি ও আঁদশ ঝলিরা, তাহাকে ভগবানের বিভুঠি বলা হইয়াছে, 
আর কাল পরিচ্ছেদক মান মধ্যে মাগশীর্ষ মাসকে ও খতুগণ মধ্যে বসস্ত 
খতুকে শ্রেষ্ঠ বগিয়া ভগবানের বিভুতিরূপে চিস্ত য় বলা হইসাছে। বৃহৎ 
সাঁমের শ্রেষ্টত্ব ও গায়ত্রী ছন্দের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা বুঝতে চেষ্ট। করিস়াছি। 
. বৎসরের মধ্যে বসন্ত খতুতে বৃক্ষের পুস্পোদ্গম হয় এবং সেই পুম্প হইতে 
ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফল বৃক্ষ জাতির বংশ রক করে ও অন্ত জীৰের 
খাস্য হয়। তাহাতে জীব প্রবাহ রক্ষিত হয়। এজন্য বসন্ত বা “কুজ্মাকর, 
খতুর প্রাধান্ । “মেইনূপ অগ্রশন্ণ মাসে যে ধান্ত প্রভৃতি হৈমন্িক শ্ত 
পরিপক ও সংগৃহীত হয়) তাহা আমাদের প্রধান খান্ত। এজস্ও 
অগ্রহায়ণ মাসের বসন্ত খকুর শ্রেষ্টত্ব-ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ 
উপকারী । এই জন্য এই মান ও খতু ভগবানের বিভ্ৃতিরূপে চিস্তনীয়। 


১৩২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


দ্যুতং ছলয়তামন্মি তেজস্তেজস্বনাঁমহম্‌ । 
জয়োহস্মি ব্যবসা য়োহস্মি সত্ং সত্ববতামহম্‌ ॥ ৩৬ 
২৩৫-৯৮১৬ 
ছলক।রীদের-_দৃা়ত; তেজস্বিগণের-- 
তেজ আমি; আমি জয়, আমিই উদ্ভম,-- 
সন্ববান সকলের আমি সত্ত্ব হই ॥ ৩৬ 
৩৬। ছলকাবীদের...দুুত-_খাহারা পরকে বঞ্চনা করে, সেই 
বঞ্চনাকারীদের বা! প্রবঞ্চকদ্িগের দাত বা দাতক্রীড়া ( ম্বামী, মধু )। 
দ্যুত সর্বস্ব» র অক্ষদেনাদি ক্রীড়া ( বলদেব )। ছল ছদ্মগতি (হন )। 
দৃযত্ক্লীডা ক্ষত্রিয়াদিকর ধর্ম, এই জ্ঞানে মোহিত হ্ইয়! পোকে 
বঞ্চিত হুহত (বলত )। 
দ্যুতক্রীড়। অতি নিন্দনীর। খথেপাদি দৃ।ওক্রীড়' বিশেষ নিন্দিত । 
খখেদ ১০1১৪ সুক্ত দ্রষ্টব্য । দু[তপীড়ার ফলে যুধিট্টির হৃতসর্বন্ব 
হইয়াছিলেন। সেই দৃতক্রীড়ায় ভগবানের বিছুতি হয় কিরূপে চিন্তনীয় 
হইতে পাবে? শাগ্ডিলা বলিয়াছেন যে, “বিভূতি” ভগবানের ম্বর্ূপ নহে, 
তাহ! পরাভক্তির বিষয় নঠে। ম্ুৃতরাং নরাধিপ বা দাত (পাণ! 
ইস্যাদি ক্রীড়ী)--এ সকল ভগবানের বিভূতিন্পে চিন্তনীয়, ভগবান্‌ 
রূপে চিন্তণীয় নহে, তাহ! উপান্ত নহে । 
পূর্ব্বে উক্ হইয়াছে যে, স্থষ্টির জআরন্তে ভগবান বনু হইব এই 
কল্পনা করিয়া নাম রূপ ব্ভাগের দ্বারা বু ইইলেন এবং খাঠাদের মধ্যে 
আন্ম-্বরূপে অন্ুপ্রবিষ্ট হইলেন। ভগবানের সত্ব ও শন্গিতে এই সকলের 
অন্তিত্ব। এই “বহু"র কল্পনা বহুজাতির বা ব্যক্তির আদর্শকল্পনা। ইহ 
1১12001)10 10051 “দ্রব্য গুণ বা কর্ম সন্বন্ধে যে কোন ভাব, অথব! 
বিশেষে গুণ ও কর্মন্থারা বিশিষ্ট যে কোন বাক্তি কিংবা গুণকন্ম দ্বারা বিশিঃ 


দশম অধ্যায় । ১৩৩ 


যে কোন জাতি--স্থ্টির অগ্রে যেব্ধূপ কল্পিত হইয়াছিল, তাহাতে পরমেশ্বর 
আত্মস্বপ্ধপে অন্ুপ্রবি& হহ্‌য়া তাহার তেজ দ্বারা থে অঠিব্যক্তি করেন, 
তাহা সাধারণ ভাবে ভগবানের বিভূতি” হইলেও বিশেব ভাবে সেই কল্পনার 
আদশ অ'ভব্যক্তি স্থলে, তাহাহ ভগবানের বিভাঁঙত রূপে বিশেষ ভাবে 
চিন্তনায়,_ তাহা ঝলগা,ছ! এহ বিভূতি পরমেশ্বরের সেই আদর্শ কল্পনার 
বি-শম আভব্যাঞ্ । দৃযৃতাসক্ত ব্যক্ত প্রবঞ্চক মানব কমনার প্রথম । 
এজ) তাহা বিভাতি | 

আমগা পুরে ঝলক্গাছ যে, ইন্দ্রি্ দ্বারে [বিষয় সংস্পশ হইলে, ষে 
বিশেষ [ব্ষয়জ্ঞান হয়, তাহা! আমাদের স্ুখদ হইলে, আশখার্দের কাছে 
ভাল বোধ ১য়, আগ হ:খৰ হহলে আনাদেপ কাছে মন্দ বোধ হয। যাহা 
সখধ ত।খা ভাল, যাহা গঃখদ ভাহা মন্দ । সুখ দুঃখ বোধও সাত্বকাদি 
ভেদে বহু পপ হয় (গীতা ১৮।৩৬-৩৯)। এ জন্ত ভাল মন্দ সম্বন্থো 
(বিশেষ জ্ঞান অমাদগ আপোঞক্ষক। 

০কান বশেষ জাতায় দ্রব্য গুণবা কাম আমাদের সম্বন্ধে আমাদের 
বুদ্ধতে ভাল হহতে পারে, মনও হহতে পারে । কিন্ত যাহা আপোক্ষকরূপে 
আমা.দপ কাছে ভাল, তাহাহ ভগবানের কগিত৩, আগযাহা মন্দ তাহ! 
সক্পতানের বা অন্গরের কিত,এহ ধারণায় ভগবানকে সপাম কর! 
সঙ্গত নহে। সঞ্চলেরই মুল ভগবান্‌। মন্দের মুলও তান। ভাল মন্দ দ্রব্য 
গুণ বা কম্ম সকলেরই মুল [তান। তাহাদের আধণ কলন|ও-_তাহারই। 
ভগবানে পক্ষপাতিহাদ দোষ নাই--তিনি কাহাকেও পাপ বা ছুঃখ 
দেননা। লোকে নজ লজ্জিত প্রঞ্চাত বশে বা সংস্কার বশে পাপ-পুণ্য 
বোধ--ভাল-মন্দ বোধ অজ্জন করে। সাত্বকাদ ভাবে পরমেশ্বর হইতে 
প্রবার্তত। রাঞ্জস প্রকৃতি বশে মাহষ স্বার্থ চালত হইয়া, কুপবুত্তিবশে 
পরকে পীড়া দেয়_পরের ধন আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। প্মা গৃধঃ 
কম্তাম্বিৎ ধনম্‌* (হ্বীশঃ উপ. ১)- শ্রুতির এই উপদেশ আমাদের মধ্যে 


১৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


কয়জন অনুসরণ করে? এই পরম্বাপহরণ প্রবৃত্তি---উক্ত রাজস বা 
তামস প্ররতিযুক্ত লোকের কাছে ভাল। সেযাহ৷ হটক, এ প্রবুত্তিও 
ঈশ্বর হইতে,-অভিব্যক্ত হয় (গীতা ৭১২)। এই হেয় প্রবৃত্তি বশে 
আমরা চুরি করি, দস্থ্যুতা করি বা জুয়াচুরি করি। জুয়াচুরিতে প্রায়ই 
রাজ দণ্ড অতিক্রম করা যায়। ইহাই পর্স্বাপহরণ প্রবৃত্তির বিশেষ 
আভিব্যক্তি। আব এই পরন্াপহ্রণ প্রবৃত্তির অতিমাত্রায় বিকাশ-_এই 
দ্যুতা সক্তি বা জুয়া খেল! । ইহার ফলে ষে পরস্থ গ্রহণ করা যায়, সে জন্ট 
জুরাচোর রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় না--সমাজেও তত ঘ্বণিত হয় ন।। সুতরাং 
পরস্ব অপহরণের বিশেষ বা চরম আদর্শ এই “জুয়া চুরির মধ্যে জুয়া 
থেলা। জুষ্ খেল! দ্বার! অপরকে সর্ধন্গান্ত করিয়া অথ লাভ করা যায়। 

স্থতরাং প্রবঞ্চকদের চরমাদর্শ জুয়াচোর। পরস্বাপহারাদের মধ্যে 
জুয়াচোরের জুয়া খেলা, জুয়াচুরীর প্রধান উপায় । এজন্ঠ বল!যায় যে 
ইহাও ভগবানেরই আদর্শ কল্পনা । এজন্য ইহা ভগবানের বিভুতি । তাহা 
হইতেই ভূতগণের ভাব রূপে-_ প্রবঞ্চনাবুত্তিরূপে ইহা অভিব্যক্ত হয়। 

কোঁন কোন টাকাকার অর্থ করেন যে, দৃাতক্রীড়ায় সহজে লোকে 
সর্বস্বান্ত হইয়া আন্তী হয় এবং জ্ঞান্তী হইয়া সে ভগবানকে ভজন 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব দৃাত্তত্রীড়'য় অন্বরক্কি হইতে, পরে 
সর্বস্বান্ত হইয়! ভগবানে অন্ুরক্তি জন্মে, এজগ্ঠ দু'তক্রীড়া ভগবানের 
বিভূতি। এ অর্থ সঙ্গত নহে । এ জগতে আমরা যাহা কিছু ভাল দেখি 
বা মন্দ দেখি, সমুদায়েব মধো ভগবানকে দেখিতে না জানিলে "সর্ব ং 
খন্বিদং ব্রহ্ম” তত্ব ধারণা না কৰিলে, আমর! প্রকৃত ঈশ্বর তত্ব জ্ঞান--এই 
লাভ করিতে পারি না। এ জন্ত এ স্থলে এই জদন্ত "যুত' মধ্যেও 
ভগবানের বিভূতি আমাদের বুঝিতে হইবে, এবং তাহা হইতে সাধারণ 
ভাঁবে, সমুদায় মান্দর মধ্যে এবং তাহাদের বিশেষ অভিব্যক্তি স্থলে সেই 
পরমেশ্বরের বিভূতি দেখিতে হইবে । এক্কলে ইহাই অর্থ । 


দশম অধ্যায় । ১৩৫ 


তেজন্বিগণের...ভেজ-_প্রভাবযুকদিগের প্রভাব [স্বামী)। 
অত্যুগ্র গ্রভাবযুকদিগের 'অগ্রতিহতাজ্ঞস্ব (মধু )। প্রতাপিগণের 
মধ্যে পরাটিভব সামর্থ্য (কেশব)। 

জয়_-:জতাদের জয়, (শঙ্কর, স্বামী, রামানুজ )। জেতৃগণের 
পরাজিত দ্িগের অপেক্ষ। উতৎকর্ষ লক্ষণ জয় ( মধু )। 

উদ্দাম--( বাবসায়োহন্রি)-_ব্যবসারীদিগের বাঁ উদ্মবান্দিগের 
বাবসান্ম বা উদ্যম (শঙ্কর, স্বামী, বীমানুজ, কেশব)। ফলাভিব্যভি- 
চাঁরী উদ্ভম ( মধু)। বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিক বা নিশ্চগ্নান্সিকা। অতএব 
বাণসাঁয অর্থে উদ্ভম ধা প্ির নিশ্চয়ান্মি কা বুদ্ধি (09611011)20091 )। 

সন্ববান সকলের-**সন্ত্ব--সান্বিকগণের সত্ব (শঙ্কর, স্বামী, 
রাঁমানুজ ) ধর্ম জ্ঞান এশ্বর্সা বৈরাগ্য লক্ষণ সত্ব ( মধু. কেশব )। 

এ শ্লোক গুণ ও কম্ম বিশেষ মধ্যে ভগবানের আদর্শ কল্পনা, এবং 
তদনুসাবে তাহার প্রকাশরূপ বিভূতি উক্ত হইয়াছে। 'প্রবঞ্চকের সম্বন্ধে 
'জুরাচুরি? প্রবৃত্তি অক্ষা্দিরূপে বাঁ দুৃত কর্মূপে, তেজন্বী মানবের সক্বন্ধে 
তেজো পে, বিজয্ীর সম্বদ্ধে জয়োৎ্সাহরূপে, ব্যবসায়ীর সম্বন্ধে দৃঢ় সংকল্প- 
রূপে, এবং সাত্বিক পোকেব সন্ধে সান্তিক প্ররুতি ব! সত্বরূপে ভগবানের 
বিশেষ বিভব বা বিভৃতি চিন্তনীয়। এন্থলে ভূতগণের সাত্বিক রাজস ও 
তামস এই ভ্রিবিধ ভাবের আদর্শ অভিব্যক্ত বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে। 





বুষ্ণীণাং বাস্থদেবোহন্মি পাণগ্ডবানাং ধনগ্জীয়ুঃ | 
সুনীনামপ্যহং ব্যাঁপঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ 





বৃষ্ণিগণ মাঝে আমি__হই বাস্থদেব ; 
ধনঞ্জীয়__-পাণ্ডাবের মাঝে; মুনিগণ 
মাঝে ব্যাস ; কৰি মাঝে--আমিই উশ্বন। ॥ ৩৭ 


১৩৬ ্রীমদ্তগবদ্গীত|। 


৩৭। বুষ্ণিগণ মাঝে **বাস্দেবস্প্বুষ্িবংশীয় জনগণের মধ্ে 
আমি এই তোমার সথা বাস্থদেব (শঙ্কর )। অর্থাৎ আ'ম প্রা্সদ্ধ উপদেষ্টা 
বন্ুদেবপুজর ( রামানুজ, মধু)। বাস্দেব অর্থাৎ সংকর্ষণ বলরাম 
(বলদেব)। যাদব সঞ্লের হৃদয়ে সব্বমোক্ষদাতা বাস্ুদেবভাবে ক্রাড়ার্থ 

ংশরূপে অবাস্থৃত (বলসভ)। বুঁঞ্চবংশ হহতে ডতপন্ন বদ্দেবের 
পুল যে লোক প্রসিন্ধ বাসুদেব সেই আমি সাক্ষাৎ তোমার উপদেষ্টা 
পরম।আ্মাই, আ'ম |বভুতি নহি। কেন না বিভূতির অন্ত অর্থ হইতে 
পারে না। আম উক্ত সকল বক্ষ্যমাণ বিভূ'তর ঈশ (কেশব)। 

বলদেব বিশ্বনাথ কামান কেশব প্রভৃতি বৈষ্ব ব্যাখ্যাকারগণ 
বাসুদেব আকষ্চকে তগবান্র [বভৃঁত ব!লমা স্বীকার কেন না। 
তাহাদের মতে ভগবান্‌ আকুষ্ পূর্ণ-এক্ধ পদমেশ্বরের পৃ অবতার । 

গীতায় ।ভগবান্‌ অজ্ঞুংনগ |[নকট তাহার সথ স্বরূপে উপদেশ আরম্ত 
করেন। সাধারণ মান্ষেগ গায় “তুন আম এই রাজগ্তগণ সকলেহ 
জন্মের পুর্বে ছিলাম, মৃত্যুর পরেও থাক্ব”/__এহ বাঁলয়া ভগবান্‌ গীতার 
আরভ্ত কঙেন। যখন ভগবান্‌ বাণলেন, আমি ববস্বান্কে এ ভপ" 
দেশ [ধয়া।ছলাম,তখন অজ্জুন আশ্চর্য; হইলেন। শ্গবান্‌ অজ্জুনকে বুঝাই- 
লেন যে, তিন পুব্ৰে বনুঞ্জন্ম গ্রহণ কগিয়ছিলেন, সে সব জন্মের বিবরণ 
তিন জ্ঞাত মাছেন। তাহার জন্ম অলাধারণ। [তন ধন্মদংরক্ষণার্থ 
ও অধন্প দমনার্থ যুগে ঘুগে অবতার হন। (গীতা ৪81৫.৮ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য ।) এইরূপে ধীরে ধীরে ভগবান্‌ অজ্জুনেরা নকট আপনার অবতার 
তত্ব গ্রকাশ করেন। তাছার পরে ক্রমে ক্রমে তীহার পরমেশ্বরত্ব খ্য/পন 
করেন। পর! ও অপর! প্রকৃতি তাহারহ | মায়া তাহাগই শক্তি বিশেষ। 
মহদ্ত্র্ষ তাহার যো(ন। 'ব্রহ্ধ তাহার পরম ধম, ইত্যাদি উপদেশ 
দেন, এবং অজ্জুনকে তাহার বিরাটরূপ দশন করান। গীতা বক্তা 
শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তিনি যে “মামাকে জান? বলিয়া পরমেশ্বর 


দশম অধ্যায়। ১৩৭ 


ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নবম অগ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে 'আমাকে 
দান, ইহার অর্থ প্রসঙ্গে বিবৃত হহয়াছে। 

অতএব বাস্থদেব রূপে তাহার বিশেষ আবির্ভাব--সাধারণ বিভূতি 
(হে। বিভূতির মধ্যে ইতর বিশেষ আছে। বিষ রাম শহ্কর বাসুদেব 
ইহার!) আভগণানের প্রধান অবতার (17047010680৩097 ), অথাৎ 
ঠাহার স্বরূপের অভিব্যক্তি । তীাারা ব্রন্মেরই ভাব--দপ্চণ পরমপুরুষ 
বরূপ। [তিনি স্ষ্টিকষ্পে “আমি বছু*হহব” এই কন্সিশী করেন। 
শন্ধব্রদ্দবূপে (1,9০১ রূপে) তাহার এই বু হইবার কল্পন। হয়। 
এই বিভিন্ন কল্পনার (০৬) মূলে থে “আনি” কলুমা বে “আমি” পরে 
বু হইলেন, [তিনি পরম জ্ঞানম্বরূপ (00০১ অথবা 11০৭) পরমেশ্বর | 
বাসদেব তীহারহ পুর্ণ প্রকুষ্টতম-ন।চ্চদানন্দবন স্বরূপের পুর্ব(খভাব। এজস্ 
তিনি পঞ্ম ব্রম্মেপ শ্রেষ্ঠ বিভূতি বা প্রকাশ । বিষণ রাম ও শঙ্কর তাহার 
সেইরূপ |বভূতি। এই সকল শ্রেষ্ট ব্ভিতি পরমেশ্বরের পুর্ণ প্রকটবূপ। 
সুতরাং তাহাদের খিভূতি বলিগা বুঝলেও রোষ হয় না। আদিতে 'আমি' 
এই কনার ও পরে “বহু হইব” এই বনু কল্পনার সতরূপে বিবপ্তনই 
তাহার বিভৃতি। 

যাহা হট্ক, প্এস্থলে বুঁষ্গণের মগ্যে আমি বালুদেন”-_-এই উক্তি 
হইতে, সাধারণ ভাবে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত যহুবংশের এক শাখা 
বুষঝ্িবংশীম জনগণের মধ্যে বন্থদের পুত্র যে শ্রেষ্ঠ বা আদশ পুরুষ,এই মাত্র 
জানা যায়। স্ৃতরাং এস্কলে অজ্জুনকে উপদেশ দিতে দিতে ব্রহ্ম বা 
পরমাস্মভাবধুক্ত হইনম্া,সর্বভূতাক্মা সর্বদগদাম্্রা পরমেশ্বর ভাবে যোগধুক্ত 
হইয়া ভগবান, আপনাকে অজ্ঞুনসথা বস্দেবের পুত্র হইতে পৃথক করিগা, 
সেই ব্যক্তি-ভাবাপন্ন আপনাকে কেবল মাত্র বাষ্চবংনীরগপেয় মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ ও সেই ভাবে আপনাকে তাহার নিজ বিভতি--এইমাত্র 
বলিয়াছেন বলা যায় এই অর্থে এস্থলে বাঞ্ছদেব ভগবানের বিভতি। 


১৩৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


কোন কোন বৈষ্ণবাচর্যা বলেন যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্‌ নন্নন্দন 
শ্রীকণ । বুন্দাবনেই তাহার ম্বব্ূপ প্রকটিত। বুন্দাবন ত্যাগ কালে 
তাহার সে রূপ অন্তহিত হয়। বুন্দাবনেই তাহার মাধুর্যাপ্প নিত্য 
প্রকটিত। অন্তত্র, তাহার ত্রশ্বর্যোরই বিকাশ হইয়াছিল। অন্তত 
তিনি বাস্থ'দব-পুল ভগবানের অংশাবতার মাত্র । অন্তত্র তিনি পরম 
পুরুষের কেশাগ্র বা অংশমাত্র স্বরূপ । বান্থুদেবকূপ ভগবানের চঠুব্ঘাহ 
মধ্যে প্রধান অভিবাক্ত রূপ মাঞ্র। 

সে যাহ] হউক, আমরা, এস্থলে বামদের শীকষ্কে বুঞ্ি বংশীয় 
ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ অ'্দশ মনুষ্যব্ূপে জানিতে পারি। সেই বুষ্ি- 
বংশী বহ্দেবপুত্র বাস্থরদেবকে যখন এইরূপে ব্যক্তি ভাবে আমর! 
গ্রহণ করি, খন সেই ভাবে, তাহাকে ভগবানের বিড়তিরূপে ধারণ। 
করিতে ভইবে। তখন তিনি সেই বিভূতি ভাবে চিস্তনীয়। কিন্তু এই 
ব্যক্তভাব এই মান্ুযী তন্গ আশ্রিত-_-ভগবানের অবতীর্ণ ব্ক্কিভাব 
বিভৃতিরূপে চিন্তা কর! যথেষ্ট নহে। ইহা ভগবানের পরম ভাব নছে। 
(গীতা, ৭1১৭ ) ৯১১)। তাহার পরম অঞজ লোক্মনেশ্বর ভাব 
কেবল জ্ঞানীই সাধনা বলে জানিতে পারে । "বাসুদেব সর্ধ, এই জ্ঞান 
সুলভ (গীতা ৭১৯)। ভগব'ন বাম্রদেবকে বিভৃতিবপে চিন্তা 
করিতে করিতে ও ভঙ্জনা করিতে করিতে ক্রমে এই পরম জ্ঞান 
“বান্থদেব সব্ধ' এই জ্ঞান লাভ হয়। এজন্ত তিনি প্রথমে বিভৃতিরূপে 
চিন্তনীয়। 

পাগুবের মাঝে. 'ধনগ্রয়- -পাগডবগণ মধ্যে অজ্জুন শ্রেষ্ঠ আদর্শ। 
মহাতারতপাঠক মাত্রে অবগত আছেন যে শৌর্দ্যে, বীর্যে, ধর্দে, 
জ্ঞানে--সকল বিষয়ে অজ্জুন 'যুধিঠিরাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । মহাভারতে 
জান! যায় যে, একমাত্র ভীম্ম ব্যতীত অজ্জুনই শ্রে্ঠ আদর্শ । অর্জন ও 
শরীক উভয়ে পুর্বজন্মে নরনারাযণ খাবি ছিলেন, ইহ! পুরাণ হইতে 


দশম অধ্যায় । ১৩৯ 


জানা যায়। উভয়েই ধর্ম রক্ষা ও অধর দমন জন্য শ্রেন্ঠ ক্জিয় 
বীররূপে অবতীর্ণ হইঈয়াছিলেন। 

মুনিগণ মাঝে.**ব্যাস- মুনি _মননণীল সর্বপদার্থ জ্ঞানী (শঙ্কর)। 
বেদার্থ মনননীল (স্বামী )। ব্রক্গ-মনন্ণীল মুনি (বল্পভ)। মনন দ্বারা 
আত্মযাথাক্সাদণী (কেশব )। মুনিগণ মনন দ্বার। তত্ব সিন্ধান্ত করেন। 
তাহারা 7১10110501)1701- 1 বেদাস্ত-দর্শন-প্রণেতা বাদরায়ণ ব্যাস-_- 
ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

ব্যাস--কুষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাপর-পুত্র ন্দেব্যান। পুরাণে উক্ত হইয়াছে 
(যু, পতি মহামুগে, কলির সদ্ধি কালে সেই যুগে গ্রাচারিত বেদ 
লোপ হইবার উপরুমে ধিনি বেদ সংগ্র্গ করিয়া রক্ষা করেন' তিনি 
ব্যাসদ। এক এক মহাযুগে এক এক ব্যাসের আবির্ভাব হয় । পরাঁশর-" 
পুর ব্যান এই সপ্তম মন্বস্তরের অষ্টাবংশতিতম যুগে বেদ-বিভাগ 
কর্তী | তি'নই মহাারতের র১জিতা, এবং কোন কোন পুরাণমতে 
বেদাস্ত দণন ”ণেতা খাষি বাদরায়ণ। তিনি অষ্টাদশ পুরাণেরও রচয়িত1। 
শ্রীবাঞ্চের আবিরাবকালে যে যুগ পরিবর্তন হয়, যে ধর্ম সংস্থাপন হয়, 
যেরূপ শাস্ত্র প্রচার হর তাহার তুলন। নাই। সেই ধর্ম সংস্থাপনার্থ 
শান্ত্র-গ্রচারে ভগবানের প্রধান সহায় ব্যাস ও তাহার শিষাগণ। 
তাহারা নানা শাস্ত্র প্রচার দ্বারা ও উপদেশ দ্বার! ধর্ম প্রচার করেন। 
ধর্ম সংস্থাপনের সেই মহা যুগে-ব্যাসই প্রধান ছিলেন। তাই তিনি 
ভগবানের অবতার রূপে পুজিত। তাই মননণীল জ্ঞানিগণ মধ্যে - 
ব্যাসই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, মুনিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভূতিরূপ। 

কবি মাঝে-'*উশন1--কবি ক্রাস্তদর্শা (শঙ্কর কেশব)। শন্ত্রদর্শ 
(ম্বামী)। বিপশ্চিৎ (রামান্ুজ)। সুক্ষার্থ বিবেকী ( মধু)। নিরদ্ 
স্বর শব প্রদর্শক, (বল্গ5)। উশনা-_ভার্ণৰ খষি (রামানুজ )। 
ুক্রা চার্ধ্য (স্বামী, মুধু)। 
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শুক্রা চার্য্য নীতিবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রে্ট। তাহার প্রণীত নীতি শান্ত্-- 
প্রধান নীতি শান্ত্র। তিনি অন্থরগণের গুরু । ভূগুপুত্র কবি--বৈদিক 
মন্ত্র ্রষ্টা ধাষ। খখথেদে আটটি সোম সত্তর তিনি খধষি। মহাভারত 
আদিপর্রে তিনি আপনাকে “সর্ধাত্মদশী'” বলিয়৷ পরিচয় দিয়াছেন। 
(৭৮।১৭-১৯)। এজন্য আত্মদশিগণ মধ্যে তাহার প্রাধান্য । 

শুক্রাচার্য।ই কবি নামে খ্যাত ( বলদেব )। কবিশব্ব এস্থলে যৌগিক-_ 
রূঢ় নহে (গিরি )। !। 

এই শ্লোকে যে চারিপ্রকার বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা 
জানিতে পারি যে, বুষ্িবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে বন্থুদে ব-পুল্র শ্রীকষ্চকে, 
পাওুবংশীয় ক্ষজিন্নগণ মধ্যে অজ্ঞুনকে, মুনিগণ মধ্যে ব্যানকে এবং কবিগণ 
মধ্যে শুঁক্রাচ ধ্যকে ভগবানের বিভৃতিরূপে বুঝিতে ও চিন্ত। করিতে 
হইবে। অজ্ঞুনের মধ্যে ক্ষত্িয়োচিত শৌর্ষ্যের বশেষ বিকাশ, এজন্ত তিনি 
ভগবানের বিভূতি । ব্যাসের মধ্যে জ্ঞান বা শাস্ত্রার্থের [বিশেষ বিকাশ, 
এজন্ঠ ব্যাস সকল মুনিগণ মধ্যে শ্রেষ্-ভগবানের বিভৃতি। সেইব্প 
কবি শুক্রাচার্যে নাতিশাস্ত্রের বিশেষ বিকাশ-_তিনি পরিণামদর্শিগণের 
মধ্যে শ্রে। এজন্য তিনি ভগবানের বিভৃতি। এ তত্ব আমরা বুঝতে 
পারি। কিন্তু গীতাবক্ত। বন্নদেব পুত্র শ্রীকষ্জ কিরপে আপনাকে 
আপনার বিভৃতি বলিলেন, তাহা বুঝা কঠিন। এ সন্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ 
মধ্যে মতভেদ আছে, তাহা আমর! দেখিয়াছি । ভগবান্‌ পূর্বে বিষুকে 
আদিত্যগণ মধ্যে আপনার বিভূতি বলিয়াছেন, রুদ্রগণ মধ্যে শঙ্করকে 
আপনার বিভূতি বলিয়াছেন, এবং শশ্ত্রধারিগণ মধ্যে রামকে আপনার 
বিভূতি বলিয়াছেন। এইজন্ত বৈষ্ণবাচার্ধ্য রামান্ুজ তকেশব প্রভৃতি 
এই সকল স্থলে বিভূতির অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমর! দেখি, 
য়াছি। আমর এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে এই তৰ্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
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দণ্ডে। দময়তামম্মি নীতিরন্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবান্মি গুহ্থানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥৩৮ 





দ্মনকারীর--দণ্ড আমি ; আমি নীতি-- 
জয়েচ্ছুগণের ; হই শুহাসব মাঝে-__ 
মৌন আমি ; জ্ঞান আমি-জ্ান বান্দের ৩৮ 
৩৮। দ্রমনকারীর''দ€ু--দওড - অদাস্ত জনগণের দমনের হেতু 
দণ্ড (শঙ্কর)। নিয়ম অতিক্রমে যাহারা দণ্ড দাতা---তাহাদের দণ্ড 
(রামানুজ)। দমনকারী সম্বন্ধ দণ্ড, যাহা দ্বারা অসংযত জন সংযত 
হয় (স্বামী )। কুপথগামীদ্িগকে দৎপথে প্রবর্তন জন্য নিগ্রহ হেতু-_দণ্ড 
( মধু, গিংব, কেশব)। সর্ব দোঁষহর দও (বল্লভ)। এই দণ্ড ভগবানের 
বিভূতি। দমন করিবার জন্য দণ্ডই প্রধান সহায়। দণ্ডের প্রতি ভয় ও 
সন্ত্রম বশতঃ লোক সমুদায় পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহাতেই সমাজ রক্ষিত 
হয়। যিনি রাঙা তিনিই দমনকারী, রাজদণ্ড তাভার আভরণ। 
দণ্ড দ্বারা রাজা প্রজা শাসন করেন। ধর্মের নামান্তর দণ্ড । (মন্তু 
সংতিতা ৭১৪-১৮ শ্লোক দ্রব্য )। দণ্ড দ্বারা পাপ শোধন হয়। 
নীতি-.'জযেচ্ছুগণের-যাহার! শত্রজয় করিতে ইচ্ছা করে, সেই 
. জিগীষুগণের নীতি । জয়ের প্রধান উপায় নীতি (রামান্ুজ, কেশব )। 
সাম দান দণ্ড ভেদ-_ এই চতুর্বিধ নীতি (স্বামী )। নীতি-নাায়, জয়ের 
উপায় প্রকাশক (মধু)। যাহা ন্টায়তঃ ধর্মমত; জয়ের উপায় প্রকাশক 
ট্রাঞ্থাই নীতি (গিরি )। 
কেবল দৈহিক বল, বা অন্ত্র-শস্ত্রের সাহাষ্যে জয় লাভ হয় না। 
শাঁহার প্রয়োগ কৌশলই নীতি । ইহাই শত্রজয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়। 
ইংরাজিতে ইহাকে ৮০11০) বা [0169 বলা! যাঁয়। 
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গুহাগণ মাঁঝে.**মৌন--গোপ্যগণের মধ্যে মৌন (রামানুজ )। 
মৌন ভাব-বাক্‌ সংযম, কথ৷ ন! বল1। তাহাই গোঁপনের হেতু । যে 
তুষ্ীস্তাব অবলম্বন করে, তাহার অভিপ্রায় কেহ জানিতে পারে না 
(স্থামী, মধু)। মৌন অর্থাৎ বাকৃনংষম (কেশব )। মৌন অর্থাৎ 
বাকৃসংষম, অথবা চতুর্থাশ্রম বৃত্তি (গিরি)। মৌন শব্দের মূল অর্থ 
বাকৃসংযম । যদ কোন বিষয় গোপন করিতে হয়, তবে সে সম্বন্ধে কোন 
কথা না বলাই কর্তব্য। কথোপকথনে গোপনীয় বিষয় অজ্ঞাতে প্রকাশ 
হইয়া পড়ে। অতএব গোপন কারবার শ্রেষ্ঠ উপায় শৌন্ভাব অবলম্বন । 
পরমার্থতত্ব জ্ঞান--গুহৃতম (গীতা, ৯১) তাহা রাঁজ গুহ (শীত, ৯২)। 
স্থতরাং তাহা প্রধান গোপ্য। সসন্নান শ্রবণ মনন পুব্বক আত্মার 
নিদিধ্যাসন__ইহাই মৌনের লক্ষণ । ইহ! দ্বারাই সেই পরম গুহ পরমাত্ম- 
তন্ব বিজ্ঞান লাভ হয়। (মধু)। এই অর্থে গিরি বলিয়াছেন যে, ইহা! 
চতুর্থাশ্রম বৃত্তি । কিন্তু এস্কলে এই বিশেষ অর্থ অপেক্ষা সাধারণ অর্থ গ্রাহা। 
জ্্ভান.. জান বানদের---তত্জ্ঞানীর যে জ্ঞান, তাহ! আমিই (কেশব, 
স্বামী)। জ্ঞানগণের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন পরিপাক প্রভাবে যে 
আদ্বতীয় আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদায়অজ্ঞানবিরোধী জ্ঞানপ্রকাশ হয়, তাহাই 
ভগবানের বিভভৃতি (মধু)। পরাৰর তত্ববিদ্গণের তব্বজ্ঞান ( বলদেব )। 
শ্রবণাদ দ্বারা পরিপক্ক সমাধি জন্য সম্যক্‌ জ্ঞান (গিরি) ভগবানই ভক্তের 
বুদ্ধিবাত্ততে অবস্থিত হইয়া! জ্ঞান দীপ প্রজ্লিত কিয়া দেন, তাহাতে 
অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়, ইহা পুর্বে (গীতা, ১০।১১ শ্রোকে) উক্ত 
হইয়াছে। 
জ্ঞান দুহরূপ আত্মজ্ঞান ওবৃত্তিজান । বৃত্তিজ্ঞান ক্ষণিক, তাহার ফল,--- 
ক্ষাণকধিজ্ঞান। আত্মজ্ঞান_-এক অথণ্ড, বিভু (নত্য অবিকারী। এই 
আত্জ্ঞন-_বক্ষজ্ঞান। ব্রন্ধই সেজ্ঞানম্বরূপ | মানবের অস্তঃকরণ মল! 
দূর হইলে-চিত্ত নির্মল হইলে, সেই জ্ঞান হুর্যযবৎ তাহাতে প্রতিবিদ্বিত 
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্। (গীতা, ৫১৬)। এ জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ। কিন্তু জানীর 
দয়ে যেজ্ঞানের এই প্রতিবিম্ব তাহ! ভগবানের বিভুতি । এই জ্ঞানতত্ব 
্ব্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃ্ হইন্নাছে । 
এই শ্লোকে চারি প্রকাঁর বিভূতি উক্ত হইয়াছে । এন্কলে দমন- 
মরীর দণ্ড, জয়েচ্ছুর নীতি, গুহালকলের মৌন, এবং জ্ঞানবানের 
গান-ইহা ভগবানের বিভূতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এক অর্থে 
গর গুলি আমাদের অস্তনিহিত শ্রেষ্ঠ ভাত। যিনি শাসনকর্ত।-_-ধিনি 
প্রজাপালন ও প্রজারক্ষার জন্য শাদন করেন। প্রজাগণের উচ্ছল বৃত্তি 
নিবারণ জন্য _রাজশাসন জন্ত-:তাহার দণ্ডই প্রধান উপায়। রাজ- 
বণ তাহারই খান্থ চিন্ধ মাত্র । “দওবি ধর দ্বারাই প্রধানতঃ প্রজার শাসন 
য়! এপ্ন্ত দমনকারীর পক্ষে সেই দণ্ডই শ্রেষ্ঠ আদর্শ--ভগবানের 
বিভৃতি। সেই যে শত্র জয় করিতে ইচ্ছুক, সেই রা'জার প্রধান অস্ত্র 
নীতি বা কৌশল। কেবল শারী'রক বল, ৰা অস্ত্র দ্বারাই শত্রু জয় হয় 
ন!। এজন্য জয়েচ্চগণের নীতিই প্রধানতঃ অবলম্বনীয়, তাহাই ভগবানের 
বিভূতি। সেই প্রকার মন্ত্রণ প্রভৃতি যাহা গোপ্য, সেই গোঁপনের প্রধান 
উপায় মৌন,-কাহারও নিকট মন্ত্রণ। প্রকাশ না করা। প্রকাশ 
করিলে গোপনের সম্ভাবনা মল্প হইয়া পড়ে । এজন্য একট মৌনভাব-. 
:”-খবানের বিতৃতিরূপে চিন্তনীয়। আর জ্ঞানবানের যে জ্ঞান-_সাত্বিক 
র যেজ্ঞানভাব--ষে আত্মজ্ঞানের প্রতিবিষ্ব স্বরূপতঃ গ্রহণ করিয়া, 
খনস্বরূপ হয়, সে জ্ঞান ভগবানেরই বিভূতি,_তাহা! আমাদের 
'ব হইতে শ্রেষ্ঠ । সাংখ্য শাস্ত্র মতে এই একমাত্র 'জ্ঞান' ভাবই 
'মেোক্ষের কারণ। এইরূপে এই প্লোকে চারি প্রকার বিশেষ 
ভা) . কথা উক্ত হইনাছে। বিশেষ অবস্থায় যে বিশেষ ভাব শ্রেষ্ঠ 
তাহা এই প্রকারে ভগব!নের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। 


২ 


১৪৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


বচ্চাপি সর্ববভূতানাঁং বীজং তদহমজ্জবন। 
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়! ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ৩৯ 





আর যাহা হয় বীজ--সকল ভূতের-_ 
তাহ! আমি, হে অজ্জুন ! নাহি চরাচরে 
ভূত হেন--আম! বিন! হতে পারে যাহা ॥ ৩৯ 
৩৯। বীজ-_প্ররোহ কারণ (শঙ্কর, স্বামী )। সর্ধাবস্থায় অবস্থিত 
সকল ভূতের সেই সেই অবস্থার বীজ (রামানুজ )। জর্বাবস্থার অবস্থিত 
চরাচর প্রাণিদের পরোহ কারণ (কেশব)। উৎপত্তি কারণ (বশ্ঈভ)। 
এই বীজ মায়োপাধিক চৈতন্ত (মধু )। ইহ! জাড্যমাত্র-প্রর্িবন্ধিত 
চৈতন্ই বাঁজ (গিরি )। ইহ! আত্মারূপ বীজ। 
ভগবান্ই সর্ধভূতের বীজ প্রদ পিতা । তিনিই বী্গ প্রদান পূর্বক 
মহৎ যোনিতে গর্ভ ধারণ করান, তাই দর্বভূতের উৎপত্তি হয়। ভগবান্‌ 
পৃর্ব্বে বলিয়াছেন যে তাহার পরা ও অপরা প্রকৃতি সন্দভূতযোনি, তাহাই 
মহদ্‌ ব্রন্দ। তাহাতেই তিনি তাহার আত্মারূপ বীজ-নিষেক করেন ।-- 


“ এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ধাণীত্যুপধারয় | 

অহং কৃৎন্সন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথ! ॥৮ (গীতা, ৭৬)। 

মম যোনির্মহদ্‌ ব্রহ্ম তন্মিন গর্ভং দধাম্যহম্‌। 

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো! ভবতি ভারত ॥ 

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্তবস্তি যাঃ। 

তাসাং বন্ধ মহদ্যোনিরহং বীজগ্রদঃ পিতা! ॥৮ (গীতা ,১৪-৩।৪)। 
ভগবান্‌ পুর্বে বলিয়াছেন, 

“অহমাত্বা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। 
পরমেশ্বর কিরূপে জীবজড় সর্ব জগতের বীজ? তিনি “বহু হইব” 


দশম অধ্যায় । ১৪৫ 


করন! করিয়া, “সেই বহু”কে নামরূপ দ্বারা ব্যাকুত করিয়।, তাহাতে 
আত্মারূপে অনু প্রবিষ্ট হন,-_-ইহাই শ্রুতির উপদেশ। ভগবানের সেই 
মূলপ্ররুৃতি বা মহদ্ব্রঞ্জই সেই বনু কল্পনাঁবীজ গ্রহণ করিয়া! তদনুসারে 
জীবজড়ময় জগতের অভিবাক্তি করেন। তাই পরম পুরুষ জগতের 
পিতা, আর তাহার আগ্ভাশক্তি পরম! প্রকৃতি জগতের মাতা । 


নাহি .'যাহাএস্কলে প্রকরণের উপসংহার করিবার জন্ত 
সংক্ষেপে বিভূতি বর্ণিত হইতেছে যে, ভর (জীব) হউক আর অচর 


(জড়) হউক, জগতে এমন কিছু নাই, যাহ! আমার সহিত সংস্থ্ট নহে । 
আমার সত্তা ব্যতীত কাহারও সত্ব থাকিতে পারে না। আমার দারা 
পরিত্যস্ত অপকুষ্ট বা আমা কর্তৃক অসংস্য্৯ পদার্থ শূন্য মাত্র, তাহ! 
নিরাত্মক, আমি সকলেরই আত্মা (শঙ্কর )। যাহা পরমেশ্বর দ্বারা 
অপকৃষ্ট, তাহা আত্মার অপকর্ষ হেতু শূন্ত। সচ্চিদানন্দস্বর্ূপ আত্মার 
দ্বারাই সকলের সিদ্ধি হয় (গিরি )। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন, অ'মি সন্বভূতগণে স্থিত। অতএব পর্বভূত তাহার 
আত্মভূত (রামান্ছজ )। আমি সকলের বীজ বলিয়া, আত্ম! ব্যতীত কিছু 
থাকিতে পারে ন! (শ্বামী)। সকলই আমার কার্য (মধু)। 

ভগবান্‌ যে চরাচর সমুদ্ায়ের বীজ, তাহার হেতু উক্ত হইতেছে। 
আব্রন্ষস্তম্ব পর্যন্ত ব্যাপক আমি পরমেশ্বর। আমা বিনা চরাচর বা বস্ত 
থাকা যদি কল্পনা কর৷ ধান্বঃ তবে তাহা মিথ্যা--তাহ!। নাই। সকলের 
সহিত আমার অবিনা-ভাব সম্বন্ধ | সর্ব কারণ-_সমুদ্দা় কার্যের ব্যাপক। 
ভগবান্‌ সর্ব কারণের কারণ-_সর্ব্ব কারণের অধিপতি (কেশব)। 

ভগবানের অব্যক্ত মুত্তি দ্বার। সমুদার় জগৎ ব্যাপ্ত, সর্বভূত তাহাতে 
স্থিত, অথচ তিনি সর্বভূতে অবস্থিত নহেন,--আবার সর্বভূত তাহাতে 
স্থিত নহে । ভগবানের আত্ম! সর্বভূতভাবন, তাহ! ভূতভূৎ হইয়াও ভূতস্থ 
নহে। এ তত্ব পূর্ব (৯1৪-৫ ক্লোকে ) উক্ত হইয়াছে। 

১৩ 


১৪৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


পূর্বে সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছে যে, কোঁন জাতীয় বস্ত গ্রভৃতি 
মধ্যে, সেই জাতীয় যে কোন ব্যক্তিতে, ভগবানের সেই জাতিকল্লপনার ষে 
শ্রেষ্ঠ চরমোৎকুষ্ট আদর্শ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিকাশিত, সেই 
ব্যক্তি ভগবানের বিভূতি। এরূপে বিভূতি দর্শন বা চিস্বা করিলেও 
কিন্তু “সর্বং থন্বিদং ব্রহ্ধ* এই বিজ্ঞান লাভ কর! যায় না । জগতে চর বা 
অচর যাহা কিছু--সে সমুায় মধ্যেই ভগবান্‌ বীজরূপে অধিষ্ঠিত,-_-এই 
ধারণায় প্রত্যেক ব্যষ্টি বস্তুতে "বা! ব্যক্তিতে ভগবানকে দর্শন করিলে এবং 
এইরূপে সর্বত্র তাহার বিভুতি দর্শন ও চিস্তা করিলে--ভবে “এই 
সর্ব ব্রদ্ধ”-_-“বাস্থদেব এ সমুদ্ায়”--পরিণামে এই খিজ্ঞান লাভ কর! 
যায়। এই জন্য এই স্থলে সর্বত্র ভগবানের বিভুতি দশনের জন্য 
উপদেশ আছে। পরবর্তাঁ কয় শ্লোকে ইহা বিস্তারিত হুইয়াছে। 


নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভৃতীনাং পরন্তপ | 
এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো৷ বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥ ৪, 


অন্ত নাহি আমার এ দ্রিব্য বিভূতির 
ওহে পরস্তপ! যেই বিভূতি বিস্তর-- 
কহিনু তোমাকে--ভাহা উদ্দেশে কেবল ॥৪০ 
৪০। অন্ত নাহি--দর্বভূতাত্মা ঈশ্বরের দিব্য বিভূতির ইয়ত্ব। 
নাই। কেহ তাহা বলিয়। বা গুনিয়। শেষ করিতে পারে না (শঙ্কর) 


ভগবান্‌ সর্বনতের অন্তরে আত্মন্বক্ষপে অবস্থান করেন, সামান্ত ভাবে, 


ইহাই তাহার বিভূতি যে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই 
যে বিশেষ ভাবে বিস্তারিত রূপে তাহ! বলা অসম্তভব। কেন না, তাহ! 
অনস্ত (রামাঙ্ছদ )। বিভূতি অনস্ত--এজন্ত সমুদাপ্ন বলা সম্ভব নহে 


দশম অধ্যায় । ১৪৭ 


'শ্বামী)। বিভৃতি অনস্ত--এহেতু ধিনি সর্ধজ্ঞ তান বিনা অন্যের পক্ষে 
তাহা সমুদয় জানা বা! বলা অসম্ভব । সমুধ্ায় £জানিতে পারিলে ব৷ 
বলিতে পারিলে তাহ! 'সান্ত' হইয়া পড়ে (মধু )। বিতৃতির সংখ্য। বা 
ইয়ত। ইহা! দ্বার! নিষিদ্ধ হইয়াছে (কেশব)। ইহা দ্বারা বিভৃতির 
পরিমিতত্বের আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে (গিরি )। 

পরস্তুপ- -শক্রদিগের কাম ক্রোধ লোভাদির-_-তাঁপজনক € মধু )। 

উদ্দেশে--( উদ্দেশতঃ)--একদেশ'পে (শঙ্গর, মধু কেশব)। 
ধক্ষেপে (রামানুজ, স্বামী )। 

অন্তের সীমাবদ্ধ ভ্ঞানে ভগবানের অনন্ত বিভৃতি বিস্তার জানা বা 
ধারণা করা অসম্ভব বলিয়া, তাহা উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে (বল্লত )। 

বিত্তর-_-উপাধি দ্বার! ব্যাপ্তি (রামানুজ)। বিস্তর সম্বন্ধে পূর্বে 
১৯শ শ্লোকের ব্যাথ্য। দ্রষ্টব্য। বিস্তর অর্থে বিস্তৃতি রূপে বিস্তীর্ণ হওয়। ব্যাপ্ত 
হওয়া (67585101 )। নিজ আত্মশক্তি দ্বার! সর্ধত্র অনুপ্রবেশ, প্রকাশ। 

এই গ্লোক হইতে জান! যায় যে, ভগবানের বিভৃতি অনস্ত। এ 
বিশ্বে যত প্রকার মূত্তি আছে--যত প্রকার জীব ও জড়ভাব আছে-- 
সমুদ্ায়ই ভগবানের ব্যক্ত রূপ। ভগবান্‌ বিশ্ববপ। জগতে যতরূপ সত্তা 
আছে, তাহা প্রককতি-পুরুষ যোগে বা! ক্ষেব্র-ক্ষেত্রক্ত যোগে অভিব্যক্ত। 
সকল পুরুষই ক্সেত্রজ্তরূপে সেই এক পরম পুরুষেরই অভিব্যক্ররূপ, আর 
প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে অতিব্ক্ত সকল ক্ষেত্রও--ভগবানেরই। 
| ভগবান্‌ হইতে প্রকৃতিতে ষে ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়, সেই জিগুণময়ী 
তাৰ দ্বারা এই ক্ষেত্র ভাষিত হয়--এবং তাহ! দ্বারা এ জগৎ মোহিত 
হয়। ভগবান এই পুরুষ রূপে বা আত্ম রূপে দর্বমত্তায় অনু প্রবি্ট-- 
সকলের নিরস্তা। এই আত্ম ব্যতীত কোন সত্ব। থাকিতে পারে না, 
কোন সত্তার উৎপত্তি হইতে পারে না। এই জ্ঞান হইলে--এই 
 চরাচর জগতে প্রত্যেক সত্বায়--ভগবানের বিকাশ আমর ধারণ! 


১৫০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অর্থ এই যে, যে যে সত্ব বিভৃতিমৎ শ্রীমৎ ও উর্জিত বা তেজোযুক্ত তাহাই 
ভগবানের তোজাহংশসম্ভৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে “দত্বং, 
শব বিশেষণ ব্ূপেও গ্রহণ কর! যায়। তাহা হইলে সত্ব অর্থে সত্বাধুক্ত 
বুঝিতে হয়। প্ররুতির ত্রিগুণ মধ্যে সত্বগুণ পরে উক্ত হইয়াছে। 
অতএব সত্বযুক্ত অর্থে--যাহ! সত্বগুণ ভাবধুক্ত বা সাত্বিক। সত্বগুণের অর্থ 
পরে চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্যাথ্যাশেষে বিবৃত হইবে। যে কোন বস্তুর যাহা 
বস্তত্ব যাহার উপর তাহার অন্তিত্ প্রতিষ্ঠিত, তাহা তাঁহার 185505৩ 
তাহাই তাহার সত্ব। এই সত্ব্ডণ ম্বখ স্বরূপ ও প্রকাশ ম্বরপ। এই 
সত্তগুণ দ্বারা বস্ত বিশেষের সত্তা বিবৃত। ভগবানের সেই বস্তু সম্বন্ধে যে 
কল্পন! তাহাই তাহার সত্বা। সেই কল্পনার বিশেষ অভিব্যক্তি স্থলে সেই 
“সত্বা'র বিশেষ অভিব্যক্তি হয়। এই অর্থে সন্বকে সাত্বিক গু৭যুক্ত বস্ত 
বল! যায়। কিন্তু এইরূপ অর্থ যে সঙ্কীর্ণ, ইহ! বলিতে পারা যায়। অতএব 
ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ অনুপারে আমরা বলিতে পারি যে, যেখানে কোন 
সত্বার বা বস্তর মধ্যে তাহার জাতি কল্পনার বা ব্যক্তি ভাবের বিশেষ 
বিকাঁশ দেখা ষায়, যে সত্থার মধ্যে শ্রী বা লৌন্দর্য্যের বিশেষ অভিব্যক্তি 
দেখা যায়, যেখানে উর্জ--তেজ বা উৎসাহের অথব1 কর্মমশক্তির বিশেষ 
অভিব্যক্তি দেখ! যায়,--এক কথায় যেখানে সেই সত্য শিব-সুন্দরের ভাৰ 
বিশেষ আভব্যক্ত হয়, তাহাই ভগবানের বিভৃতি,--তাহাই তাহার 
তেজের বা পরাশক্তি মায়ার ঝ৷ তাহার হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তির 
অংশসম্তৃত বলিয়। বুঝিতে হয়। 


অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্ভুন । 
বিষ্টত্যাহুমিদং কৃৎনমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২ 
উপ 


দশম অধ্যায় । ১৫১ 


অথবা এ বহুরূপে জানিয়! তোমার 
অর্জুন ! কি প্রয়োজন ;--একাংশে আমিই 
এ জগণ্ড সমুদায় ব্যাপি অবস্থিত ॥ ৪২ 
৪২। অথবা--পক্ষান্তরে ( কেশব, গিরি, মধু )। 
বন্ুরূপে-_পৃথক্‌ ভাবে (স্বামী, কেশব )। বিস্তীর্ণরূপে (গিরি )। 
জানিয়। কি প্রয়োজন- জ্ঞাতেন কিং) বহুরূপে-_বিস্তৃত ভাবে 
বিশেষ বিভূতি জ্ঞানের প্রয়োজন কি টি" (রামানুজ )। ইহাতে কিছু 
ফল নাই। তুমি শক্ত ব৷ শক্তিশান্। এইরূপ বিশেষ বিভূতি জ্ঞানে সর্ব 
জ্ঞান লাভ হয় না। যাহাতে তোমার সর্বার্থ জ্ঞান লাভ হইবে, তাহ! 
ক্ষেপে বলিতেছি শুন (গিরি )। এ পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞানে কি কাজ? 
ইহার নিষর্ষ শ্রবণ কর (কেশব)। 
একাংশে--একদেশ মাত্রে (মধু)। একদেশে বা অতি অল্প 
অংশে (কেশব)। এক অবয়বে (শঙ্কর )। সর্বভূতস্বরূপে সর্ব 
প্রপঞ্চের ডপাদন শক্িরূপ উপাধিষুক্ত পাদে (গিরি )। শ্রতিতে আছে, 
“পা্গোহস্ত বিশ্বা ভূতানি” | 
এ জগৎ সমুদায়--চিদচিদাত্বক নিখিল জগৎ ( মধু)। স্থাবর 
জঙগমাত্মক জগৎ। 
স্যাপি অবস্থিত--:€ বিইভ্য স্থিতঃ)-_সামান্য ভাবে এই জানিলেই 
যথেষ্ট যে, একটি মাত্র অংশ বাঁ অবয়ব অথব! সর্বভৃতত্ব্ূপ একটি 
মাত্র পাদ দ্বারা এই জ্রগংকে, বিশেষরূপে স্তন্ধ করিয়া বা ব্যাপ্ত 
করিয়া আছি (শঙ্কর)! বিষ্ভ্য--অর্থাৎ বিশেষরূপে স্তম্তন করিয়া 
(শঙ্কর)। বিধারণ করিয়া! (গিরি )। ব্যাপিয়া (মধু)। ধারণ করিয়! 
(কেশব )। কৃংন্ন জগতের স্থিতি প্রবৃত্তি আমার আদ্নত্ত (কেশব)। শ্রুতি 
আছে, “ঈশাবাস্তমিদং সর্ন্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।” ( ঈশউপঃ, ১)। 
জগতে যাহ! কিছু পরিণামি, তাহ। নিত্য ঈশ্বর ভ্বারা আচ্ছার্দিত।, 


১৫০ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা | 


অর্থ এই যে, যে যে সত্ব বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ও উর্জিত বা তেজোযুক্ত তাহাই 
ভগবানের তোজাহংশসম্তৃত বলিয়া! বুঝিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে “সত্বং 
শব্ধ বিশেষণ রূপেও গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলে সত্ব অর্থে সত্বাধুক্ত 
বুঝিতে হয়। প্রকৃতির ব্রিগুণ মধ্যে সত্বগুণ পরে উক্ত হইয়াছে। 
অতএব সত্বযুক্ত অর্থে-_যাহা সত্বগুণ ভাবযুক্ত বা! সাত্বিক। সত্বগুণের অর্থ 
পরে চতুদ্দিশ অধ্যায়ের ব্যাথ্যাশেষে বিবৃত হইবে । যে কোন বস্তর যাহা! 
বন্তত্ব যাহার উপর তাহার অন্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা তাহার [856775৩ - 
তাহাই তাহার সত্ব। এই সত্বগুণ গ্বখ স্বরূপ ও প্রকাশ স্বরূপ। এই 
সন্তু দ্বারা বস্ত বিশেষের সত্তা বিবৃত। ভগবানের সৈই বস্ত সম্বন্ধে যে 
কল্পন! তাহাই তাহার সব্বা। সেই কল্পনার বিশেষ অভিব্যক্তি স্থলে সেই 
“সত্বা'র বিশেষ অভিব্যক্তি হয়। এই অর্থে সত্বকে সাত্বিক গুণযুক্ত বস্ত 
বল! যাঁয়। কিন্ত এইরূপ অর্থ যে সঙ্কীর্ণ, ইহা বলিতে পারা যায়। অতএৰ 
ব্যাথ্যাকারগণের অর্থ অনুপারে আমরা বলিতে পারি যে, যেখানে কোন 
সত্বার বা বস্তর মধ্যে তাহার জাতি কল্পনার বা ব্যক্তি ভাবের বিশেষ 
বিকাশ দেখা যায়, যে সত্থার মধ্যে শ্রী বা সৌন্দর্য্যের বিশেষ অভিব্যক্তি 
দেখ যায়, যেখানে উর্জ-- তেজ বা উৎসাহের অথবা কর্মশক্তির বিশেষ 
অভিব্যক্তি দেখ! যায়,--এক কথায় যেখানে সেই সত্য শিব-সুন্দরের ভাৰ 
বিশেষ আভব্যত্ত' হয়, তাহাই ভগবানের বিভভূতি,_-তাহাই তাহার 
তেজের বা পরাশক্তি মাঞার ঝ৷ তাহার হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তির 
ংশসমভৃত বলিয়! বুঝিতে হয়। 


অথবা! বছুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন | 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২ 


দশম অধ্যায় । ১৫৬ 


অথবা এ বহুরূপে জানিয়া তোমার 
অর্জন ! কি প্রয়োজন ;--একাংশে আমিই 
এ জগণ্ড সমুদয় ব্যাপি অবস্থিত ॥ ৪২ 
৪২। অথবা---পক্ষান্তরে (কেশব, গিরি, মধু )। 
বন্ুরূপে-_পৃথক্‌ ভাবে (স্বামী, কেশব )। বিস্তীর্ণরূপে (গিরি )। 
জানিয়! কি প্রয়োজন-_( জ্ঞাতেন কিং) বহুরূপে-_বিস্তৃত ভাবে 
বিশেষ বিভূতি জ্ঞানের প্রয়োজন কি ?* (রামানুজ )। ইহাতে কিছু 
ফল নাই। তুমি শক্ত বা শক্তিশান্। এইরূপ বিশেষ বিভূতি জ্ঞানে সর্ব 
জ্ঞান লাভ হয় না। যাহাতে তোমার সর্বার্থ জ্ঞান লাভ হইবে, তাহা 
ক্ষেপে বলিতেছি শুন (গিরি)। এ পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞানে কি কাঁজ? 
ইহার নিক্র্ষ শ্রবণ কর (কেশব)। 
একাংশে-্একদেশ মাত্রে ( মধু)। একদেশে বা অতি অল্প 
ংশে (কেশব)। এক অবয্বে (শঙ্কর )। সর্বভৃতস্বরূপে সর্ব 
প্রপঞ্চের উপাদন শক্তিরূপ উপাধিষুক্ত পাদে (গিরি)। শ্রুতিতে আছে, 
"পার্দোহস্ত বিশ্বা ভৃতানি+ । 
এ জগৎ সমুদায়-_চিদচিদাত্মক নিখিল জগৎ (মধু )। স্থাবর 
জঙগমাত্মক জগৎ 
ব্যাপি অবস্থিত: বিষ্টভা স্থিতঃ )--সাঁমান্ট ভাবে এই জাঁনিলেই 
যথেষ্ট যে, একটি মাত্র অংশ ঝ অবন্ূব অথব সর্বভূতম্বরূপ একটি 
মাত্র পাদ দ্বারা এই জ্ঞগংকে বিশেষরূপে স্তব্ধ করিয়া বা ব্যান্ত 
করিয়া আছি (শঙ্কর)। বিষ্টভ্য--অর্থাৎ বিশেষরূপে স্তম্তন করিয়! 
(শঙ্কর)। বিধারণ করিয়! (গিরি )। ব্যাপিয়া (মধু)। ধারণ করিয়া! 
(কেশব )। কংন্ জগতের স্থিতি প্রবুত্তি আমার আয্নত্ব (কেশব)। শ্রুতি 
আছে, “ঈশাঁবান্তমিৰং সর্দঘং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।” ( ঈশউপঃ) ১)। 
জগতে যাহা! কিছু পরিপামি, তাহ! নিত্য ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত ।, 


১৫২ জ্ীমদভগবদূগীতা । 


স্বামী এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
বিভূতি বিবৃত হইয়াছে । এই বহ্ৃষ্টির ফল পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি। ইন্্িয় 
দ্বারে চিত্ত 'ফাহিরে ধাবিত হইলে, ঈশ্বর দৃষ্টি স্থির করিবা'র জন্ত, এই 
বিভূতি বর্ণিত হুইয়াছে। পরিশেষে সর্বত্র সমদৃষ্টি করিবার জন্য ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন ষে, তিনি সর্ধজগৎ এক দেশ মান্রে ধারণ করিয়া বা ব্যাপ্ত 
করিয়। আছেন। তিনি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। 

রামানূজ বলেন,-.এই চিদ্দচিদাত্মক ক্ৃতননজগৎ ভগবানের কায়ত্বরূপ, 
সকলই স্থুল সুস্ম-_কাঁরণ সততায় স্থিত, কিছুই ভগবানের সঙ্কল্প অতিক্রম 
করিতে পারে না। ভগবান্‌ নিজ মহিমায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত। 
জগৎ তাহার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত । 

বলদ্েব বলেন,--চিদচিদাত্সক হর-বিরিঞ্ি-প্রমুখ সমুদ্ায় জগৎ, প্রক্কৃতি 
ও তাহার বিকৃতি---অস্তর্ধাী পুরুষাখ্য শ্রীরুষ্ণের অংশের দ্বারা! বিধূত। 
তাহারই অংশ ধারক ও ব্যাপক ন্ধপে সর্বত্র অবস্থিত। এ অধ্যায়ে 
সেই শ্রীক্ষ্ণই অচ্চিত হইয়াছেন। 

বল্লভ সম্প্রদায় মতে, 'এ অধ্যায়ে বিভূতিষযুক্ত পদার্থ নকল বিশেষরূপে 
ভগবানের তেজোহংশ-সম্তৃত জ্ঞান করিতে হইবে, এবং সমুদায় জগৎ যে 
সাধারণ ভাবে ভগবানের অংশসভভৃক্ঠ,--ইহ! ধারণ! করিতে হইবে। 
তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এই 
নানাবিধ বিভূতি জ্ঞানের ওয়োজন নাই, যে জ্ঞান কাধ্যোপযোগী 
তাহা এই যে, এই সম্পূর্ণ পরিদৃশ্তমান জগৎ আমার ক্রীড়াত্মক, আমি 
ইহ! একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি,--এইরূপ ধারণ! করিতে 
হুইবে। 

গিরি বলিয়াছেন,_-এতম্বারা ধ্যেয় ও জেয়ক্ূপে ভগবানের নানারূপ 
বিভূতির উপদেশ করিয়া অস্তে সমুদয় প্রপঞ্চাত্মক ধ্যেয়রূপ প্রদর্শন 
পূর্বক প্তিপাদস্তামৃতং দিবি”-_-এই শ্রুত্যুক্ত দেই পরম পদ-_ 
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গ্রপর্গাতীত নিরুপাধিক তত্ব উপদেশ দ্বারা পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন “তৎ 
পদ্দার্থ লক্ষিত অর্থ” প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

পূর্ব্বের ভগবান্‌ অবাক্ত মৃত্তিতে চরাঁচর জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, 
ইহা বলিয়াছেন (গীতা, ৯:৪)। এস্লে উক্ত হইল যে, সে মৃত্তি তাহার 

ংশ মাত্র, তাহার সগুণ ( 11710809106) ভাব মাত্র । 

পরমার্থতঃ ভগবাঁনে কোন অংশ নাই। তিনি পূর্ণ নিরংশ নিষ্ষল। 
ব্যবহারিক ভাবে, বাহাদৃষ্টিতে কেবল এইঃমংশের ধারণা । 

তিনি “এক' হুইয়াও বৰ হইয়াছেন_( “বহুস্যাং প্রজায়েয়,») 
নিগুপ হুইয়াও সগুণ হইয়াছেন, 19050570617 হইয়াও [107009107 
হইয়াছেন, - -এ বিশ্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছন, এজন্য এই অংশের ধারপা। 

পূর্ব শ্লোক হইতে জান! যায় যে, যাহা বাহ! বিভূতিমান, সব্ববান্‌ 
শ্রীমান ও উঞ্ভ্রিত ব1 উৎসাহযুক্ত, তাহাতেই সেই ভগবানের প্রকাশ 
ধারণা করিতে হইবে । ইহ! ব্যতীত চরাচর জগতে যাহ কিছু ছিল, আছে 
বা হইবে, সকলই ভগবান্‌ হইতে অভিব্যক্ত, ইহা ধারণ! করিতে হইবে। 
এই শোকে ইছাই উপদিষ্ট হইয়াছে । এইরূপে “সর্ধং খন্িদং ব্রহ্ম** এই 
তত্বজ্ঞান লাভ হইবে । কিন্তু এই সগ্ডণ ভাবে (77757791600 রূপে ) ব্রহ্ম 
দর্শনই যথেষ্ট নহে। কেন না, তাহার এই সগুণ ভাব আংশিক, 
তাহার নিগুণ ম্বরূপ (17121050670 ভাব) তাহা হইতে এক 
অর্থেভিন্ন। এই প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ পরম ব্রঙ্গতত্ব 
ইঙ্গিত করিবার জন্ত ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে তিনিছুষে এই বিশ্বরূপে বিশ্ব- 
নিয়স্তুরূপে সগুণভাবে--সোপাধিক ভাবে অভিব্ক্ত, ইহ! তাঁহার 

ংশ মান্্। জগচ্ের মধ্যে ব্রহ্ধদর্শন করিলেও পূর্ণরূপে ত্রহ্গদর্শন হয় 

না। তগবান্‌ ষে একাংশে জগতে অন্থু প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, ( “তৎন্থষ্ 1 


তদদেব অন্মপ্রাবিশৎ। ইতাদি শ্রুতি) তাহাই তাহার বিরাটরূপ-- 
তাহার (177721৩736 ) বিশ্বরূপ। পর অধ্যায়ে তাহ! বিবৃত হইয়াছে। 


১৫৪ প্রীমদৃভগবদূগীতা । 


গীতার দশম অধ্যায়__শেষ হইল । এই অধ্যায়ের নাম বিভূতি- 
যোগ । এ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে পরমেশ্বরের বিভূত বর্ণিত হইয়াছে। 
শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পুর্বে সপ্তম অধ্যায়ে এবং নবম অধ্যায়ে বিভূতি 
বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু সেস্কলে যে বর্ণনা আছে, তাহা সংক্ষিপ্ত । 
তাহারই অর্থ এস্থলে প্রথমে বুঝিতে হুইবে। 
সপ্তম অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ-_সগ্তম অধ্যায়ে ভগবান্‌ 

বলিয়াছেন যে, তাহার পরা অপর! প্রর্কৃতি-_সর্বভূতযেনি, আর 
ভগবান্‌ সমুদ্ায় জগতের প্রভব ও প্রলয়, এবং সমুদায় তাহাতে প্রোত, 
মণিগণ, যেমন ন্ত্রে প্রোত সেইরূপে প্রোত। “ (গীতা ৭1৬-৭)। 
এইবূপে সর্বভূত ষে পরমেশ্বরে প্রোত, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার 
অন্য ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“রসোহহমগ্ন, কৌস্তেয় গ্রভান্মি শশি্ধ্্যয়োঃ। 

প্রণবঃ সর্বাবেদেষু শব্বঃ খে পৌরুষং নৃযু ॥ 

পুণ্ গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজ গ্চান্মি বিভাবসৌ । 

জীবনং সর্বভূদতষু তপশ্চাম্মি তপস্থিযু ॥ 

বীজং মাং সর্ধভৃতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 

বুদ্ধি ঝুঁদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজন্যিনামহম্‌ | 

বলং বলবতামশ্রি কামরাগবিবর্জি তম্‌। 

ধন্াবিরুদ্ধে। ভূতেষু কামোহন্মি ভরতর্ষভ ॥ 

যে চৈব সাত্বিক! ভাবা রাজসা স্তাসমাশ্চ ষে। 


মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ 
(গীতা, ৭৮০১২ )। 


অর্থাৎ ভগবান্‌ রস-তণ্মত্র রূপে জলে'প্রোত--গাহার আধার; প্রভা 
রূপে শশি-হুধ্যে প্রেত) প্রণবরূপে বেদে প্রোত;শব্দ-তণ্মাত্ররূপে আকাশে 
প্রোত) পৌরুষরূপে পুরুষে প্রোত । গন্ধ-ত্মাত্রন্পপে পৃথিবীতৃতে প্রোত; 
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তেজোরূপে অগ্রিতে প্রোত; জীবন ব প্রাণরূপে সর্বভূতে প্রোত,ইত্যাদি। 
ব্যাখ্যাকাঁরগণ বলেন যে, ইহাই ভগবানের বিভূতি ৷ কিন্তু ইহা ঠিক 
বিভূতি নহে । ইহ! কোন বিশেষ পদার্থে ভগবানের বিশেষ আবিভাৰ 
বা অভিব্যক্তি নহে। সর্ধভূত যে পরমেশ্বরে বিধৃত, তাহাতে প্রোত, 
তাহাতে ষোগযুক্ত, তাচাই ইহা হইতে বুঝা যায়। প্রত্যেক ভূত মধ্যে 
যাহা] তাহার সার বা পত্ব (যাহা তাহার প্রকৃত 73010 বা 15561008 ২ 
তাহা পরমেশ্বরের ভাব মাত্র, ইহাই উত্তর দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়। কিন্ত 
এ ভাবে ভগবান্‌ স্তরের হইলেও সাধারণতঃ ধ্যেয় নহেন। ধ্যান করিতে 
হইলে বাঁ চিন্ত! করিতে হইলে, চিত্তকে ধোয় বস্তর আকারে আকারিত 
করিতে হয়। সুতরাং ধ্যেয় বস্ত নামরূপ ও আকৃতি দ্বারা বিশি্ তওয়া 
প্রয়োজন । যাহ! সামান্ত, এরূপ বিশিষ্ট নহে, তাহা ধ্যে় বা চিন্বনীয় 
নহে। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় [015 0০0061%5 ধ্যের হইতে পারে 
না। ধোয় বস্তু 12:০৮ হওয়া] চাই। সুতরাং জলে যে রসতন্মাত্র, 
আকাশে যে শবতণ্মাত্র, পৃথিবীতে যে গন্ধতমান্ তাহা সুক্ষরূপ, স্থূল ভাবে 
তাহ! ধ্যের হইতে পাবে না। এ জন্য ষে ভাবে পরমেশ্বর ধ্যেয় বা চিন্টনীয় 
হইতে পারেন, তাহাই বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতি। এই অধ্যায়ে 
অজ্ঞুন জিজ্ঞাসা করিয়'ছেন,-- 


“কথং বিদ্ভামহং যোগিংস্তাং সদ পরিচিন্তয়ন্‌। 

কেযু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্যয়া ॥+, 

অতএব যে যে ভাবে ভগবান্‌ ধোয় বা চিন্তনীয়, তাহাকেই অজ্জুন . 
ভগবানের 'যোগ ও বিভূতি' বলিয়া! বুঝিয়াছেন। ভগবান্ও তাহাকে 
দিব্য আত্মবিভূতি বলিয়াছেন। এ অধ্যায়ে এই বিভৃতির যে ঢৃ্াস্ত 
আছে, তাহ! হইতে জান! যায় যে, এই বিভৃতি একজাতীয় বহু বাক্তির 
মধ্যে কোন বিশেষ বাক্তিতে ভগবানের বিশেষ ভাবে অভিব্যক্তি,-সে 
বিভূতি বিশেষ নামরুূপ ও আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু । তাহ! (27090 ধ্যের ও 
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চিন্তনীয়। বিষুঃ, রবি, মরীচি, চন্দ্র, ইন্দ্ররূপে_-যম, বরুণ, শঙ্কর, বন্ুদেব- 
পুজ, রাম,কুবের, বুহম্পতি, কাণ্তিক,মেরু, হিমালয় প্রভৃতি যাহা সাধারণতঃ 
এ অধ্যায়ে বিভূতিৰপে বণিত হইয়াছে--সকলই বিশেষ বস্তরূপও আকৃতি 
যুক্ত, এ সকলই চিন্তনীয় হইতে পারে, এবং ভগবানের বিভূতিরূপে 
তাহা ধ্যয় হইতে পারে । অতএব সপ্তম অধ্যায়ে রসতন্মাত্র প্রভৃতি রূপে 
যে ভগবান্‌ আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক এই অধ্যায়ে 
বর্ণিত ভগবানের বিভূতি নহে । * 
নবম অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ__-এইরূপ নবম অধ্যায়েও যাহা 

উক্ত হইয়াছে, তাহা! ঠিক ভগৰানের বিভূতি নহে। নবম অধ্যায়েই 
“গুহাতম; ভগবতৃত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। সে জন্য ভগবান এই নবম 
অধ্যায়োস্ত তত্বকে “গুহ্রাজ+-তত্ব বলিয়াছেন। গিরি বলিক্াছেন যে' 
এই তত্ব--সোপাধিক ( 10010229101) পরমেশখ্বর-তত্ব ও নিরুপাধিক, 
(08175017061) পরমেশ্বর-তত্ব বা পরমব্রহ্মতত্ব। পূর্বে নবম অধ্যায়ের 
ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে ইহ! বিবৃত হইয়াছে । পরমেশ্বর--সগুণ হইয়! 
_জগতের সহিত সমন্বন্ধযুক্ত হুইয়া, জগৎরূপ শরীর গ্রহণ করিয়া, এবং 
জগতের প্রত্যেক পদার্থে আত্মস্বরূপে অস্ু প্রবিষ্ট থাকিয়া--সোপাধিক হন । 
সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে “তত ব্রহ্গাখ্য নিরুপাধিক 
্রহ্মতত্ব এবং সোপাধিক অধ্যাত্, অধিকর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিষজ্ঞ 
ব্্গতত্ব উল্লিখিত হইঞজাছে। নবম অধ্যায়ে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ গ্লোকে 
সোপাধিক ও নিরুপাধিক ব্রহ্গতত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । প্রর্কৃতি 

যোগে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর কিরূপে সোপাধিক হন--কিরূপে স্থৃষ্টি- 
লয়ের কারণ হন, তাহা! উক্ত হইয়াছে । তাহার পর সোপাধিক ভাবে 
পরমেশ্বরকে ভজন! ও উপাননার জন্য উক্ত হইয়াছে__ 

“অহ্‌ং ক্রতুরহং ষক্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধস্‌। 
মন্ত্রোইহমহমেবাজ্যমহমগ্রিহং হুতম্‌ ॥ 


দশম অধ্যায়। ১৫৭ 


পিতাহমস্ত জগতে! মাতা ধাতা পিতামহঃ | 

বেদ্তং পবিভ্রমোক্কার ধক্‌ সাম ষজুরেব চ॥ 

গতি্ভর্তা প্রতুঃ সাক্ষী নিবাদঃ শরণং সুহৃৎ। 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম ॥ 

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহামুৎস্থজামি চ। 

অমৃত্েব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজ্জুন ॥+ (গীতা, ৯১৬-১৯) । 
ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, এইরগ্জেনবম অধ্যায়ে ভগবানের বিভুতি 
উক্ত হইয়াছে । কিন্তু পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা! হইতে বুঝ! যায় যে, 
ইহাও এক অর্থে এই অধ্যায়োক্ত বিভূতি হইতে ভিন্ন। সগুপণ সবিশেষ 
ভাবে পরমেশ্বরকে পরম ভাবে ভজনা ও উপাসনা করিবার জন্য, তাহাকে 
পরম অবায় লোক মহেশ্বর ভাবে জানিবার জন্, নবম অধায়ে উক্ত তত 
বিবৃত হইয়াছে । জ্ঞানযজ্ঞে _ক্রতু যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গ রূপে তাঁহাকে ভাবনা ও 
উপাসনার জন্ত, এবং ভক্তিযোগে তাহার সহিত আমাদের ও জগতের 
পিতা, মাতা, সুহৃদ, ভর্তা, প্রভু প্রভৃতি ভাবে উপাসনার জন্ত, এরূপ উক্ত 
হইয়াছে। সেস্থলে জগতে অভিব্যক্ত কোন বিশেষ বস্তকে তাহার 
বিভূতি রূপে চিন্তা! করিবার কথা উক্ত হয় নাই। 

নীলকঠ বলিয়াছেন,--“নবমে তৎপদার্থলক্ষ্যার্থ উক্তঃ, ততপ্রাপ্তয়ে 

চ বিশ্বতোমুখং সর্বত্র ভগবস্তাবনাত্মকং ভগবদ্‌ 'ভজনম্‌ উক্তম্‌।” কিন্ত 
সাধারণ ভাবে এইরূপে ভগবানকে ভজন করা বা ভাবন! করা অতি 
কঠিন। এজন্য কোন বিশেষ ভাবে ভগবানকে চিন্তা বা ধ্যান করিতে 
হইবে। তাহাই সাধনার প্রথম সোপান। এজন নবমে এবভূতি+ বদিত 
হইয়াছে। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, “তৎ্রাগত্থেষকলুষিতমনসাম্‌ অশক্যম্‌, 
ইতি মন্বানে! ভগবান্‌ তৎসিদ্ধয়ে ম্ব বিভূতীঃ» দ্শমে প্রোক্তং। অতএব 
সপ্তম অষ্টম ও নবমে যাহা উক্ত হয় নাই, তাহা! এই অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে। উক্ত কয় অধ্যায়ে তাহার ইনিত আছে মাত্র । 


১৫৮ শীমদ্ভগবদূগীতা ! 


দশম অধ্যায়োস্তবিভূতির অর্থ ।--পূর্বে সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে 
ক্ষেপে এবং এ অধ্যায়ে বিস্তু এভাবে যে বিভ্ৃতি উক্ত হইয়াছে-_শঙ্করাচার্য্য 
বলিয়াছেন, সেই বিভূতি কি? তাহার সম্বন্ধে গিরি বলিয়াছেন, 4বিভূতয়ঃ 
সবিশেষ নির্বিশেষ রূপ প্রতিপত্তযপযোগিনঃ1৮ অর্থাৎ, এই বিভূতি 
সবিশেষ ও নির্বিশেষ (অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক ব্রঙ্গতত্ব ) দিদ্ধির 
উপযোগী | যে যে ভাবে ভগবান্‌ চিন্তনীয়--তাহাই ভগবানের বিভৃতি। 
গিরি বলেন, “সবিশেষ” ধ্যান, '& নির্বিশেষ প্রতিপত্তির জন্য এই বিভৃতি 
উক্ত হুইয়াছে। ভগবানের সবিশেষ নির্বিশেষ রূপ পুর্বে উক্ত হইলে? 
তাহা “ুবিবজ্ঞেয়ঃ বলিয় এস্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে। 
কিন্তু নির্ব্িশেষতত্ব সিদ্ধির জন্ত যে এ অধ্যায়ে এই বিভূতি সকল উক্ত 
হইয়াছে, তাহা বল! যায় না। ভগবানের কোন বিভৃতিই তাহার 
নির্বিশেষ নিরুপাধিক তত্বজ্ঞাপক নহে। সত্য বটে, এ অধ্যায়ে বিভূতি 
বর্ণনার প্রথমেই ভগবান্‌ ব'লয়াছেন,__ 
“অহমাত্ম! গুড়াকেশ সর্বভূতাঁশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ॥৮ 
( গীতা, ১০।২০)। 
কিন্ত কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, ইহা ভগবানের স্বরূপ,_ 
ইহ তাঁহার বিভূতি নহে। আমর! পুর্বে দেখিয়াছি যে, 'জন্মাস্তস্ত বতঃ__ 
এই যে ব্রঙ্গের লক্ষণ উপনিষদ্‌ হইতে বেদান্ত দর্শনে গৃহীত হইয়াছে, 
তাহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ মাত্র স্বরূপ লক্ষণ নহে। এবং ভগবান্‌ যে 
সর্বতৃতাশয় স্থিত আত্ম! ক্ষেত্রজ--তাহাকেও ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ বলা 
যায় না। অন্ততঃ পরমেশ্বরের এই আত্মারূপে আদিতঃ সর্বভৃতের সহিত 
যে সম্বন্ধ--তাহা! নিরুপাধিক : ব্রহ্মতত্ব প্রতিপত্তির উপযোগী নহে। 
নিরুপাধিক নির্বিশেষ পরম তত্ব--প্রপধাতীত-_সর্বাতীত, বিশ্বাতীগ 
(05050600670 ভাহা সুক্হেতু অবিজ্ঞের় (গীতা ১৩১৫) 


দশম অধ্যায় | ১৫৯১ 


অতএব এই অধ্যায়োক্ত বিভূতি দ্বারা সোপাধিক পরমেশ্বর তত্বই প্রতি- 
পাদিত হয়। এই অধ্যায় শেষে ভগবান্‌ সংক্ষেপে বলিয়াছেন,__ 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাঞ্জ,ন। 
বিউভ্যাহমিদং কৃত্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥৮ গীতা ১০৪২)। 

এই ষে অংশরূপে পরমেশ্বর জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিত---যে অংশ 
সন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে “পাদৌোহস্ত বিশ্বভৃতানি*--সেই অংশে-- 
সেই সোপাধিক (11011720606) ভাবেই তাহার বিভৃতির অভিব্যক্তি 
হয়। অতএব এই অধ্যায়োক্ত বিভূতি, পরমেশ্বরের সগ্ডুশ সোপাধিক 
সবিশেষ ভাব মাত্র জ্ঞাপক,_তাহারই প্রতিপত্তি হেতু। ৃ 

পূর্ব ভিন অধ্যায়ের সহিত এ অধ্যায়ের সম্বন্ধ ।--যাহ! হউক, 
এই অধ্যায়ের প্রথমে শগবান্‌ আত্মবিভূতি সম্বন্ধে কোন কথ বলেন নাই। 
এই দ্বিতীয় ষট্‌ক আরস্তে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্‌ প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন যে, যে ভক্তিযোগে সমগ্র ঈশ্বর তত্ব জানা যায়, এবং সেই 
ভক্তিযোগ সাধনা সিদ্ধিতে যে তত্বজ্ঞান--যে সমগ্র পরমেশ্বর তত্ব জান 
বিজ্ঞান সহিত লাভ হয়,--সেই সমগ্র পরমেশ্বর তত্ব জ্ঞান ও ভক্তিষোগ 
বিকৃত করিবেন। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম হইতে ভগবান্‌ এই ঈশ্বরতত্ব 
ও ভক্তিযোগ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অষ্টম অধ্যায়ে 
অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত এই ধারাবাহিক বিবরণ বন্ধ হইয়াছিল। 
নবম অধ্যায়ে সেই তত্ব ও সেই তত্বজ্ঞানের মধ্যে যাহা! গুহতম এবং 
সেই জ্ঞান সাধনার--ব1 বিজ্ঞান সহিত লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ষে 
গুহাতম পরাভক্তি ষোগ--তাহা আবার বগিতে আরম্ভ করেন। 
সুতরাং নবম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়ের অন্ুবুত্তি। তাহার পর দশন 
অধ্যায়ের প্রথমে সেই ঈশ্বর তত্ব ও ভক্তিযোগ পুনর্কার বিশেষ ভাবে 


তগবান্‌ বলিতে আরম্ভ করেন। তাই এই অধ্যায়ের প্রথমে তগবান্‌ 
বলিয়াছেন, 


১৬০ শীমদৃভগবদৃগীতা । 


ভূয় এব মহাবাহে শৃণু মে পরমং বচঃ। 

যত্তেইহং গ্লরীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকামায়া ॥ (১) 
অতএব এই শ্রোকোক্ত “ভূয়ঃ শব্দের অর্থ এই যে, পুর্বে সপ্তম ও নবম 
অধ্যায়ে যে ঈশ্বর তত্বজ্ঞান ও তাহার সাধন ভক্িযোগ বলিয়াছি, 
পুনর্ধার সেই "পরম বচন” ই তোমার হিতার্থ বলিতেছি, শুন। 

এ অধ্যায় আরম্তে ভগবানের বিভূতির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং 
পর্বের ষে বিভূতি বলিয়াছি, তাহাই আবার বলিতেছি--এস্থলে সে অর্থ 
সঙ্গত হয় না। এ অধ্যায়ের প্রথম হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যস্ত ভগবান্‌ 
ঈশ্বর্তত্ব ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেশ উপলক্ষে 
ভগবান্‌ বিভূতি ও যোগের কথ! ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহ! হইতে 
ভূতগণের বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি পৃথকৃবিধ ভাবের অভিব্যক্তি হয়,__তাহ! 
ভগবান্‌ খলিয়াছেন, এবং তাহার মানস জাত ভাব-_যে সাত 'ও চারি 
জন মহর্ষি ও মন্ুগণ, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাব সম্বন্ধে ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, এই সব তাহার বিভূতি ও যোগ। আমরা আরও বলিতে 
পারি ষে ভূতগণের যে বিভিন্ন ভাব তাহা! হইতে আভব্যক্ত হয়, তাহ! 
তাহার ৰিভূতি, আর যে মানস জাত মহষি ভাব দ্বারা--জগতের প্রবৃত্তি 
ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম সংবাধিত হয়, তাহা তাহার যোগ। সেযাহ! হউক, 
এই কথা হইতেই অর্জন ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি সকল জানিতে 
চাহিয়াছিলেন--সেই বিভূতি অবলম্বনে ভগবান্‌কে চিন্তা করিবার জন্ত 
তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্ত এই অধ্যায়ের শেষ অংশে ১৯শ 
শ্লোক হইতে শেষ পর্যযস্ত ভগবান্‌ স্ব বিভূতি বর্ণন! করিয়াছেন। 

ভগবানের প্রভব ।--এই অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্‌ যে ঈশ্বর তত্ব 
স্থন্ধে পরম বচন বলিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে পরম ব্চন কি, তাহা 


বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। এক কথায় বলিতে পারা যায় যে তাহ। 
পরমেশ্বরের *প্রভব” তত্ব । প্রভবের এক অর্থ প্রকাশ বা অভিব্যক্তি 


দশম অধ্যায় । ১৬১ 


(12070550560) | আমরা পূর্বে বলিয়।ছি যে, "ভূ ধাতু হইতে প্রভব। 
গ্রভবের অর্থ প্রকুষ্টরূপে হওয়!। ভাব, প্রভাব, বিভাঁব, ভূতি, বিভৃতি-- 
এ সমুদায় “ভূ” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন । যাহা 'সং+-যাহা নিত্য-_-স্থান কাল 
বৰ! নিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপে আছে, তাহা হইতেই "ভাব হয়। 
অসতের ভাব থাকে না, আর সতের অভাব থাকে না,--ইহা পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে (গীতা, ২১৬ )। সত্তা বাচক--ব! অস্তিত্ব বাচক অন্‌ ধাতু 
হইতে সং! যাহা নিত্য আছে-_তাঙ্ধ' সৎ, তাহা সত্য। অন্ধাতু ও 
ঢ55০ ধাতু এক। যাহা সৎ্খ তাহ! £95610০1। এই সতেরই (15. 
৪০7০০) ভাব (7368) থাকে । সেই ভাবছুই রূপ। এক নিত্য 
অব্যয় সনাতনভাব, আর এক বিকাঁরী ভাব। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় ইহ! 
[3০001017051 এই সং-ভাবের (40501965131 এর) যাহ! আদিতে 
প্রকুষ্টন্পে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ তাহাই তাহার প্রভব। এক অর্থে 
এই প্রভব নিত্য দেই সতের মধ্যে তাহা নিত্য অভিবাক্ত। যাহা সমূদায় 
বিকারী ভাব (1)6170177802)] 13600101115), তাা তাহার অন্তভতি। 
নিগুণ নিরুপাধিক নির্বিশেষ প্রপঞ্চাতীত পরমত্রহ্ম (4১১9০1015 75561)05) 
যে সগুণ সোপাধিক সবিশেষ হইয়া এ বিশ্বরূপে ও বিশ্ব-নিয়ন্ত রূপে 
অভিব্যক্ত হুন-_ইহাকেই আমর! এক অর্থে সেই দতের মূল ব্যক্তভাৰ 
(15018691315 ) বলিতে পারি । আদিতে এই বিশ্বের নিমিত্ত 
ও উপাদান কারণরূপে পরম ব্রঙ্গের যে অভিব্যক্তি ব! প্রকাশ (119178- 
16968001) ব। বিশ্ব কারণরূপে অভিব্যক্ত ) তাহাই “প্রভব” । ভগবানের 
প্রভব অজ্ঞেয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে তাহার 'প্রভব' স্থুরগণ অর্থাৎ 
টন্্রাদি দেবগণ ও আদিতে উৎপন্ন ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ--কেহই জানেন 
॥ সে তত্ব অক্দেন্ন। কেন, কিরপে, কেমন করিয়া-নির্বিশেষ ক্রক্ধ 
ঠুবিশেষ হন, নিরুপাধিক নিগুণ ব্রহ্ম সোপাধিক সগ্ডণ হন, প্রপঞ্চাতীত 
বন্ধ প্রপঞ্জের কারণ হুন,--সে তত্ব আমাদের অক্ঞেন্ন, সে প্রশ্ন নিরর্থক ॥ 
১১ 


১৬২ শ্রীমদৃভগবদ্গীত|। 


পরম বঙ্গের যে সগুণ সোপাধিক ভাবে 'প্রভব” হয় এইমাত্র জানা যায়। 
ভগবান্‌ গীতায়, তাহার প্রভবের কারণ কি, তাহার কোথাও উত্তর দেন 
নাই। এ তত্ব যে অজ্ঞেয় দেব খষি বা মানব--কেহই এ তত্ব যে জানিতে 
পারেন না, তাহা ধণ্ধেদ হইতে আমরা জানিতে পাঁরি। একথা পূর্বের 
উক্ত হইয়াছে । খথেদের প্রসিদ্ধ 'নাসদাসীতি' স্ক্তে (খণ্েদ ১০১২৯), 
পরমেঠী নামক প্রজাপতি খষি শ্যষ্টিতত্ব বা এই “প্রভব সংক্ষেপে ষেরূপে 
বর্ণন করিয়াছেন তাহা পূর্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত 
হইয়াছে । তিনি শেষে বলিয়াছেন, 
«কো! অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ 
কুত আজাত কুত ইয়ং বিস্ষটিঃ। 
অর্ধাগ্দেবা অস্ত বিসর্জনেন 
অথ কো বেদ যত আ বতৃব ॥ 
ইয়ং বিস্ৃষ্টির্ধত আ বভূব 
যদি বা দধে যদি বান। 
যো অস্ত ধাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ 
সো! অঙ্গ বেদ বদি বান বেদ॥” 
সায়ন ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন_-“এই যে ভোজ ভোগ্য রূপে স্থট্টি-_ইহাঁর 
তত্ব ছুর্বরজ্তেয়, এজন্য উক্ত হইয়াছে যে, কে বা পরমার্থতঃ ইহ! জানে? 
কে বা এ লোকে ইহা বলিতে পারে? এই যে বহুপ্রকার স্ষ্টি, ইহা! কোন্‌ 
উপাদান কারণ হইতে বা কোন্‌ নিমিত্ত কারণ হইতে কিরূপে প্রাহভূ্ত 
হইল--কে তাহ! সম্যকৃ জানে বা বলিতে পারে? এই যেবিস্ষ্টি ব 
জগতের “বিসর্জন” আকাশাদি ক্রমে ভূতগণের উৎপত্তি ও বিবিধ 
ভৌতিক স্বষ্টি,--দেবগণ ত সেই বিস্ৃষ্টির পরে উৎপন্ন। সুতরাং দেবতা- 
দের জ্ঞান মানবগণের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহারা আপনাদের উৎ. 
পত্তির কারণ এবং সে উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন স্যষ্টিতত কিরূপে জানিবেন? 


দশম অধ্যায় । ১৬৩ 


এবং কিরূপেই বা বলিবেন? অত এব যাহা হইতে বাষে কারণ হইতে 
ষ জন্ত বা যেরূপে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা দেব বা মনুষ্যের মধ্যে 
ক জানিতে পারে বা বলিতে পারে ?? 

“এই জগতের বিস্ষ্টিতত্ব যেমন ছর্বিজ্ঞের, সেইরূপ ইহার ধারণ 
ওত্বও ছুর্বিজ্ঞেয় । সেজন্য উক্ত হইয়াছে যে, থে কারণ হুইতে এই 
বিস্ষ্টি বা বিবিধ রূপে জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছিল ( আবভূব ), এবং 
তাহ! বিধৃত হয় কি বিধৃত হয় ন! ( এ স্যার কোনকপ নিয়ন্তত্ব আছে কি 
না), অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ ইহা,ধারণ করিতে পারে কিনা _ 
বা ইহার অন্য নিমিত্ত কারণ আছে কি না, তাহা কে বাজানে?.( এই 
জন্য জড় পরমাণুবাদ প্ররুতিবাদ প্রভৃতি নানা ত্রাস্তবাদের উৎপত্তি 
হইয়াছে )। যিনি এই ভূতভৌতিক জগতের অধ্যক্ষ বা ঈশ্বর, যিনি 
পরম বা উংকষ্ট সর্বাতীত বোমে-_আকাশবৎ নির্মল স্বপ্রকাশ স্কানে, বা 
নিরতিশম্ন আনন্দস্বরূপে--বা দেশকালনিমিত্ব দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন রূপে, 
অথবা পরম জ্ঞানন্বব্ূপ আত্মাতে “স্বমহিমায়” প্রতিঠিত, সেই পরমেশ্বরই 
“অঙ্গ” ৰা তাহার শরীর বা অবয়বভূত এই বিশ্ব্টিতত্ব জানেন, অথবা 
তিনিও জানেন ন1। (অর্থাৎ স্যি জ্ঞানমূলক হইলে তিনি জানেন, নতুবা 

জানেন না)। অতএব অন্তে যে সেতত্ব জানেনা, সে সম্বন্দে আর 
কথাই নাই ।” 

, অতএব পরমেশ্বর দেবগণ খধষিগণ সকলের সর্বরূপে আদি--অর্থাৎ 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ রূপে আদি (গিরি )। এজন্য দেবগণ বা খষ- 
৮ গণও পরমেশ্বরের এই “প্রভব? তত্ব--কির়ুপে কেমন করিয়া তাহ। হইতে 
: এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিত ও লয় হয়, তাহা বলিতে পারেন না। মাগ্থষের 
; ত কথাই নাই। মানুষে কেবল জ্ঞানের পরিপাঁকে ব! সাধন বলে, দেই 
 পরমেশ্বরই যে ন্ব্ং অনাদি ও অল্প হইয়াও বিশ্বের আদি ও সর্বলে!ক- 
মহেশ্বর, এইমাত্র জানিতে পারে। পরম ব্রহ্ধ যে সগুণ সোপাধিক ভাবে 
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এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ, এবিশ্বের যে তিনিই প্রভব, এ 
জ্ঞান মানুষ লাঁভ করিতে পারে, এবং সেজ্ঞন লাভ করিলে, সে ক্রমে 
সর্বপাপ মুক্ত হইতে পারে, সে জান-প্রব দ্বারা এ সংসারসাগর পার হইতে 
পারে। কিন্তু মানুষ পরমেশ্বরের সে 'প্রভবের” কারণ (তাহার ৬৮1১9 
বা 7০) বা তাহার হ্বরূপতত্ব জানিতে পারে না। সে তত্ব 
অবিজ্দেয়। 
সংস্বরুপ ব্রহ্ষের এই যে 'প্রভব? (আদি 13900171778) এই যে এবশ্ব- 

কারণরূপ পরমেশ্বর ভাব-.ইহ! হইতে এই বিশ্বের বিকাশ হয়। এই 
কারণরূপ অনাদি-_তাহা গ্তাহার পুক্রষ ও প্রকৃতিভাব (গীতা, ১৩।১৯)। 
ব্রন্মে এই যে অব্যক্ত প্রক্কৃতি ভাব তাহাই বিকারী, তাহা নিত্য পরিণামী। 
তাহাতে পরমেশ্বর পুরুষোত্রমের অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা হেতুই জগতের 
স্ষটিস্থিতি লয় ব্যাপার নিত্য চলিতে থাকে । প্রবাহরূপে তাহ! অনাদি 
অনস্ত। ইহাকে এক অর্থে 1)2002076021 13500170115 বলা যায়। 
এই নিয়ত পরিবর্তনণীল--এই পুনঃ পুনঃ গতিশীল জগৎ-ভাবের মধ্যে 
তাহার আধার রূপে--তাহার অন্তরালে ওতপ্রোতরূপে ষে অবায় 
সনাতন, ভাব নিত্যন্থিত-_-তাহাই £55০01865 1361178 । এ তত্ব পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে। এই ভাব সম্বদ্ধেই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“পরস্তশ্মাত্বভাবোহন্তোব্যক্তোহবাক্তাৎ সনাতনঃ। 

যঃ স সর্বেধু ভূতেষু নশ্ৎনু ন বিনশ্ততি। 

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 

বং প্রাপ্য ন নিবর্থস্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ 

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বনন্তর1। 

যন্যাত্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥” 

(গীতা, ৮২*-২২)। 
এই পরম অব্যক্ত সনাতন ভাবের (4১050145,73৩108) হে বিশ্বকারণ 
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প প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ভাব--যে কাধ্য জগৎরূপে ব্যক্ত ভাব (সে 
| 7360০907100 )--তাহাই ভগবানের প্রভব--তাহার এশর্ষ্য বিভাব। 
ই 4১0501866 736105 এর সহিত 15910010919] 13500170108 
নষেনিত্যযোগ বা সম্বন্ধ তাহাকে ভগবান আশ্চর্যয খশ্বরীন্ম যোগ 
লয়াছেন। সে যোগ-তব্ব মানবের কাছে জ্ঞে্র নহে--তাহ! মানবের 
নে “আশ্চর্যা”। সে প্রভবকি নিমিত্ত তাহ! মানবের জ্ঞের হয় না। 
লিয়াছি ত ভগবানের প্রভব আমাদের কাছ অবিজ্ভেক্ন। তাই ভগবান্‌ 
1হার উপদেশও দেন নাই। 
ভাব ও বিভূতি 1 __কিস্ত এই £প্রভব? হেতু পরমেশ্বর ভাবে তাহা 
ইন্তে কিরূপে নান! বিভিন্নভাঁবের উৎপত্তি হয়, কিরূপে সেই সকল বিভিন্ন 
ঢাঁৰ মধ্যে পরমেশ্বরের বিশেষ আবিরাব বা অভিব্যক্তি আমর! জানিতে 
নারি, এ অধ্যায়ে ভগবান্‌ তাছাই উপদেশ দিয়াছেন। এই যেবিভিন্ন 
বভিব্যক্ত ভাব---ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ--সর্বভূতে সর্বত্র 
সভিব্যক্ত, আর কতক গুলি বিশেষ--কোন বিশেষ সত্তাতে অভিব্যক্ত। 
“ঘ ভাব কোন বিশেষ সত্তীতে বিশেষ ভাবে অস্িব্যক্ত, তাঁছাই বিভূতি। 
এঈ অধ্যায়ের আরস্তে ব্যাখ্যায় আমর! এই বিভৃতির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে, এই অনার্দি সৃষ্টি লয় প্রবাহরপ কার্য্য- 
জগতের এক প্রলয়ের পরে খন আবার স্য্টি হয়, তখন ব্রক্জম আত্ম! বা 
পুরুষরূপে ঈক্ষণ করেন। তিনি ইক্ষণ করিয়া আপনাকে বাতীত, আর 
ক্ছি দেখিতে পান না । কেন না, প্রলয়ে সমুদয় তাহাতেই লীন থাকে । 
তখন তিনি রতি বা আনন্দ অনুভব জন্ত আপনাকে পুরুষ প্রক্কৃতিরূপে বা 
'পুরুষ ্ত্রীক্ষপে যেন দ্বিধা বিভক্ত করেন, এবং ঈক্ষণ কল্পন! বা কামন! 
করেন-_পূর্ব স্যষ্টি অনুধ্যানরূপ তপদ্বারা ভাবনা! করেন--“এইরূপে আহি 
বছ হইব”। পরমপুরুষ ভাবে তিনি তাহার সেই পরম! প্রকৃতিতে সেই 
পূর্ব সথষ্টির অনুযামী বহর কল্পন! নামরূপহারা ব্যাক্কৃত করেন, এবং আত্মা- 
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রূপে তাহাতে বীজ ভাবে অন্রপ্রবিষ্ট হইয়া! তাহাদের অভিব্যক্তি করেন। 
তিনি আপনিই আত্মন্বরূপে প্রর্কৃতিগর্ভে এই প্রকারে বহু হুন। 
ইহাই শ্রুতির উপদেশ। শ্রতির উপদেশ অন্ুসারেই সচ্চিনানন্দরূপে 
সত্যশিবন্ুন্দররূপে (106 1056১ 10 0০০৫) 1717৩ 136200115] 
ভাবে) আমরা সেই বিশ্বের আদি কারণ সগুণ ব্রহ্মকে ধারণ! 
করিতে পারি। তাহার আত্মস্বরূপে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত বর মধ্যে 
অনুপ্রবেশ হেতু--তাহাতে তাহুর সেই সচ্চিদানন্দশ্বর্ূপের যে অভিব্যক্তি 
হয়, ইহাই এক অর্থে তাহার বিভূতি । সমষ্টি ভাবে সমুদায় বিশ্বই তাহার 
বিভূতি। তাই ভগবান্‌ এই বিভূতি বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, 
তির্নি একাংশে ষে এই বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত ইহাই শাহার পরম বিভূতি। 
আর ব্যষ্টিভাবে কোন বিশেষ পদার্থে তাহার যে বিশেষ অভিব্যক্তি, তাহাই 
তাহার বিশেষ বিভূতি। এস্থলে এ তত্ব বিশেষ ভাবে আর আলোচনার 
প্রয়োজন নাই। 
ভূতগণের পৃথকৃবিধ তাৰ-_-এক্ষণে পরমেশ্বর হইতে ষে সর্বভূতের 

পৃথকৃবিধ ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহ! বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ এস্লে 
বলিয়াছেন যে ভূতগণের যে পৃথগ্বিধ ভাব, তাহা তাহ! 
ক₹ইতেই অভিব্যক্ত হয়।-- 

'বুদ্ধিন্রানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 

স্থখং ছুঃখং ভবোইভাবে। ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ 

অহিংস! সমতা! তুষ্টি স্তপো দানং যশোইযশঃ | 

ভবস্তি ভাব! ভূতানাং মত্তএব পৃথগ.বিধাঁঃ ॥* 

(গীতা, ১০।৪-৫) । 

ভগবান্‌ পুর্বে বলিয়াছেন, 

“ভূমিরাপোহনলে! বাষুঃ খং মলোবুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষই্টধা ॥ 


দশম অধ্যায়। ১৬৭ 


অপরেয়মিতস্তন্তাঁং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাতো যয়েদং ধার্যযতে জগৎ ॥ 
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় | 
অহং কৎ্নহ্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্ত বা ৪: 
(গীতা, ৭1৪-৬)। 
অত এব মন বুদ্ধি অহস্কার ইহারা অপরা অই্ধা প্রকৃতির স্বরূপ ও ভূ" 
যোনি। এস্কলে সেই বুদ্ধিকে এবং মনেই বুদ্ধি হইতে অভিব্যক্ত ভাব 
জ্ঞান প্রভৃতিকে, তাহা হইতে উৎপন্ন ভূতগণের ভাব বল! হইয়াছে। আর 
স্থথ হঃথ প্রভৃতি যাহ! এস্থলে উক্ত হইয়াছে_তাহা' এক অর্থে মনেরই 
বিভিন্ন ভাব_-মনেরই স্বরূপ । শ্রুতিতে আছে,__ হু 
“কামঃ সংকলনে! বিচিকিৎস! শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধূতি হী ধারিত্যেতৎ 
সর্বং মন এব''মনল। বিজানাতি ।৮ (বৃহদ্দারপাক, ১৫।৩)। 
অতএব এই সকল ভাব অপর প্রকৃতির বুদ্ধি অহঙ্কার মনোর্প 
ভাবের অন্তর্গত। সাংখ্যদর্শন হইতে জান! যয যে পুরুষের সান্নিধ্য হেতু ও 
অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে 
মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র বা সুস্ম (বামহা) ভূতের উৎপন্তি হয়। 
ইহাদের সমবায়ে লিঙ্গ। আর পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থুলভৃতের উৎপত্তি 
হয়। গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই যেবুদ্ধি অহঙ্কার 
প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব, তাহ। পুকুষোত্তম পরমেশ্বর হইতেই অভিব্যক্ত হয়। 
অতএব আমরা বলিতে পারি যে পুরুষোত্তম পর্মেশ্বরের অধিষ্াতৃত্বে ও 
অধ্যক্ষতায় প্র$ঠিতেই এই বিভিন্ন ভাবের অভিবাক্তি হয়। ঢেজন্ত 
পরমেশ্বর স্বরূপতঃ মে সকল ভাবের মধো স্থিত নহেন--সে সকল তাৰ 
তাহাতেই স্থিত। (গীতা, ৭১২) ৯৪ দ্রষ্টব্য )। 
প্রকৃতিতে অভিবাক্ত এই বিভিন্ন ভাব সমষ্টি দ্বারা “ক্ষেত্রের? ব 
জীব শরীরের অভিবাক্তি হয়। তগবান্‌ পরে বলিয়াছেন, 
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“মহাভৃতান্তহস্কারে। বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেত্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ 

ইচ্ছ! দ্বেষঃ স্থুখং হুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। 

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌ ॥৮ 

(গীত1, ১৩৫-৬)। 
এই ক্ষেত্রই ভূতগণের সুস্মশরীর বা লিঙ্গশরীর ও স্কুলশরীর (অথব) 
মৃত্যুর পর আতিবাহিক শরীর )%, ক্ষেব্রজ্ঞ পুরুষ এই ক্ষেত্রবন্ধ হইয়৷ 
ক্ষর--বা জীবরূপ হন। 
অতএব এই যে বুদ্ধিজ্ঞান গ্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাব, ইহা 
প্রকৃতিতে বা প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত বিভিম্ন ভাব। ভূতগণের 
এই সকল বিভিন্নভাব পরমেশ্বর হইতেই প্ররুতিজ ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত 
হয়। ইহারা পৃথগবিধ হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সকল বিভিন্ন ভাবের 
বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়,এক অর্থে এ সকল ভৃতগণের বিভিন্ন ভাব 
অনন্ত হইয়! বায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সে ভাব পৃথগ্বিধ হয়। জ্জার 
ক্ষেত্র ও বহু-অসংখ্য । এই প্রকৃতি ত্রিগুণাম্বিক1) অথব! মূল প্রকৃতি ব! 
অব্যক্ত হইতে, সচ্চিদানন্দ শ্বরূপ ভগবৎ্প্ততাবে এই ভ্রিগুণের আভিব্যকি 
হয়। এজন্ত প্রকৃতিতে যে এই সকল বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, 
তাহাও এই ত্রিগুণের জন্য বছ হুইয়। যায়। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“যে চৈব সান্বিক ভাব! রাজসান্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেযু তে মি ॥৮) 
গীতা, ৭1১২ 

এই জন্ত ভূতগণের এই যে বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব, তাহ! এই 
ব্রিগুপময়ী ভাবের দ্বারা পৃথগৃবিধ হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, 
ত্রিগুগ পরম্পর সংশ্লিষ্ট, একটি বাতীত পরে থাকিতে পারে না, অথচ 


দশম অধ্যায় । ১৬৯. 


পরস্পর পরস্পরকে অভিভৃত করিতে চেষ্টা করে। এজন কখন রজ- 
স্তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, কখন সত্বতমোগুণকে 
অভিভূত করিয়া রজো গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কখন বা সত্বরজো গুপকে অভি- 
ভূত করিয়! তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (গীতা, ১৪1৯) । এই জন্ত আমাদের 
প্রকৃতি কখন সত্বপ্রধান, কখন রজঃগ্রধান এবং কখন বা তমঃ প্রধান 
হয়। আবার সব্বগুপের বুদ্ধি হইলেও তাহার তারতম্য থাকে ; কোথাও 
সামান্ত বুদ্ধ হয়, কোথাও অতান্ত বুদ্ধি হয়,বং সবগুণ দ্বার রজন্তমোগ্ড৭ 
ও বিভিন্ন ভাবে অল্নাধিক পরিমাণে অভিভূত হয়। 
এই জন্ত ভূতগণের যে জ্ঞানভাব ও বুদ্ধিত্তীব প্রভৃতি নানা ভাব, তাহ। 
কখন সাত্বিক, কখন রাজমিক কখন বা! তামদিক হয়, আবার সত্থাদির 
আধিক্য ও তারতম্য অনুসারে তাহা বহুবিধ হয়। পরে সপদ্শ ও 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতির সান্বিকাদি ভেদে বহু ভেদ বিবৃত 
হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখের গ্রয়োজন নাই। 
ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন যে, এ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে যাহা কিছু 
সত্তার উৎপত্তি হয়--তাহ! ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যোগেই হয় ।-- 
“ষাবৎ সংজায়তে কিঞিৎৎ সং স্থাবরজঙ্গমম্‌। 
ক্ষে&ক্ষেত্রজ্সংযোগাৎ তদ্িদ্ধি ভরতর্যভ ॥* 

( গীতা, ১৩1২৬ )। 
অতএব যখন এই সচরাচর জগতে যাহা কিছু সম্ভার বা! বস্তর উৎপত্তি 
হয়, তাহ! এই ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ত যোগেই হয়--এবং ক্ষেত্রে যখন এই বুদ্ধি 
জান এভৃতি বিভিন্ন ভাব ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের চৈতন্ত প্রতিবিস্ব গ্রহণ করিয়! 
পৃথগ্বিধরূপে খ্ভিবাক্ত হয়--তখন ভগবান্‌ হইতে এ জগতে সব 
এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রড়তি সাবের পৃথগৃবিধ অভিব্যক্তি বা বহর্ধপে প্রকাশ 
আমর ধারণা করিতে পারি। সর্বভৃত মধ্যে এই বুদ্ধিজান প্রভৃতি 
ভাবের অভিব্যক্তিই মুগ তব্ব। এই ভাবের উপরে এই তৃতময় জগৎ 


১৭০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অভিবাক্ত ৪ বিধৃত। বিভিন্ন ভূতে বা সত্তায় এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি 
বিভিন্নরূপে-_পৃথগ্ভাবে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু সে অভিব্যক্তির কারপ-_. 
পরমেশ্বর। প্রকৃতিন্ূপে তিনি সেই সকল ভাবের উপাদান কারণ। 
আর পরম পুরুষ রূপে তিনি তাহার নিমিত্ত কারণ। 

মহষি ভাব ও মনু-ভাব ।-__-এইরূপে ত পরমেশ্বর হইতে এই বৃদ্ধি 
জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাবের বিকাশ বা অভিব্যক্তি হয়। কিন্ত 
এই সকল তৃতগণের ভাবের, নিয়ন্ুত্বের প্রয়োজন। প্রতি জীবে 
বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভাবের ক্রমাভিব্যক্তির প্রয়োজন। নিম্ন স্তরের জীবে 
_উদ্ভিদাদিতে আমর] ইহার বড় বিকাশ দেখিতে পাই না। নিষ্শ্রেণীর 
প্রাণীতে তাহার বিকাশ সামান্ত। মানবেই তাহার বিশেষ বিকাশ । 
তামসিক প্ররুতিযুক্ত মানৰে তাহার একরূপ বিকাশ হয়, রাজসিক বা 
সাত্বিক মানবে তাহার অন্তরূপে বিকাশ হয়। তামসিক অবস্থা হইতে 
ক্রমে তাহাদের রাঁজসিক অবস্থ! দিয় সাত্বিক অবস্থায় নিয়মিত করিবার 
প্রয়োজন হয়। কেন না, তাহাতেই জীবগণের ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রম 
পরিণতি হয়। সে নিপ্নমনের মূল “ধর্ম | সে ধর্ম ছুই রূপ, -প্রবৃত্তধন্্ ও 
নিবৃতিধন্্ম । প্রবৃত্তিধর্ম্ের ক্রম্বিকাশে ও উপযুক্ত নিয়মনে আমাদের 
“অভ্যুদয় হয়, আর নিবৃৰ্তি ধর্মের নিয়মনের দ্বারা ক্রমাভিব্যক্তি ও 
বিশেষে অভ্র ভ্বার। পরশেষে “নিঃশ্রয়স” সিদ্ধি হয়। 

এই প্রবৃতি ধর্মের নিয়ন্ত। মরীচি ভৃগু প্রভৃতি সপ্ন মহর্ষি, আর নিবৃত্তি 
ধন্দের নিযুন্তা সনকাদি চারি খধষি। আর সাধারণ ভাবে মনের নিয়স্তা 
মন্থগণ । এই সপ্ত মহর্ষি-ভাব, চারি মহর্ষি-ভাব ও মনু ভা ব বিশ্বভৃতগণের 
স্পবিশেষতঃ মানবগপের নিরসনের জন্য জগতে নিত্য অন্িব্যক্ত। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন এই সকল মহর্ষি মনন তাহার মানস-জাত ভাব। 

“মহর্ষর়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্ব!রো মনবস্তথা | 
মঞ্ভাবা মানদ! জাত1 যেষাং লোকইমাঃ প্রজাঃ ॥ (গীত, ১০1৬) 


দশম অধ্যায় । ১৭১ 


গীতা ভাষ্তৃমিকার় শঙ্করাচার্ধ্য বপিয়াছেন,__ 

“নস ভগবান্‌ স্থষ্টেবং জগৎ তন্ত চ স্থিতিং চিকীধুর্মরীচ্যাদীন্‌ 
অগ্রে স্থ&1 প্রজাপতীন্‌ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম গ্রাহয়ামাদ বেদোক্ুম্‌। 
ততোঁহন্তাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধন্মং জ্ঞানটৈরাগালক্ষণং 
গ্রাহয়ামাস |” 

অত এব এই যে মহর্ষিগণ, এই জগতের প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ 
ধর্মের জগতের স্থিতিকারণ প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অন্যুদয় নিঃশ্রের়সহেতু 
ধর্মের প্রবর্তক বা নিয়মনকর্তা, ইহান্লী কোন বাক্তি বিশেষ নহেন। 
ইহারা ভগবানের মানসজাত ভাব। ভগবান্‌ পর্বভৃতহদয়ে অবস্থান 
করেন, এবং সকলকে মায়! দ্বার নিয়মিত করেন। 

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্তর্নতানি মায়র11 (গীতা, ১৮৬১) 
সেইরূপ ঈশ্বর তাহার এই মানসজাঁত ভাবেও সর্বভূতহদয়ে অবস্থান 
করেন এবং জীবগণকে প্রবৃত্তিধর্শে ও নিবৃত্তিধন্ম্ে নিয়মিত করেন । তবে 
তাহার উক্ত ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি বা মন্ধ ভাব কোন বিশেষ কালে বা 
স্থানে বিশেষ আবির্ভাব ও আমর! ধারণ! করিতে পারি। ভগবান্‌ স্বস্সং 
যেমন কথন কখন ধর্ম স্থাপনার্থ অবতীর্ণ হন, তাহারাও সেইক্প অবতীর্ণ 
হইতে পারেন। বিশেষত বৈদিক ধন্দ প্রবর্তন জন্ত--বেদ প্রকাশের 
জন্ত সপ্তমহর্ষিগণ কাল বিশেষে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । সে যাহাহউক, 
এস্থলে সাধারণ ভাবে ভগবানের এই মানসজাত মহর্ষি ও মনু ভাব 


বুঝিতে হইবে । 

অতএব ভগবান্‌ হইতে ভূতগণের সর্বরূপ ভাব প্রবর্তিত ও নিয়মিত 
হয়। অবশ্ত ভগবানের প্রকৃতি হুইতেই তৃতগণের বিভিন্ন ভাবের 
অভিব্যক্তি হয়, এবং প্রকৃতির ক্রম আপুরণে জাত্যন্তর পরিণাম ক্রমে সে 
সকল ভাবের ক্রমাস্িব্যক্তি ও ক্রমবিকাশ হয়। (“জাত্যন্তর পরিণামঃ , 


১৭২ শ্ীমদ্ভগবদ্গীত। ৷ 


প্রকৃত্যাপুরাৎ-ইতি পাতগ্রলদর্শন। ) মানবজন্ম লাভ করিলে পরে 
আমাদের দেই সকল ভাব তামদসিক অবস্থা হইতে রাজদিক অবস্থ! দিয়া 
ক্রমে জন্ম জন্ম ধরিয়া করুণাময়ী প্রকৃতির সাহাযো ক্রম আপৃরণ হেতু 
সাত্বিক অবস্থায় পরিপত হয় । এইরূপে মান্ুষেই এই সকল ভাবের ক্রম 
পরিণাম হয়। যখন এই সকল ভাব সাত্বিক হয়, তখন তাহাদের 
বুদ্ধি সাত্বিক হয়-___তাহ! ধর্মের দ্বার! জ্ঞানের দ্বার! নির়মনের সম্ভব হয়। 
তখন এই মহর্ষিরূপ ভগবানের মাননজাত ভাব-_-সেই মান্ষের হৃদরে 
অভিবাক্ত হয়. এবং তাহাকে বেদবিছিত ধর্্াবিরুদ্ধ প্রবৃত্তির পথে পরি- 
চালিত করিয়া তাহার ক্রমাতৃাদয়ের সহায় হয়,এবং পরিণামে নিবুত্তির মধ্য 
দিয়া ভাাকে পরম নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির পথে লইয়! যাঁর ৷ এইরূপে সপ্তর্ধিগণ 
প্রবৃত্তিধর্ম্মের 'পরবর্তক হন, আর চারি খধষিগণ নিনুত্তিধর্মের প্রবর্তক হন, 
এবং এই ধর্ম প্রবর্তনের দ্বার! জগন্চের স্থিতির সহায় হন এবং এইরূপে 
এই লোকে এই তূতগণ তাহাদের প্রজা তয়, অর্থাৎ তাহাদের হইতেই 
অথব! তাহাদের 'এই ভাবের অভিব্যক্তিহেতু তাহার! প্রকৃষ্ট জন্মলাভ 
করে, তাহার! আধাত্বিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়। শ্রতিতে আছে 
যে, গর্ভাধান হইতে জীবের প্রথম জন্ম হয়, ভূমিষ্ঠ হইলে তাচার দ্বিতীয় 
জন্ম হয়, এবং পুণ্যকর্খ স্বারা পরলোকে নীত হইয়া আবার যখন সে জন্ম- 
গ্রহণ করে, তখন তাহার তৃতীয় জন্মহয়। (এঁতরেয় উপঃ দ্বিতীয় 
অধ্যায় )। ধম্ম হইতে এই তৃতীর ব৷ প্র জন্ম লাভ হয়। মানুষের যাহা! 
সাধারণ জন্ম--তাহ! তাহার প্রথম জন্ম । ধর্মসংস্কার হইতে তাহার দ্বিতীয় 
জন্ম (5০০০00 10) হয়, তাহার দ্বিজত্ব হয়। সেই জন্ম তাহার প্রকৃষ্ট 
জন্ম। সেই জন্ম হইতে তাহার অদ্থাদয় হয়'ও ক্রমে নিঃশ্রের়স গিদ্ধির 
দিকে তাহার গতি হয়। উক্ত মহর্ষিগণ হইতেই এই (প্রকৃষ্ট জম্ম হয় । 
তখন তাহার! এই মহর্ধিগণের প্রজ1 হয়। 

এইরূপ মন্গণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে । মনন হইতে “মনু” । আমরা 
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মনন করিতে পারি,চিন্ত। করিতে পারি--এজন্ত আমরা মানুষ (7090), 
এ জন্ত মামরা অপর প্রাণী হইতেভিন্ন। এই মনন ভাবই ভগবানের 
মানসজাত মন্ুভাব। এই মননের দ্বারাই মানবের ও মানবসমাজের 
অভুদয় হয়। বিভিন্ন যুগে মানব-সমাজের মনন বা! চিন্তার গতি বিভিন্ন 
হয়। সমষ্টিভাবে ধিনি তাহার নিয়ন্ত। তিনি মগ । পুরাণ মতে এক 
কল্লে চতুর্দশ মন্তু, এক মন্থর পর আর এক মন আঁবভূতি হন। খণেদ 
হইতে পাওয়া যায় যে, বৈবস্বত মনু স্যর প্রথমে মানবগণকে সমাজবন্ধ 
করিয়া তাহাদের কৃষিকর্ধ প্রভৃতি শিক্ষ! দিয়াছিলেন। সেযাহ! হউক, 
আমর! শান্তর হইতে বুঝিতে পারি যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মনু ( যে'যুগের 
সমাজের সমগ্রি চিন্তা বা "01)09510) সে মানব সমাজের নিয়স্তা হন। 
সেইরূপ ব্যষ্টি ভাবে মন্ুগণ প্রত্যেক মানবের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, 
তাহার নিয়ন্ত1 হন, তাহাদের চিন্তা! প্রবাহ নিয়মিত করিয়া ক্রমে অভ্যু- 
দয়ের পথে লইয়া ান। 

অতএব আমর! বলিতে পারি যে, মান ধগণের বে মাতৃগর্ড হইতে জন্ম, 
তাহ তাছার প্রথম জন্ম--সাধারণ পশুজন্ম। তাহার পর খন তাহারা 
ভগবানের মানসজাত মনুভাবের দ্বারা ন্যিমিত হইতে আরম্ত হয়, উপ- 
যুক্ত চিন্তা করিতে শিখে--ভাল মন্দ বিচার করিয়া কর্ম করিতে শিখে, 
প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়। বুদ্ধি দ্বারা অপনাকে নিয়মিত করিতে শিখে-- 
[06511506591 1165 বা! 097501995 1[,115এর বিকাশ হয়, )--ভাহ। 
তাহার ধিতীয় জন্ম । তাহার পর বখন মানব ধর্ভাবে ভাবিত হয়, ভগ- 
বানের মানসজাত প্রবৃত্তিধন্্ন গ্রবর্তক সপ্ত মহর্ষি ভাব দ্বার! নিয়মিত হয়, 
এক কথায় যখন তাহার মধ্যে 10191 1119 বা 2101:5] 00350$0$- 
10955 এর বিকাশ হয়, তখন তাহার তৃতীয় জন্ম হয়। আর যখন মানুষ 
নিবৃত্তিধর্-প্রবর্ক চারি খবি ভাব দ্বার৷ ভাবিত হয়, এক কথা তাহার 
50100981 1,106 বা 59008] 6970194570559 এর বিকাশ হয় 
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তখন তাহার শেষ জন্ম। সে জন্মের সিদ্ধিতে তাহার সংসার হইতে 
মুক্তি হয়। 

এইরূপে সর্ধভূতের অন্তরস্থ যে ভাবরাশি, তাহ! বিভিন্ন ভাবে 
পরমেশ্বর হইতে প্রবৃন্িত হয়। কতক ভাব তাহার প্রক'ত হইতে 
অভিব্যক্ত হয়, আর কতক ভাব স্বয়ং তাহ! হইতে অভ্িব্ক্ত হয়। 
জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেব্রান্তর্গত, ভাব--তাহার অধ্যক্ষতার ও নিযন্তুত্ে 
তাহার প্রক্কৃতি হইতে সমুডূত হয়, আর অভ্যুদক্নিঃশ্রেমস *র ধর্ম্ভাব 
তাহারই মানসজাত মহর্ষি ও মন্তুক্ূপ ভাব হইতে প্রবন্তিত ও নিম্মমিত 
তয় । গ্রকৃতি হইতে উদ্ভৃত বুদ্ধি প্রভৃতি যতক্ষণ ভগবানের এই মানসজাত 
মন্্ুভাব দ্বারা পরিচালিত ন! হয়, ততদিন জীব প্রকৃত মানুষ হয় না। 
সাধারণ ভাবে এই জ্ঞান বুদ্ধি সর্বভূতের অন্তরেই অভগ্যক্ত হয়। 
গ্রীত্রীচণ্ডীতে আছে__ক্তানমন্তি সমস্তন্ত জন্তে! বিষয়গোচরে |", “জ্ঞান 
তন্সনুষ্যাণাং যৎ তেষং মৃগপক্ষিণাম্‌ ॥” এই সাধারণ বৃন্ধি-জ্ঞান বিষয়- 
গোচর-জ্ঞান, ইহা প্রকৃত জ্ঞান নছে। যতক্ষণ মানুষ ভগবানের মানসজাত 
মহর্ষি ভাবের ছারা পরিচালিত না হয়, ততক্ষণ তাহার! দ্বিতীয় জন্ম লাভ 
করিয়া প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সকর ধন্মেরদ্বারা এবং 
প্রকৃত জ্ঞনদবার। ব্ধিত হয় না। এইরপে এস্থলে উক্ত ভূতগণের পুথগ্ৰিধ 
ভাব ও ভগবানের মানসজাত মহর্ষি ও মন্থ ভাব উভয়ঠ বু ঝ.ত হইবে। 
এই সকল ভাব জীবভাবের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া! জগৎ ধরণ করে। 

এইরূপে ভগবান্‌ স্টাহার প্রভব-নিগুপ নিরুপাধিক পরমব্রক্গ স্বরূপ 
হইতে সগুণ সোপাধিক ভাবে অভিব্যক্তিতত্ব ইঙ্গিত করিয়া, সেই সগ্ুণ 
পরমেশ্বর ভাব হইতে জগতে নানাবিধ ভাবের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্ত 
বলিয়াছেন যে, বিশ্ব ভূতগণের পৃথগবিধ ভাব তাহা হইতেহ আভব্যক্ত, 
'আর এ জগতে স্থিতির জন্ত ভূতগণকে ধর্মার্গে নিয়মন জন্ নিয় স্কার ভাব-- 
মহর্ষি ও মনু ভাব তাহা! হইতেই অভিব্যক্ত | এখকণ পরমেশ্বর হইতে 
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অভিবাক্ত ভাবরূপে বুঝিতে হইবে । আর ইহাই তাঁহার বিভূতি ও যোগ। 
ইহ! তত্ব *ঃ জানিলে তাহার সছিত নিত্য অপ্রচলিতভাবে যোগযুক্ত থাক! 
যায়,-_উক্ত সমুদায়ভাবের মধ্যদিয়! তাঁহার সন্ত নিভাযুক্ থাঁক1 বায়। 
ভগবান এইরূপে সকলের 'প্রভব? হন, এবং সমুদাঁয়ই তাহ! হইতে প্রব- 
ত্িত হয়, এইরূপে এই তত্ব জানিয়1, ভাবসমন্বিত হইয়া বা উক্তরূপ ভাবে 
ভাবিত হইয়! বুধগণ ভগবান্কেই ভজনা করেন। 
ভূতগণের পৃগ.বিধ ভাব ষে তাহ! হইতে প্রবর্তিত, তাছাও এক 
অর্থে ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ বিকাশ, আর তাহার মানসগাত 
মহধি ভাব ও মন্তু ভাব দ্বারা যে তিনি জগতের স্থিতি জন্ত জীবের অন্তরে 
অধিঠিত হুইয়া তাহাদের নিয়স্ত। হন, ইহাই এক অর্থে তাহার যোগ 
জগতের অভ্যুদয় জন্ত তিনি এইরূপে জগতের সহিত যোগদুক্ত হন। 
তিনি মনত ও মঠর্যি ভাবরূপে ভূতগণের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তাহ্‌- 
দিগকে অভু]দয় ও নিঃশ্রেস সাধক ধর্মপথে পরিচালিত করেন। ইহাই 
আমাদের জ্ঞানে জেয় পরমেশ্বরের প্রভব' ও প্রবর্তন (নিয়মন) ভাব। 
ইহ1 ভগবানেরই বিভুতি। 
বিভূতি জ্ঞানের ফল-_এইরূপে বিভূতি চিন্ত। দ্বারা ভগবত্তত্ 
বিজ্ঞান সহিত জানিলে, কি ফল হয়, তাহা আমাদের এক্ষণে বুঝিতে 
হইবে। ভগবান বলিয়াছেন। 
“এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যে! বেত্বি তত্বতঃ। 
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
অহং সর্বস্ত প্রভবে মতঃ সর্বং প্রবর্ততে। 
ইতি মত্বা! ভজস্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ 
| (গীতা, ১০:৭-৮ )। 
অর্থাৎ শ্বরূপতঃ ভগবানের বিভূতি ও যোগ জানিলে নিশ্চয় অবিচলিত 
ভাবে যোগধুক্ত হওয়া ধায়। আর পরমেশ্বর সকলের 'প্রভব'--সকলই 
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পরমেশ্বর হইতে প্রবর্তিত, ইহ! জানির়া। বুধগণ ভাবদমন্িত হইয়। 
তাহাকে ভজন! করেন। এই ভাঁবসমন্িত ভজনার তব পুর্বে নবম 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ভক্তিযোগ সাধন! প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে 
যে ইহার আরও এক :অর্থ হইতে পারে, তাহাও পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 
ভূতগণের পৃথগুবিধ ভাৰ সকল ঈশ্বর হইতে প্রবর্তত-যাহারা এই 
তত্ব জানেন, তাহার সেই সকল ভগবৎ-প্রবর্তিত ভাবের মধ্য দিয় 
ঈশ্বরকে দর্শন ও ভজন! কংরন। তাহারা আপনার সর্বরূপ ভাবের 
মধ্যেই তাহাদের প্রবর্তক ঈখবরকে অনুভব করেন। বুদ্ধি জ্ঞান অনং- 
মোহ ক্ষমা! সত্য প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাবের মধ্যে তাহার! সেই 
ভাবের কারণ ও নিরস্তা ঈশ্বরকেই দর্শন করেন । আর সেই সকল ভাবকে 
ধর্দ্পথে প্রবর্তক ভগবানের মানগজাত মনু মহর্ষি ভাব দ্বারা লিয়মিত 
জানিয়!, তাহার! তাহার মধ্যে সেই ভগবানকে দর্শন করেন। এই দশনের 
ফলে তাহাদের ভাবাবেশ হয়, তাহার! ভগবানকেই সকলের প্রভৰ ও 
প্রবর্তকরূপে জানিয়া ভগবান্কে জগতের পিতা মাতা প্রভৃতিরূপে ধারণা 
করিয়া, সেই ভাবে ভগবান্‌কে ভজন করেন। 
এই ভজন! ভক্তিযোগে ভজনা-গ্রীতিপূর্বক তাবসমন্থিত ভঙ্জনা । 

এ ভঙজনার প্রণালী সম্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_- 

“মচ্চিত্তা মদ্‌গত প্রাণ বোধয়স্তঃ পরম্পরম্। 

কথর়ত্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমস্তি চ1% 

(গীতা ১০৯ )। 
পূর্বে নবম অধ্যায়ের শেষেও তগবান্‌ এই ভজনা-প্রণালীর উল্লেখ 

করিয়াছেন” 

“মন্সন| ভব মস্তক্তে মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 

মামেবৈষ্যসি যুক্তি বমাত্মানং মৎপরায়পঃ1% 

গীতা, ৯৩৪)। 
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ভগবান্‌ গীতা শেষে গীতার্থ সমাহার পূর্বক বলিয়াছেন, 
“মন্মন! ভব মন্তক্তে! মদ্ঘার্জী মাং নমন্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্জানে প্রিয়োইসি মে 1” 
(গীতা, ১৮1৬৫ )। 
এইরূপে ভগবান্‌কে গ্রীতিপূর্বক ভাবসমন্থিত ভজন! করিতে হইবে, 
তাহাতে সতত অভিযুক্ত থাকিতে হুইবে। ধিনি ভগবানকে এই জড় 
জীবময় জগতের সর্ধরূপ কারণ ও সকলের প্রবর্তকরূপে জানিয়াছেন, 
যিনি বুদ্ধি প্রভৃতি পুথগ্বিধ তৃত্তভাব ভগবান্‌ হইতেই প্রবর্তিত হয়-_ 
বুঝিরাছেন; ধিনি মহর্ধি ও মন্ুরূপ ভগবানের মানদজাত ভাব ও মেই ভাব 
দ্বারা আমাদের অভুাদয় ও নিঃশ্রেরস সাধক ধর্শ-নিরন্তত্ব ব্যাপার জানিয়া- 
ছেন, ও এইরূপে বিনি ভগবানের এই বিভূতি ও যোগতত্ব জানিয়াছেন, 
তিনিই অবিকম্পিত ভাবে_-গ্থিরসিন্ধান্ত হেতু অবিচলিত ভাবে, এই 
প্রকারে ভগবানকে ভক্রনা করিতে পারেন । 
এই জ্ঞানে স্থিত হইয়া! অবিচলিত ভাবে ভগবানকে ভাবসমন্থিত ও 
প্লীতি-পূর্বক ভজন! করিলে যে ফল হয়, তাহা ভগবান্‌ বলিক়াছেন। 
সে তত্ব এই-_ 
“তেষাং সততধুক্ানাং ভঙ্গতাং গ্রীতিপৃর্বকম্‌। 
দামি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ 
তেষামেবানু কম্পার্থমহুমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশরাম্যাত্মভাবস্থে! জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥৮ (শীতা,১০।১০-১১)। 
ধিনি এইরূপে ভগবানকে ভজনা করিতে পারেন, ভগবান্‌ সেই ভক্ত 
সাধককে বুদ্ধিযোগ প্রান করেন। এই বুদ্ধিষোগ হেত, তাহার সে তঙ্জনায় 
অধ্যবসার হয় --একনিষ্টতা হুম, এবং ভাঙার ফলে তিনি ভগবানে উপগত্ত 
হন। পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে এই বুদ্ধিযোগ তত্ব উক্ত 
হুইয়্াছে। ভগবান্‌ সে স্থলে বলিয়াছেন,-- 
১২ 
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“এবা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিরোগেত্িমাং শৃণু। 
বুদ্ধ যুক্কে। যয়। পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহান্তসি ॥* (গীতা, ২৩৯ )। 

এই শ্লোকে ছুইরূপ বুদ্ধি উক্ত হইয়াছে,_সাংখ্যে বুদ্ধি ও যোগে যুদ্ধি। 
বুদ্ধি একমুখী--একাগ্রা হইলে--তাহাকে ব্যবসাঙ্নাত্মিক বুদ্ধি বলে। 
পব্যবসারাত্মিক' বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন |” (গীতা, ২1৪১ )। যখন নিফাম-- 
ৰা কম্মফলে স্পৃহাশুন্ঠ, আসক্তিহীন, সিদ্ধযসিদ্ধিতে সমজ্ঞান, ভোগৈশ্বর্য 
প্রসক্তিহীন, রাগছ্ধেষহীন--হইহ₹ত পারা যায়, তখন এই একমুখী ব্যবসায়া- 
ঝ্মিক1 বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত বা বিধুত হয় (গীতা, ২৪৪ )1। তথন বুদ্ধি 
সমাধিতে অচলা হয় (গীতা, ২৫৩ )। ইহাই বুদ্ধিযোগ। সাংখ্যজ্ঞানে 
নিশ্চল ভাবে স্থিত হইলে, ইহা সাংখ্যে বুদ্ধি, আর “যোগে” স্থিত হইলে; 
ইহা যোগে বুদ্ধি। পূর্বে প্রথম যট্‌কে এই ছুইরূপ বুদ্ধিযোগ উক্ত 
হুইয়াছে। এক-_সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানে অচল ভাবে বুদ্ধির স্থিতি, আর 
এক,--যোগে বা কর্মযোগে অথবা ধ্যানযোগে অচল ভাবে বুদ্ধির স্থিতি । 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এই ছুই বুদ্ধি স্বরূপতঃ একই । উভয় হইতে 
একই ফল লা হয়,_-একটিতে স্থিত হইলেই উভয়ের ফল প্রাপ্তি হয়। 
কম্দযোগে বা৷ যোগবুদ্ধিতে স্থিত হইলে, ক্রমে চিত্ত নির্মল হইয়া, তাহাতে 
আম্মক্ধানের বিকাশ হয়,-সাংখ্যে বুদ্ধি স্থির হয়। আর আত্মজ্ঞানে 
সর্বাআ্ভূত-আন্মজ্ঞানে স্থিত হইলেও প্রকৃত নিষ্কাম ভাবে কর্মযোগে সাধ- 
নায় সিদ্ধ হওয়া যায়, যোগে বুদ্ধি স্থির হয়। অতএব প্রথম ষটুকে যে 
বুদ্ধিযোগের কথ! উক্ত হইরাছে,তাহ! আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে ও আত্মন্তান সাধন 
কন্মযোগ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। 

কিন্ত এস্কলে যে বুদ্ধিযোগ উক্ত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরে উপগত হইবার 
বুদ্ধি, তাঁ€। ঈশ্বরে যোগবুদ্ধিৎ_-অধ্যবসায়ের সহিত অচল একা গ্র ভাবে 
ভগবানে সম:ছিত থাঁকিবার বুদ্ধি। তাহ! উক্ত প্রথম বটুকোক্ত সাংখ্য ব। 
যোগ বুদ্ধি নহে। তাই এস্থলে ভগবান্‌ বলিয়াছেন “দদামি বুদ্ধিষোগং তং 
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যেন মামুপযান্তি তে।৮ যে বুদ্ধিযোগ ছার! ভগবানে উপগত হওয়া বায়, 
ইছা সেই বুদ্ধিযোগ। এই বুদ্ধিযোগ দ্বার! ভক্ত সাধক ভগৰানে উপগত 
হন--তাহার শরণাপন্ন হন। ভগবান্‌ এই বুদ্ধিযোগ প্রদ্দান করেন। 

ষখন সাধক এইরূপে বুদ্ধিষোগে ভগবানকে অনন্তশরণরূপে গ্রহণ 
করিতে পারেন, তখন ভগবান্‌ তাহাকে অন্ুকম্পা করেন--কৃপা করেন। 
এই অন্কম্পাই 078০01 এই অন্ুকম্পার তত্ব আমরা যথাস্থানে 
বুঝিতে চে করিয়াছি । এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। 

ভগবানের যখন এই অনুকম্পা হয়, তখন ভগবান্‌ সেই ভক্ত সাধকের 
আত্মভাবস্থ হন, অর্থাৎ আত্মভাবে স্থিত হন? তখন ভগবান্‌ পরমাত্ম- 
স্বরূপে তাহার অন্তরে প্রকাশিত হন। তখন সাধক আপনার 
'আত্মাতে সেই পরমায্মা পরমেশ্বরকে দেখিতে পান। তখন তিনি 
আত্মার আত্ম! স্বরূপে পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন, জীবনের জীবন 
তগবান্‌কে হৃদয়ে দেখিতে পান। তখন সে সাধকের আধ্যাম্মিক 
আজীবনের (31১101605115105 বা 91010021 0015010057655 এর) প্রকত 
অভিবাক্তি হয়, এবং তাহার মধো যে কেন্ত্রস্বরূপে বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর 
অধিঠিত, তাহ! তিনি দেখিতে পান। তখন ত্বাহার জ্ঞানদীপ প্রদীপ্ত হয়, 
তাহার প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়। এই সংসারে ক্ষণিকবিজ্ঞানের 
প্রবাহ অতিক্রম করিয়া, তখন তিনি বিজ্ঞানঘন গ্রজ্ঞানম্ব্ূপ পরম 
ব্রহ্ধ ধামে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করেন, তথন তীছার অজ্ঞানজ তমঃ নষ্ট 
হয়। তিনি জ্ঞানের পরানিষ্ঠা গ্রাণ্থ হন ( গীতা ১৮৫০ )। তখন সে 
সাধক যেমন ভগবান্কে মাত্মভাবস্থ দেখিতে পান, সেইবপ বাহিরে--এ 
বিশ্বেও সর্বত্র ভগবানকে আত্মভাবস্থ দেখিতে পান,সর্বত্র তিনি ভগবানের 
আত্মবভৃতি দেখিতে পাঁন। এই যে জগতে সর্বভূত জন্মস্থিতিমৃত্যু 
রূপ প্রবাহের মধ্য দিয়া ক্রমে সেই ভগবং-নিদ্দি্টমার্গে অগ্রসর হইতেছে, 
এই;ষে কালপরিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতগণ কালের প্রবাহ মধ্য দিয়া অনবরত 
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চলিয়া যাইতেছে, ইহার অন্তরে সেই নিত্য সনাতন দেশকালনিমিত- 
অপরিচ্ছিন্ন সত্যকে, সর্বভূতের আত্মস্থরূপে ক্রমে সে সাধক দেখিতে 
পান। তখন তিনি দেখিতে পান ষে, সর্ধভূত এই কালের নিম্নত প্রবাহ 
মধ্য দিয়, সেই নিত্য কালাতীত পরমধামের অশিমুখে অগ্রসর হুই- 
তেছে,_-ভগবান্‌ উপযুক্ত সময়ে তাহাদের মধ্যে আত্মভাবে প্রকাশিত 
হইয়া, তাহাদিগকে সেই কালাতীত নিতাধামে-_সেই নিত্য শাখত শাস্তির 
রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। ভগবান্‌ যখাকালে তাহাদের আত্মভাবস্থ 
হইয়া, তাহাদের জ্ঞানদীপ প্রজলিত করিয়া দিয়া, তাহাদের অন্ুকম্প! 
করিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়! লইতেছেন, তাহাদের মধ্যে আত্ম- 
ভাব, ঈশ্বর তাব বা ব্রক্মভাব অভিব্যক্ত করিয়া, তাহাদের জীবত্ব ঘুচাইয়া_ 
ব্যক্ধিত্ব ঘুচাইয়৷ আপনার পরমধামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যখন সাধক 
ভগবানকে আত্মভাবস্থ দেখিতে পান, তখন তাহার অজ্ঞান দুর হইয়া 
যায়, এই পরম জ্ঞানের অভিবাক্তি হয়। তখন তিনি আপনাতে ও সর্বতৃতে 
সেই ভগবান্কেই দর্শন করেন, সকলের মধ্যে তিনি যে আম্মভাবে স্থিত, 
তাহা তিনি দেখিতে পান, এবং সর্ধত্র তাহার বিভব বা বিভূতি জানিতে 
পারেন এবং সর্ব বিভূতিমধ্যে তাহাকেই দেখিতে পান,-_সর্বময় তাহাকেই 
র্শন করেন। তখন তিনি দেখিতে পান বা অপরোক্ষ ভাবে অনুভব 
করেন--“সোহহং ব। আঅহং ব্রক্গান্সি।” তখন তিনি দেখিতে পান--"সর্বং 
খবিদং ব্রহ্ম,” তথন তিনি অনুভব করেন “বান্থদেবঃ সর্বমিতি”। তথন 
তাহার সবিজ্ঞান ঈশ্বরতবজ্ঞান প্রকাশিত হর,তখন তাঁহার সেই জ্ঞানে 
স্থিতি হয়, জ্ঞানের যাহ! পরানিষ্টা তাহা প্রাপ্তি হয়। ভগবান্‌কে উক্তরূপে 
আনিয়া, তাহাকে প্রীতিপূর্বক ভজন1 কারলে, তবে ভগবানের অনুকম্পায় 
খই জান বিজ্ঞান সহিত লাভ হয়,-_-তবে গ্রজ্ঞ। প্রতিহত হয়। 

আমর! পুর্বে বলিয়াছি যে, ইহা গীতার সার উপদেশ। এৰং 
অনেকেয় মতে গীতার এই দশম অধ্যায়ের অষ্টম হইতে একাদশ-্এই 
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চারি শ্লোক, গীতার সার। ইহা গীতার সার হউকবা না হউক, ইহাই 
যে শ্রেষ্ঠ সাধন মার্গ, এবং এই মার্গে সাধক যে ভগবানের অন্ুকম্প! 
লাভ হেতু প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া পরিণামে মুক্ত হইতে পারে, তাহা 
আমরা বুঝিতে পারি। 
অতএব যাহার] ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্বক সাধন! করেন, তাহারা 
পরিশেষে পরমেশ্বরের অনুকম্পাঞ্ন সবিজ্ঞান ঈশ্বর তত্বজ্ঞান লাভ করেন। 
তাঁহাদের সর্প প্রকাশক জ্ঞানদীপ বিশেষ প্রদীপ হয়, তাগাদের অজ্ঞানজ 
তমঃ দূর হইয়া যায়। ভক্তিযোগ সাধনার পুরিণামে যে এই ঈশ্বরতত্ব- 
জ্ঞান লাভ হয়, তাহা গীতা! শেষেও তগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“ভক্ত্য! মামভিজানাতি যাবান্‌ বশ্চাম্মি তত্বতঃ। 
ততো! মাং তত্বতো জ্ঞাত বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥” 
(গীতা ১৮৫৫ )। 
ভক্তি দ্বার ভগবদন্থুকম্প! লাভ করিলে,তত্বতঃ পরমেশ্বরের অভিজ্ঞান 
লাভ হয়, আর সেই জ্ঞান সমুদায় অজ্ঞান তম: নাশ করে বলিয়া, 
তাহা! হইতে পরমেশ্বরে প্রবেশ সিদ্ধ হয়, ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি হয়। 
জ্ঞানের ছারা যে অজ্ঞান দূর হয়, এবং “সেই পরম জ্ঞান” গ্রকাশিত 
হয়, তাহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে ।__ 
“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। 
তেষামাদিত্যবজ, জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥৮ 
(গীতা ৫১৬, ) 
কিন্তু এ জ্ঞান যে ভগবানের অনুকম্পা হেতু--পরমেশ্বর আত্মভাবস্থ 
হন বলিয়! প্রকাশিত হয়, তাহা সে স্থলে উক্ত হয় নাই। সে স্থলে 
খা জ্ঞান উপদিই হইয়াছে। গ্রর্ৃতিবিবিক্ত পুরুষের বা শুদধবুদ্ধমুক্ত- 
অকর্পস্বতাব আত্মার জ্ঞান মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সাংখাজ্ঞান বা 
* প্রক্কৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞানতবারা ধাঁহাদের অজ্ঞান দূর হয়, বা এই আবি- 
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বেক দূর হয়, তাহাদের “তত পরং জ্ঞানং” আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয়। 
আমরা পূর্বে এ শ্রোকের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা 
দেখিয়াছি যে এই তৎ পরং? জ্ঞান “আত্মজ্ঞান” ও তাহার পরিপাকে 
বেদান্ত-উপদিই তদাখা পরম অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান। আজ্মযোগী এই জ্ঞান 
লাভ করেন। 

এন্বলে যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, যে জ্ঞান ভক্ত সাধক ঈশ্বরের 
অন্ুকম্পায় লাভ করেন, ঈর্বরকে আত্মভাবস্থ দর্শন করিয়া! গ্রত্যক্ষভাবে 
লাভ করেন, তাহা সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ব জ্ঞান-__তাহা সগ্ডণ বঙ্গজ্ঞান। 

এই জ্ঞানদীপ সুদীপ্ত হইলে, অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। যাহা জ্ঞান 
এৰং তাহার বিপরীত যাহা অক্ঞান, তাহ! পরে (১৩।৭-১১ শ্লোকে ) 
বিবৃত হইয়াছে । যে ভক্ত সাধক ঈশ্বরকে আত্মভাবস্থ রূপে অপরোক্ষ 
। অনুভব করেন, তাহার অমানিত্ব অদভ্িত্বাদি জ্ঞান সিদ্ধ হয় ওমানিত্ব 
দন্তিত্বাদি অজ্ঞান দুর হইয়া ষায়। সেজন্য সেই জ্ঞানম্বরূপ--বিশেষতঃ 
ভগবানে অনন্যযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তিরূপ নির্মলচিত্তে ভগবানের 
প্রকাশ হয়, সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্বত্তান প্রকৃত অধিগত হয়। 

বিভূতি সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন ।--ভগবান্‌-__-এইরূপে এ অধ্যায়া- 
রস্তে সংক্ষেপে আপনার তত্ব, আপনার যোগ ও বিভুতিতত্ব উপদেশ 
দিয়্া-বলিয়াছেন যে, তাহার অজ অনাদি লোঁকমহেশ্বর ভাব, সর্বভূতে 
তাহ! হইতে অভিব্যক্ত বুদ্ধি জ্ঞনাদি পৃথগৃবিধ ভাব এবং মহধি ও 
মন্থুরূপ তাহার মানসঞজাত তাব--তাহার এই যোগ ও বিভূতি ধিনি 
জানিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হন, ভগবানৃকে 
সকলের প্রভব ও সমুদ্দায়ের প্রবর্তক রূপে জানিয়া তাহাকে ভাবসমন্থিত 
হইয়া ভন করেন,-_-সতত অভিযুক্ত হুইয়! গ্রীতিপৃর্বক তাহাকে ভজন 
করেন, এবং সেই একাস্ত ভজনা-ফলে ভগবান্‌ তাহাদিগকে অস্ুকম্পা! 
করেন, তাছাতে উপগত হইবার বুদ্ধিযোগ গুনান করেন, এবং আত্ম- 
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তাবস্থ হইয়! জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিয় তাঁহাদের অন্ঞানজ তমঃ 
দুর করিয়া দেন। | 

ভগবানের যে পরমভাব--অজ অনার্দি লোকমহেশ্বর ভাব, তাহার 
যে সর্ব কারণ রূপ ও সকলের নিয়ন্তুরূপ, তাহা শ্রী করিয়া অর্জুন 
বুঝিলেন যে, ভগবান্‌ স্বয়ং আপনার ব্বরূপ যে তাবে বর্ণন! করিলেন,__- 
ধাষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবষিগণ ও অদিত দেবল বাদ প্রভৃতি সকলে, 
তাহাকে এইরূপেই খ্যাপন করিয়াছেন $*তাহারা ভগবানকে _ 

“পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমং বিভুম্‌ ॥% 

এইরূপে কীর্তন করিয়াছেন। এই ঈশ্বরতহ শ্রবণ দ্বারা অর্জুনের 
পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র লাভ হইল। এ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান 
সহিত জ্ঞান লাভ বিশেষ সাঁধনা-সাধ্য। যে সাধন! ভগবান্‌ যে ভাবে 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অর্জন ইহা বুবিদ্বা এ 
সম্বঙ্ধে আর কোন প্রশ্ন করেন নাই 

ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন যে, সাহার প্রভব স্থরগণ বা মহধিগণ 
কেহই জানেন না। ধিনি নির্ব্িশেষ নিরুপাধিক নিগুণ প্রপঞ্চাতীত 
--তিনি কিরূপে সবিশেষ সোপাধিক সগুণভাবে প্রপঞ্জের কারণ হন, 
তাহা কেহই জানে না। কিরূপে পরমত্রহ্মগ পরমধাম শাশ্বত দিব্য 
পুরুষ অজ বিভু আদিদেব পরমেশ্বর---“"বাক্তি”-ভাবাপন্ন হন বা বাক্ত 
হন, তাহা দেব দানব কেহ জানে না। পরমেশ্বরই তাছাঁর সে অভিবাক্তি- 
তব “আত্ম'-ভ্তাসে জানেন। এ তত্ব মনুষ্যের অবিজ্ঞেয়। এজন্ অর্জন, 
সে সন্বন্ধেও কোন প্রশ্ন করেন নাই । তাহ! তিনি এস্কলে “সর্বমেতদৃতং 
মন্তে” বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন মাত্র। অর্জন কেবল বিস্তারিতভাবে 
ভগবানের বিভৃতি ও যোগতত্ব জানিতে চাহিয়াছেন। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, তাহার অজ অনাদি লোক-মহেশ্বরন্প পরম ভাব, তাহ! 
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হইতে প্রবন্তিত ভূতগণের জ্ঞানাদি পৃথগ্বিধ ভাব ও মহর্ষি মনুন্গপ 
তাহার মানসজাত ভাব--তীহার এই বিভৃতি ও যোগ জানিতে পারিলে, 
অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হওয়া যায়,_-ভগবান্ই সকলের গ্রতব ও 
তাহা হইতে সমুদায় প্রবস্তিত হয়, ইহা জানিলে তাহাকে ভক্তিষোগে 
ভজন! করা যায়, এবং সেই ভক্ত সাধককে অনুকম্পা হেতু ভগবান্‌ 
তাহাদের বুদ্ধিষোগ দান করেন ও আত্মভাবস্থ হইয়া জ্ঞান্দীপ জালি41 
তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া! দেন। এইজন্য, অর্থাৎ ভগবানের 
বিভ্ৃতি ও ষোগ জানিয়া, ভগবানে যোগধুক্ত হইবার জন্য, অর্জন 
প্রশ্ন করিয়াছেন। পূর্বে ভগবান্‌ তাহার যোগ ও বিদ্কৃতি সম্বন্ধে 
যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! সংক্ষিপ্ত । এজন অর্জন বিস্তারিত ভাবে 
সেই যোগ ও বিভৃতি তত্ব জানিতে চাহিয়াছেন। অর্জুন প্রশ্ন 
করিয়াছেন, 
পবক্ত, মহ্স্যশেষেণ দিব্যাহ্াত্মবিভূতয়ঃ। 
যাতিবিভূতিভির্পোকা নিমাংস্ং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ 
কথং বিদ্ামহং যোগিংস্বাং সদা পরিচিত্তপনন্‌। 
কেযু কেযু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহদি ভগবন্‌ ময়! ॥%% 
( গীতা, ১০।১৬-১৭ )। 
এই প্রশ্ন হইতে আমর! প্রথমতঃ জানিতে পারি যে, বিভৃতি সকল 
ভগবানেরই দিব্য “আত্মবিভূতি*। ভগবান্ও পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, এ 
সকল বিভূতি ও যোগ তাহারই। যাহা 'আমার', তাহা! এক অর্থে 
“আমা হইতে ভিন্ন। স্বতরাং বাছা! ভগবানের--তাহা এই অর্থে ভগবান্‌ 
নহে। এজন্ড এই বিভূতি ভগবানের হইলেও, তাহার কোনটিই ভগ- 
ৰানের স্বরূপ নছে। এই বিভূতি--ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি মাত্র । 
গ্রই সকল বিভূতি ভগবানের আত্মারই বিভব, তাহারই এশখবধ্য। তাহার! 
দিবয--গোতনাত্মক--ব প্রকাশ র্ূপ। এই সকল,বিভূতি ভগবানের 
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আত্ম-ভাবেরই প্রকাশরূপ। তাহার বিভৃতি মধ্যে তিনি আম্মতাকে 
অবস্থিত ও বিশেষ অভিব্যক্ত | 

দ্বিতীন্নতঃ, এই সকল বিভূতি দ্বারা ভগবান্‌ এই ত্রিলোক ব্যাপিক় 
অবস্থিত। ভগবান্‌ পুর্ববে বলিয়াছেন যে, তাহার অব্যক্ত মৃন্তি দ্বার! 
এই সমুদায় ব্যাপ্ত । অজ্জুনও বলিতেছেন যে, ভগবান্‌, সাহার ব্যক্ত 
মুত্তি বা বিভূতি দ্বারা এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত । ততএব এ 
বিশ্বই ভগবানের বিভূতি,_তাহার ব্যক্ত মুক্ছি, সকলই তাহার “ভাব? । 

কিন্ত এই বিরাট বিশ্বমুস্তিতে ভগবানের ভাব “অনন্ত”, তাহার সহিত 
বিশ্বের এই যোগ--এই অনন্ত বিভূতি ভাবে সন্বন্ধ--আমর! জ্ঞানে 
পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারি না। এমন্ত অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, ভগবন্‌ তুমি যেগী--তোমার এইরূপে এ জগতের সহিত যোগ ও 
বিভূতি দিব্য অপাধারণ। তোমাকে সতত কি ভাবে চিন্তা করিতে 
করিতে আমি তোমায় জানিতে পারিব? আর কোন্‌ কোন্‌ ভাবেই 
অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ ভাবের মধ্য দিয়াই বা আমি তোমাকে সদা 
চিন্তা করিব? এসন্য যেসকল বিতৃতি দ্বারা ভগবান্‌ এই ত্রিলোক 
ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহা অজ্জরনন অশেষে বা বিস্তারিত ভাবে জানিতে 
চাহিতেছেন, এবং সেই দল বিভূতি মধ্যে যে যে ভাবে ভগবান্‌ চিন্তনী য়, 
তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে চাহিতেছেন। অজ্ঞন বলিয়াছেন,-_ 

£বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভৃতিঞ্চ জনার্দন। 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃখতো নান্তি মেহমৃতম্‌ ॥% 
(গীতা, ১০।১৮ )। 

যেষে ভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্‌ চিন্তনীয়, সেই যৌগ ও বিত্ৃতি 
বিশেষ ভাবে অর্জুন জানিতে চাহিতেছেন। এই সকল বিভৃতি ভাবের 
মধ্য দিয়াই ভগবান্ই চিন্তনীয় বা ধ্যেয় হন। যিনি ঈশ্বর ধ্যান করিতে 
চাছেন, অন্তরে বাহিরে সর্ব ঈশ্বরকে আত্মরূপে দর্শন করিতে চাহেন, 
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তাহাকে এই সকল বিভূতি মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ বিভৃতি ভাব অবলম্বন 
করিয়া প্রথমে দ্ুগবান্কে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে। “ধ্যেয়! 
অবলম্বনেই ধান সম্ভব। স্থুলধ্যান সিদ্ধি না হইলে, সুক্ষধ্যান সম্ভব 
নহে। শরমব্রহ্ধ “হুক্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেরম্” (গীতা, ১৩১৫ ), তাহ! ধ্যেয় 
বা চিন্তনীয় হয় না। একজন্ত বিভিন্ন বিভৃতির মধ্য দিয়াই ভগবান্‌ চিস্তনীয় 
ও ধ্যেন্ন হন। 

অঞ্জুনের এই প্রশ্নে ভগবান বলিলেন, 

হস্ত তে কথরিষ্যামি দিবাহাত্মবিভূতয়ঃ। 
প্রাধান্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যস্তে। বিস্তরষ্য মে ॥% 
( গীতা, ১০।১৯ )। 

তগবান্‌ সংক্ষেপে প্রাধান্ততঃ বিভূতি বর্ণনা করিয়া, শেষে আবার 

বলিয়াছেন, -_- 
“নান্তোহস্তি মষ দিব্যানাং বিভৃতীনাং পরস্তপ। 
এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো। বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥+ 
(গীতা, ১০৪০ )। 

অতএব ভগবানের আম্মবিভৃতি অনস্তঃ স্থতরাং সংক্ষেপে তাহাদের 
মধ্যে যাহ! প্রধান তাহাই বর্ণন| সম্ভব। ভগবান্ও বলিয়াছেন যে, এই 
সকল বিভূতি তাহার দিব্য “আন্মবিত্তৃতি” ॥ এই আত্ম-বিভৃতির অর্থ 
এস্থলে পুনরুল্লেথ করিতে হইবে । আম্ম-বিভূতি অর্থে আত্মারই অভি- 
ব্যক্ত ভাব,--তাহারই প্রকাশ রূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, এই সমুদ্দায়ই 
আম্মা। “আতবম্মৈবেদং সর্বমিতি ১ (ছান্দোগ্য উপঃ ৭২৫।২) “বিশ্ববূপ 
আত্মা” (কৌধিতকী উপঃ ৫1১৩/১)। যাহা তোমার গ্রক্কত আত্মা. 
পরমাতা-_তাছা সর্বাস্তয়। *এষ.ত আত্মা সর্বান্তরঃ, (বৃহ্দারপ্যক, 
৩1৪১ )। এই আত্ম ব্রহ্ম (মাওুক্য উপঃ, ২)। 

আমরা! পুর্বে বুঝিতে চেষ্ট1! করিয়াছি যে, এই সৃষ্টি প্রসঙ্গে পরমব্ঙ্ধ 


দশম অধ্যায়। ১৮৭ 


সগুণ ভাবে আম্ম স্বরূপ হন, এবং আত্মন্বরূপে আপনা হইতে এই জগৎ 
অভিব্যক্তি করেন। তিনি 45091865 551 ভাবে--450501865 
[২625010 শরূপে বহু 2170002755021 561 হইয়া অভিব্যক্ত হন। 
আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, মায়! হেতু--অবিগ্ভা হেতু আমাদের ১০1 
হইতে আর সব পৃথক বা! [২০৮৪০] রূপে ভিন্ন হইলেও, মায়া-বিমুক্ত 
পরম জ্ঞানে এ ভেদ থাকে না। সর্ধাত্মা পরমেশ্বরে যোগযুক হইলে, 
পরমেশ্বর তদীয় আন্মভাবস্থ হইলে, সর্বত্র সাধকের দেই পরমাত্মদর্শন 
হয় । সাধক এই পরিচ্ছেদক গুণময়ী মায়া হইতে মুক্ত হন (৭1৫, ৭1১৪)। 
আমর! শ্রুতি হইতে জানিয়াছি যে, শ্যির প্রারস্তে ব্রদ্ম ঈক্ষণ 
করেন “আমি বন্ধ হইব | “"তদৈক্ষত বহু শাম. গ্রজায়ের় ।* (বৃঙ্গদীরণ্যক 
উপঃ, ৬৬১)। ব্রহ্গ__এই বন্থুর কল্পনা নামকপছ।র1 ব্যারৃত করেন । 
এবং তাহা 'জীবনৃত” করিয়া তাহাতে আত্ম। রূপে অনুপ্রবিই হন। 
“অনেন জীবেন আত্মন! অনু প্রবিশ্ট''*ইত্যাদি।* (বৃহদারণ্যক, ৬1৩।২)। 
অতএব এই ষে ব্রদ্ষের বহু হইবার কল্পনা হইতে এই বিশ্বের বিস্তার 
হইয়াছে, আত্ম-সরূপে ব্রহ্ম দারা সে সমুদার বিধৃত । আত্মস্বরূপে ব্রহ্ধ 
তাহাতে অনু প্রবিষ্ট “তৎ স্। তদেব অসুপ্রাবিশৎ”” বলিয়া,তাহার সংব্পে 
অভিব্যক্তি হইয়াছে। এ জন্ত সাধারণ ভাবে ভগবান্‌ ষে অনস্ত বিভূতি 
দ্বার1--এই ত্রিলোক ব্যাপির়া অবস্থিত, তাহ৷ তাহার দিব্য প্রকাশরূপ 
আত্মবিভৃতি। এই আত্মবিভূতি সকলের মধ্যে যাহা যাহা প্রধান, তাহ! এ 
অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । এন্বলে তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে |. 
বিভূতির বিবরণ।--ভগবান্‌ এই অধ্যায়ে, ২০শ শ্লোক হুইতে 
৩৯শ প্লোক পধ্যন্ত এই বিংশতি শ্লোকে, ষে সকল বিভৃতির উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহ! আমরা! শ্রেণীবিভাগ করিয়! বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
প্রথম সমষ্টি ভাবে--ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি। দ্বিতীয়ত: ব্যষ্টিভাৰে 
--€কান্‌ আতির মধ্যে তাহার বিশেষ ব্যক্তিতে সামান্তের মধ্যে কোন্‌ 


১৮৮ শ্রীমদৃভগবদূগীতা । 


বিশেষে--অভিব্যক্ত বিভূতি। যে সকল বিভূতি ব্যক্তিবিশেষরূপে 
অভিব্ক্ত, তাহাঁও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! বায়। এই 
ব্রিলোকে-_এই ভূভূবিঃ শ্বঃবা মর ও অমর লোকে, এই বিভৃতির ব্যষ্টি 
ভাবে বিকাশ হেতু তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। ত্রিলোকে জীবে 
বা জড়ে, বা কোন বিশেষ সততায়, এই বিভূতির অভিব্যক্তি__-আমরা 
ধারণা করিতে পারি। নিয়ে এই সকল বিভূতির তাপিক! প্রদত্ত হইল । 
প্রথম-_সমষ্টিভাবে ভগ্বানের দিব্য আত্মবিভূতি,__ 


সর্বভূতাশর-স্থিত '*' "১ আতা 

সর্বভূতের ৮০ ০০০ আদি মধ্য ও অন্ত। 
(প্রভব উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ ) 

সর্বভৃতের ৮** 1৮১০০ বীজ। 

সর্বভূতে ** ০ *৪৯ চেতনা । 

সমুদায় স্গের (স্থির ) ১১৮০ আদি মধ্য ও অন্ত। 

বিশ্বের ৮০ *** *** বিশ্বতোমুখ বিধাতা ) 

চরাচর সর্ধভূতের **, ৮১০: প্রতিষ্ঠা। 


দ্বিতীয়--ব্যষ্টিভাবে ভগবানের আত্ম-বিভূতি। 
(১) টি মধ্যে বিভূতি। 


আদিত্যগণের *** ৮০ বিষুত। 
কুদ্রেগণের ৮১০ তত শঙ্কর। 
বিশ্বদেবগণের *** ০১৮ ইন্দ্র (বাসব )। 
মর্দ্গণের ০** ০০০৮৮ মরীচি। 
বস্থগণের ০৮, কচ রি অগ্রি। 
যাদোগণের ১০৭ ৮০০ বরুণ। 
পবনকারীদের .** ***:১ পবন। 


সংযমনকারিগণের ৮৯০০৮১ হ্ম॥। 


দশম অধ্যায় । ১৮৯ 
পিতৃগণের অর্ধ্যমা । 
দিব্য নারীগণের ** ৮০ কীর্তি, শ্রী, বাক্‌, স্বৃতি, 
মেধা, ধৃতি, ক্ষম!। 
দেৰবসেনানীগণের দ্বন্দ । 
মহর্ষিগণের ভূগু। 
দেবর্ষিগণের *** ১৩৯ ০০ নারদ । 
গন্ধর্বগণপের *** টা চিত্ররথ। 
বক্ষরক্ষগণের *. * কুবের (ধনেশ )। 
(২) বিরান মধ্যে বিভৃতি | 

ংশুমান্দিগের**' রবি। 

নক্ষত্রগণের ্ শশী । 
(৩) মানবগণ মধ্যে বিভৃতি । 
সিদ্ধগণের "১, ***:*** কপিল । 
সুনিগণের ব্যাস। 
কবিগণের **, ০০৮০০ উন! ( শুক্রাচার্ধ্য )।, 
পুরো[হতগণের *** ৯৪০ বুহুম্পতি। 
দৈতাগণের "*" ১৯০ ৯ প্রহলাদ। 
শঙ্বধারিগ্ের **, ৮০ ** রাম। 
বৃঞ্চিবংশীয়গণের **৮:৮৮১ বাসুদেব 
পাগুবগণের *** ৪ অর্জন | 
নরগণের ৮০, ৮০০ *** নরাধিপ। 
(৪) পশুগণ মধ্যে বিভূতি। 

খ্মম্থগণের উচ্চৈঃশ্রবাঃ। 
গজেন্্রগণের **" ০৯০৯০ খ্ীরাবত। 
সর্পগণের ০৮০ 1 ১০১০০ বাস্থুকি। 


১৪১৩ 


নাগগণের 
পক্ষিপণের 


মদ্তগব্দ্গীতা ! 


অনস্ত। 
গরুড় (বৈনতেয়)। 


( উচৈঃশ্রব'ঃ প্রভৃতি রা কয় বিভূতিও দেবলোকে অভিব্ক্ত )। 


ধেনুগণের 
মুগগণের 
জলজস্কগণের 


আমুধগণের 
শিখরিগণের 


সথংবরগণের 


সরোবরগণের ... 
শ্রোতস্ব তীগণের... 


বুক্ষগণের 


ইন্ড্রিয়গণের 
জ্ঞানবানের 


যাজ্িকদের 


চি 


দমনকারীদের ..' 


জয়েচ্ছুগণের 
গোপনকারিগণের 
প্রজননকারীদের 
বঞ্চনাকারীর 


(৫) জড়বর্গ মধ্যে বিভূতি। 


(৬) ভূত-ভাব' মধ্যে বিভূতি। 


(৭) কালক্প বিভৃতি। 


সর্বক্ষয়কারী কালের আধার ... ৪ 


সর্ধবকলনকারীদের 


কামধেনু। 
মৃগেন্দ্র। 
মকর। 


বজ (ইন্দ্রের অস্ত্র)। 
মেরু। 

হিমাচল। 

সাগর । 

জাহুবী। 

অশ্বখ। 


মন। 
জান । 
জপ-যন্ত। 
দওড। 
নীতি । 
মৌন। 
কনদর্প। 
দ্বাত। 


অক্ষয় কাল। 
(খণ্ড) কাল। 


দশম অধ্যায় । ১৯ 


চা 


সর্বহরণকারীদের রঃ ১০ মৃত্যু। 
স্বাদশমাসযুজ সম্ধংসরের *** ০৯ মার্গনীর্ষমান। 
যড়খতুধুক্ত সন্বৎসরের যী ১১৯ বসন্ধ খতু। 
(৮) শক্ংব্রন্ধায্মক বাক্যরূপ বিভূতি । 
বেদগণের **, রি নমঃ সামবেদ। 
সামবেদের **, নী ৪ বুহৎ সাম। 
অক্ষরগণের *** 5৪০ 368 'আ+কার। 
সর্ব বাকোর *১, *** একাক্ষর (ও) 
(সর্ধবেদের--ও )। 
সর্ধ্ব বিদ্ভার *** রর -** অধ্যান্মবিদ্তা । 
প্রবাদীদিগের ** »* বাদ। 
সমাসগণের *** দি ৮৯৯ দ্ন্ব। 
সর্বচ্ছন্দের *** গায়ত্রী । 


এই সকল বিভ্ৃতির মধ্যে সম 4 মধ্যে সাধারণ ভাবে, 
এবং এই স্থির মধ্যে সামান্য ভাবে যাহ! অভিবাক্ত, তাহা এস্থলে সংগ্রহ 
পুর্ব্বক উল্লিখিত হইয়াছে । এই বিশ্বরূপ কার্ধ্য হইতে তাহার নিত্য 
অব্যয় সখকরণ রূপে আমর! ভগবানকে জানিতে ও চিন্তা করিতে 
পারি। নিত্য কারণেই কার্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেই কারণ হুইতেই 
কার্ষ্যের উৎপত্তি বা অভিব্যক্ত হয়, এবং সেই কারণেই তাহার লয় হয়। 
এই জন্য. এই ষে কার্ধ্যাত্মক অগৎ-_অন্ম স্থিতি ভঙ্গরূপ ভাব বিকারের 
অধীন,--ইছার যিনি নিত্য অব্যয় কারণ, ধাহা হইতেই এই জগতের 
স্ষ্টি স্থিতি লয় হয়,--তিনি এ জগতের নিমিত্ত কারণ ; আর তিনিই নিত্য 
ব্যাপক উপাদান কারপ-রূপে এ জগতের আদি মধ্য ও অস্ত। সেই 
কারণ রূপে তিনিই এই বিশ্বের সর্বময় ধাত। নিযস্তা। অতএব এই 
কার্য্যাত্মক জগতের সর্বপ্রকার কারণ-রূপে ব্রন্ধ বা! পরমেশ্বর চিন্তনী়। 


১৯২ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা । 


এই কারণ-রূপই ভগবানের প্রধান বিভূতি,_ইহাই তাহার প্রভব অর্থাৎ 
সমুদায়ের প্রভব ও প্রবর্তক রূপ। ইহ! তাছার আদি অব্যয় ভূতমহেশ্বর 
ভাব--তাহার পরম ভাব। জ্ঞানী এই পরম ভাবে ভগবান্কে চিন্তা 
করিতে পারেন । 

ইহা ব্যতীত সর্বতঁত মধো ও সাধারণ ভাবে ভগবানের বিভূতি দর্শন 
করা যায়। এই যে ভূতভাব বা জীবভাব--ইহা বিকারী ভাব। ইহার 
আদি মধ্য ও অন্ত আছে। পরে য়োদশ অধ্যায় হইতে জান! যায় যে 
প্রক্কৃতিপুরুষ-ধোগে বা! ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ যোগে এই ভূতভাবের উৎপত্তি হয়। 
এই তৃতভাব মধ্যে যাহ! অবিকারী নিত্য, যাহ! তাহার কারণ ও আধার, 
তাহাই সে সর্বকারণের কারণ সেই ভগবান। ভূতগণের তিনিই আদি মধ্য 
ও অন্ত। তাহা হইতে এই ভূতগণ জাত, জন্মের পর বিধৃত, ও তাছাতেই 
তাহার! লয়াকারে প্রবেশ করে। অতএব ভূতগণের এই স্বপ্িস্থিতিলয়ের 
কারণ রূপে পরমেশ্বর চিন্বনীয়। ইহাও তাহার প্রধান বিভৃতি। সেই 
পরমেশ্বরের ষে এই বিভিন্ন ভূত ভাবে অভিব্যক্তি, তাহাদের নিমিত্ত ও 
উপাদান-কারণ-রূপে স্থিতি, তাহাদের যে তিনি প্রত্ব ও প্রবর্তক. 
ইহা! তাহার বিশ্যে বিভূতি। আর এই নিয়ত বিকারী বা পরিবর্তনশীল 
ভৃত্তভাবের মধ্যে যাহা নিত্য অবিকারী অব্য আজ্মভাব, তাহ! 
ভগবানের বিশেষ ভাব, তাহা তাহার বিশেষ বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। সর্ব 
ভূতের মধ্যে যাহা নিত্য অবিকারী আত্ম! ও চেতনা--সর্বতূতের যাহা 
বীজ ধাহা হইতে এই তৃতভাবের বিকাশ হয়, যাহাতে এই ত্ুতভাঁৰ বিধুত 
হয়, তাহ! ভগবানের বিভৃতি,__ তাহা! তাহার বিশেষ গ্রকাশ বা ব্যক্তভাব, 
তাহ! সর্বভুতমধ্যে ভগবানের আভিব্যক্ত রূপ | অতএব সামান্ত তৃণ হইতে 
বরন্গাদি পর্য্যন্ত ত্রিলোকে যত জীব আছে, সকলের মধ্যে সমষ্টি ভাবে ও 
ব্যষ্টিভাবে, তাাদের জন্ম স্থিতি নাশের অব্যয় কারণ রূপে, তাহাদের 
নিত্য আত্মারূপে, চেতনা রূপে ও বীজরূপে সেই ভগবান্ই চিন্তনীয়। 


দশম অধ্যায়। ১৯৩ 


ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রভব বা বিভৃতি। ওই যে অন্পৃশ্ত কুকুর শুকর 
প্রভৃতি হেয় জীব, উহাদ্দেরও অন্তরে ভগনান্‌ আত্মারূপে, জীবন বা প্রাণ- 
রূপে, চৈতন্তরূপে, বীজরূপে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহ। দেখিতে 
শিক্ষা করিতে হইবে । ইহা দেখিতে শিখিলে, কোন জীবকে হেয়, কোন 
জীবকে উপাদেয়-_এ ভেদবুদ্ধি থাকে না। তধন প্ররুত সমদর্শা 
পগ্ডিত হওয়া যায় ।-_ 

“বিস্তাবিনয় সম্পন্্ে ত্রাঙ্গণে গবিণ্হপ্তিনি। 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥৮ 
সর্ধভূতে পরমেশ্বরকে আত্মস্বরূপে, বাঁজস্বন্নপে, চেতনারূপে, ক্ষেব্রজ্ঞ- 
রূপে দর্শন করিতে না পারিলে, এইরূপ সমদর্শা হওয়া যায় না,_-গ্রকূত 
্রষ্টা হওয়া যায় না। ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন,_ 

“সমং সর্বেষু ভৃতেষু তিষ্টস্তং পরমেশ্বরম্‌। 

বিনশ্রংস্ববিনত্তস্তং ষঃ পশ্তাতি স পশ্ঠতি ॥” 

সমং পশ্ঠন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌ 

ন হিনজ্ত্যাত্বনাম্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌। 


| (গীতা, ১৩২৬-২৮) 
তখন সে জ্ঞানী সম্দশী দেখিতে পায়-_ 


পচীশ্বরঃ সর্বতৃ তানাং হন্দেশেহজ্জুন তিষ্টতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যস্ত্রারূঢানি মারমা ॥* ( গীতা, ১৮৬১ )। 
তখন সে সর্বভৃতাত্মভৃতাত্মা পরমেশ্বরকে আম্ম-রূপে--পুরুষরূপে, 
ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্ব দেখিতে পায়। সে সর্বভূতে ভগবানের এই আত্মরূপ 
বিভূতি দর্শন করিয়া এবং আত্ম-উপমায় সর্বত্র সমদর্শন করিয়! সর্বাবস্থায় 
অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হয়, ঈশ্বরেই অবস্থান করে।-- 
গঘ্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি যোহইর্জুন। 
বৃখং বা যদি বা ছঃখং স যোগী পরমোমতঃ &” (দীতা, ৬৩২ )। 


১৩ 


১৯৪ শ্রীমদ্ভগবদ্‌শীত। | 


সে যোগী যখন এই সমদর্শন লাভ করেন, ভগবানই সর্বভৃতাশয়স্থিত 
আত্ম ইহা! দর্শন করেন, তখন তাহার যে অবস্থা হয়, তাহ! পূর্বে 
এইরূপে উক্ত হইয়াছে, 

"সর্বভূ তস্থমাত্বানং সর্বভূতানি চাত্সনি। 

ঈক্ষতে যোগযুক্তা্ম! সর্ববর্র সমদর্শনঃ ॥ 

যো মাং পশ্ততি সর্বত্র সর্বঞ্চ মঙ্নি পশ্ততি। 

তন্তাহং ন প্রণশ্তামি ল চ মে ন প্রণশ্ুতি। 

সর্বভূতস্থিতং যে! মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ | 

সর্দথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে 7৮ 

(গীতা, ৬২৯-৩১ )। 
অতএব ইহাই এক অর্থে ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি, তাহার পরম 
বিভব । ইহা হইতেই আমর! পরমেশ্বরের পরম ভাব জানিতে পারি, 
এবং এই সর্বভৃতস্থিত এক আত্মারূপ শ্রেষ্ঠ বিভূতি অবলম্বনে, তাহাকে 
অভেদ ভাবে চিন্তা ও ভজন! করিতে পারি, এবং সেই বিঁভৃতি চিন্তা 
দ্বারা তাহার সহিত অবিকম্পিত ভাবে যোগধুক্ত হইতে পারি। 
যেমন এইরূপে একত্বে অবস্থিত হইয়! সর্বভূতস্থিত ভগবান্‌ সর্ব! 

চিন্তনীয়, সেহরূপ ব্যষ্টি ভাবেও ভগবানের বিভূতি আমাদের চিন্তনীয়। 
এক্ষণে ভগবানের এই বিভৃতিতত্ব ব্যষ্টিভাবে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। 
কিন্তু ইহার পূর্বে একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ভগবান্‌ 
ঘে এই অধ্যায়ে তাহার প্রধান প্রধান বিভূতি বলিক়্াছেন, তাহার কারণ 
অজ্জুনের প্রশ্ন। অর্ঞ,ন বলিয়াছেন,-বিভূতি ও যোগ “বিস্তরেণ ভূয়ঃ 
কথয়ঃ। অতএব পুর্ববেও এ বিভূতি ও যোগ সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, 
তাহা সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইবে। সপ্তম অধ্যায়ে,নব্ অধ্যায়ে ও এই 
দশম অধ্যায়ের প্রথমে যে সকল বিভতি উক্ত হইয়াছে, তাহা! আমরা 
প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । ইহাদের:মধ্যে দশম অধ্যায়ের প্রথমেই 


দশম অধ্যায়। ১৯৫ 


'ভগবান্‌ যে তাহার" প্রভব”ও বিভূতি প্রধানত: বলিয়াছেন,তাহা ও সে স্থলে 
উক্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ সকলের প্রভব--তাহা! হইতে সমুদায় প্রবর্তিত, 
ভূতগণের পৃথগ.বিধ বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভাব তাকা হইতে অভিব্যক্ত; 
এবং মহর্ষি মণ্ু প্রভৃতি তাহার মানস-জাত ভাবও তাহা হুইতে 
প্রবর্তিত,__ইহাই সংক্ষেপে ভগবানের বিভূতি গ যোগ। ব্যষ্টি ভাবে 
কোন বিশেষ পদার্থে ভগবানের বিভূতি বুঝিতে হুইলে, আমাদের এই 
কথা মনে রাখিতে হইবে ইহা হইতে আমর! বলিতে পারি যে, কোন 
জীব মধো ভগবানের বিশেষ বিভূতি চিন্তা করিতে হইলে, তাহার 
মধ্যে এই বুদ্ধজ্ঞান প্রভৃতি কোন ন! ৫কান ভাবের বিশেষ বিকাশ 
আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা এই অধ্যায়ারন্তে আরও বলিয়াছি 
যে, যেখানে কোন জাতি ব! সামানা মধ্যে কোন ব্যক্ষিতে বা বিশেষে 
সেই জাতির আদর্শ কল্পনার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, তাহাই 
ভগবানের বিভূতিরূপে চিস্ত। করিতে হইবে । এই কথ প্রধানতঃ মনে 
করিয়! আমাদের ব্যষ্টি ভাবে বিশেষ বস্তুতে ব! পদার্থে ভগবানের বিভূতি 
চিন্ত। করিতে হইবে । আমর! প্রত্যেক স্থলে ইহ! বুঝিতে চেষ্টা করি- 
য়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিপ্রয়োজন । 

এই ব্যষ্টি বিভৃতি মধ্যে যে সকল প্রধান বিভূতি উদ্দেশতঃ উক্ত 
হইয়াছে, তাহা! আমর! পূর্বে শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখিয়াছি। এই বিভূতি 
মধ্যে কতকগুলি দেবলোকে, কতকগুলি অন্তরীক্ষে জ্যোতিলেকে, 
কতকগুলি মনুষ্যলোকে,কতকগুলি এ পৃথিবীতে পণ্ডুলৌকে এবং কতক- 
গুলি জড়মধ্যে অভিব্যক্ত। স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও মর্ত্য লোক-__এই ব্রিলোক 
লইয়াই এ সংসার (1)01707761721 ৬৮ ০110)। এ সংসারতত্ব পরে পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই ভ্রিলোক মধ্যে কতক আমাদের প্রত্য- 
ক্ষাবগম্য, আর কতক কেবল বেদাদি শাস্ত্র ছার! শাস্ত্রৃষ্টিতে অধিগম্য। 
যাহার কোন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না--তাহা' প্রত্যক্ষমূলক অন্মানাদি 


১৯৬ শ্রীমদৃূভগবদূগীতা | 


হ্বারাও প্রকৃতরূপে অধিগম্য হয় না । 'অতএব স্বর্গালাকে থে বিভূতি 
এ স্কলে উক্ত হইয়াছে, তাহ] শাস্ত্র দ্বারাই আমাদের অধিগমা। দেবগণ, 
পিতৃগণ, গন্ধবর্বগণ, ষক্ষরক্ষগণ, মচর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ-_ইহাদের তত্ব আমরা 
শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারি। সতা বটে, দেবতাগণের এ জগতে একট' 
প্রকাশ রূপ-_আধিভৌতিক রূপ আছে, তাহ! আমাদের প্রত্যক্ষগোচর ? 
কিন্ত তাহা দেবতাদের আধিদৈবিকরূপ নহে । দেবতাগণ “আত্মবিভৃতি”'__ 
সেই সকল তআধিভৌতিক ভাবের অন্তর্্যামী, নিয়ন্তা_-তাহাদের মধ্যে 
চেতন আত্ম! ৷ তাহাই পরমেশ্বরের আঅভিব্যক্ত “অধিদৈবত পুরুষ” ভাব । 
কিন্ত সেই অধিতৃত মধ্যে অধিদৈবত ভাব-_-আমাদের প্রত্যক্ষগোঁচর নহে ! 
তাহা। বেদাদি শান্ত হইতেই অধিগম্য হয়। এ যেক্ুর্ধ্য আমাদিগকে 
তাপালোক প্রদান করিতেছেন, উহাকে আমরা অধিভূত রূপেই প্রত্যক্ষ 
করি। আধুনিক বিজ্ঞান ১০৫০০০০ স্ুর্ধ্য সম্বন্ধে যে সকল তত্ব আবিষ্কার 
করিয়াছে, তাহা সকলই আধিভোৌতিক। বিজ্ঞান আমাদের সে আধি- 
ভৌতিক জড়বূ্প মধো অধিদৈবতরূপ দেখাইয়! দিতে পারে না । শাস্ত্র তাহ 
আমাদের দেখাইয়! দেন। বিজ্ঞান ভ্যলোকে কূর্যাকে অংশুমান্‌ রবিবপে_- 
শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ ব্ূপে আমাদের দেখাইয়! দেয়, সামান্য দৃষ্টিতে আমর! 
যাহ! দেখিতে পাই, বিশেষ দৃষ্টিতে বিজ্ঞান তাহাই বিশেষ ভাবে দেখাইয়া 
দেয় মাত্র। কিন্তু শান্তর সেই সুর্যামধ্যে আদিত্য দেবতাগণকে দেখাইয়া 
দেন, সেই সুর্যামগ্ডল মধ্যবর্তী হিরগ্নয় নারায়ণ বিষ্ণুকে দেখাইয়া দেন। 
ইন্দ্র, অগি প্রভৃতি সকল দেবতা সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে । যাকস্ক 
বলিয়াছেন যে, এই কার্ধ্যাত্মক জগতে--এ ভ্রিলোকে যত কিছু কার্শ। 
আছে, তাহার নিয়স্ত। দেবরূপে এক আত্মাই অভিব্ক্ত । আত্মাই মহাভাগ 

বা মহা এশ্বর্ধ্যহেতু বিভিন্ন কার্যের নিয়স্তা দেবরূপে অভিব্যক্ত হন 

যে দেবতায় সেই পরমায্মার মহ1 ভগ? বা শক্তিহেতু জগৎ-নিয়মননূপ 
কোন বিশেষ কার্য্যের প্রবর্তকর্ধপে বিশেষ অভিব্যক্ষি, তাহাই স্তরাং 


দশম অধ্যায় । ১৯৭ 


ভগবানের আত্মবিভূতি । একএক শ্রেণীর কাধ্যসন্বন্ধে তীহার এক একজন 
নিয়ন্ত! দেবতাত্ম। আছেন-_ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। দেবতাদের মধ্যে 
গণদেবত। আছেন। কুদ্রগণ, বস্থুগণ, আদিত্যগণ-_-এই রূপ গণদেবত1। 
সকল দেবতাই ভগবানের বিভূতি হইলেও, যে যে দেবতাতে, বা যে 
সকল 'গণ' দেবতার মধ্যে কোন বিশেষ দেবতাতে ভগবানের বিশেষ 
প্রকাশ বা আবির্ভাব-_-বিশেষ কর্নিয়স্তত্ব প্রস্ৃতি অভিব্যক্ত হয়__ 
তাহাই বিশেষভাবে ভগবানের বিভৃতিরুূপে চিন্তনীয়। 

এই প্রকারে আদত্যগণমধ্যে বিষ্ুরূপে রুদ্রগণমধ্যে শঙ্কররূপে, বন্থগণ 
মধ্যে অগ্নিরূপে, বিশ্বদেবগণ মধ্যে ইন্ত্ররূপে, মরুদগণ মধ্যে মরীচিরূপে, 
জলদেবতাগণ মধ্যে বরুণরূপে ভাগবান্‌ চিন্তনীয়। এই ভাবে 'অমাদের 
অ প্রত্যক্ষ অথচ শাস্ত্বদৃষ্টিতে অধিগম্য পিতৃগণ মধ্যে অধ্যমানূপে, দিব্য 
নারীগণ মধ্যে কীর্তি শ্রী প্রভৃতি রূপে, অস্থর জয়কারী দেবগণের সেনানী 
মধো স্কন্দরূপে ভগবান্‌ চিন্তনীয়, তাহাই ভগবানের বিভৃতি। এইরূপে 
মহধিগণ মধ্যে ভূগুকপে, দেবধিগণ মধ্যে নারদরূপে, গন্ধর্ধগণ মধ্যে চিত্র- 
রথরূপে ও ষক্ষরক্ষগণ মধ্যে কুবের রূপে ভগবান্‌ চিন্তনীয়। এস্কলে 
যে ভগব!ন্‌ আপনাকে মহর্ষিগণ মধ্যে ভূক্ত বলিয়াছেন, সেই মহর্ষির অর্থ 
পুর্ব্বে উক্ত তাহার মানদ জাত ভাব-_সপ্ত মহর্ষিগণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। 
সকল মহর্ষি বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ও চারি মহর্ষি ত ভগবানেরই মানস- 
জাত ভাব । সুতরাং সকলেই ত তাহার বিভৃতি। তবে ভৃগুকে সপ্তধিগণ 
মধ্যে বিশেষ ভাবে কেন ভগবানের বিভৃতি বল! হইয়াছে, তাহ! বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। পূর্বে বলিয়ছি ষে ভৃগুতেই ভগবানের এই মানসঙ্জাত 
সপ্ত মহর্ষি ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । এজন্য তাহা 
বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্ত। করিতে হইবে । অন্য দেব- 
বিভূতিও আমাদের এই ভাবে বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ যাহা প্রধান বিভূতি 
তাহাই বলিতেছেনু, ও এক এক শ্রেণীর দেবগণ প্রভৃতি মধ্যে যাহা 
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প্রধান, তাহাই ভগবান বিশেষ ভাবে তীহার বিভৃতিরূপে চিস্তনীয় 
বলিয়াছেন। 

এই ব্যষ্টি বিভূতি মধ্যে যাহা! দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভৃতি, তাহা এস্থলে 
বিশেষ ভাবে বুঝিবার আবশ্তক নাই। জ্যোতিফগণের মধ্যে রবি, আর 
নক্ষত্রগণ মধো শশী--এই শ্রেণীর বিভূতি। রবিতে তেজ তাপ ও 
আলোকের বিশেষ বিকাশ, আর চন্দ্রে নিঞ্ধ অলোকের বিশেষ বিকাশ 
মর! দেখিতে পাই । তাই উং] ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। 

এই বিশেষ বিভূতি সকলের অন্তর্গত মানবগণপ মধ্যে ভগবানের বিস্তৃতি 
ব! বিশেষ আদর্শ অভিব্যক্তি উল্লিখিত হুইয়াছে। মানবগণের মধ্যে 
সাত্বিক' প্রকৃতিযুক ব্রাহ্মণ এবং সাত্বিক-রাজসিক প্রকৃতিযুক ক্ষত্রিয়গণই 
শ্রেষ্ঠ ( গীতা ৯৩৩)। এই ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ধাহার! শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগকে 
সামান্য ভাবে চারি শ্রেণীতে বিভাগ কর! যায়। ষথা-_সিদ্ধগণ, মুনিগণ, 
কবিগণ ও পুরোহিতগণ। এই সিদ্ধগণ মধ্যে কপিল শ্রেষ্ঠ আদর্শ, 
মুনিগণ মধ্যে বাদ প্রধান আদর্শ, কবিগণ মধ্যে শুক্রাচার্যয প্রধান 
আদর্শ, আর পুরোহিতগণ মধ্যে বৃহস্পতি গ্রধান আদর্শ। এই সমুদ্ধার় 
শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ ভগবানের ব্ভূতি রূপে আমাদের চিস্তনীয় । 
সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে সাধারণ ভাবে যিনি কোন বিশেষ সমাজের রাজা, 
তিনি ভগবানের বিভূতি রূপে চিন্তনীয়। আমাদের প্রাচীন লমাজের 
রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এঞজন্ত রাজা সাধারণভাবে ক্ষত্রিরগণের 
আদর্শ। আর বিশেষভাবে সেই রাজগণ মধ্যে অথব! বিশেষ ক্ষত্রিয় 
বংশমধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, আমাদের পরম আদর্শের ছিলেন, তাহার 
বিশেষ বিভূতি-_-ভগবানের মনুষ্যকল্পনার আদর্শের অভিব্যক্তি। এই 
বিভূতি মধ্যে রাম, বন্থদেব পুত্র. শ্রীকৃষ্ণ, অজ্ঞুন এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ গুহলাদ 
উক্ত হুইয়াছেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম আমাদের মধ্যে ভগবানের 
জআবতাররূপে পুজিত। অজ্ঞুন বা গুহলাদদ আমাদের উপাস্ত হেন ॥ 


দশম অধ্যায় । ১৯৯ 


গ্রহলাদ দৈতাবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের আদর্শ তক্ত চুড়ামণি ছিলেন৷ 
অর্জুন ক্ষত্রিয় বীরের আদর্শ ছিলেন। 

সে যাহা হউক, মাঁনবগণের মধ্যে এই যে বিভূতি উক্ত হইয়াছে, এ 
সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। এ বিভূতি ষে কেবল মানবত্বের 
আদর্শকে লক্ষ্য করে--তাহ! নহে । কেবল মানবত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইলে, 
তাহা ভগবানের বিতৃতিরূপে £চিস্তনীয় হইত না। যে মানবদেহধারী 
মহাত্মাতে ভগবানের আত্মস্বরূপের অভিব্যকি হয়, তিনিই মানবগণ মধ্যে 
বিশেষভাবে ভগবানের বিভৃতিরূপে চিন্তনীয়। মানবের পরম আদর্শ__ 
তাহার পরম গতি তাহার পরম ধাম-সেই সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্‌। 
সে আদর্শ কেবল মনুষ্যত্বের আদর্শ নহে, তাহা তাহার পরম পুরুতার্থ। 
আমাদের মধ্যে সেই পরম গতি পরমাশ্রয় ভগবানের ভাব ধাহাতে 
যত অভিব্যক্ত, ধাহাতে ভগবানের পরমভাবের অবতরণ যত লক্ষিত হয়, 
সেই পরিমাণে তিনি ভগবানের বিভূতিরূপে--এমন কি,সেই বিভূতির পূর্ণ 
ব। আদর্শঅভিব্যক্তি স্থলে স্বয়ং ভগবান্‌ রূপে তিনি আমাদের চিন্তনীয়। 

'তএব মান্ষের মধ্যে ভগবানের যে বিভূতি চিন্তনীয়, তাহার 
বিশেষত্ব আমাদের বুঝিতে হইবে। বুষ্টিবংশীযদের বাসুদেব শ্রীকষ্ণকে 
এবং শস্ত্রধারিগণের রামকে সাধারণভাবে বিভূতি বলা চলে.না। শ্রীকৃষ্ণ 
কেবল বুষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে, অথবা রাম কেবল শশ্ত্রধারি- 
গণের মধো শ্রেষ্ঠ হইলে, এবং সেঞ্জন্ত ভগবানের বিভৃতিরূপে সাধারণ 
তাবে চিন্তনীয় হইলে--পরমেশ্বরের অবতার রূপে তীহারা পৃজিত হইতেন 
না, এবং ভগবান্‌ যে ধর্ম সংস্থাপনার্থ ও অধন্ম দমনার্থ যুগে যুগে অৰ- 
তীর্ণ হন, তাহার সে অবতারতত্ব গীতায় উল্লিখিত থাকিত না। ভগবান্‌ 
শ্রীকষে আমরা অনস্ত সচ্চি্দানন্দম্বরূপের সত্য-শিব-সুন্বর ভাবের 
অলৌকিক বা দিব্য অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। রামেও আমর! 
সেই বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে “পাই । এজন শ্রীকৃষ্ণ বা রাম 
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ভগবানেরই অবতার স্বরূপ তাহার বিশেষ বিভূতি। এ তত্ব পরে 
বিবৃত হইবে। 

মানুষের মধ্যে অন্ত যে বিভূতি উঞ্ হইয়াছে, তাহারও বিশেষত্ব আছে। 
কপিলের জ্ঞান, তাহার সিদ্ধি--অসাধারণ অলৌকিক বিরাট বিশাল। 
সে জন্মসিন্ধ জ্ঞান_-সেই ভূমা জ্ঞানস্বরূপকেই দেখাইয়1 দেয়। সে জ্ঞান 
মানবের আদর্শ__সে জ্ঞান মুক্তির সেতু । তাই কপিলরূপ বিভূতিতে 
'গবান্ই চিন্তনীয়। ব্যাসও_ সেইরূপ মুনি বা চিন্তাশীল মানবদের 
(79175195011)97 দের ) পরম আদশ । তাহার জ্ঞান তাহার চিন্তাশক্তি 
তাহার মননশীলত্ব--বিরাট বিশাপ। সমুদ্রের তুলনায় যেমন গোম্পদ-_ 
ব্যাস.বা. কপিলের জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞান ও চিন্তা সেইরূপ । 

কৰিগণের মধ্যে শুক্রাচার্ধ্যকে ভগবান্‌ আপনার বিভূতি বলিয়াছেন। 
কবিগণ ক্রান্তদর্শী_দ্রষ্টী ও শ্রষ্টা। ভগবান্ই 'আদি কবি পুরাণ'। 
স্তক্রাচার্যের কবিত্বের কথা আমর! জানি না, তাহা এখন লুপ্ত। আমর! 
বাল্সীকিকেই কবিগুরু ও 'আদি কবি বলিয়া জানি। সুতরাং এ সম্বন্ধে 
আমর! অধিক কিছু বলিতে পারি না। এইক্নপ পুরোহিত ভাবের বিশেষ 
বিকাশ, বৃহস্পতিতে, ভক্ত ভাবের বিশেষ বিকাশ প্রহলাদে, বীরত্বের বিশেষ 
খভিব)্তি ক্ষত্রিয় বীরশ্রেষ্ঠ অজ্জুনে আমর! দেখিতে পাই। তাহাদিগের 
মধ্যে বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভৃতি-_-তাহ। হইতে অভিব্যক্ত 
কোন বিশেষ ভাবের বিশেষ বিকাশ--আমর। ধারণ! করিতে পারি। 

মানবের মধ্যে যাহাকে জানিলে-যাহার মধ্যে বিরাট বিশাল কোন 
ভাবের অভিব্যক্তি দেখিলে--সেই অনন্ত সৎস্বরূপের চিন্তা আমাদের 
জ্ঞানে ম্বতঃই উদ্দিত হয়, ধাহার বিরাট বিশাল জ্ঞান প্রভৃতি ভাব ঝ! 
যাহার আশ্চর্য্য জ্ঞানবৃত্তি কশ্ববৃত্তি বা সৌন্দর্ধ্যার্দি ভোগবৃত্তি---০েই 
অনন্ত জ্ঞাতৃভোক্ু কর্তৃ্বরূপের--সেই সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপের আভাস 
আমাদের অন্তরে জাগাইয়া দেয়, তাহাকেই.মানবের মধ্যে ভগবানের 
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বিভূতিরূপে আমাদের চিন্তনীয়। এ সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক আলো- 
চনার প্রয়োজন নাই। 

এক্ষণে পশুগণ মধ্যে ভগবান্‌ ষে বিস্ৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 
আমাদের বুঝিতে হইবে । আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক এক জাতীয় 
পণ্ড কল্পনার মধ্যে সেই জাতির কোন ব্যক্তিতে যে সেই কল্পনার অভি- 
বাক্তি আমাদের নিকট প্রকৃষ্ট আদর্শরূপে ধারণা হয়, তাহাই ভগবানের 
বিভৃতিরূপে চিন্তনীয়। তাহার মধ্য সই জতি কল্পনার উপযোগিত। 
সৌন্দধ্যের বিশেষ বিকাঁশ ও আমর! দেখিতে পাই”_এবং সেই আদর্শের 
মধ্যে দিয়া সেই অনন্ত শক্কিমান্‌ ভগবানের চিন্তা আমাদের অন্তরে 
শ্বতঃ উদিত হইতে পারে । 

এস্থলে পশুগণ মধ্যে অথবা মানবেতর জীব মধ্যে বিভূতির ডি 
অধিক নাই। অশ্বগণ মধ্যে দেব-অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, গজের মধ্যে দেব- 
গজেন্দ্র এরাবত--যে জাতীয় আদর্শ তাহা৷ দেবলোকে অভিব্যক্ত। শান্তর 
হানে তাহাদের কথা জান! যায় মাত্র। এইরূপ সর্পগণ মধ্যে বান্থকি, 
নাগগণ মধ্যে অন্ত, বিভূতি মধ্যে উক্ত হইয়াছে । ইহারাও দেবলোকে 
অভিব্যক্ত বিভূতি । দেবলোকে ষে আদর্শ দিব্য উরগগণ আছে (গীতা 
১১1১৫) অনস্ত ও বান্ুকি তাহাদের মধ্যে অভিব্যক্ত বিভূতি। পক্ষী- 
দের মধ্যে গরুড়ও সেইরূপ দিব্য বিভৃতি। গরুড়-্-ভগবান্‌ বিষুর 
বাহন। দেবলোকে অভিব্যক্ত বিভূতির কথা এস্থলে আর বুঝিবার 
আবশ্তক নাই। পশুগণ মধ্যে যে অন্য বিভূতি-__ধেনুগণের কামধেনু, 
মুগগণের মৃগেন্দ্র, ও জলজস্তগণের মকর, তাহা এ মনুষ্যলোকেই 
অভিব্ক্ত। সে স্থলেও আমর! সেই সেই জাতি কল্পনার আদরশ- 
অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। 

জড়বর্গের মধো যে বিভূতি, তাহার দৃষ্টান্ত অধিক নাই। অস্ত্রের 
মধ্যে বজ্র, শিখরিগণ মধ্যে মেরু, স্থাবরগণ মধ্যে হিমালয়, স্থির জলাশয় 
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মধ্যে সাগর, শ্রোতস্বতী নদী মধ্যে গঙ্গা! এবং বৃক্ষগণ মধ্যে অশ্ব মাত্র 
বিভূতির্ূপে উক্ত হইয়াছে। জড়ের মধ্যে ভগবান কিরূপে চিন্ত 
নীয় হইতে পারেন 1-__তাছাতে আমর! ভগবানের বিভূতি কিরূপে 
দেখিব? ভূতগণ মধ্যে আত্মা চেতন বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের 
মধ্য দিয়! আমরা ভগবানকে চিস্তা করিতে পারি- সেই সকল তাবের 
বিশেষ বিকাশে আমরা তাহাদ্দের 'প্রভবঃ ও প্রবর্তক ভগবানকে দর্শন 
করিতে পারি। কিন্তু জড়ের মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে, যাহ! বিশেষরূপে 
আমাদের অন্তরে ভগব্দভাব জাগাইয় দিতে পারে ? জড়ের মধ্যে বে 
সত্তা আছে, তাহার মধ্যে চৈতন্তের অভিব্যক্তি আমর! দেখিতে পাই না। 
পুরুষ-প্রককতি সংযোগে যে জড়জীবাত্মক সকল সত্তার--সকল মুস্তির অভি- 
ব্ক্তি (গীতা, ১৩২৬), তাহা! আমর! বুঝিতে পারি না। কিন্তু বর্দি কোন 
জড়ে সৌন্দধ্যের বিশালত্বের বিরাটত্বের অভিব্যক্তি এবং অনন্তের ভাব 
আমর! দেখিতে পাই, তবে তাহা আমাদের অন্তরে_পরমেশ্বরের সেই 
অনস্ত সচ্চিদানন্দের প্রকাঁশ--সেই সত্য শিবন্থন্দরের ভাব, সেই 
01৪ 3০০৫, 0১০ 700০, 81৩ 035829641 এর ভাব জাগাইয়৷ তোলে, 
0) 59011076) 075 0200 এবং 67৪ 1020165 ভাবের এর মধো 
দিয়া সেই অনন্ত মহান্‌ বিরাট সত্যশিব সুন্দরের ভাব আমাদের গ্রাণে 
অভিব্যক্ত করে। কথন বিরাট ভয়াবহ বন্তর মধ্য দিয়া সেই ভয়ানকের 
৮5 150791০ এর ভাব আমাদের জ্ঞানে জাগাইয়! দেয়। ব্জের 
উৎকট আলোক ও সর্ধভেদ্দী নিনা্দ এবং সর্ব ধ্বংসকরী শক্তির মধ্যে 
আমর! তাই * রুদ্রমন্থ্৮ দেখিতে পাই । তাই আমর বলি-.. 
“ভাষাহন্াথাতঃ পৰতে | ভীষোণেতি হৃর্য্য১। 
ভীষান্মাদগরিশ্চেন্্শ্চ। মৃত্যুর্ধীবতি পঞ্চম$ ॥৮ 
( তৌত্বরীয় উপঃ ২1৮১ )। 

তাই বজ্জ সর্বসংহারক অস্ত্র মধো ভগবানের এই ভীষণ বিভৃতি-- 
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মর! ধারণ! করিতে পারি। সেইব্প জলাশয় মধ্য সাগর, ও পর্বতের 
মধ্যে হিমালয় ও শিখরি-মধ্যে মেরু--তাহার্দের বিরাটত্বের বিশালত্বের 
ও মহাসৌন্দ্য্যের মধ্য দিয়! সেই অনন্ত মছান্‌ ভূম! সৌন্দর্যের উৎস 
ভগবান্‌কে দেখাইয়। দেয়,-_-আমাদের প্রাণে সেই বিরাট বিশাল অনন্তের 
ভাব জাগাইয় তোলে । 
জড়ের মধ্যে জাহৃবীকে এবং অশ্বখ বৃক্ষকে অথবা তাহাদের অধি- 
্াত্রী দেবতাকে বিভৃতিরপে আমাদের স্বাঁনিতে হইবে। গঙ্গা-_সর্ব 
নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ এবং অশ্বখ-_সর্ববৃক্ষ মধ্যে এইরূপ শ্রেষ্ঠ ও 
আদর্শ বলিয়া যে তাহাদিগকে বিভৃতিরূপে বুঝিতে হইবে, তাহ! নহে। 
তাহাদের মধ্যেও দেই সত্য শিব-স্বন্দরের ভাব আমরা! অনুভব করিতে 
পারি। অশ্বখ মধ্যে আমরা আরও নিত্যত্বের অমরত্বের ভাব দেখিতে 
পাই। সে ভাব সেই নিত্য অব্যয় স্বন্ধপকে ইঙ্গিত করে। আর জাহ্বী 
আমাদের পাপ ধৌত করেন. বলিয়া-_-সেই “পরম পবিত্রঃকে আমাদের 
দেখাইয়া দেন। ইহাদের মধ্যে যে সতগবান্‌ আত্মস্বূপে কোন বিশেষ 
ভাবে অভিবাক্ত, তাহ! আমর! ধারণ! করিতে পারি। এইরূপে জড়ের 
মধ্যেও আমরা ভগবানের বিস্ৃতি বা বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। 
এইরূপে কোন বিশেষ মানব, পণ্ত,এমন কি, জড় ও ভগবানে বিভূতিরূপে 
চিন্তনীয় হইতে পারেন। তাহাদের মধ্যে ভগবানের এই অতিব্যক্তি-__- 
সেই অনন্ত ম্বরূপের ছায়। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ জ্ঞান 
'অন্থসারে বিভিন্ন ভাবে অনুভব করিতে পারি। আমরা ভগহানের পরম 
স্বরূপ জানিলে, তাহাই ভগবানের বিস্তৃতি রূপে চিন্তা করিতে পারি। সে 
জ্ঞান লাভ ন! হইলে, আমর! সেই সকল বিভূতির মধ্যে কোন না কোন 
বিভূতিকে আমাদের উপান্ত জ্ঞানে পৃজ1! করি । এজন্য বিভিন্ন মানব- 
সমাজে বিভিন্ন রূপে জড়োপাননা ( 86051) /0:51710) পণ্ডর উপাসনা 
(2০67) 8০ ৮015140 ) এবং মানব বিশেষের উপাসনা! (1161০ 
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[1012৮ 07 10020781107 079111)) এবস্তিত আছে। বিভূতিরূপে 
ইহাদের চিন্তা করিতে শিথিলে, আমর! তাহাদের মধ্য দরিয়া আমর! সেই 
ভগবান্‌কে পরম ভাবে উপাসনা! করিতে পারি। যাহা হউক, সে কথ! 
এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই । 

এই প্রকার দেব মনুষ্যাদ লোকে জীখমধ্যে ও জড়মধো যে বিভূতি 
উক্ত হইয়াছে, ইহ! ব্যতীত অন্তরূপ বিভূতিও বিবৃত হইয়াছে । তাহাদের 
মধ্যে প্রথম--ভূতভাব মধ্যে বিশেষ অভিবাক্ত বিভৃতি। তগবান্‌ পূর্বে 
বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি জ্ঞান অসংমোহ প্রভৃতি পৃথগ্ৰিধ ভূততাব তাহা 
হইতে অভিব্যক্ত। বুদ্ধি (বৃত্তি জ্ঞান) মন অহঙ্কার প্রভৃতি “ক্ষেত্রে বা 
শরীরে অভিব্যক্ত, তাহা অষ্টধা অপর প্রকুতির অন্তর্গত। ইহা পূর্বের 
উক্ত হুইয়াছে। ইহার্দের মধ্যে জ্ঞানবানের জ্ঞান, ও ইন্দ্রিক্নগণের মন 
ভগবানের বিভূতিরূপে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে, কারণ ভুতগণের 
পৃথগ্বিধ ভাব মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ । ইহ] ব্যতীত সাত্বিক বুদ্ধ বা জ্ঞান- 
প্রস্থত এবং সাধারণ ভাবে মানবের 'প্রক্ৃতিজ প্রধান কয়েকটি ভাবও 
বিভতিরূপে উক্ত হুইয়াছে। মানুষ স্বর্গাদি কামনায় বা [নিফাম ভাৰে 
ষন্তে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যে ধর্দপ্রবৃত্তিচালিত হইয়! বিভিন্ন যজ্ঞ করে, 
তাহাদের অন্তর্গত জপযজ্ঞ ভগবানের বিভৃতিরূপে চিস্তনীয়। সমাজের 
নেতা শ্রেষ্ঠ মানবগণ সমাজের রক্ষার্থ ও সমাজ-শাসনার্থ যে সাধারণ 
জনগণকে দমন করিয়া রাখে-_-তাহার্দের সে দণ্ড প্রবৃত্তি ও শক্তি-_- 
ভগবানের বিভৃতি। এই দণ্ডের ভাব ভগবান্‌ হইতে প্রবন্তিত ন। থাকিলে 
সমাজ থাকিত না। এই সমাজ রক্ষার্থ ধশ্ধযুদ্ধের প্রয়োজন, - যুদ্ধ-জয়ের 
গ্রয়োজন। এই যুদ্ধের ইচ্ছ। ও যুদ্ধ'জয়ের ইচ্ছ! ভগবান্‌ হইতে প্রবস্তিত 
ভাব। জয়েচ্ছুর বুদ্ধিতে যে জয়ের কৌশল বা নীতি অভিব্যক্ত হয়__তাহা! 
ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'ভাব, এজন্য তাহা! ভগবানের বিভূতি। এই 
। জয়েচ্ছুগণের এবং অন্তেরও প্রয়োজন মত মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন হয়, সেই 


দশম অধ্যায় । ২০৫ 


গোঁপনের প্রধান ভাব মৌন । এই প্রাধান্ত হেতু তাহাঁও ভগবাঁনের 
বিভৃতিরূপে চিন্তনীয়। 
জাতি রক্ষার্থ__জীব প্রবাহ রক্ষার্থ 01956520101) 01 609 5060155) 
জীবগণ মধ্যে ভগবান্‌ হইতে যে ভাবের প্রবৃত্তি হয়, তাহার মধ্যে কাম 
ব! পুহস্ত্ীপঙ্গ প্রবৃত্তিই প্রধান ও প্রথম। এজন্ত তাহাঁও ভগবানের দ্বার 
প্রবর্তিত ভাব রূপে--ভগবাঁনের বিভৃতি রূপে চিন্তনীয়। 
এইরূপে যে ষে বিশেষ তৃততাবের মঞ্ধধ্য ভগবানের বিস্তৃতি উক্ত 
হইয়'ছে, তন্মধ্যে কেধল সাত্বিক ও রাঁজসিক ভাবের আদর্শ দৃষ্টাস্ত আমর 
পাইয়াছি। তামসিক ভাবের অথব1 রাজস-তামস ভাবের একটি মাত্র 
দৃষ্টান্ত এস্থলে উক্ত হইয়াছে । নীচ প্ররুতিযুক্ত মানববুদ্ধির যে প্রবর্চন। 
পূর্বক পরস্বাপহণ প্রবৃত্তি, তাহার মধ্যে প্রধান "দূত মাত্র এস্কলে উক্ত 
হইয়াছে । ভগবান্‌ এ অধ্যায়ারস্তে বলিরাছেন,বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের 
পৃ্ণগৃবিধ ভাব তাহা হইতে প্রবর্তিত। পূর্বেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 
'“যে চৈব সাত্বিক। ভাব! রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বি্ধি নত্বহং তেষু তে মফ়্ি 1” 

( গীতা, ৭১২ )। 
অতএব সাবিক ভাবের স্তায় রাজ্জদিক ও তামসিক ভাবও তীহা হইতে 
প্রবর্তিত। ম্থতরাং এই রাজস-তামস বুদ্ধির 'প্রবঞ্চন। বৃত্তির, প্রধান 
ভাব যেদুত, তাহাও ভগবান হইতে প্রবর্তিত। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
এই সকল সাত্বিকাদি ভাব তাহা হইতে প্রবর্তিত হইলেও, তিনি তাহাতে 
স্থিত নহেন। অতএব এই সকল ভাবের মধ্যে যাহা প্রধান, তাহাদের 
মধ্য দিয়া তাচাদের প্রবর্তক সেই ভগবান্কেই চিস্তা করিতে হুইবে। 
পূর্ব্বে আমরা এই তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিভিন্ন বা পৃথগ্বিধ 
ভূতভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্‌ কিরূপে চিন্তনীক, তাহ! এস্কলে আর বুঝি- 
. ৰার আবশ্তক নাই। 


২০৬ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা। 


এই সকল বিভূতি ব্যতীত, আরও ছুই শ্রেণীর বিভূতি ভগবান্‌ 
উল্লেখ করিয়াছেন। এক --কাল-সন্বদ্ধে বিভূতি, আর এক--শব্ধ বা বাক্‌ 
সম্বন্ধে বিভৃতি। ভগবান্‌ ন্বরং “কালম্বরূপ' । তিনি বলিয়াছেন 
সকালোহম্মি” । সেই কাল ছইবূপ ও এক অনাদি, অনন্ত অক্ষর কাল। 
তাহ! ভগবানের ম্বরূপ। এজন্ত তাহ! বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতি। 
এই অক্ষয় কালরূপে তিনি বিশ্বের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত।। সেই নিত্য 
অক্ষয় কাল গর্ভে-_-থণ্ড কাশের অধীন হইয়। বিশ্বের স্ঙ্টি ও লয় এবং 
নিয়ত পরিণামের লীলা সাধিত হইতেছে। এই যে নিয়ত পরিবর্তন-_ 
বিবর্তন ব। পরিণাম,--ষে পরিণাম সেই অক্ষয় কাল বা কালাতীত 
পরমেশ্বর অভিমুখে বিশ্বতৃতগণকে ক্রমশঃ লইয়া! বাইতেছে--ষে পরিণাম 
সেই অক্ষর কাল হইতে অভিব্যক্ত,-সে আধারে, বিবৃত খণ্ড কাল 
দ্বার! সাধিত হইতেছে--সেই কলনকারী কালও ভগবানের (বভূতিরূপে 
চিন্তনীর়। সর্বহর মৃত্যু-ইহারই অন্তর্গত। এই খণ্ডকাল কলাকা্ঠা দণ্ড 
দিন মাস খতু বৎসর প্রভৃতিদ্বার৷ পরিমিত হয়, এই পরিমাপক কালের 
মূল চন্দ্র ও হুর্য্গতি হইতে অন্থুমিত দিবা মাদ ও বৎসর । মাস ও খু 
বৎসরের পরিমাপক । সেই পরিমাপক মাস ও খতু মধ্যে যাহা নান! কারণে 
প্রধান। তাহ! বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। অতএব 
সর্বপ্রকার কালই ভগবানের বিহ্ৃতি। তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে 
অভিব্যক্ত কাল বিশেষ ভাবে ও বিভৃতির্পে চিন্তনীয় । এই কালন্বরূপে 
ভগবানের বিশ্বরূপ পরের অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । 
এই কাল ব্যতীত শব্ধ ব1 বাক্‌ ভগবানের বিশেষ বিভূতিরূপে চিন্তনীর় 
আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই বিশ্ব--শষ হইতেই 
অভিব্যক্ত, শব্ধ দ্বারা বিবৃত । শ্থষ্টির অগ্ররে সৃষ্টির সম্বন্ধে ব্র্ধ শবব্রদ্ধরূপে 
অভিব্যক্ত হন, শব বা নাম দ্বারা তিনি বহু হইবার কল্পনা ব্যাকুত করেন। 
এই শব্ধ বাক্‌'রূপে অভিব্যক্ত । সর্ধবাকের মূল ও" । বাক্যের যাহ! 
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বূলরূপ, তাহ! অক্ষর ৷ সেই সকল অক্ষরের মূল ও আদি অকার। এই শব 
বন্ধ হইতে বেদের অভিব্যক্তি-_-তাই বেদকে ব্রহ্ম বলে। সেই বেদের মধ্যে 
সামবেদ শ্রেষ্ঠ, আর সামবেদ মধ বৃহৎ সাম শ্রেষ্ঠ | অতএব বিশেষ ভাবে 
আমরা ওক্কারে অকারে, বেদশান্ত্রে প্রধানতঃ সামবেদে--আমরা ভগ- 
বানের বিভূতি ধারণ। করিতে পারি। এই শব্খ ও অক্ষর হইতে অর্থ- 
যুক্ত বাক্য ও ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই ভাষাই সর্বপ্রকার বিষ্ভার 
মূল। ভাষার মধ্যে ছন্দোযুক্ত বাক্য প্রধান। সেই ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী 
প্রধান। ভাষার মধ্যে ষে সমাসের প্রয়োগ হয়, সেই সমাস মধ্যে ছন্দ সমাস 
প্রধান। ভাষার সাহাযো যে বাদী বিবাদিগণ তর্কযুক্তি করেন তাহার 
মধ্যে 'বাদ” প্রধান। এইরূপে বাক হইতে অভিব্যন্ত ভাষার মধ্যে 
বিশেষ স্থলে ভগবানের বিভূতি--তীহার শব্ধরূপের বিশেষ অভিব্যক্তি 
আমরা ধারণ করিতে পারি । আর এই বাক হইতে যে বিভিন্ন বিষ্ভার 
অভিব্যক্তি হয়-_ত্রক্ম হইতে ব্রন্মের শাস্ত্রযোনিত্ব হইতে যে বেদাদি 
বিদ্যার অভিব্যক্তি হয়, তাহার মধ্যে যাহ! পরাবিদ্যা--অধ্য। অববিদ্যা, 
তাহ! দ্বারা অক্ষর অধিগমা হয় বলিয়া--তাহ! বিশেষ ভাবে ভগবানের 
বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। এইরূপে শব্দ বা বাক্‌ মধ্যে আমরা ভগবানের 
বিভৃতি-তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি ধারণা করি। 

বিভূতি-তত্ব ছুর্বেবাধ্য-_আমরা এস্থলে এই বিভূতিতত্ব বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা করিলাম । ইহার কারণ এই যে, এই বিভূতিতত্ব অতি 
দুর্বোধ্য । বিভূতি কি ভাবে চিন্তনীয়, কি ভাবে বিভূতি চিস্তা করিলে 
তাহ! দ্বারা দেই ভগবানকেই চিন্তা কর! হয়, তাহা সহজে বোধগম্য হয় ন1। 
যাহাতে এই বিভূতি তত্ব বুঝিতে পারা যাক, এবং সেই বিভৃতি চিন্তা 
করিতে করিতে তাহার মধ্যে দিয়া ভগবং-তত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ 
করিতে পারা যায়, তাহার অন্য আমরা নান স্থানে নান! ভাবে সংশ্নেষ ও 
বিশেষ পূর্বক এই বিতৃি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সকল ছূর্বোধ্য. 


২০৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীত। । 


তত্ব বার বার আলোচন! না৷ করিলে বোধগম্য হয় না। সেজন্ত আমরা 
পুনঃ পুনঃ এই বিভূতিতত্ব আলোচন। করিয়াছি । তথাপি যে এই বিভূতি 
তত্ব উপযুক্তরূপে বিবৃত হইয়াছে, ইহা বলিতে পারি না। অন্ন, ভগ- 
বান্‌কে তাহার এই বিভূতিতত্ব পুনঃ পুনঃ বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন 
এবং বলিয়াছেন,__ 
দ্ভৃয়ঃ কথর় তৃপ্তিহি শৃণুতো নাস্তি মেহমৃতম্‌।” 

আমরাও বলি যে এই বিভূ্তত্তব আলোচন। করি তৃপ্তি হয় না। 

সে যাহাহউক, এস্বলে' এই বিভূতি সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা 
বুঝিতে হইবে। বিভূতিৰণে ভগবান্‌ উপান্ত কি না, এস্থলে এ প্রপ্নের 
মীমাংসার চেষ্টা কর! প্রয়োজন $...আমরা পুর্বে দেখিয়াছি যে, এই সকল 
বিভূতির মধ্যে শঙ্কর বিষণ বাসুদেব কি, রাম প্রড়তি-_যাহারা আমাদের 
উপান্ত, ত।হারা উক্ত হইয়াছেন। অন্তদিকে সাধারণ প্রাণীর এমন কিঞ্জ, 
জড়ের মধ্যেও বিভৃতি উক্ত হইয়াছে । দুত গ্রভৃতিও বিভূতিরূপে উক্ত 
হইয়াছে । অথচ ইহার! উপান্ত হইতে পারে না, এবং কখন উপান্ত রূপে 
শাস্ত্রে গৃহীত হন নাই। ন্ুতরাং বিভৃতি সকল উপাস্ত কি না--এ প্রশ্ন 
নিরর্থক নহে । ইহা ব্যতীত বিশেষ বিভৃতি ও সমষ্টি ভাবে বিশ্বরূপ বিভুতি 
-মারিক কি না, এ প্রশ্ন হইতে পারে । পরে একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা 
শেষে তাহা ঝুঁকিতে চেষ্টা করিব । 

বাস্থদেৰ শ্রীকৃষ্ণ কি পরমেশ্বরের বিভূতি ?--ইহ! ব্যতীত 

আরও এক কথা আমাদের বুঁঝতে হইবে । বান্দেব শ্রী, অর্জ,নকে 
আপনার তত্ব - আপনার বিভৃঠত উপদেশ দিবার কালে বাশ্দেব 
শ্রীকৃষকে আপনার বিভৃতি বলিলেন কিরপে? এ তত্বও আমাদের 
বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ভগবান্‌ বখন আমাকে জান” বলিয়। 
উপদেশ দিতেছেন, তখন তিনি যে পরমেশ্বর ভাবেই আপনাকে প্রকাশ 
করিতেছেন, ইছ। পূর্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাধ্যা, শেষে আমরা বুঝিতে .. 


দশম অধ্যায় । ২৬৯ 


অতএব এই সকল বিভূতির মধ্যে যেষে বিভূতি উপান্ত, যে ষে 
বিভূতি হ্বারা ভগবান্‌ ভজনীয়, তাহার! স্বতন্তর। সকল বিস্ৃতি ছারা 
ভগবান্‌ চিন্তনীয় হইতে পারেন, কিন্তু উপান্ত হন না! । আর যে যে বিভূতি 
অবলম্বনে ভগবান্‌ উপান্ত হন, সে উপাসনারও ভেদ আছে। বিভূতি 
অবলম্বনে জ্ঞানীর উপাসন। ও জ্ঞানীর উপাসন! মধো ভেদ আছে । 
বিভূতি ভগবানের ব্যক্ত ভাব । জ্ঞানীর সে ভাব উপাস্ত নহে। জ্ঞানী 
কোন ব্যক্তরূপ অবলম্বনে ভগবানের পুত্ধম ভাবই উপাসন। করেন। 
ভগবানের পরম স্বরূপ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত -_-তিনি পরম পুরুষ বা! 
উত্তম পুরুষ । তাহার যে পরম ভাব-_তাহা অব্যয় অনুত্তম। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, | 
“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপনং মন্তন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 
পরং ভাবমজানন্তে মমাব্যয়মনুত্বমম্‌ ॥% (€ গীতা ৭২৪ )। 
ভগৰান্‌ আরও বলিয়াছেন,_- 
“অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তন্ুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানন্তে! মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥” 
(গীতা, ৯1১১ )। 
অতএব ভগবানের এই ষে মান্ুষী-ত স্থ-আশ্রিত--এই ষে ব্যক্তি-আপন্ন 
ভাব-যাহা বন্দেব-পুত্র শ্রক্কষ্ণরূপে অর্জনের প্রত্যক্ষ হইতেছিল, তাহ 
ভগবানের পরম ভাব নহে»--তাহা তাহার অব্যক্ত, অনুত্তম, বিশ্বব্যাপী, 
বিশ্বনিয়স্ত।, বিশ্বব্ূপ “বাসুদেব সর্ব+-ভাব অথবা বিশ্বাতীত ভাব নহে। এই 
বাসুদেব ভাব-_-তাহার ব্যক্তি-আপন্ন মানুষী-তমু-আশ্রিত ভাব মাত্র। 
এজন্য বুষ্তিবংশীয় বসুদেবপুত্র ্রাকৃষ্চ-পরমেশ্বরের বিভৃতি-_- 
তাহার অবতীর্ণ রূপ--তীহার নিজ প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান পূর্বক আত্ম- 
মায়! দ্বারা অভিব্যক্ত ব্ূপ মাত্র। খন অজ অব্যর়াত্মা সর্বভূতের ঈশ্বর, 
এইব্ূপে অবতীর্ণ হন,,তখন তিনি আত্মমায়! দ্বারা 'লীমাবদ্ধ' হন। 
১৪ * 


২১০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


মায়ার অর্থ যে পরিচ্ছেদ কারক শক্তি (11707165600 )। তাহাই যে মায়ার 
মৌলিক অর্থ_ ইহা! আমর! পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহা 
আর বিশেষ ভাবে উল্লেখের আবশ্তক নাই। পরে একাদশ অধ্যায়ের 
ব্যাথ্যাশেষে, সমষ্টি বিশ্বরূপে ও ব্যষ্টি বিভূতি ভাবে শ্রীতগবানের যে এই 
আত্মমায় দ্বারা অভিব্যক্ত ভাব, তাহা বুঝিবার জন্য এই মায়াতত আমাদের 
পুনরালোচনা! করিতে হইবে । সে যাহা হউক, আত্মমায় দ্বারা, 
এই যে বস্ুুদেবপুক্র শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভগবানের মানুষী দেহে অবতরণ-_ 
আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয় গ্রক্কতিতে অধিষ্ঠান পূর্বক তাহা হইতে ক্ষেত্র 
বা শরীর গ্রহণ করিয়া আবির্ভাব, তাহা ভগবানের বিশেষ বিভভৃতি 
বলিতে হইবে। ভগবান যখন আপনাকে আপনার পরমেশ্বর ভাৰে 
যোগধুক্ত করিয়! গীতার উপদেশ দ্িতেছেন, তখন তিনি এক অর্থে আপ- 
নাকে সেই বাস্থদেব শ্রীকৃষ্চ হইতে পৃথক ভাবে, ভূমা ভাবে-'সর্ব-রূপে 
আপনাকে দেখিতেছেন,-- তখন তাহার নিকট সে শ্রকৃষ্ণব্ূপ আপনার 

ংশ বা বিশেষ অভিব্যক্ত বিভৃতি মাত্র হইয়া যাইতেছে । আমাদের 
মধ্যেও যদি কোন জ্ঞানযোদী আপনাকে পরমাস্ম-ভাবে ভাবিত করিতে 
পারেন, পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, তখন তিনি আপ- 
নার দেহবদ্ধ দেহী রূপ হইতে আপনাকে পৃথক্‌ করিয়া, ভূম! সর্ববস্মা 
রূপে আপনাকে অনুভব করেন। খধি বামদেবের ন্তায় তখন তিনি 
বলিতে পারেন যে,_এ ধে বাক্তি আমি-ইহা আমার মত্মারই 
এক বততি। অতএব যখন আমরাই সাধন। বলে পিদ্ধ হইয়া, আমাদের 
কুদ্র 'আমি'গণ্ডী,_ আমাদের (17১05191109) অতিক্রম কারয়া, সর্ব্ব- 
“আমি? রূপে--এক বিরাট বিশ্বব্াপী “আমি” বধপে (95০15659811 
ৰ। 7১675017 ক্ধপে ) আপনাকে স্থাপন করিয়া ১-সর্ব 'আমিকে আমার 
অস্তভূত কারয়। লইয়া, সেই দৃষ্টিতে আমাদের সেই ক্ষুদ্র 'খমি'টাকে 
আপনার সেই [বিরাট “আমর বিভ্ৃতিরূপে দেখিতে পারি, -তখন 


দশম অধ্যায় । ২১১ 


ভগবান আপনার শ্বরূপে-_-পরম ভাবে যোগবুক্ত থাকিয়া, আপনার 
মানুষী-ভন্্‌-আশ্রিত বশ্থদেব-পুত্র রূপকে যে আপনার বিভূতি মাত্র 
বলিয়াছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। 

ভগবান্‌ আপনাকে পরমেশ্বর-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বখন সর্বত্র 
আপনার আত্মবিভূতি অজ্ঞুনকে দর্শন করাইতেছেন, তখন তাহার মান্ুষী- 
তনু-আশ্রিত শ্রাকষ্ণজরূপকে যে আপনার বিভূতি বলিবেন, তাহ! আমরা 
এইরূপে বুঝিতে পারি। শঙ্কর বলিয়াছেন্যে, ভগবান্‌ বিষণ অংশ রূপে 
বহুদেবের রসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রইণ, করিয়াছিলেন, অথবা যেন 
জন্মিয়াছেন_-এইরূপে মারা-বলে লোকের গ্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। আমর! 
পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি বে, বিষুপুরাণেও শ্রীকুষ্জকে এক স্থলে নায়ারণের 

ংশাবতার--ব! কেশ মাত্র বলা হইয়াছে । সেষাহ! হউক, ভগবান্‌ 

আপনার শ্রীকৃষ্ণ রূপকে আপনার বিভূতিমাত্র বলিয়াছেন-_-আপনার পরম 
স্বরূপ বলেন নাই। তিনি সে বাসুদেব শ্রীরুষ্ণ মৃত্তি হইতে আপনাকে পৃথক্‌ 
করিয়া, সেই অবতীর্ণ বিগ্রহ মুর্তিকে আপনার বিভৃতি মাত্র বলিয়াছেন। 

বিভূতি কি উপাস্ত ?-_-ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে তাহার এই শ্রীরুষ্ণ বিগ্রহ 
সুত্তির মধ্যেই আপনার বিরাট বিশ্বরূপ_-ও মহাকাল রূপ দেখাইয়াছেন। 
জজঙ্ঞুন তগবৎ-এরসাদে দিবাচক্ষু লাভ করিয়া সে রূপ দেখিয়াছিলেন। 
অতএব সাধারণ ভাবে বাস্ুদেব-বিগ্রহ-মুত্তি বিভৃতিরূপে চিন্তনীয় হইলেও 
বিশেষ ভাবে তিনিই ভক্তের ভজনীয় ও উপান্ত হন। কারণ ভক্ত সাধক 
খন ভগবানের অন্ুকম্পা লাত করিয়৷ দিব্য দৃষ্ট প্রা হন, ভগবান্‌ 
খন তাহার আত্মভাবস্থ হুইয়া সব্বপ্রক্কাশক জ্ঞান-দীপ দ্বারা তদীয় 
অভ্ঞানজ তমঃ দূর করিধা দেন, তগন তিনি সেই ভগবানের বাহ্দেব- 
রূপ বিভূতিতেই ত্াঠার বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতে পান - তাহার বিশ্বাতীত 
স্বরূপও জানিতে পারেন,-- তাহার মে পরম অজ লোক-মহেশ্বর ভাব্ঙও 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। 


২১২ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা! | 


অতএব শ্রীভগবান্‌ বন্থদে বপুত্র শ্রীকষ্ণকে আপনার বিভূতি বলিলেও, 
সেই রূপে ভক্তের নিকট তিনি উপান্ত হন। তিনি ভক্তের পরম দেবত।। 
ভগবানের বিভূতি মধ্যে আদিত্যগণের বিষু্। রূদ্রগণের শঙ্কর, শস্ত্রধারি- 
গণের রাম গুভূতি সম্বঙ্কেও আমরা এই কথা বলিতে পারি। ইহারা 
আমাদের উপাস্ত। শ্রীকৃষ্ণ ও রাম ভগবানের অবতার রূপে আমাদের 
উপাস্ত । আদিত্যগণ, ক্ুদ্রগণ, বন্থগণ ওঞভূতি দ্েবগণ, বৈদিক যুগে 
আমাদের যে উপাস্ত ছিলেন; তাহা বেদ হইতে আমর! জানিতে পারি। 
জ্ঞানিগণ জ্ঞানযংজ্ঞক এই দেবতাগণকে বিশ্বতোমুখ ঈশ্বরের বা বঙ্গের 
অভিব্যন্ত রূপ বা বিভূতি জ্ঞানে উপাসনা করিতেন, তাহাদের খক্‌ 
মন্ত্র বারা স্বতি করিতেন, তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ কারতেন। এইরূপে 
বৈদিক যুগে দেবতাগপের মধ্যে থে ইন্ত্র, অগ্নি, বিষু, প্রধানতঃ আমাদের 
উপাস্ত ছিলেন, তাহ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এইরূপে পৌরাণিক যুগে, 
বিষণ, শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ বিশেষ ভাবে উপাস্ত ছিলেন। এই উপাসনা- 
ভেদ জনুসারে বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রসৃতি সম্প্রদায় 
বিভিন্ন-ভাবে প্রবর্তিত হইয়াছিল। গীতায় শক্তি উপাসনার কোন 
উল্লেথ নাই। শাজ-সন্প্রদায়ের কথা গীতা হইতে পাওয়া যায় না। 
সে শক্তি ভগবানের পরা মায়াখ্য। শক্তি, ভগবান্‌ হইতে তাহা পৃথকভাবে 
চিন্তনীয় নহে। সে শক্তি কখন ভগবানের বিভূতি নহে- ভগবানেরই 
শ্বরূপ। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। এজন্ঠ শক্তি বিভূতিরূপে উক্ত 
হয়নাই। কেবল সেই পরাশক্তির বিভিন্ন রূপ যে নারীগণ, তাহাদের 
মধ্যে কী শর বাক্‌ গ্ুভৃতি বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছেন মাত্র । 

এইরূপে শাস্ত্র হইতে আমরা যেসকল দেবতার উপাসনার কথা 
জানিতে পারি, সে পকজই যে পরমেশ্বরের বিভূতি) তাহা আম্রা গীতা 
হইতে বুঝিতে পারি । শান্তর হইতে আপাত ঢৃষ্টিতে এই সকল উপাস্ত 
দেবতা পৃথক বলিয়া জ্ুমিত হয়। এভন জামাদের শাস্ত্রে বহু দেববাদ 
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স্থাপিত হইপাছে, ইহ1! অনেকে ধারণ। করেন। কিন্ত যে দেবতা 
ধাহাদের উপান্ত, তাহারা সেই দেবতাকে পরম দেবতা পরমেশ্বর বূপে 
অন্ত দেবতা হইতে সাধারণতঃ ভিন্ন ভাবে ধারণ! ও উপাদনা করেন। 
শীতা হইতে অ'মর! জানিতে পারি যে, এই সকল দেবতা পরমেশ্বরেরই 
আত্মবিভূতি _-তাহার বিশেষ অভিবাক্ত রূপ মাত্র। স্থতরাং সে দেবতা 
অবলম্বনে সেই এক আগ্বতীয় পরমেশ্বরই উপান্ত । ধাহারা এই সকল 
দেবতাকে পরমেশ্বর হইতে পৃথক ভাবিয়! উপাসন। করেন, তাহার! অল্প 
জ্ঞানী; তাহার! অবিধিপূর্ব্বক দেই পরমেশ্বরবেই উপাঁদন। করেন ( গীতা, 
৯২৩)। তাহারা অক্ঞান হেতু অন্ন ফলন লা করেন (কতা ৭২০-৯৩)। 
ভাহারা পরম অবাক্ত ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করেন (গীতা 
৭২৪)। আরধাহার1] জ্ঞানী, তাহার! জ্ঞানষজ্ঞ ছার! এ সকল দেবতা 
অবলম্বনে, সেই ব্রহ্মকেই উপাসনা করেন ( গীতা, ৯১৫ )। 

শ্রেষ্ঠ বিভূতি উপাস্য__সে যাহা হউক, এই মকল বিস্তৃতি মধ্যে 
কোন্‌ কোন্‌ বিভূতি উপাস্ত, তাহ সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইলে, আরও 
অনেক কথ! বুঝিতে হয়। গীতায় কোথাও, এমকল বিভৃতির মধ্যে কোন 
বিভূতি উপাস্ত কি না, তাহার উল্লেখ নাই । গীতায় কেবল বিভূতি ও যোগ 
তত্বতঃ জানিবার কথা ভগবান্‌ বলিয়াছেন এবং এই বিভূতি ও যোগ 
জানিলে, ভগবানে অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হওয়া যায়, তাহা ও ভগবান্‌ 
উপদেশ দিয়াছেন (গীতা, ১০।৭)। এই বিস্তৃতি ও যোগ জানিলে ভগবানে 
অবিকম্পিত যোগে যে যুক্ত হওয়া যাপন, তাহার কারণ এই যে, এই 
বিভৃতিজ্ঞান সমষ্টিভাবে লাভ হইলে জান! যাঁর যে, ভগবান্ই সকলের 
গ্রভব ও প্রবর্তক। অতএব এই বিভৃতি ও যোগ তত্বতঃ জানিলে, 
ভগবানের এই পরম স্বরূপ -তাহার সর্বকারণত্ব ও সর্বনিয়ন্তত্ব জান! 
যাদ। আর এই জ্ঞানলাভ হইলে-.ভগবানের বিভৃতির মধ্য দিয়াই 
ত্বাহার সহিত যোগধুক্ত হওয়া! যায়, এবং তাহাকে গ্রীতিপূর্বক তাবসহ- 
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কারে ভজন করা যায়। এইরূপে এই সকল বিভূতির জ্ঞানলাত করিয়া, 
বিভূতির মধ্য দিয়া ভগবানকে ভজনা করিলে, তগবৎ-প্রসার্দে সবিজ্ঞান 
পরমেশ্বরতত্ব জ্ঞান লাভ হয়,--অজ্ঞান দুর হইয়া যায়। 

অতএব গীতা অনুসারে, পরমেশ্বরতত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত লাভ 
করিতে হইলে, পরমেশ্বরের |বভুতিতবজ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। অর্জন 
এই বিভূতিতত্ব জ্ঞান লাভের জন্যই ভগবানের নিকট তাহার সমগ্র বিভূতি- 
তত্ব বার বার শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অর্জ,ন আরও বলিয়াছেন-_ 

“কথং বিদ্যামহং যোগিংস্বাং সদ পরিচিন্তয়ন্‌। 
কেযু কেধু চ ভাবেষু চিন্ত্যোইসি ভগবন্য় ॥” 
€ গীতা, ১১1১৭ )। 

অর্জনের এই প্রশ্ন হইতে জানা যায় যে, বিজ্ঞান সহিত ইঈশ্বরতত্ব-জ্ঞান 
লাভ করিতে হইলে,_-ভগবান্কে সদ পরিচিন্তা করিতে হয়। কিন্তু 
তগবান্‌ তাহার পরম অব্যক্ত অচিস্ত্যভাবে চিন্তনীক্ বা ধোয় নহেন। 
বিভিন্ন ব্যক্তভাবেই তিনি ধ্যেস। তাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
কোন্‌ কোন্‌ ভাবে বা ভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্‌ চিন্তনীয় হন? যে যে 
ভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্‌ চিন্তনীয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি । এজন্ত 
ভগবান্‌ অঞ্ভুনের এই প্রশ্নের উত্তরে আপনার বিস্তৃতি বলিয়াছেন। এই 
বিভূতিরূপ ভাব দ্বারাই ভগবান্‌ চিন্তনীয়। ত্মতএব যে কোন কিভূতিতে 
ভগবান্‌ চিন্তনীয় হইতে পারেন, সাধারণ ভাবে আমর! ইহা বলিতে পারি। 
অবস্ত কোন বিশেষ বিভূতিতে ভগবান্‌ বিশেষ ভাবে চিস্তনীয় হন। সেই 
বিশেষ বিভূতিতে ভগবানকে সতত চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার পরম 
স্বরূপ--তাহার সবিশেষ নির্বিশেষ ভাব আমাদের জ্ঞানে সহজে প্রকাশিত 
ক়্। যে সকল বিভূতি দ্বারা ইহা! সাধ্য হয়, তাহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ 
বিভূতি। এন্ন্ত অন্ত বিভূতি ইহাদের তুলনায় নিক । কিন্তু এই অন্ত 
বিভুতি চিন্তা দ্বারা ভগবানের স্বরূপ সেরূপ সহজে অধিগত ন| হওয়ায়, 
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তাহাদের নিকৃষ্ট বলিলেও, সে বিভূতি সকলেও যে ভগবান্‌ চিন্তনীক্ 
হইতে পারেন, তাহা অবশ্য বুঝিতে হইবে । 

আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি যে, শ্রীরষ্ণ রাম, বিষু প্রভৃতির সায় 
স্থাবর হিমালগ্লাদি এমন কি হেয় দাতও ভগবানের বিভূতি এবং সেই 
বিভূতির মধ্য দিয়! ভগবান্ই চিন্তনীয় হতে পারেন। কিন্তৃষে বিভূতি 
ভাবে পরমেশ্বর চিন্তনীয়, তাহাই পরমেশ্বর ভাবে উপান্ত হইতে পারে ন1। 
কেবল চিন্থা বা ধ্যান উপাসনা! নহে।* সেই চিন্তার মধ্যে ষর্দি ভাব 
প্রীতি অন্থ্রক্কি থাকে,ঘদি প্রাণ আপনাকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে 
পারে, আপনার সর্বস্ব তাহাতে ঢালিয়। "দিতে পারে, তবে তাহাই 
*উপাসনা।? নতুবা কেবল ধ্যেয়রূপে আপনার সম্মুথে কোন ধিভূতিকে 
ধরিয়া রাখিলে বা সর্কদ। আপনাকে তাহার সম্মধীন রাখিলে, উপাসনা হয় 
না। উপাসনার মূল চিন্ত। নহে,-উপাসনার মূল ভাব। কর্ম জ্ঞান ও 
ভক্তি তাহার অঙ্গমাত্র। অতএব যাহা উপাস্য তাহা চিন্তনীয় হইলেও, 
যাহ! চিস্তনীয়, তাহাই উপাস্ত নহে। যে বিভভৃতি-ভাবে ভগবান্‌ চিন্তনীয়, 
তাহাতেই যে ভগবান্‌ উপাস্ত, এরূপ নহে । বিভৃতি সকলের মধ্যে, সেই 
ভগবান্ই চিস্তনীর় ও উপাস্য । স্বতন্ত্রভাবে কোন বিস্তৃতি চিগ্নীয় ও উপাস্ত 
হইতে পারে না। বিভূতিতে সাধারণ ভাবে ভগবান্‌ চিন্তনীয় হইলেও, 
ভগবান্‌ উপান্ত হন না। যেবিভূতি চিন্তা বা ধ্যান করিতে করিতে, 
ভগবানের পরম ভাব আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, সেই ভগবৎ- 
জ্ঞানলাভের সহায়রূপে সেই বিভৃতিই ধ্যেয় ও উপান্ত হইতে পারেন। 
ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে রাজা, ভগবানের 
বিভূতি রূপে চিন্তনীয় হইলেও অথবা 'দাুত* ভগবানের বিভৃতিরূপে চি স্কনীয় 
হইলেও,_-সেখানে ভগবানের এরূপ প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই 
না, যে তাহাতে ভগবান্‌ উপান্ত হইতে পারেন। যে বিস্তৃতিতে 
ভগবদ্‌-ভাব যত অধিক অভিব্যক্ত, ততই তাহাতে ভগবান্‌ উপান্ত 
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হয়েন। বে বিভূতিতে ভগবান্‌ এইরূপ বিশেষ অভিব্যক্ত বলিয়া তাহ! 
সেই ভগবান্‌কেই প্রকাশ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিভূতি। কেবল তাহাই 
সাধকের উপাস্ত হইতে পারে। 

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি ষে, যখন কোন বিশেষ বিভূতিতে 
ভগবান্‌কে চিন্তা বা ধ্যান করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে সেই বিভ্ৃতি 
সম্বন্ধে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অন্তহিত হইয়!, তাহার স্থলে কেবল ভগবৎ্জ্ঞানই 
প্রকাশিত হয়, তখন সেই বিুতিতে ভগবান্ই উপাস্ত হন, তখন সেই 
বিভূতিতে ভগবান্ই আমাদের জানে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপে শ্রেষ্ঠব্ভূতি 
অবলম্বনে যেমন ভগবচ্চিন্তা-ভ গবছুপাসন! সিদ্ধ হয়, সেইরূপ “প্রতীক' 
অবলম্বনে ব্রন্মোপাসনাও সিদ্ধ হয়। শ্রুতিতে নানারপ প্রতীক অবলম্বনে 
ব্রন্মোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে । এস্লে তাহা উল্লেখ করিবার আবস্তক 
নাই। পুরাণে ও তন্ত্রে নানারপে--“বন্ত্রে' বা মৃত্তিতে সেই ব্রঙ্ষেরই 
উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে । সে স্থলে সেই যন্ত্র বা মূর্তির উপাসনা 
উপদিষ্ট হয় নাই,__সেই যন্ত্রে বা মূর্ভিতে প্রতিষ্ঠিত ব্রদ্দের বা চিন্ময়ী 
ব্রহ্ষমশক্তির উপাসনাই উপদিইই হইয়াছে । তাহা যেমন মূর্তি পূজা নহে, 
সেইরূপ বিভূতি অবলম্বনে, সেই আধারে বা অধিকরণে অভিব্যক্ত 
ভগবানের ভাবচিস্তা এবং উপাসনাও সেই বিভূতির উপাসন1 নহে । শ্রেষ্ঠ 
বিভূতিতে ভগবান্ই পরম স্বরূপে উপান্ত। 

বাহার! 'ভক্তিপুর্বক ভগবানকে কোন বিস্তৃতি অবলম্বনে চিন্তা ও 
উপাসন। করেন, তাহার! হয়ত প্রথমে ০সই বিভূতিকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে 
উপাসনা করেন বটে, কিন্তু সেই গ্রীতি-পুর্বক ভজন দ্বারা ক্রমে 
ভগবদনুকম্পায় তাহাদের অজ্ঞান দূর হইয়! যায়-_জ্ঞান প্রকাশিত হয়। 
তখন তাহার! সেই বিভূতি বা! মূর্তি মধ্যে ভগবানের বিরাট বিশ্বরূপ 
বিশ্বকারণ ও বিশ্বনিয়স্তা রূপ এবং তাহার বিশ্বাতীত পরমরূপ দেখিতে 
পান, তিনি তখন সেই বিভ্বৃতিতে পূর্ণ ব্রন্মেরই, উপাসনা করেন, সেই 
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ভাবেই ভাবিত হন। অর্জ,ন ভগবানের বানুদেব শ্রীকৃষ্ণ রূপ বিভূতিতেই 
ভগবানের পরম ব্রঙ্ধ পরম ধাম পবিত্র পরম অব্যয় শাশ্বত দিব্য আদিদেব 
অজ বিশ্বরূপ ধারণা করিয়াছিলেন, তাহার বিরাট বিশ্বরূপ এবং এ বিশ্বে 
নানারূপে অভিব্যক্ত তাহার বিভূতি দেখিয়াছিলেন। অন্ত ভক্তও ষে 
সাধন! সিদ্ধ হইয়া, তাহার উপান্ত শ্রীকুষ্ণ বিগ্রহ মৃদ্তিতে, ভগবানের অনু- 
কম্প৷ হেতু জ্ঞানলাভ করিয়া, তাহার বিরাট বিশ্বরূপ--তাহার পরম 
এশব্য্য মাধুর্যযরূপ দেখিয়া তাহাকেই পূর্ণব্রক্ষরূপে উপাসনা করিবেন, ইহা 
বিচিত্র নহে। শঙ্কর বাম প্রভৃতি যেকোন শ্রেষ্ঠ বিভূতির উপাঁদক, 
এইরূপে তাহার আরাধা দেবতা ভগবানের ত্ঝন্থুকম্পায় সেই বিভূতিতেই 
ভগবানের এই পুর্ণরূপ দেখিতে পান। অতএব যে সকল বিস্ৃত্তি অব- 
লম্বনে ভগবান্কে চিন্তা ও উপাসনা করিলে-__-এই পূরম ঈশ্বরতত্ব জ্ঞান- 
বিজ্ঞান সহিত লব হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিভূতি। যাহাতে সে জ্ঞান-লাভ 
না হয়, তাহ অশ্রেষ্ঠ--মপর! বিভূতি । যে বিভূতি চিন্তা করিলে, সেই 
বিভূতিতে জড়বুদ্ধি বা প্রাণিবুদ্ধি, আমরা ত্যাগ করিতে পারি না, স্থতরাং 
মে বিভূতি চিন্তাক্স তাহাতে প্রতিষ্ঠিত ভগবচ্চিন্তা সিদ্ধ হয় না, তাহা 
অপরা বিভৃতি। এজন্য অপর! অশ্রেষ্ঠ বিভূতি উপাশ্ত নহে। 

উপাস্ত শ্রেষ্ঠ বিভূতিতেও যতক্ষণ আমাদের পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি থাকে, 
যতক্ষণ তাহার মধ্য দিয়! ভগবানের পরম ভাব আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত 
না হয়, যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ রাম প্রভৃতিতে “মানুষ” বুদ্ধি থাকে -_তীহাদের 
মধ্যে ভগবানের 'অভিব্যক্ত পরম স্বরূপ প্রতিভাত ন! হয়, ততক্ষণ সে 
বিভূতিতে ভগবান্‌ আমাদের প্র ত উপান্ত হন ন!। শ্তাহার উপাসনায় 
আমাদের ভগবানে পর! ভক্তি লাভ হয় না, বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ব- 
জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। যখন সে জ্ঞান লাভ হয়, তখন সে বিভূতির বিভৃতিত্ব 
বুচিয় গিয়া তাহাতে পরমত্রক্ধ জ্ঞানই প্রতিঠিত হয়। 

শাপ্ডিল্য সুত্রে বিভৃতিতত্ব-_শাঙ্িল্য তাহার ভক্তিস্থত্রে গীতোক্ত 
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এই বিভূতিতত্ব বিচার করিয়াছেন। ভক্তিসত্রে এই বিতৃতি সম্বন্ধে ছয়টি 
স্ত্র আছে। তাহার মধ্যে প্রথম সুত্র এই, 
“প্রাণিত্বাৎ ন বিভূতিষু 1৮ (২1১1৫* ) 

অথাৎ ভগবান্‌ গীতায় বহুবিধ প্রাণীকে আপনার বিভূতিরূপে নির্দেশ 
করিয়া বলিয়াছেন যে, দেই সকল বিভূতি__তিনিই। স্থৃতরাং, নরগণ মধ্যে 
তিনিই নরাধিপ, জলজন্তগণ মধ্যে তিনি মকর- ইত্যাদি স্থলে বিভূতি- 
গণের ভগবৎ শ্বরূপত্ব কথিত হইয়াছে । সুতরাং গ্রশ্ন হইতে পারে ষে, 
রাজাদি বিভূতিকে ভক্তি বা উপাসনা দ্বারা! কি মোক্ষ-লাভ হয় ? ইহার 
উত্তর এই ষে,তাহ। হয় না। কেন না_-এ সকল বিভূতি প্রাণী। 
জীবোপাধি-অনবচ্ছিন ঈশ্বরে পরাভক্তিই যুক্তির কারণ, প্রাণযাদি 
জীবোপাধি বিশিষ্ট কোন বিভূতির উপাসনা! ও তক্তি বা অনুরক্তি__ 
মোক্ষফল দিতে পারে ন1। ভক্কিহ্ত্রের দ্বিতীক্ স্থত্র এই _ 

“দ্যুতরাজসেবাক্জাং প্রতিষেধাৎ চ1% (২১৫১) 
রাজ! যেরূপ বিভুতিরূপে উক্ত হইয়াছে, দ্যতকেও সেই প্রকার বিভূতি 
বল! হইয়াছে । রাজসেবা ও দ্যুতসেব! শাস্ত্রে গ্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং 
এই সকল বিভূতি উপাস্ত নছে। পরমেশ্বরে ভক্তি ব্যতীত কোন 
বিভৃতিকে ভক্তিপুর্বক উপাসনা করিলে মুক্তি হয় না। 

কিন্ত ভগবান্‌ বাস্থদেবও বিভূতি মধ্যে উক্ত হইয়াছেন । তাহাকে 
ভক্তি ও উপাসনা করিলে কি মুক্তি হয় না? 

এ সম্বন্ধে শাগ্ডিলাহত্রে আছে, 

**বান্থদেবেহপীর্তি চেৎ ন, আকারমাত্রত্বাৎ।” (২1১'৫২)। 

অর্থাৎ বাসুদেব ব্রঙ্জরূপেই উপাশ্ত। কেন না বাসুদেব পরব্রদ্দেরই 
আকার মাত্র। তিনি নরাকারে অবতীর্ণ পরমেশ্বর । তাহার উপাসনা 
শান্ত্রে গ্রতিষিদ্ধ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমব্রহ্মরূপে উপাস্ত, তাহা শাস্ত্র 
হইতেই জানা যায়-_ 
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“প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ৮ (২১৫৩) 
নারায়পে!পনিষদ্‌, অথর্বশির উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রে বন্থদেব পুত্র শ্রীরুষঃ 
যে উপান্ত, এই তত্ব উক্ত হইয়াছে । তাহ! হইতে এই প্রত্যভিজ্ঞান হয় 
যে, বান্থদেবই পরমব্রন্ধ । 
তবে বানুদ্দেব গীতার বিভৃতিরূপে কীত্তিত হইলেন কেন? ইহার 
উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে,_- 
“বৃষ্িষু শ্রৈষ্ঠেন তৎ।” ২ ২১৫৪) 
অর্থাৎ তাহার বিভূতি কীর্তন দ্বারা সর্ব প্রাধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
“আদিত্যানামহং বিষুঃ৮)__ইত্যাদি স্থলেও" এইরূপ প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । অন্ত প্রসিদ্ধ স্থলেও এইবূপ উক্ত হইয়াছে,_ 
“এবং প্রসিদ্ধেষু চ। (২১৫৫ )। 
রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর ইত্যাদি বিভূতি স্থলে, এই বিভূতিতে পরমাত্ম- 
দৃষ্টি বুঝিতে হইবে। শন্ত্রভদ্গণের মধ্যে রামকেও এই ভাবে বুঝিতে 
হইবে। অতএব বাস্থদেব, বিষ, রুদ্র রাম প্রস্ততি শ্রেষ্ঠ বিভৃতি। 
আত্মদৃষ্টিতে তাহা ভজনীয় ও সে ভজন৷ মুক্তি প্রদ। 
সে যাহ! হউক, গীতা হইতে জানা যায় যে এই অধ্যায়ে উক্ত সমুদায় 
বিভূতি ভাবেই ভগবান্‌ চিন্তনীয়। আমর! বলিয়াছি যে, সর্বত্র এইরূপে 
ভগবানের বিভূতি ভাবন। করিলে, 'বান্থদেব সমুদয়” বা 'সর্বং খন্বিদং 
ব্রহ্ম এই তৰ্বজ্ঞান সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভগবান্‌ এই সকল বিভৃতির মধ্যে 
কোন বিত্ৃতিকে শ্রেষ্ট বলেন নাই, এবং কোন বিশেষ বিভূতি ভাবে ঘে 
তিনি ভজনীয়, তাহাও এন্থলে উক্ত হয় নাই। শ্ঈীশ্বরের পরম অজ অব্যয় 
লোকমহেশ্বর ভাব জানিনা, সেই ভাবেই তীহাকে জ্ঞানিগণ ভজন! 
করেন, এবং কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতি অবলম্বনে তাহাকেই চিন্তা করেন, ইহাই 
গীতায় উক্ত হইয়াছে । সেই ভজন! সিদ্ধিতেই পরাডক্তি লাভ হয়। 
অতএব ভগবান্‌, বানথদেব শরীক ভজনীয় কি না, অথবা] এই 


২২০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! । 


অধ্যায়োক্ত অন্ত শ্রেষ্ট বিভূতি ভজনীয় কি না, এস্থলে সে বিচারের আর 
প্রয়োজন নাই। আমরা এস্থলে এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, 
স্বরূপতঃ অব্যক্ত পরমেশ্বরকে ষে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে-_বা কোন 
বিশেষ বিভৃতিকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে উপাসন। করে-_সে অবোধ । 
“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্তন্তে মামবুদ্ধর়ঃ 1? ( গীতা, ৭২৪ )। 

এই ধে বিভূতি সকল, ইছার1 সেই পরম সনাতন অব্যক্ত পুরুষোত্তম 
পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত--বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত ভাব। স্থতরাং 
কোন বিশেষ বিভূতিকে সমগ্র পরমেশ্বর জ্ঞানে ভজনা ও উপাসনা,__ 
জ্ঞানীর ভজন! বা! উপাসন! নচে, তাহা! বলিয়াছি। কোন বিভৃতি শ্রেষ্ট 
হইলেও, ষৈ তাহাকে পূর্ণ পরমেশ্বর জ্ঞানে ভজনা ও উপাসনা করিতে 
হইবে, তাহা গীতায় কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। প্রত্যেক বিভৃতিই 
পরমেশ্বরকে পরম স্বরূপে চিন্তা ও ভক্তিপূর্রবক উপাসনাই জ্ঞানীর 
উপাসনা । আমরা এ তত্ব পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

বিভূতি জ্ঞানের ফল--কোন বিভূতি যে পূর্ণ পরমেশ্বর নহে, 
স্বরূপতঃ তাহ! হইতে অভিব্যক্ত, তাঁহার অংশ মাত্র, তাহা ভগবান্‌ এই 
অধ্যায়ের শেষে আভাস দিয়াছেন। ভগবান্‌ স্বকীয় অনন্ত দিব্য আত্ম- 
বিভূতির মধো তাহাদের উদ্দেশে কতকগুলি প্রধান বিত্ৃতি মাত্র বিবৃত 
করিয়া, এ অধ্যায়ের উপসংহারে বলিয়াছেন,-- 

“যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সব্বং শ্রামদূর্জি তমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্তভবম্‌ ॥% 

( গীতা, ১০৪১ )। 
অতএব যাহা যাহা! বিভূতিমৎ তাহা তাহ! সেই ভগবানের তেজোংশ-সম্ভৃত 
বুঝিতে হইবে । ভগবানের যাহা তেজ _বাহা তাঁহার পরম প্রকাশ 
শক্তি-_ প্রভব শক্তি, বিভূতিমান্‌ পদার্থ নকল সেই তেজের অংশ হইতে 
উভ্ভৃিত। এই মাপ্নাখ্যা পরাশক্তি দ্বারাই পরধেশ্বরের “বহু হইব? কল্পন! 


দশম অধ্যায়। ২২১ 


নামরূপ দার! অভিব্যক্ত হয়, এবং পরমেশ্বর তাহাতে আত্মস্ব ূপে অন্ধ প্রবিষ্ট 
থাকিয়া! তাহাদের ধারণ করেন, ইহ! পুর্ব উক্ত হইয়াছে । এই তেজ 
বা ভগবানের পরাশক্তি--তাহার 'ম্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা, 
শক্তি দ্বারাই সেই সেই পদার্থ সকলের মধ্যে--ভগবানের সে কল্পনায় 
গ্রকৃষ্ট আদর্শের বিকাশ হয়। যাহাতে সেই আদর্শের বিকাশ হয়, তাহাই 
বিভৃতিমান্। এই বিভূতিমান পদার্থে ই প্রধানতঃ সচ্চিদানন্দধন স্বরূপের- 
সত্য শিবনুন্দর শ্বরূপের-_সত্বা শ্রী বা দৌন্দর্য্য ও বল বা স্ফপ্তির অভি- 
ব্যক্তি হয়। এজন্ত সেই সেই সত্বাতে মামরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ 
স্বরূপের__শিবময় মঙ্গলময়ের সৌনদধ্যময়েরস্-সত্যশিবনুন্দররূপের অভি- 
ব্যক্তি দেখিয়! সেই সত্যশিবন্ন্দরের ভাব--তীহারই চিন্তা আমাদের উদস্র 
হয়। কিন্ত তাই বলিয়া কোন বিভূতিমান্‌ পদার্থে ই সেই ভগবানের পূর্ণ 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অভিব্যক্তি হয় ন7া। আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে 
হইবে যে, বিভূতি মাত্রই তাঁহার তেজো২ংশ-সম্ভৃত। শুধু তাহাই নহে। 
এ কৃৎন্ন জগৎ-_ এ বিশ্বর্ূপ ভগবানের একাংশ মাত্র। 

এই জড়জীবময় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ভগবানের বিরাট বিভূতি 
সমঠি ভাবে তাহাই বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। ব্যট্টিভাবে ষে সকল বিভৃতি 
উক্ত হইয়াছে, তাহা! সমুদয় এ বিরাট বিশ্বরূপ বিভুতিরই অন্তর্গত। 
অতএব যদি সেই পুর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের অংশ কল্পনা করা যায়, তবে এই 
' সকল ব্যষ্টি বিভৃতি অংশের অংশ--অতি ক্ষুদ্র অংশ অর্থাৎ তাহ। তাহার 
পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করেনা । কোন সাস্ত পরিচ্ছির পদার্থ সে অনন্তের 
অংশ হইলেও এবং পুর্ণ অনস্তস্বরূপের পরিচারবাষ্ঠীইলেও, সেই পূর্ণ অনস্ত 
স্বরূপ নহে। যে জ্ঞানী ভগবানের পরম ভাব জানিয়াছেন, তিনি সেই 
জন্য কোন বিভুতির উপাসনা করেন ননী অবলম্বনে সেই তৃম 
একেরই উপাসনা করেন। 


সে যাহ! হউক, এই নকল বিভূতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে বিভূতি, তাহা অব- 


২২২ শ্রীমদৃভগবদৃগীতা | 


লম্ঘনেঃ আমরা ষদি ভগবানকে চিস্তা করিতে বা সদ! ধ্যান করিতে পারি, 
তবে ভগবৎ প্রসার্দে আমাদের সেই বিস্তৃতি চিন্তার মধ্য দিয়া! ভৃম! পরম 
ব্রহ্মতত্ব বা পরমেশ্বরতত্ব- বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারিব। 

আমরা আবার বলি ষে, যখন আমরা এইরূপে কোন বিভূতি ভাবে 
ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে করিতে তাহার মধ্যে পরমাত্মা পরমেশ্বরকে বা 
পরমন্রক্ষকে দর্শন করিতে পারিব, যখন এই সব বিভূতি মধ্যে পরমেশ্বরকে 
চিন্তা করিতে করিতে “পর্বং খন্বদং ব্রহ্ম” বাঁ “বালুদেবঃ সর্বমিতি' জ্ঞান 
লাভ করিতে পারিব, যখন এই সকল বিভূতির মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ বিছূতির 
মধ্য দিয়। পরমেশ্বরের সেই এরম অজ অব্যর অহুত্তম লোকমহেখর ভাব 
ধ্যান করিতে পারিৰ, যখন সেই বিভূতির মধ্যে সেই পরমাস্মা পরমেশ্বরের 
অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিব,_-তথন সেই বিভূতিতে ভগবচ্চিন্ত! 
আমাদের সার্থক হইবে। তখন সেই বিভূতি অবলম্বনে পরমেশ্বর পরম 
ভাবে আমাদের প্যয় ও উপান্ত হইবেন। তখন সেই ভাবে ভাবিত 
হইয়া আমরা তাহাকেই প্রীতি পুর্বক গাবসম্ধিত ভজন করিতে পারিব, 
এরং পরাভক্তি লাভ করিয়া বুদ্ধিযোগে তাহাতেই সমাহিত হইতে পারিব। 
তখন ভগবৎপ্রসাদে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দুর হইবে, তখন সবিজ্ঞান 
সমগ্র ঈশ্বরতত্ব, জ্ঞান আমাদের আঅধিগত হুইবে। ইহাই বিভূতি 
জ্ঞানের সাথকতা। 

অনেক সাধক ভগবানের কোন না কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতির ধ্যান ও 
উপাসনা করিয়া পরিশেষে সিদ্ধ হইয়াছেন। শাস্ত্রে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত 
পাঁওয়' যার, সুতরাং শ্ীরষ্, রাম, বিষণ শিব ভূতি কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতি 
অবদস্থনে ভগবানকে ভজন! ও উপাদনা নিরর্থক নহে। 


একাদশ অধ্যার । 


পি ৯ গর 


বিশ্বরূপ দর্শন | 


পবিভুতেবৈ 'ভবং প্রোচ্য কৃপ]1 পরয়। হরিঃ। 

দিদৃক্ষোরজ্জুনম্যাথ বিশ্বর্ূপঈদর্শয়ৎ ॥ 

দেবৈরপি মুতুর্দর্শং তপোষজ্ঞাদিকাটিি 2 

ভক্তার ভগবানেবং বিশ্বরূপমদ শয়ং ॥” 
এট 


অজ্জুন উবাচ। 
মদনুগ্রহায় পরমং গুহমধ্যাত্মনংজ্ভিতমৃ। 
যত্ত্ুয়োক্তং বচস্তেন মোহে ইয়ং বিগতো৷ মম ॥ ১ 


অজ্ঞুন-_ 
মোরে অনুগ্রহ তরে কহিল! যে তুমি 
অধ্যাত্ব সংজ্ঞিত গুহ্য পরম বচন) 
তাহে মম মোহ এই হইল দু'রহ ॥ ১ 
১। অভ্ভুন কহিলেন-_পূর্ববে ভগবান আত্ম-বিভূতি বর্ণনা 
করিয়াছেন, ও সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আমিই একাংশে সমুদয় 
জগ্গং ব্যাপ্ত করিয়া অর্াস্ত আছ এই ভগবদ্‌-বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, অগদাত্মরূপ আগ্ভ এশ্বরধ্য দ'খতে ইচ্ছা করিয়া, অর্জুন 
বলিলেন (শঙ্কর)। , 


২২৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


পরমাত্মার সোপাধিক ও নিরুপাধিক “চিৎরূপ যে ভাবে ধোর 
ও জ্ঞেয়-যে যে ভাব দ্বারা ভগবানকে অনুসন্ধান করিতে হইবে-- 
তাহা পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । সোপাধিক এ্রশ্বররূপ--অশেষ 
জগদাত্মবক-_তাহ! বিশ্বরূপ। ইহা পুর্ব অধ্যায় শেষে অবতারণা 
করা হইয়্া্ছে। এই অশেষ প্রপর্চাত্বক অধিল জগতকারণ সর্বজ্ঞ 
সর্বের্থধ্যবৎ রূপের কথ শ্রবণ করিয়া, তাহার সাক্ষাৎকার জন্ত 
অর্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন (গিরি )। 

দশম অধ্যায়ে মন্দবু্ধিগণের মনঃশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষসিদ্যর্থ 
তগবান্‌ স্বকীয় বিশেষ বিভাতি সকল উপাসনার জন্ত বর্ণনা করিয়াছেন । 
এবং যাহারা অমন্দবুদ্ধি তাহাদের উপাস্তর্ূপে বিশ্বাত্বক সোপাধিক 
প্রশ্বর স্বরূপ, “আমি একাংশে জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া স্থিত" এই বাক্য 
দ্বারা, ভগবান্‌ সুচনা করিয়াছেন। ইদানীং অর্জুনের প্রার্থনার, এই 
বিশ্ব্ূপ__এই মায়া-বিলাস-বিজ্স্ভিত স্বীষ্ষ অত্যডুতরূপ দেখাইবার 
জন্ত, এবং স্থষ্ট্যা্দি ক্রিয়া প্রকাশ করিবার জন্ত, এবং কেবল ভক্ত 
ব্যতীত অন্তের "দ্বারা সেরূপ সাক্ষাৎকার অতি ছুল্লভ--তাহ! 
প্রতিপন্ন করিবার জন্ত, এই একাদশ অধ্যায় আরব হইয়াছে। 
এই অধ্যায়ারস্তে সর্বজগৎকাঁরপ সর্বাত্মক সর্বৈশ্বধ্য-সম্পন্ন স্বরূপ 
যে উপাস্ত ইহা বুঝিয়!, সেইরূপ সাক্ষাৎকারের অভিলাষী হইয়া 
অজ্ঞুন ভগবান্‌কে এই প্রশ্ন করিতেছেন (শঙ্করানন্দ )) 

দশম অধ্যায়ে ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির ভন্ত ভগবান্‌ শ্ববিভূতি 
বলিয়াছেন, এবং শেষে একাংশে তিনি জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, 
ইহাও বলিয়াছেন । এই বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বরীয় রূপ দর্শনার্থ অর্জু 
এই প্রশ্ন করিচাছেন (কেশব )। 

পুর্বাধ্যায়ে-_ “আমি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া 
অবস্থিত আছ, এই বাক্য ছারা যে পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ ভাবাস্তছে 
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উকু হইয়াছে, তাহার অনুমোদন করিয়া, সেই বিশ্বরূপ দর্শনের অভি- 
লাষে অজ্জুন বলিতেছেন (স্বামী )। 

পূর্ববাধায়ে বিভূতি বর্ণনার উপক্রমে, আমি আত্মরূণে সর্ববভৃতাস্তঃ- 
করাণে অবস্থিত” বলা হইয়াছে, এবং উপসংহারে “আমি একাংশে সমুদয় 
জগৎ ধারণ করিয়া আছি” উক্ত হইযর়াছে,_-ইভাতে নিথিল বিভৃতিক 
ক্দাশ্রয় মচব্তত্বের অর? পুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণের অবভার, কষ মহত শ্রটা্গির 
অবতারী, ইহা জানিয়া, আননানিমগ্ন অনুুন, সেই পুরুষরূপ দেখিবার 
সন্ভিলাষে সেই বিশ্বরূপের বিস্তারিউ বিবরণ জানিতে ইচ্ছ। করিয়া 
ভগবান্‌কে বললেন ( বলদেব )। র্‌ 

পূর্বাধ্যায়ে_-“মামি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়। অবৃস্থিত 
আছি” এই কথা ছ্বারা বিশ্বরূপই যে তগবানের এক রূপ, ইহ ভগবান্‌ 
নির্দেশ করিয়াছেন। সেই বিশ্বরূপ কীদৃশ, তাহা শ্রবণ করিয়া, 
তদ্দর্শনাভিলাষে উতৎ্কন্তিক্ত অঞ্জুন, ভগবানের পূর্বোক্ত কথার অনুমোদন 
করিয়া, হহ1] বলিলেন। ( মধুস্দন )। 

এইপ্পে পুর্বাধ্যায্জে ভপ্তিষোগের নিষ্পাদনদ ও খাছ জন্ত, অপর 
সঞল হইতে অন্থবিধ ও স্বাভাবিক ভগবানের অসাধারণ কল্যাণগ্ণ- 
সকলের সাহত তাহার সর্বাত্মকত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং এতদ্বারা তগবদ- 
তিরিক্ত সমস্ত চিৎ ও অচিৎ-রূপ বস্ত সকল ভগবানেরই স্বরূপ, তাহারই 
শরীর, এবং সেই সকল বন্তর স্বরূপ, স্থিতি ও প্রবৃত্তি তাহারই আয়ত্ত-_- 
ইহাও উক্ত হইয়াছে । তাহাতে, ভগবানের অসাধারণ স্বতাবযুক্ত 
এসেই চিদচিৎ বস্ত সকল তার আয়ত্ব, তাহাদের শ্বরূপ স্থিতি ও প্রবৃত্তি 
তাহা হইতে উৎপন্ন এবং তাহার সহিত নিত্য-সন্বন্ধ-_ইহা নিশ্চয় করিয়া, 
তাদৃশ বিশ্বঞ্ূপ ভগবান্কে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অঞ্জুন বলিতেছেন 
€রামানুজ | 

যোগ এবং বিভূতির বর্ণন-প্রসঙ্গে “আমি সর্বভূতের অস্তরাত্মা” 
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এই কথ বলিয়া! ভগবান্‌ স্বীয় সর্বাধারত্ব-ন্ূপ যোগ সংক্ষেপে ইঙ্গিত 
করিয়াছেন, এবং একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত বলিয়া, 
এই যোগেই তিনি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ভগবানের 
সেই সর্বাধারত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত অজ্জুন এই অধ্যায়ারস্তে প্রশ্ন 
করিয়াছেন । ( নীলক)। 

পুর্ববাধ্যায়ে_-“আমি একাংশে জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত” বলায়, 
ভগবান্‌ স্বক্রীড়াত্মকত্ব দ্বার1!'তিনি যে স্বয়ং বিশ্বের আত্মস্থ রূপ, ইহা 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । সেই বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষেই অর্জুন 
বলিতেছেন । (বল্পত )। 

' অনুগ্রহ তরে-_অন্ুগ্রহার্থ (শঙ্কর )। শোক-নিবৃত্তি জন্ত (স্বামী, 
মধু) । দেহাত্মাভিমানরূপ মোছে মোহিত অজ্ঞুনের অনুগ্রহই একমাব্র 
প্রয়োজন, এই হেতু ( রামান্ুজ, কেশব )। স্বীয়ত্বভাবে গ্রহণ করিবার 
জন্য (বললভ)। আমায় করুণার নিমিত্তভৃত করিয়া আমার 
উপকারার্থ (গিরি )। 

অধ্যাত্ম***বচন- নিরতিশয় (পরম) গোপ্য আত্মানাত্মবিবেক- 
বিষয়ক বাক্য (শঙ্কর)। পরম রহম্ত বআত্মবিষর়ে বক্তব্য “নত্বেধাহং 
জাতু নাসং."*ইত্যাদি, এবং 'তন্মাদ্দ যোগী ভবাজ্ঞুন” . ইত্যস্ত বচন 
€(রামানজ )। পরম অর্থাৎ নিরতিশর় পুরুষার্থ পর্যযবসায়ী ;) গুহ্ব অর্থাৎ 
যাহাকে তাহাকে অবস্তব্য, অধ্যাত্ম-সংক্কিত-_অর্থাৎ আত্মানাত্মবিবেক- 
বিষয়ক--অশোচ্যার্দি (২১৩ শ্লোক) হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যযস্ত-_ত্বংপদার্থ- 
প্রধান বাক্য, যাহা পরম কারুণিক সর্বজ্ঞ আপনি বলিলেন (মধু )। 
পরমাত্মনিষ্ঠ গোপ্য আস্মানাত্মবিবেকবিষর়ক বাক্য (স্বামী )। বিভৃতি 
বিষয়ক বাক্য (বলদেব )। যাহার! পরম ব1 পুরুষোত্তমকে ধারণ! 
(মীয়তে ) করা যায়, তাহা পরম,--যাহা! সকলের কাছে বাক্ত করা যাগ 
না, তাহ! গুহা,_-আ।র যাহা! আত্মানাত্মববিবেক-বিষয়ক বলিয়। সর্বাত্মরূপ 
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তাহ! অধ্যাত্সসংক্তিত বাক্য (বল্পভ)। অধ্যাস্মদংজ্যিত-_অধ্যাত্ব- 
প্রতিপাদক বাক্য। "আমি আত্মরূপে সর্ধভূতে স্থিত, একাংশে বিশ্ব 
ব্যাপিয়। স্থিত ইত্যাদি বাকা (হনু)। 

পরম পুরুযার্থ-সাধন “শোচ্য” প্রভৃতি ত্বং-পদার্থ-প্রধান বাক্য 
(গিরি )। অধ্যাত্ম শব্ববাচা দেহাদি হইতে আত্মবিবেক-বিষয়ক পরম 
রহশ্ত বাক্য । “নত্বেবাহং জাতু নাসম্” হইতে “তম্মাদ্‌ যোগী তবাজ্ভুন?” 
পর্য্স্ত বাক্য (কেশব )। আত্ম-যাথা্র্য-প্রকাশক “অশোচ্যং,-*-ইত্যাদি- 
লক্ষণ পরমার্থ-বিষয়ক আত্মার কতৃত্ব, ভোক্ত ত্ব প্রভৃতি ভ্রমাপনোদক 
বাকা (শঙ্করানন্দ )। 

মোহ-__অবিবেক বুদ্ধিবূপ মোহ ( শঙ্কর )। অজ্ঞান বিপর্যযাসাত্মিক। 
অবিবেক বুদ্ধি (গিরি)। আমি হস্তা, উহারা হত হইবে, ইত্যাদি-লক্ষণ 
ভ্রমজ্ঞান (স্বামী, মধু)। আত্মবিষয়ে মোহ (রামানুজ )। দেহাত্মাতি- 
মানরূপ মোহ € কেশব )। 

যে অধ্যাত্মসংজ্ঞিত পরম গুহা বচন শুনিয়া অজ্ঞুনের মোহ দুর 
হইয়াছিল, সেই পরম বচন কি, তাহা! আরও বিশেষ ভাবে আমাদের 
বুঝিতে হইবে৷ সৈন্ত দর্শনে অজ্জুনের যে বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, -ষে 
বৈরাগ্যের উদয় তইয়াছিল, তাছা৷ প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । অজ্জুন 
“র্ম্-সংমুঢচিত্ত' হইয়? শ্রেয় কি তাহ জানিবার জন্য শিষ্যক্ূপে ভগবানের 
শরণাঁপন হইয়াছিংলন। ভগবান প্রথমতঃ ”অশোচ্যানন্বশোচত্তবং* 
প্রভৃতি বাক্যে 'অবায় আত্মতত্ব* ও নিষ্কাম কর্্মযোগতত্ব উপদেশ দিয়া, 
অজ্জ্রনের এই মোহ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্জুনের এই 
মোহ দূর করিবার জন্ত ভগবান্‌ তাহাকে উক্তরূপ উপদেশ দিতেছিলেন। 
স্থতরাং বন্তিে পারা যায় যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের "অশোচযান্” ইত্যাদি 
একাদশ শ্লোক হইতে আরস্ভ করিয়া ষষ্ঠ অধায়ের শেষ পর্যান্ত ভগবান্‌ 
যে সকল উপদেশ দি্লাছেন, তাহাকেই অজ্ঞুন 'অধ্যাত্ম সংজ্ভিত পরম 
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গুহা বচন বলিয়াছেন। ব্যাখ্যাকারগণ এই অর্থই প্রধানতঃ গ্রহণ 
করয়াছেন। তাহার! অধ্যাত্ম বচন অর্থে আয্মানাত্মববিবেক বচন ব। 
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান বুঝিয়াছেন। কেন না সেই জ্ঞানই সাংখ্যমতে 
পরম পুরুষার্থনাধক। ক্রাততে যে “তত্বমসি' মহাবাক্য আছে, ইহার 
মধ্যে ত্বং' পদার্থই আত্মা । এই ত্বং-পদার্থ প্রতিপার্ক বাক্য অধ্যাত্ম- 
বচন। এ অর্থে যাহ! তৎপদার্থ প্রতিপাদক থাক্য, তাহা অধ্যাত্স নহে। 

কিন্তু এই “অধ্যাত্স বচনের আরও এক অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে 
পারি। সে অর্থ হনুমান ইঙ্গিত করিয়াছেন । ইহ] বুঝিবার জন্ত এই 
“অধ্যাত্ম*বচনের অর্থ আরও বিশেষ ভাবে আমাদের জানিতে হহবে। 
অধি+আত্ম- অধ্যাত্ম। আত্মাকে মধিকরণ বা অবলম্বন পূর্বক যাহা 
অবস্থিত, তাহ! অধ্যাত্ম। ভগবান পুর্বে পকৃৎন অধ্যাত্ম” উল্লেখ 
করিয়াছেন (গীতা, ৭২৯)। যাহারা মোক্ষার্থ সাধনা করে, তাহার। 
তদ্ব্রহ্গ তত্ব, কস অধ্যাত্ম-তব, অখিল কর্দ-তত্ব ও সাধিভূতাদিদৈব 
সাধিষজ্ঞ পরমেশ্বর-তত্ব জানিতে পারে । ইহা হইতে বোধ হয় যে, অধ্যাম্ম- 
তত্ব, তদ্ব্রহ্গ-তত্ব হইতে. ও ঈশ্বরতত্ব হইতে এক অর্থে ভিন্ন। অধ্যাত্ম 
কাহাকে বলে, অজ্জুন তাহ! জানিতে চাহিলে, ভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে 
*ল্বভাবোহ্ধ্যাক্সমুচ্যতে* (গীতা, ৮৩)। আমর! সেস্থলে বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে, স্বভাব অর্থে শ্ব+ভাব বা আমি” ভাব, অথব। অতস্তা ও 
মমতা ভাব । এই 'আমি' ভাব, যাহাকে অবলম্বন বা অধিকরণ করিয়! 
অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই অধ্যাত্ব। যাহ! অবলম্বন করিয়া 
পরম আত্মা ( 450185 561) বিভিন্ন উপাধিতে জীবাত্মা 
(017670702109] 5911) রূপে বিভিন্ন “আমি” (61560077121 150 ) 
ভাবে অভিব্যক্ত হন, তাহাই অধ্যাত্ম তত্ব। এনন্ত ইহ! ব্রক্ষতত্ব বা 
পরমেশ্বর তত্ব হইতে এই অর্থে ভিন্ন। 

আমাদের বুদ্ধির ভেদ অনুসারে বা অজ্ঞান হেতু এই অধ্যাব-জ্ঞান 


একাদশ অধ্যায় । ২২০৯ 


ভিন্ন হয়। যে দেহাত্সবাদী-_দেহকেই আমি বলিয়া জানে, দেহকে 
অধিকরণ করিয়া যাহার এই “মামি” জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহার নিকট 
দেহই অধ্যাত্ | যে ইন্দ্িয়গণকে “আমি” বলিয়া! জানে, অর্থাৎ ইন্ড্রিয়েতেই 
যাহার আত্মাধ্যাম হয়, তাহার নিকট ইন্ট্রিয়গণই অধ্যাত্ম। এইরূপ 
যে প্রাণকে বা মনকে বা বিজ্ঞানকে “আমি বলিয়া জানে, যাহার “আমি, 
জ্ঞান ইহাদের কোন না কোনট অধিকরণ করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহার 
নিকট এই প্রাণ মন বা বিজ্ঞানই অধ্যাম্ম। এইরূপে অধ্যাত্স জ্ঞান 
বিভিন্ন হয়। যে দেহায্মবাদী,__-শারীর বিজ্ঞান (01)%51910£5 বা চ$১- 
0170119১105) তাহার নিকট অধাত্ম বি1। যে মনাত্মবাদী, তাহার নিকট 
মনোবিজ্ঞান (1১570109195 বা [157702) [171195010185) অধ্যাত্ম বিদ্যা!। 
অন্ত সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে । মামরা ইচ1 হইতে একরূপ বুঝিতে 
পারি যে, এইরূপে অধ্যাত্ম বিগ্কা ভিন্ন হইয়। পড়ে, শরীরাত্ম বিদ্যা হইতে 
বিজ্ঞানাআ্ব বিদ্যা! পর্যন্ত ইহার অন্তত হইতে পারে। আমরা এ সকল 
বিদ্তা আয়ত্ত করিলেও প্রর্ুত অধ্যাত্ম বি্কা' জানিতে পারি না, সেই 
কত্ম্ন অধ্যাত্ম বিদ্যা মধ্যে যাহা পরম বা শ্রেষ্ঠ ও অতি গুহ্‌ তাহ! জানিতে 
পারি না । এই অধ্যাত্র বিদ্যা সুতরাং অপর বিস্কা । তাহা হইতে 
আমরা, যে অধ্যাত্ম বিগ্ভা পরা বিদ্যা, তাহা! লাভ করিতে পারি ন1। 
কঠোপনিষদে আছে-__ 

“ইন্দ্রিয়েত্যঃ পরা হৃর্থ। অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। 

মনসম্ত পর! বুদ্ধিবু'দ্ধেরাত্ম। মহান্‌ পরঃ ॥ 

মহতঃ পরমব্যক্তমবাক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ । 

পুরুষান্ন পরং কিঞিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ 

এষ সর্বেষু ভূতেষু গুঢ়াক্সা ন প্রকাশতে । 

দৃশ্ততে ত্বগ্রযয়া বৃদ্ধ! হুম্ময়। পুক্ষদর্শিভিঃ ॥ 

(কঠ, ৩১০-১২ ) 


২৩০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


গীতায় উক্ত হইয়াছে,__ 
“ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিক্ডিয়েভ্যঃ পরং মনঃ | 
মনসস্ত পর! বুদ্ধিষো বুদ্ধেঃ পরতস্ত নঃ॥৮ 
(গীতা, ৩৪২ ) 
অতএব এই ইন্দ্র মন বুদ্ধি প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সেই পরম 
পুরুষতত্ব বা সর্বভৃতে গুট আত্মতত্ব বাহাতে অধিগম্য হয়, তাহাই পরম 
গৃঢ় অধ্যাত্ম বচন। এই পরম গৃঢ় আত্মতত্ব দর্শনের উপরে যে ধ্যানযোগ 
(কঠ, ২১২) উপদিষ্ট হইয়াছে, (সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন,__ 
যচ্ছে্বাত্মনসী প্রাজ্ঞদ্‌ বচ্ছেদ্‌ জ্ঞান আতমনি। 
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌ হচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ 
(কঠ, ৩ ৩)। 
অতএব মনাত্মরাকে অতিক্রম করিয়া, জ্ঞানাত্বা বা বিজ্ঞানাত্বাকে 
অতিক্রম করিয়া, সেই মহানাত্মাকে অতিক্রম করিয়া, শান্ত আত্ম তত্ব-_ 
সেই অশব্বমস্পর্শমরূপমব্যয়ম পরমং ঞ্ুবং' যাহা-_তীহার তত্ব যে বাকা 
শ্রবণ দ্বারা অধিগমা হয়, তাহাই “পরমং গুহ্াং” (কঠ. ৩১৭) বচন । 
তাহাই প্রকৃত অধ্যাত্মসংজ্জিত পরম গুহা বচন। 
অতএব পরমার্থতঃ যাহ1 আম্মা (যাহা £১5০1:০ ১০1) তাহ। 
আমাদের এই 'দেহ ব্যতিরিক্ত, তাহ! প্রকৃতিজ স্থুল দেহ ইন্দ্রিয়, মন 
'সহঙ্কীর? বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, মহত্ত্ব হইতে ভিন্ন,অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে 
ভিন্ন। সাংখ্যদর্শন এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত আত্মতত্ 
যাহাতে অধিগম্য হয়, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট 
নহে। সেই আত্মক্ঞান হইতে যে পরম অক্ষর ব্রহ্গজ্ঞান সর্বভূতে এক 
অবিভক্ত আত্মন্ঞান-_“অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্* (গীতা, 
১৩1১৬) ব্র্গজ্ঞান_-বা সর্বাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়”-সে সর্বভূতাশয়- 
স্থিত “আআ্মা” বা পরমেশ্বর-তবজ্ঞান (গীতা, ১০২০) দিদ্ধ হয়, তাহা 
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উপনিষদ হইতে বিশেষতঃ গীত! হইতে জানিতে পারা যায়। এই জন্ত 
গীত! অনুসারে, আত্ম জ্ঞান, ও সেই জ্ঞান হইতে অধিগম্য অক্ষর পরম 
বক্ষ-তত্ব জ্ঞান ও সর্ববাস্বা পরমেশ্বর তত্ব জ্ঞান_-এই পরম জ্ঞানই অধ্যাস্ম 
ধজ্জিত পরম গুহা জ্ঞান। এই অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিতিকেই ভগবান্‌ 
ক্রানের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়াছেন (গীতা। ১৩১১ ১ ১৫।৫। ভগবান্‌ 
সর্ববিগ্তামধ্যে এই অধ্যাত্ব-বিগ্ভাকেই তাহার বিভুত্তি বলিয়াছেন 
(গীতা, ১০।৩২ )। তাহাই পর! বিদ্যা, কেননা এই অধ্যাম্ম বিদ্যা দ্বার! 
অক্ষর পরম ব্রহ্ম অধিগম্য হন। এই' পরম গুহা অধ্যাত্ম জ্ঞানই 
গীতায় উপদিই্ হইয়াছে । আমর! নবম [বধ্যায়ে ব্যাখ্যা শেষে এই 
অধ্যাত্ম-জ্ঞান-তত্ব বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াহি । এস্কলে তাহার 
উল্লেখের আবশ্তক নাই। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে এইরূপে 
গীভার প্রথম হইতে দশম অধার পর্য্যস্ত, এই অধ্যাত্মমংজ্িত পরম 
গুহ্থ বচন উপদিষ্ট হইয্াছে। প্রথম ষটুকে ভগবান্‌ প্রককতি-বিবিক্ত 
আত্মতত্বের উপদেশ দিয়া, তাহার সাধন কর্ম-যোগাদি বিবৃত করিস্বাছেন, 
এবং এই আত্মতত্ব হইতে যে অক্ষর ব্রহ্মতত্ব যোগে অধিগম্য হয়, তাহা 
উপদেশ দিয়াছেন ; পরে দ্বিতীয় ঘটুকে সপ্তম হইতে দশম পর্যন্ত সর্বাত্থা 
পরমেশ্বর তত্ব উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই সমষ্টিভাবে অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত পরম 
গুহা বচন। ইহাতে সর্বাত্মজ্ঞান ও সর্বত্র বত্মবিভূতি দর্শন পিদ্ধ হয়। 





ভবাপ্যযৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশে। ময়া | 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্্যমপি চাব্যয়মূ ॥ ২ 


হী ও 

হে কমলপাত্রঅাখি ! তোমার নিকটে 
শুনিলাম বিস্তারিত উদ্ভব গ্রলয় 
ভূতদদের, আর তৰ মাহাত্ম্য অব্যয় ॥ ২ 


২৩২ শ্রীমদূভগবদৃগীত।। 


২। কমলপত্র-আঅখি--কমলপঞজের স্তায় বিশাল সুন্দর চক্ষুযুদ্ক 
সর্বদশী তগবান্‌ (শ্বামী)। এই সম্বোধন, মাধুর্য সৌকুমাধ্যাদি 
বিগ্রহ গুণের উপলক্ষণ মাত্র (কেশব)। কমল -আত্মজ্ঞান, পত্র 
পতন হইতে ত্াণকারী, সেই জ্ঞানদ্ধারা বিনি ঈক্ষিত হন, যিনি 
জ্ঞানৈকগম্য (শঙ্করানন্দ )। 

িলয়-কথা---( ভবাপ্যাযৌ )। উৎপত্তি প্রলয় (শঙ্কর )। “আছ্‌ং 
কৃতৎনস্ত জগতঃ প্রতবঃ গ্রলয় থা” ইত্যাদি বাকা স্বামী )। ৮1১৮, 
৯৮1২৩-২৫, ৯।৭-৮, ৯1১০, ১০1৬ প্রভৃতি ক্লোক ভ্রষ্টব্য। ভগবান 
তৃতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় ক্কারণ, তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে । 

মাহাত্যয অব্যয়--পুর্বে সপ্তম হইতে দশম অধ্যার পর্যন্ত পধানত্বঃ 
“তৎ/ পদার্থ নির্ণয় কর! হইয়াছে । অর্থাৎ ভগবানের মাহাম্ম্য বিস্তারিত 
ভাবে বিবৃত হইয়াছে ( মধু)। মাহায্ময অর্থাৎ অনতিশয় পরীরর্যা-_বিশ্বের 
নষ্টা হইয়াও অকর্ত! অবিকারী, গুভাগুভ কর্ম করাইয়া, বন্ধ মোক্ষাঙ্গ 
বিচিত্র ফলদাতা হুইয়াও উদাসীন, সর্বায্মা-রূপে উপাধিষুক্ত হইয়াও 
নিরুপাধিক, স্থতরাধ অব্যয়-অক্ষর__এইরূপ যোগৈষ্বর্যা ( কেশব, মধু )। 
পব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং,.১ “মনা ততমি্ং সর্ববং.. 'ন চ মাং 
ভানি কর্্াপি..+ দিমোহহং সর্বসৃতেষু "*+ ইত্যাদি মাহাত্মাবাচক 
শ্লোক দ্রষ্টব্য (ন্বামী)। নিতা চেত্নাচেতন বস্তশোভিত জ্ঞান 
ৰলাদদিকল্যাপ-গুণযুক্ত তোমার সর্বাধারত্ব রূপ মাহাত্ম (রামানুজ )। 
“অহং কৃত্বন্ত জগতঃ প্রত্তবঃং প্রলয় ভ্তখ1?--ইত্যার্দি বাকো নিজ অব্যয় 
এনবরধয--সর্বব কর্তৃত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব, সর্ব-নিয়ন্তত্ব ও অসঙ্গত ইত্যাদি 
বিবৃত হইয়াছে ( বলদেব )। অবায় স্থিতিরূপ পালনরূপ, মাহাত্মা_স্যষ্টির 
'অনত্তর পালনরূপ মহত্ব ( বল্পভ )। অক্ষয় মাহায্ম্য (শঙ্কর )। পারমাধিক 
সোপাধিক বা সর্বাত্মত্বাদি রূপ মাহাত্ম্য বা মহাত্মভাব (গিরি )। 
সর্বষন্ঞের ভোক্কা! ও গ্রতু সর্বভূতমহেশ্বর, সর্বপ্রবর্তক-_ইত্যাদি 


একাদশ অধ্যায়। ২৩৩ 


মাহাত্ম্য (শঙ্করানন্দ )। অব্যয় মাহাম্ম্য অর্থে সর্ধাত্মতাঁব সর্ধত্র এক 
নিত্য ভৃমা আত্মভাব। 

পুর্ব শ্লোক ও এই শ্লোক হইতে জান! যায় যে, এ পর্যাস্ত ভগবান্‌ যাহা 
বলিয়াছেন, তাহ! (১) অধ্যাত্ম-সংজ্কিত পরম তত্ব €২) ভূতগণের স্ষ্টিলয় 
তত্ব এবং (৩) তগবানের অব্যয় মাহাম্ম্য তত্ব। অজ্জুন ভগবংনের অব্যন্ 
মাহাঝ্ম্য তাহার পরম আত্মন্বরূপ শ্রবণ করিয়া তাহার এই "শ্বর ূপ 
দেখিতে চাহিয়াছেৰ। 


এবমেতদ্‌ যথাথ ত্বমাতআনং পরমেশ্বর | 
দ্রষ্ট মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ 


এইরূপই বটে, যাহা, হে পরমেশ্বর ! 
বাখানিলা আপনাকে ; হে পুরুষোভম ' 
দেখিতে বাসনা তব এরশ্বরীয় রূপ ॥৩ 


০। এইরূপই বটে-_তুমি যেরূপ আপনাকে বর্ণন কারয়াছ, 
তাহা যথার্থ বটে, তাহার অন্যথা কইতে পারে না (শঙ্কর)। তৃমিষে 
গ্রকার সোপাধিক নিরুপাধিক পরম খ্রশ্ব্য্যযুক্ত আম্মন্বরূপ বর্ণন। করিলে 
তাহাতে আমার অবিশ্বাস নাই (গিরি, মধু)ট। “আমি একাংশে 
জগৎ ব্যাপিয়া অবহিত” যে বলিলে, ইহাতে আমার অবিশ্বা 
নাই (স্বামী )। 

“স্ুরগণ প্রভৃতি কেহ আমার প্রভব জানে ন1,-_ ইহ! দ্বার ভগৰানের 
প্রভব অজ্রেয় ইহা বুঝা যায, কিন্ত ভগবান্‌ ষাহাকে বুদিযোগ দেন গু 
আত্মভাবস্থ হই] যাহার ভ্তান প্রদীপ জ্বালিয়া দিয় অজ্ঞানজ তমং দূর 
করেন, সেই জানিতে "পারে,_ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যে নষ্টমোহ অজ্ধুন 


২৩৪ শ্ীমদ্ভগবদূগীতা। 


এইরূপ ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাসবান্‌ হইয়া বলিতেছেন,_-পৃর্ববে আমি 
তোমার স্বরূপ অক্জাত ছিলাম, অধুনা বিভূতি নিরূপণ দ্বারাও একাংশে 
বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, এই বাক্যে তোমার শ্বরূপ চিন্তা করিয়া আমি 
তোমার সর্ধাত্মকত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছি, ও এই অন্ুতভৰ আমার 
হইতেছে ( বল্লত)। 

অঙজ্জ,ন যে ভগবানের এশ্বরস্বরূপ দেখিতে চাহিতেছেন, তাহা ভগবদ্‌- 
বাক্যে আবশ্বাসজন্ত নভে, কেবল ঝ্বতার্থ হইবার জন্ত । এই কারণ এবমেতদ্‌ 
বলিয়া প্রথম ভগবদ্বাক্যে প্রকাশিত তাঁহার সোপাধিক নিরুপাধিক 
স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন (গিরি) 

এশ্বরীয় বূপ__(রূপমৈশ্বরং ) জ্ঞানৈথর্ষ্যশক্তি বলবীর্ধ্য তেজঃসম্পন্ন 
সর্বব্যাপী বৈষ্বরূপ (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। মান্ুষী ৰা চতুতূজরূপ 
নিবৃত্তি পূর্বক বিশ্বব্ূপ গিরি )। দেহে পরমেশ্বরত্ব--অসাধারণ, সকলের 
প্রশাস্তা, পালগ্রিতা, অষ্টা, সংহর্ভা, ভর্তা, কন্তাণগুণাকর, পরতর, অন্ত 
সকল হইতে ভিন্ন বিজাতীর় ভাবে অবস্থিত স্বরূপ ( রামানুজ )। নানা 
বিলাসধুক্ত ব্ূপ (বল্লভ)। ব্রশ্বর--শক্তিবল বীর্ধয তেজ হারা সম্পনন 
অদ্ভুতরূপ (কেশব )। সমগ্র গ্রশ্্য্য জ্ঞানতেক্ষ শক্তি-সম্পন্ন সর্বাত্মক শ্বরূপ 
( শঙ্করানন্দ )। 

দেখিতে বাঁসনা--দর্শনে কৃতার্থ হইবার জন্ত দেখিতে মহতী 
বাসন! (গিরি, মধু)। কৌতুহল হেতু দেখিতে ইচ্ছা! (স্বামী, বলদেব )। 
মাধুর্য্যরস আস্বাদকারী আমার তব খ্রশ্ব্্য দর্শনে ইচ্ছা হইয়াছে 
(বলদেব)। 

ভগবন্‌ তোমার স্বরূপ সশ্বন্ধে শ্রবণ ত্বারা যে জ্ঞান লাত করিয়াছি, 
এবং তাহ! অন্ুধ্যান বা চিন্তা করিয়া! সে তত্ব সম্বন্ধে গ্থিরনিশ্চয় হইয়াছি। 
এক্ষণে নিঙ্দিধ্যাসন দ্বার! সে তত্ব সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে 
ইচ্ছ| করি।-- ইহাই ভাবার্থ বোধ হুয়। ॥ 


একাদশ অধ্যায়। ২৩৫ 


পুরুষোত্তম ।--এই পুরুযোত্ম-তত্ব পরে (১৫1১৭-১৮ গ্লোকে ) 
ববৃত হইয়াছে। 


মন্যসে যদি তচ্ছকাং ময়া ্র্টমিতি প্রভো । 
ষে'গেখর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্নীন্মব্যয়মূ ॥ ৪ 


খ 


ওহে প্রভু যদি তুমি ভাবহ আধারে 


সেরূপ দেখিতে যোগ্য ,--তবে যোগেশ্বর ! 
অব্যয় আত্মাকে তুমি দেখাও আমারে ॥ ৪ 


৪। প্রভৃ--(স্বামী, শঙ্কর )। স্ষ্টি স্থিতি লয় প্রবেশ প্রশাসন 
প্রভৃতি দ্বার৷ বাহার প্রভব হয় ( প্রভবতি ) (তনি প্রভূ ( মধু, গিরি )। 
লর্ববস মর্থ্যাশ্রদ (কেশব )। সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রখেশ নির়মন সামর্থ হেতু 
প্রভু €( শঙ্করানন্দ )। 

প্র+ভৃ ধাতু হইতে প্রভূ প্রক্ুষ্টরূপে যিনি “হন্‌, অর্থাৎ অভিব্যক্ত 
হন (419501006 13011) 00126 138001065 ১, তিনি প্রভৃ। 

যোগ্য--সমথ, অধিকারী । যে বিশ্বর্ূপ দেবাদিগণেরও দর্শনযোগ্য 
নহে, তাহা ভগবানের অন্থুগ্রহেই অর্জ,ন দেখিবার অধিকারী, ইহা মনে 
করিয়া! এইরূপ বলিতেছেন ( কেশব )। 

যোগেশ্বর_-ফোগ অর্থাৎ যোগী, তাহাদিগের ঈশ্বর শেঙ্কর, স্ব।মী)। 
কল অণিমাদি-মষ্টসিদ্ধিশালী যোগিগণের ঈশ্বর ( মধু)। ষোগেশ্বর-- 
এই সম্বোধন দ্বারা ভগবানই অজ্ঞুনের সেই প্রশ্থরীয় যোগ দর্শনের হেতু 
হা স্থচিত হইয়াছে (বলদেব )। যোগ--জ্ঞানাদি কল্যাণগুণ যোগ । 
ভান বল এশ্ব্ধ্য শক্তি ৫তজ গ্রভৃতির আকর যিনি, তিনি যোগেশ্বর 


২৩৬ শ্রীমদৃভগবদূগীতা। 


(রাষানূজ )। সর্ব-সাধন-কদস্তের ঈশ্বর (কেশব), ব্রদ্ধায্ৈ কত্ব-দর্শন- 
লক্ষণ জ্ঞান-যোগের ঈশ্বর (শঙ্করানন্দ )। 

ভগবান্‌ পূর্বে বিভিন্ন আত্ম-বিভূতি ও যোগ বলিয়াছেন। সেই 
যোগের বা বিশ্বের সহিত সন্বন্ধরূপ ষোগের তিনিই ঈশ্বর। 

পৃর্ব্বে ৯৫ শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন “পশ্তয মে যোগ- 
মৈশ্বরম” | সেই প্রশ্থরীর যোগ কি, তাচাও সেস্থলে উক্ত হইয়াছে 
তগবান্‌ অবাক্ত মুত্তিতে জগৎ ব্যাপ্ন, সর্বভূত তাহাতে অবস্থিত হইয়া 
অবঞ্ধিত নহে, ভগবান্‌ সর্বস্ৃতস্থ ভূতভাবন হইয়াও সব্বভূতস্থ নতেন, 
ইহাই তাহার অভূত _বে।গৈশ্বর্ধ্য । ভগবান্‌ পরম ব্রহ্ষন্বপ্রপে নিগুপ 
(75050670057) হুইয়াও সঞ্ুণ (11017)20006, অনন্ত হইয়াও 
সাস্ত, অক্ষর হইয়াও জগৎ-কারণ, জগং-ব্ূপ হইয়াও শ্বরূপঠঃ জগদতীত 
- ইহাই তগবানের আশ্চধ্য যোগ । সে পরম তত্ব মানু ষর অজ্দেয়। 

ভগবান্‌ পূর্বে সপ্তম অধ্যাকের প্রথমে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 
তাহাতে আসন্তরমনাঃ হইয়।, তাহার আশ্রর গ্রহণ করিয়া, মোগযুন্দ হইলে, 
নিশ্চয় তাহাকে সমগ্ররূপে জান! যায়, এবং বিজ্ঞান সহিত দেই জ্ঞান লান্ত 
হয়। অঞ্জুন সেই পবিজ্ঞান? বা অপরোক্ষ জ্ঞান লভ করিবার জন্ত 
বিশ্বরূপ দেখিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। 
অব্যয়'*'দেখাও-_তুমি আমার জন্য তোমার অবায় জ্ত্মকে দর্শন 
করাও (শঙ্কর)। তুমি £ইরূপ অর্থাৎ পরমাত্মার নিত্য অবায়ন্থরূপ দর্শন 
করাও ( স্বামী )। প্রশ্বর রূপবিশিষ্ট অব্যয় অক্ষর আপনাকে আমার 
চাক্ষুষ জানের বিষয়ীভূত কর (মধু )। অথবা অব্যর শব 'দর্শন' এই 
ক্রিয়ার বিশেষণ । অর্থাৎ আমাকে সমুদায় দর্শন করাও যেন সে দর্শন 
নিত্য অব্যাহত হয়, (রামানজ )। অব্যপন বা নিত্য আপনার এম্বর 
রূপ (কেশব)। অব্যয়ের উপাধি ছেতু ও অব্যয় ফল হেহু এইরূপও 
অব্যয় ( শঙ্করাপন্দ )। 
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এ স্থলে আর্ভুন যে “অব্যয় আত্মাকে” বা ভগবানের “অব্যয় মাহাত্ম্য? 
স্বরূপ (১১1২) দেখিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ!র ফলে ভগবান্‌ 
অঞ্ছুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
ভগবানের এই বিশ্বরূপ কি তাহার অবায়স্বরূপ ? রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টা- 
ছেতবাদীদের মতে ঈশ্বর জগৎ ও জীব বা চিৎ অচিৎ « চিদচিৎ বঙ্গের 
এস তিন ভাব (1১০০5) নিতা। স্থতরাং ভগবানের এ বিশ্বরূপ 
নিত্য অব্যয়। শ্বৈহবাদিগণও এই মত স্বীকার করেন। কিন্ত মায়াবাদী 
পণ্ডিতগণ এ মত স্বীকার করেন না। শঙ্করাচাধ্য এই অব্যয় শব্দের অর্থও 
বুঝান নাই। জগৎ যদি মাঙ্গাময়, পারমার্থক ভাবে মিথ হয়, তবে 
ভগবানেব এহ বিশ্বরূপকে কি রূপে অব্যয় বল! যায়? কিরূপে এই 
বিশ্বজগংকে ভগবানের অব্যয় নিত্যরূপ বলা যায়? যে সৃষ্টি প্রলঙ্গে 
প্রকৃতি গর্ভে লীন হয় (৮১৮), সেস্থ্টিকেই বা কিপ্ীপে অব্যয় বল! 
যায়? হইগার উত্তর গীতা হইতে এই পাওয়া যায় যে, এই স্যষ্টি সম্বন্ধে 
“প্রকৃতিপুরুষ” উনয়ই নিত্য অনাদদি:(১৩।১৯),স্যষ্টি লয় ব্যাপারও অনাদি। 
এই স্থষ্টির ব্যক্ত অবস্থায় তগবান্‌ নিত্য বিরাটরূপে অবাস্থত, আর লয় 
অবস্থায় তি!ন হিরণ্যগর্ভরূপ বা পরম পুরুষরূপ। তখন স্থষ্টি তাহারই 
প্রকৃতিতে বীজরূপে বা উহার কারণরূপে অব্যক্ত থাকে, অথবা আমাদের 
নিদ্রাবগ্ার হয় বীজভাবে থাকে | জীবজ্ঞানের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তি ও তৃরীয় 
এই চারি অবস্থার গ্তাম ব্রঙ্গের নিত্যজ্ঞানেও এইরূপ চারি পাদ বা অবস্থা 
আছে । জাগ্রৎ অবস্থায় তিনি বিরাট বিশ্বরূপ-_-ইহ! সর্বব্য্টিরূপের সমষ্টি ।- 
স্বপ্নাবস্থায় 'তনি হিরণ্যগর্ভরূপ এক আমি বহু হইব এই বহর কল্পনাবিশিষ্ট 
_জীবঘনরূপ। আগ নিদ্রাবস্থার় তিনি পরমপুরুষ-_ শুদ্ধ! গ্রকৃতির সহিত 
নিত্য লীলারূপ। সর্ব “ইদং, “জ্ঞান বিরহিত” অহং-রূপ তুরীয় অবস্থায়, 
তিনি প্রপঞ্চাতীত শিগুণ নিশ্চল, নিরঞ্জন জ্ঞানাতীত আনর্বাচ্য বূপ। 
ব্রহ্ম কেবল নিগুণ 4 11201506006) নহেন। তিনি সঞগ্তণ 
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(17017)906106), এবং সপগ্তণ নিগুণ উভয় ভাবাতীত অনিবাধ্য সুক্ষ 
অবিজ্ঞেক্প স্বপ। এ তত্ব আমর! পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাথ্যাশেষে ইহা বিবৃত হইয়াছে । অতএব এই বিশ্বব্ূপ 
বা বিরাটরূপ ভগবানের জাগ্রৎ জ্ঞানে নিতা অবার রূপ। সুতরাং এই 
সগ্ডগ (10010200176) জগৎরূপ অবস্থ! ব্রন্ষের নিত্য অব্যয়প্বরূপ। 
তাহ! মায়াময়, মিথা! নহে । 

অতএব অজ্জুন যে "অব্যয় আত্মাকে দেখিতে চাহিতেছেন, পূর্বে 
তাহাকেই ত্রশ্বররূপ বলিয়াছেন, এবং ভগবান্ও অর্জ নকে সে জন্ত 
আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়ার্ছন। এই বিরাট বিশ্বরূপ ও অব্যয় আত্মার 
স্বরূপ-_এ জন্ত ইহ! অব্যয়। পরে পঞ্চ?শ অধ্যায়ের প্রথমে এই উর্ধামূল 
অধঃশাখ সংসার অশ্বথকেও ভগবান্‌ অবায় বলিয়াছেন। এই সংসার 
বা ত্রিলোক সুতরাং পারমাধিক অর্থেও মিথ্যা স্বপ্নবৎ অলীক-বল। যায় 
না। সংসার মায়াময় সত্য, _কিস্ত সে মায়া বাজীকরের বাজীর মত বা 
ব্বপ্রের মত মিথ্যা নহে । এ সংসার সেই “আত্মারই বিভব মা্মারই 
বিলাস। ইহ! অব্যয় আত্মার এশ্ব্য্যাদির প্রকাশরূপ। শঙ্করও গীতা :ব্যাথ্যা 
ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, ভগবান্‌ জ্ঞান এ্রশ্ব্য শক্তি বল বীর্য তেজ 
ছ্বার। সদা সম্পন্ন । ইহাই ভগবানের স্বাভাবিক নিত্য পরাশক্কি-_ 
তাহার “তেজ” তাহার “বরেণ্য ভর্গ',-ইছাই মায়ার শ্বরূপ। গীতায় 
ভগবান তাহার “আত্মমাফ়া+--এই অর্থেই বলিয়াছেন। এই 
মায়াকেই অব্যয় পরমায্মারই পরাশক্তি, এবং এই জগৎ সেই শক্কিরই 
কাধ্যরূপ॥। তাই এ বিশ্ব ভগবানেরই অব্যয় আত্মস্বক্ধপ। এ অধ্যায়ের 
বাখ্যা-শেষে আমরা এ তত্ব বুঝিতে চেষ্ট। কৰিব। 

ভগবান্‌ অর্জুনকে এই বিরাটরূপ কি করিয়! দেখাইবেন,_-ইহাঁর 
ইঙ্গিত এই শ্লোকেই আছে। ভগবান ধোগেশ্বর বলিয়া তিনি 
অঞ্জুনকে সেরূপ দেখাইতে পারেন। ভগবানের এই বিরাটপ্রপ দেব- 


একাদশ অধ্যায় । ২৩৯ 


তারাও দেখিতে পান ন! (নীতা ১১।৫২)। সুতরাং অর্জন তাহ দেখিতে 
অসমর্থ। তবে ভগবান্‌ কৃপা করিলে তিনি অজ্জুনকে ইহ দেখা ইতে 
পারেন, তাহার অঘটনঘটনাপটায়সী মায়া শক্তি দ্বার! গৃহাত এ বিরাটরূপ 
ভগবান্ই দেখাইতে পারেন,--ভগবান্‌ অজ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া এরূপ 
দেখাইতেপারেন (১১৮)। এই জন্ত অজ্জুন নিজ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে তাহা 
দেখিতে অশক্ত বলিয়া, ভগবানকে এই অব্যয় বিরাটরূপ দেখাইতে 
বলিয়াছেন। 


ভগবানুবাচ। 
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহজ্রশঃ | 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ 


পপর উম 


পার্থ! মম রূপ যত কর দরশন-_ 
শত কিন্ব। সহত্্র প্রকার,-_নানাবিধ, 
দিব্য আর নানারূপ বর্ণ ও আকৃতি ॥ ৫ 


৫1 শত সহজ প্রকার--অনেক প্রকার (শঙ্কর )। অপরিমিত 
(মধু, স্বামী)। রূপ এক হইলেও নানাবিধ হেতু মূলে “রূপাণি*? এই 
ৰছুবচন উক্ত হইয়াছে (স্বামী )। সহশ্র শীর্ধাকারে তাসমান একেরই 
শত সহত্র বিভূতিভূত রূপ (বলদেব )। অসংখ্য অথবা শত বা! সহস্র 
বত ইচ্ছ। কর, তত (বল্লভ )। 

নানাবিধ--নানাপ্রকার (শঙ্কর, রামানজ, স্বামী)। নানা 
ফলকারক (বল্পভ )। 

দিব্য_ স্বর্গীয়, অপ্রাক্কৃত, অলৌকিক, অদ্ভূত। 
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নানাবর্ণ ও আকৃতি-_নীল পীতাদি নানারূপ বর্ণ আর নানা 
অবয়ব সংস্থান বিশেষ যুক্ত (শঙ্কর )। 
দর্শন কব-_নর্থাৎ দেখিবার যোগ্য ভও ( মধু, বলদেব )। 
সামার প্রসাদে দর্শন কর। 
অতিভন্দ সথা অজ্ঞন পূর্বব শ্লোকে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রার্থনা 
করিলে, নছুন্তরে তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য ভগবান্‌ বলিতেছেন 
(গিরি)। অজ্জুনের প্রার্থনায়, তাহাকে অতাছুত স্বরূপ দেখাইবার জনা 
তাহাকে সাবধান করিয়া এতদভিমুী করিতেছন । এই চারি প্লোকে 
সংক্ষেপে আপনার বিশ্বরূপ বিধৃত করিয়াছেন । (স্বামী, মধু. বল্পভ )। 
"নারদ শ্বেতদ্ীপে ভগৰানের বিশ্বব্ূপ দর্শন করিয়াছিলেন, মহাভারত 
শীন্তি পর্বে তাহার বর্ণনা আছে । তাহাতে নান! বর্ণের এইরূপ বিবরণ 
আছে £_-চন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধরূপ, কিঞ্চিৎ বিশেষত্বুক্ত, কিঞ্চিৎ 
কুশানুবর্ণ, কিঞ্চিৎ শুক্রাকৃতি, কিঞ্ৎ শুকপক্ষনিভ, কিঞ্চিৎ স্ষটিক সন্গিভ, 
নীলাঞ্জনরাশি সন্নিভ, কোথাও নর্ণপ্রভ, কোথা? 'প্রবালাঙ্কুরবর্ণ কোথাও 
শ্বেতবর্ণ, কোথাও স্বর্ণ-বর্ণীত, কোথাও টৈছুগামণি সরূশ, কোযাও 
নীলবৈদূর্ধ্য সদৃশ, কোথাও উন্দ্রনীলাভ, কোথাও ময়ূরকণ্ঠ বর্ণাভ, কোথাও 
মুক্তাহারনিভ । এইরূপ বিবিধবর্ণ বিবিধরূপ ধারী...ইত্যাদি।” 
পশ্যাদিত্যান্‌ বসুন্‌ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা । 
বহুন্যদৃষ্টপূর্ববাণি পশ্যশ্চর্ধ্যাণি ভারত ॥ ৬ 


্পাস্্রর্িটিকীত ৮ 


নেহার আদদিত্যগণে বন্রুদ্রগণে 
অশ্বিদ্ধয়ে মরুতেরে, হের হে ভারত 
পুর্বে দৃষ্ট নহে--হেন আশ্চর্য্য কতই ॥ ৬ 


একাদশ অধ্যায় । ২৪১ 


৬। হের-অথাৎ আমার এই দেহে দেখ। 

আদিত্যগণে..'মরুতে-ঘাদশ আদিত্য সম্বন্ধে (১০২১ শ্লোকের 
ব্যাথ্যা, «বং অষ্টবন্থ ও একাদশ রুদ্র সম্বন্ধে ১০।২৩ শ্রোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 

অশ্বিদয় বৈদিক দেবত1। ইহাদ্দিগকে অশ্বিনীকুমারও বলে। নিরুক্তে 
'আছে,__অশ্বিদ্বয় হ্যস্থানস্থ দেবতা মধ্যে প্রথমাগামী।..*এক অস্বী হ্যস্থানস্থ, 
আর এক অশ্বী অস্তরিক্ষস্থ। এক অস্বীই স্থান ভেদে ছুই ।”, অশ্বী, অর্থাৎ 
জ্যোতীরূপে কিংবা রন বা উদক দ্বারু& যিনি ব্যাপ্ত হন। অশ্বিহরু 
নিশাশেষে প্রথমাগামী ুর্ধ্-কিরণের অধিষ্ঠীত্রী দেবতা । অথব! ইহারা 
প্রাতঃকালের উধার পূর্ববর্তী ও সন্ধ্যার 'উধার পরবর্তী কালাভিমানী 
দেবতা । কেহ বলেন অশ্বিদ্বয় গাব! পৃথিবী, কেহ বলেন অহোরাত্র, কেহু 
বলেন সুখ্যচন্দ্র, কেহ বলেন স্বর্গগত পুণ্যবান. রাজাঘ্ব্, কেচছ বা বলেন, 
দিবারাত্রি ও রাত্রি দিবার সন্ধিদ্থ সন্ধ্যা। অশ্বিধেবতার প্ররূত অর্থ 
জানা যান্ন না।যাস্ক মতে ইহা রাব্রিশেষে প্রকাশমান হুর্যযকিরণের 
কাল বা উধার অব্যবাহত পুর্ববত্তী কালাভিমানিনী দেবতা,-_ছ্যঃ ও 
অন্তরাীক্ষ স্থানভেদে একই দেবগার ছুই ্ূপ। এ অর্থই আধক সঙ্গত। 

মরুদ্গণও বোদক দেবতা । ইহার! রুদ্রের পুত্র, মধ্য ব! অন্তরীক্ষ 
স্থানস্থ। বাধুই বাভপ্ন হুহয়া মরুদভিধানে বহুবচনযুক্ হন। বেদ 
মতে মরুদ্‌গণ কদ্রপুজ হইলেও পুরাণমতে ইহার! কশ্তপ ও অপদিতর 
পুত্র । মরুদ্গণ সপ্তপপ্ত বা উনপঞ্চাশৎ। মরদগণ সম্বন্ধে ১০৩১ 
শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 

এই সকল বৈদিক দেবতা-_-মাদিত্য, বন্থ্‌, রুদ্র, মরুৎ, অশ্বিহবম 
প্রভৃতি গণদেবতা--ভগবানের ব্যক্তরূপ। তাহার! দীপ্রিমান তেজোময়, 
তাহার! হাঙ্থানস্থ দেবতা । এইজন্য ইহার! “দিব্য ।১ বিশেষ ভাবে 
এই দ্েবগণ অন্ত দেবগণের উপলক্ষণ মাত্র (কেশব )। 


আশ্চর্য য**কেহ পূর্বে্ব হেরে নাই-_অদ্ভুত যাহা মহুষ্যলোকে 
১৬ 


২৪২ শীমদ্ভগবদৃগীতা! | 


কেহ কখন দেখে নাই (শঙ্কর)। কেবল যে আমার এই বিভিন্ন দেবতা- 
রূপ আমার এই বিরাট দেহে দেখিবে-_.তাহ1 নহে,_-সমন্ত জগৎ আমার 
দেহমধ্যে স্থিত। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন কর (শঙ্কর)। এ জগতে 
প্রত্যক্ষ ও শান্ত্রদৃ্ট যে সকল বস্ত আছে, সেই সব, আর সর্বকালে ও 
সর্ব দেশে যাহা অনৃষ্টপূর্ব ও আশ্রর্ধ্য তাহাও দর্শন কর (রামানুজ )। 
তোম' ব্যতীত অন্যে যাহ! এই মনুষ্য লোকে দেখে নাই--সেই দিব্য রূপ 
আর নানা বর্ণারুতিযুক্ত আশ্চধ্যবপ দেখ (মধু)। কেবল এই সকল 
দেবতা নহে, আরও অন্ত বহু অনৃষ্টপূর্ব অর্থাৎ এই লোকে যাহা 
কেহ দেখে নাই, এ প্রকার বনু অদ্ভূত দৃশ্ত দেখ (কেশব)। 

'এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এই অদ্ভূত বিশ্বরূপ পুর্ব্বে কেহ দেখে নাই। 
কিন্তু শ্রীভাগবতে (দশম স্বদ্ধ, সপ্তম অধ্যায়ে) দেখ! যায় যে, জ্রীভগবান 
যশোদাকে নিপ্ধ মুখ মধ্যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন,--*মুখং লালম়তা 
রাজন্‌ জুত্ততো দশে ইং. 

“থং রোদসী জ্যোতিরনী কমাশাঃ 
সুর্ধেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্তুধীংশ্চ | 
স্বীপান, নগাংস্তদ্হিতূর্বনাঁনি 
ভূতানি যানি স্থির-জঙগমানি ॥” 
শ্রীভাগবত, (১০।৭।৩৫) 
ভগবান্‌ শ্বেতদ্বীপে তপোধুক্ত নারদকে এইরূপে বিশ্বক্নপ দেখাইয়াছিজেন। 
( মহাভারত, শাস্তিপর্ব ৩৩৯ অধ্যায় ১-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছূর্ধ্যোধনকেও পূর্বে ভয় দেখাইবার জন্য এই বিশ্বরূপ 
দেখাইয়াছিলেন। ভগবান, যখন যুদ্ধনিবারপের জন্ত পাগব-পক্ষে 
দূত-শ্বরূপে দুর্যোধনের নিকট গিয়া! সন্ধির প্রস্তাব করেন, পাওবদের 
জন্য পাচ খানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা! করেন, তখন হুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ধুত করিতে চেষ্টা করেন। তখনও ভগব|ন, 


একাদশ অধায়। ২৪৩ 


তাহাকে বিশ্বব্ূপ দেখান। (মহাভারত, উদ্ভোগ পর্ব, ১৩০ অধ্যাক্ 
২-১৪ শ্লোক ত্্রষ্টব্য )। 

কিপ্ত ভগবান্‌ পূর্বে অন্যকে এ বিশ্বরূপ দেখাইলেও এস্থলে অর্জুনকে 
ধে ভাবে এ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, এরূপ কাহাকেও দেখান নাই। 
এস্থলে তিনি অজ্জুনকে এরূপ অনেক ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন, যাঁহ! 
অদৃষ্টপূর্ব্ব_-“বহুনি অদুষ্টপূর্ব্বাণি” বলা হইয়াছে । এই পুর্ণ আশ্চর্য্য 
বিশ্ব্ূপ আর কেহ কখন দেখে নাই। ইহাঁঙ বল! যাইতে পারে ষে, গীতা ” 
অন্থকরণে অন্তত্র এই বিশ্বধপ বর্ণিত হইয়াছে । 

অঙ্জুন ভগবানের এৎরনপ দেখিতে চাঠিলেন, অবায় আত্মাকে 
দেধাইতে বলিলেন। ভগবান তাহাই অভ্ভুনূক দেখাইতেছেন। 
ভগবান্‌ যে বিশ্বরূণ দেখাইতেছেন, তাহাই অব্যয় আত্মার ব্যক্ত এশ্বরীয়- 
রূপ। শক্করানন্দ বলিয়াছেন,_-“অব্যক্তাদি স্তম্ব পর্যান্ত স্থল সুক্ষ কারণ 
প্রপঞ্চরূপে--সমষ্টি-ব্যিরূপে ভগবান্‌ সর্বাত ভাবে স্থিত । 
শ্রতিতে আছে,-- 

“অগ্নি মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রনুর্ষোণ 
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ বিবৃতাশ্চ বেদ'ঃ। 
বায়ুঃ প্রাণে! হৃদয়ং বিশ্বমস্ত 
পঞ্ভাং পৃ্থী হোষ সর্ধভূতান্তরাত্মা ॥%, 

এই পরম পুরুষই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ “সহঅশীর্ষ! দেব | তিনিই প্রকৃত ও 
প্রাকৃত সমুদায়ের ঈশ্বর_-কারণ ব্রন্ম। তিনি “বু বা বিশ্বতোমুখ? ।- 
তিনি কেবল শঙ্ঘচক্রাফি চিহ্নিত রূপবিশিষ্ট নহেন ' তাহাঁও এই বিশ্ব- 
রূপের অন্তরৃতি। এই বিশ্বরূপই তীহার সর্বান্ক সশ্টকারণ সর্কোত্বম 
্শ্বররূপ। তাহাই অর্জন দেখিতে চাহিয়াছিলেন। অসংখ্য অদৃষ্টপূর্বব 
আশ্চর্যযরূপ এই বিশ্বর্ূপের অন্তরভতি। 
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ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্সং পশ্ঠাদ্য সচরাচরমূ। 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌ দুষ্ট, মিচ্ছসি ॥ ৭ 


গুড়াকেশ ! হের আজ এই দেহে মম 
একত্র সংশ্ফিত সর্বব চরাচর সহ 
এ জগ, _আবও যাহা হেরিতে বাসন! ॥ ৭ 
৭। গুড়াকেশ-_নিদ্রীজরী অর্জুন | যে নিদ্রাজয়ী, সে যোগী; 
এজন্ত দিব্যদর্শনে অধিকারী । অথবা ধিনি বর্ত লতবপ্রধান ( কৌকড়ান ) 
ঘন কেশযুক্ত, তিনি গুড়াকেশ ( শঙ্করানন্দ )। 
হের-৮কেবল যে মম দেহে বস্ুকদ্রাদ দেবগণকে এবং এইপ্রকার 
আমার আশ্চর্য্য আধিদৈবিক রূপ দেখিবে, তাহ! নহে--আমার আধি- 
ভৌতিক হুত্যাদি রূপও দর্শন কর (শঙ্কর, গিরি )। 
আজ--€ অস্ত )--অধুন! (স্বামী, মধু)। ষে অনন্ত দিক্‌ কালে 
ব্যাপ্ত অনন্ত জগৎরূপ কোটি জন্ম ধরিয়া সেই সেই স্থানকালে পরিভ্মণ 
করিয়াও দেখা যায় না, তাহা! আমার কৃপায় এখনই দেখিতে পাইবে, 
(নধু, বলদেব, স্বামী )। 
এই দেহে মম" ইহ-মম দেছে) এই দেহের একদেশে 
(রামান্জ)। ইহ অর্থাৎ এই জন্মে, আর অদ্য অর্থাৎ এতৎকালে 
(বল্পভ )। 
একত্র সংস্থিত--( একস্থং )-একেতে ব। এক হইয়া স্থিত 
(শঙ্কর )। এক দেশে-- দেহের একাংশে (রামানুজ, বলদেব, কেশব )। 
অবয়বরূপে এফজ স্থিত ("শ্বামী, মধু)। সমস্ত জগৎ বিভিন্নভাবে 
পরিদৃশ্যমান হইলেও মমদেছে একত্র সংস্কৃত (বল্পভ )। একত্র স্থিত 
€ শঙ্করাণন্দ )। 
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দেহ মধ্যে যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবয়ব সমুদাঁয় পরস্পর পৃথক 
হইয়াও একত্র বা পরস্পর সম্বদ্ধ ভাবে স্থিত_-সেইরূপ স্থিত। এইরূপে 
সমস্ত বিশ্বকে এক (07241771560 ৮101৩) ভাবে দেখিতে হয় । ( 921 
৮৪75 15 2, 1006 01%2710 বা 50167-01755010 50506076 ) ইহা! 
পরস্পর বিরুদ্বধন্মী অসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জড় বা জীবাণুর সংযোগ বিয়োগ 
হইতে উৎপন্ন নহে। এই বিশ্বরূপ দেখিলে--জগতে একত্ব দর্শন হইলে, 
"সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম” এই জ্ঞান লাভ হয় ০ 

সর্বব চরাচর সহ এ জগত-__-( জগৎ কৃৎ্সং সচরাচরং) স্থাবর 
জঙ্গম সহ বর্তমান সমস্ত জগৎ (শঙ্কর )। জড়জীব সহিত সমুদায় জগৎ 
( বল্লভ )। ঞ 

জগৎ একটি নছে--কোটি কোটি । আমাদের এ সৌর জগতের 
্তায় বৃহৎ কোটি কোটি নাক্ষত্র জগৎ আছে; তাহ! শাস্ত্রে নান! স্থানে 
উক্ত হইয়াছে । সে সমুদ্ায়ই ভগবৎ-শরীরে একত্র অবস্থিত | 

আর যাহ! হেরিতে বাসনা-_জয় পরাজয়াদি যাহ শঙ্কা করিতে- 
ছিলে, “যদ্ব! জয়েম ষদ্দি বা নে! জয়েযুঃ” ইত্যাদি যাহ]! বলিতেছিলে, 
তাহাও বদি এ দ্রেহমধ্যে দেখিতে চাঁও (শঙ্কর, মধু) জগদাশ্রয়ভূত 
আমার স্বরূপ, জগতের অবস্থা-বিশেষাদি, জয়-পরাজয়াদি যাহ! কিছু 
দেখিতে চাও (স্বামী)। প্রধান মহৎ প্রভৃতি কারণস্বরূপ ও জয় 
পরাজয়াদি যাহা কিছু দেখিতে চাও (বলদেব)। মরণ-মারণাদিরূপ 
বিভূতি প্রভৃতি (বল্পভ )। ভগ্ন অভক্প উত্তব নাশ জয় পরাজক্ন প্রভৃতি 
(কেশব )। পরের পরাজয় নাশাদি ( শঙ্করানন্দ )। 

অজ্জুন এ স্থলে কেবল «অব্যয় আত্মাকে” _-ভগবানের খশ্বররূপকে 
দেখিতে চাহিয়াছেন, আর কিছু দেখিতে চাহেন নাই। কিন্তু গ্রথমেই 
তিনি জয় পরাজয় সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত ছিলেন। এজন্ত ব্যাখ্যাকারগণ 
বলিয়াছেন যে,আর যাহা? দেখিতে বাসনা-_অর্থে কোন্‌ পক্ষের জয় হইবে, 
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তাহ! দেখিবার ইচ্ছা । ভগবান্ও পরে আপনার প্ররবৃদ্ধ কালরূপ 
দেখাইয়াছেন, এবং অর্জুন ব্যতীত এুদ্ধে উপস্থিত যো্ধগণ সকলে 
কালরূপ ভগবানের জলস্ত যুখে প্রবিই্ হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, তাহাও 
দেখাইয়া কোন্‌ পক্ষের অয় হইবে, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতএব 
ব্যাখ্যাকারগণের এই অর্থ সঙ্গত। 
কিন্ত ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে। সাধক কেবল ভগবানের 

ব্যক্ত বিশ্বরূপ দেখিতে চা্তছন না। তিনি ভগবানের অব্যক্তশ্বরূপও 
দেখিতে চাহেন, তাহার পরম বিশ্বাতীত-_বিশ্বব্যাপক বিশ্বকারণরূপও 
দেখিতে চাহেন। অর্জুন কেবল প্রশ্বররূপ দেখিতে চান নাই-_অবায় 
আত্মাকেও দেখিতে চাহিক়্াছেন। ভগবান্ও এস্থলে তাঁহার সেই অব্য 
আত্মশ্বরপও দেখাইয়াছেন। এ স্থলে তাহারও ইঙ্গিত আছে। 

ন তু মাং শক্যদে দ্র্ট,মনেনৈব স্বচক্ষুষা | 

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ঠট মে যোগমৈশ্বরমূ ॥ ৮ 


কিন্তু তুমি কভু এই নয়নে তোমার 

নারিবে হেরিতে মোরে ; দিব্য চক্ষু তাই 

দিলাম তোমারে-_হের যোগৈশ্ব্য মম ॥ ৮ 

৮1 এই নয়নে তোমার--এই প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা (শঙ্কর )। 

পরিমিত গ্রাহী প্রাকৃত চক্ষু (রামানুজ) বা চর্মচক্ষু (ম্বামী)। ম্বভাবসিদ্ধ 
চক্ষু বার! ( মধু )। সাধারণ প্রাকৃত অন্পবস্ত দর্শনক্ষম চক্ুদ্বারা( কেশব )। 
পুর্বে অর্জন বলিয়াছিলেন যে, বদি তগবান্‌ তাহাকে এ বিশ্বরূপ 
দেখিবার যোগ্য মনে করেন, তবে সেরূপ দেখান। তগবান্‌ এস্থলে 
বলিলেন যে, এই প্রান্কত চক্ষে সে বিশ্বরূপ কেহ দেখিতে পারে 
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না, তাহার জন্ত দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন। সুতরাং অজ্জুন সেরূপ দেখি- 
বার যোগ্য না হইলেও ভগবান্‌ তাহাকে কপা করিয়া দিব্য চক্ষু দিয়া 
অর্জ,নকে সেরূপ দেখাইলেন। 

মোরে-বিশ্বরূপধর আমাকে (শঙ্কর)। সপ্রপঞ্চ-অনবচ্ছি্ 
আমাকে (গিরি )। দিব্যরূপ আমাকে (মধু )। অপ্রাকত অপরিমের 
আমাকে (কেশব )। অগপ্রাকত দিব্য, তেজংপুর্ণ বিশ্বরূপধর অপ্রমেষ 
আমাকে (শঙ্করানন্দ )। 5৬ 

দিব্য চক্ষু _অপ্রারৃত, আমার ধন চক্ষু, (রামানজ, মধু) 
অলৌকিক জ্ঞানাত্মক চক্ষু (স্বামী )। অপ্রাকুত দর্শনক্ষম চক্ষু (কেশব)। 
তেজোময় চক্ষু (শঙ্করানন্দ)। এই দিব্য চক্ষুকে তৃতীর চ্গু__ 
যোগনেত্র প্রভৃতি বল! হয়। তন্ত্র মতে আজ্ঞাচক্রে বা মনস্তত্ব স্বানে 
ইহার স্থান। প্রজ্ঞার আলোকে এই চক্ষুর বিকাশ হয়। কেহ বলেন, 
আমাদের মন্তিফ মধ্যে এক স্থান আছে (যাহাকে [00758] 21970 
বলে) তাহাই এই যোগক্জ তৃতীয় চক্ষুর স্থান। তাহার বিকাশে দিব্য 
দৃষ্টি জন্মে। সে দুটি লাভ করিলে প্রকৃত ০1217505277 হওয়া যায়। 

বলদেব বলেন, এই দিব্যচক্ষু দিব্য মন নহে । দিব্য মন ছ্বারা' সেই 
বিশ্বর্ধপ দর্শনে কুচি মাত্র জন্মিতে পারে | এ স্থলে যে দিব্য দৃষ্টি অর্জুনকে 
দেওয়া হইয়াছে, ইহা দ্বার সম্মুখস্থ পার্থিব সারথিরূপ হইতে ভিন্ন 
সহন্মনীর্ষা বিশ্বরূপ ভগবান্কে অজ্জুন দেখিতে পাইলেন। 

এস্লে দেখা যাইতেছে যে, শ্ীতগবান্‌ অর্জুনের সম্মুখে সারধিরূপে 
অবস্থিত। তখন ভগবান্‌ “মান্ুযী তন্গ আশ্রিত।” অজ্ঞুন বিশ্বর্ূপ 
দেখিতে চাহিলে, ভগবান অজ্জুনের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া--একাগ্র 
করিয়া, তাহার সেই মানবী তন্থু মধ্যে এই বিশ্বক্পপ দেখাইলেন। 
'অজ্জুনের চিত্ত ভগবানের মান্ুষী তন্থতে একাগ্র করাইবার জন্ত প্রথমে 
বলিলেন--আামার এই.দেছ মধ্যেই এই বিশ্বরূপ দ্বেখ,-স.তোমাকে দিব্য 


২৪৮ প্রীমদৃভগবদৃগীতা! | 


চক্ষু দিলাম, দেখ। এই কথা শুনিয়াই অজ্ভন যোগ বা সমাধিযুক্ 
হইলেন »--সম্মুথে আর ভগবানের মানুষী তনু দেখিতে পাইলেন না । 
তাহার স্থানে তিনি দেখিলেন, দে দেহ বিশাল বিরাট বিশ্ব ব্যাপিয়! আছে, 
সমঘ্ত বিশ্ব তাহার মধ্যে নিহিত আছে--এ সমুদয় জগৎ দে দেহের 
একস্থানে মাত্র অবস্থিত রহিয়াছে । 

অজ্ঞুন তখন প্রাকৃত বাহ্দৃষ্টি বাহ্জ্ঞান হারাইয়াছেন। তাহার আন্তর 
দৃষ্টি উন্মীলিত হইয়াছে 1 সেই ;দিব্য দৃষ্টিতেই এ বিশ্ব জগৎ মধ্যে যে 
ভগবানের রূপ তাহা তিনি দেেখিতেছেন। অজ্ঞুন তখন ভগবানের আর 
মান্ুষী তনু দেখিতেছেন না। অজ্ভুনের এ মহ! ভাবাবেশ-_ আশ্চর্য্য 
অভুত অলৌকিক । 

ভগবান্‌ অর্জনকে কেমন করিয়া এই দিব্য দৃষ্টি দিলেন? 
কেমন করিয়া অর্জনের এ মহা ভাবাবেশ হইল? ইহা কি এন্র- 
জালিক ব্যাপার? অলীক স্বপ্ন--বা মনের কল্পনা! ? ন! সত্য? 

আমাদের দৃষ্টি--চারি প্রকার হইতে পারে। (১) সাধারণ প্রত্যক্ষ 
দৃষ্টি--ইহা দেশকাল নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। বর্তমান কালে, নিকটস্থ 
স্থানে দৃষ্ট বস্তুতে সে দৃষ্টি আবন্ধ। (২) শান্তর দৃষ্টি--ইহা দ্বারা সাধারণ 
প্রত্ক্ষের অগোচর অলৌকিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। (৩) জ্ঞান দৃষ্টি-_ 
ইহাথার! তর্ক যুক্তি ছারা জ্ঞানে যে সত্য প্রতিভাত হয়, তাহাতে প্রত্যক্ষ- 
বৎ স্থির বিশ্বাস জন্মে। (৪) দিব্য দৃ্টি--যোগজ দৃষ্টি ইহার অন্তভূতি 
ইংরাজীতে ইহাকে [11001709000 বলে। যীহার! এই দৃষ্টি আংশিক 
রূপেও লাভ করেন--তীহারা খাষি, 5667, 0:01766) এ দৃষ্টির ফল 
01217072705 0181784015105 প্রভৃতি । অর্থাৎ ইহ দ্বারা দূরদর্শন, 
হরশ্রবণ সিদ্ধি হয়। পূর্ণ দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ত্রিকালদর্শা, সর্বঘ- 
স্থানদর্শা, সুক্মদর্শা, সর্ব্য কার্ধ্য মধ্যে ুঙ্ম কারণ দর্শা। কিন্তু পূর্ণ দিব্য 
ছুরি মানুষে সম্ভব নহে। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ঈশ্বরই এই পূর্ণ দিব্য দি 
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সম্পর । তিনিই সর্বদর্শী-_ সর্বজ্ঞ | তাহারই কৃপায় তাহারই প্রসাদে 
সুকৃতিসম্পন্ন মানবই সেই দিব্য দৃটি আংশিকরূপে লাঁভ করিতে পারেন। 
সাধনসিদ্ধ যোগিগণ এই দিব্য দৃষ্টি কতক পরিমাণে লাভ করেন। 

পুর্ব্বে উল্লিখিত হুইয়াছে যে, ভগবান্‌ শ্রী দিব্য দৃষ্টি দিয়া 
যশোদাকে, নারদকে, ছূর্য্যোধনকে নিজ বিশ্বরূপের কিয়দংশ দেখাইয়া 
ছিলেন। ধাহার যেরূপ সামধ্য, যে স্থলে যেরূপ প্রয়োজন) তদন্থরূপ 
তিনি এই বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন।*( ভগবান্‌ ধাহাকে যে ভাবে 
বিশ্বরূপ দেখাইবার ইচ্ছ। করিয়াছিলেন, ধঠাহাকে সেইরপই দেখাইয়া 
ছিলেন। অর্জুনকে পুর্বে তিনি জ্ঞানোপদেশ দিয়া, ভগবানের সমগ্র 
স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া, তাহাকে সেই পুর্ণ বিশ্বরূপ দেখিবার উপযোগী 
করিয়াছিলেন। তিনি তখন সেইরূপ দেখিবার যোগ্য হইয়াছিলেন। 

স্থতরাং দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অর্জন ঘে বিশ্বপ্নপ দেখিয়াছিলেন, তাহ! 
সত্য--পারমার্থিক ভাবে সত্য। তাহা মিথ্যা মায়াময় বা কল্পন 
প্রস্থত নহে। এই দিবাদৃষ্টি সংক্রামণ কতকটা আধুনিক 7765. 
1011910) বা 170170$97) এর মত | ইহার দ্বারা যিনি শক্তি সঞ্চালক, 
তিনি অপরের জ্ঞান ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তিকে অভিভূত করিয়া, তাহাতে 
নিজ জ্ঞান ইচ্ছা! ও কর্দমশক্তি সংক্রামিত করিতে পারেন। প্রবল 
ইচ্ছাশক্িসম্পন্ন বা যোগসিদ্ধ ব্যক্তি তাহার প্রভাবাধীন ব্যক্তিতে 
তাহার মনোভাব সঞ্চারিত করেন। তিনি যেরূপ ভাবিবেন আঅপরেও- 
সেইরূপ ভাবিবে, তিনি যেমন দেখিবেন, অন্তেও ঠিক সেইরূপ দেখিবে। 
অনেক এন্ত্রজালিকও সামান্ত ভাবে এইরূপ শক্তি সঞ্চালন করিয়া 
দর্শকগণকে অভিভূত করেন। দিব্য দৃষ্টি প্রদ্দান কতকট! এইরূপ 
হইতে পারে। কিন্তু খন্দ্রজাঁলিক 1)717,0055: অপরকে ধাহ। দেখান,. 
তাহা অলীক--মিথ্য।। দিব্য দৃষ্টিতে সেরূপ সম্ভাবনা নাই। মহা 
ভারতে ( আশ্রমবাসিক পর্বে ৩১ অধ্যায়ে ) পাওয়া যায় যে, ব্যাস, কুস্তী 


২৫5 শ্রীমদৃভগবদূগীতা | 


গান্ধারী প্রতৃতিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে তীহান্দের মৃত পুত্রাদিকে 
দেখাইয়াছিলেন। তাহা কতকটা 11010905977 এর মত বটে, কিন্ত 
তাহা ঠিক দিব্য দৃষ্টি নহে। ব্যাস সঞ্জয়কে যে দিব্য দৃষ্টি দিয়াছিলেন, 
তাহার ফলে সঞ্জয় দূরে থাকিয়াও কুর্ক্ষেত্রের যুদ্ধ ব্যাপার দেখিয়া, 
তাহা যেমন যেমন ঘটিতেছিল, তাহা অন্ধ ধৃতরাষ্রকে বণন। করিয়া” 
ছিলেন। ইহা যোগ দৃষ্টি বাঁ 081:017০ 1 ইহা প্রকৃত দিব্য দৃষ্টি 
না হইলেও অলৌকিক বটে, কিন্তু অর্জনকে ভগবান্‌ যে দিব্য 
দৃষ্টি দিয়াছিলেন, সর্ব, সর্ট ভগবান্‌ আপনার দৃষ্টির কিয়দংশ যাহা 
অর্জনে সঞ্চালিত করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের শ্রেষ্ঠ কৃপা । তাহ! 
ডগবানেই সম্ভধ। এইরপে দেবী ভগবতী তাঁহার পিতা হিমালয়কে 
তাছার বিশ্বমূর্তি দেখাইয়াছিলেন, ইহ! দেবীগীতায় পাওয়া যায় । 

যোগৈশ্বর্য- ঈশ্বরীয় ঘোগ--ঈশ্বর আমার অতিশয় যোগ শক্তি 
(শঙ্কর )। অদাধারণ যোগ, অনন্ত জ্ঞানাদি যোগ--অনন্ত বিভূতি যোগ 
(রামান্থজ)। যোগ স্যুক্তি, অঘটন-ঘটনা-সামর্থয (স্বামী, মধু)। 
'যুজ্যতে অনেন ইতি যোগঃ। ইহা! ঈশ্বরের পরম রূপ পুরুষোত্বম রূপ, 
(বলদেব)। করণ অকরণ ও অন্যথা করণ সামর্থ ( বল্পভ )। অসাধারণ 
অঘটন-ঘটনা-পরীয়সী ঈশ্বরের শক্তি (বল্পভ) । ঈশ্বরত্ব-কারণ 
যোগমায়া-বিজ্ভ্তিত স্বরূপ (শঙ্করানন্দ)। [৯1৫ শ্লোকের টীকা 
দরষ্টব্য। ] 





সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্ত। ততো! রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরমূ ॥ ৯ 


একাদশ অধ্যায়। 


/% 
কি 
ই 


সগ্তয়__ 
হে রাজন! এইরূপ কহিয়। বচন, 
মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে তখন, 
দেখালেন সে পরম রূপ এশ্বরীয় ॥ ৯ 
৯। সঞ্জয়- সয় ব্যাস-প্রসাদে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া যুদ্ধ স্থলে 
অর্জ ন__-যেরূপ বিরাটমৃত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহা নিজেও দেখিতে ছিলেন, 
এবং খবতরাষ্্রকে পরবর্তী কয় গ্লোকে তা বর্ণনা করিয়াছেন । 
রাজন্-_ধৃতরাষ্ট্ী। 
তার পর-_তদনস্তর, অর্থাৎ 'ন্জুনকে দিব্য দৃষ্টি প্রদখনানস্তর 
( মধু, গিরি, বলদেব)। 
মহাযোগেশ্বর--মহান্‌ এবং যোগিগণের ঈশ্বর (শঙ্কর) । আশ্রর্্য 
যোগ সকলের ঈশ্বর (ামানুজ )। সকাধ্য যোগমায়ার একমাত্র 


প্রবর্তক মহান্‌ ঈশ্বর (শঙ্করানন্দ )। [পুর্বে এই অধ্যায়ের চতুর্থ 
শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ]। 


হরি--নারায়ণ (শঙ্কর)। ধিনি সকার্যা অবিদ্ঞ। হরণ করেন (গিরি )। 
সর্ব ক্লেশাপহারী পরমেশ্বর (মধু )। পরব্রঙ্গভূত নারায়ণ ( রামানুজ )। 

পরম রূপ--পরম ত্রশ্বরীয় রূপ, বিশ্বর্ূপ (শঙ্কর)। মায়া 
উপহিত ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট রূপ (গিরি )। অসাধারণ রূপ, বিবিধ বিচিত্র 
নিখিল জগদাশ্রয় বিশ্বের প্রশাস্তা কূপ (রাষাস্ছজ )। পরম. দিব্য 
অপ্রারকত ( মধু )। 


অনেকবক্ত.নয়নমনেকাডভূতদর্শনযৃ | 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোছ্যতায়ুধম্‌ ॥ ১০ 


২৫২ শ্ীমদূভগবদূগীতা । 


অনেক-বদন তাহা, অনেক-নয়ন, 
অনেক-অদ্ভুত-দৃশ্য,__দিব্য-আভরণ 
অনেক, অনেক-দিব্য-উদ্ভত-মায়ুধ ॥ ১০ 


১০। অনেক--অসংখা। পরে আছে “সহস্রবাহো” (নীতা) 
১১৪৬)। অতএব অনেক অর্থে বু সহম্র--অসংখ্য (বলদেব )। 
অপরিমিত (রাঁমান্ুজ)। পূর্বে ভুগবান্‌ বলিয়াছেন “পশ্ত মে পার্থ রূপা 
শতশোগহথ সহত্রশঃ ৷ সুতরাং অনেক অর্থে অসংখ্য । 

পুর্ব শ্লোকে যে পরম এশ্বর রূপ উক্ত হইয়াছে, এই ১*ম ও ১১শ 
শ্লোকোক্ত পদ গুলি দ্বারা তাহ! বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । ভগবান্‌ 
এই প্রকার রূপ অর্জনকে দেখাইয়াছিলেন, অথবা অর্জন এইবপ 
দেখিয়াছিলেন ( শঙ্কর )। 

তাহ1--ষে দেহে মুখ ও নয়ন অনেক সেই দেহ (শঙ্কর)। 

অনেক-অদ্ভুত-দৃশ্য-_যে দেহে অনেক বিস্বয়জনক দর্শনীয় বস্ত 
বিদ্ধমান (শঙ্কর)। অনেক অলৌকিক লীলাময় দর্শন (বল্পভ)। 
দর্শনস. উপলব্ধি ( হনু )। 

আভরণ-_-দিব্য ব! স্বর্গীয় অলঙ্কার যে দেহে বিরাজিত | আভরণ- 
হার কেমুরাদি ভূষণ (গিরি )। দিব্য প্রচণ্ড প্রকাশবন্ত (শঙ্করানন্দ )। 
আয়ুধ-_অনেক দিব্য অস্ত্র যে দেহে সর্বদা! উদ্ভত করিয়া রাখ! হইয়াছে 
(শঙ্কর)। সকল হুঃখ নিবারক শঙ্ঘ চক্রার্দি আযুধ (বল্পভ)। পরে আছে-_ 

“কিরীটিনং গদিনং চক্রিণধণ” ( গীতা, ১১।১৬ শ্লোক )। 
প্ীপ্রীচণ্ডীতে দেবী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, 
“্থডিনী শুলিনী ঘোর! গদিনী চক্রিণী তথা । 
শহ্ঘিনী চাপিনী বাণভূষণ্তী পরিঘাযুধ! ॥৮ 
(ইতি শ্রুলীচণ্তী, ব্রহ্মার স্তব )। 


একাদশ অধ্যায় । ২৫৩ 


দিব্যমাল্যান্ঘরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌ । 
সর্ববাশ্চর্যময়ং দ্েবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১১ 





দিব্য মাল্য আর দিব্য অন্বর ভূষিত, 
দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত,_-নকলই অদ্ভুত 
সে দেব অনস্ত, মুখ সর্রবর্টীকে তার ॥ ১১ 
১১। মাল্য ও অন্বর ভূষিত-ঁহ দিব্য মাল্য বা পুস্পমালা 
ও বস্ত্রধাহণকারী (শঙ্কর )। 
গন্ধ''' অনুলিপ্ত-_-দিব্য গন্ধ যাহার তাদৃশ অনুলেপন বা অঙ্গে 
মাথাইবার ভ্রব্য দ্বারা অন্ুলিপ্ত (স্বামী )। 
দিব্য--ছ্যতিমান্‌ উজ্জল আভাযুক্ত (রামানুজ )। ক্রীড়োপযুক্ত 
€ বল্পভ )। সর্বতঃ স্বয়ং প্রকাশমান (শঙ্করানন্দ)। পুর্ব শ্লোকে ও 
এই শ্লেকে উক্ত দিব্য অর্থে ভগবানের সর্ব দেবমর় আধিদোবিক রূপের 
ইঙ্গিত জাছে। 
সকলই অদ্ভুত সর্বাশ্চর্যাময়) সকল প্রকার আশ্চধ্য পদার্থে 
পরিপুণ (শঙ্কর )। তেজোবল বীর্য শক্তি রূপ গুণাবক্গব অবস্থান বিশেষ 
ত্বারা আশ্চর্য-প্রচুর ( শঙ্করানন্দ )। 
সর্ববদিকে মুখ-( সর্বতোমুখং )__ধাহার মুখ সর্ধদিকেই আছে। 
তিনি সকলের আত্মা বলিয়া বিশ্বতোমুখ (শঙ্কর )। সর্বাত্ক 
(শঙ্করানন্দ )। সর্ব দিকে অসংখ্য মুখ যুক্ত। 
অনন্ত দেবের--(দেবং অনস্তং)-_-অপরিচ্ছিন্ন দেশ কালাদি 
পরিচ্ছেদ-রহিত--লক্ষয় তেজঃম্বরূপ গ্োতনাত্মক সেই পরমেশ্বরের 
(রামানজ, মধু)। অপরিচ্ছিনন স্বরূপ এজন্ত অনস্ত ( শঙ্করানন্দ )। 


২৫৪ শ্রীমদ্ভগবদৃগীত। ৷ 


এ স্থলে যে বিরাট বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে--তাহ। সগুণ ব্রদ্দের বা 
পরমেশ্বরের ব্যক্তরূপ। পরমেশ্বর অব্যক্ত মুর্তি বার এই বিশ্বগৎ 
ব্যাপ্ত। এই অবাক্ত মূর্তিই ভগবানের পরম ভাব। এই অব্যক্ত স্বরূপ 
জগতের কারণ ও আধার হইলেও, তাহা জগদতীত। ভূতগণ তাহাতে 
সংস্থিত নহে। সে অব্যক্তরূপ ৭0275527097 নিরুপাধিক | 
পরমেশ্বরের ব্যক্ত [0112060£ রূপ ইহার অন্তভূক্তি | এই যে পরমে- 
শ্বরের ব্যক্ত জগৎরূপ, সর্বস্ূত ইহা'রই অন্তভূতি। এই ব্যক্তরূপে 
পরমেশ্বর সর্বভৃতস্থ সর্বভূত ভর্তা । (গীতা ৯1৪-৬ শ্রোক, শট প্লোকের 
শেষে ব্যাথা! দ্রষ্টব্যঃ আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সগ্ুণ 
বন্ধ ধা পরমেশ্বর এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এই জগৎ 
কার্য্য । কারণের অন্থভূতি শক্তি, এবং শক্তির অন্তরতি কাধ্য। ম্ুতরাং 
কার্য্য কারণের অন্তনত । তাহা কারণের অভিরিক্ত নহে। অতএৰ 
এ জগৎ ব্রদ্মেরই বাক্ত রূপ। 

এই জগৎ যে ব্রঙ্গ আত্মা বা পুরুষ হইতে অভিবাক্ত, এ বিশ্ব তাহারই 
ষে ব্যক্তরূপ, তাঁচ! শ্রুতিতেই প্রথম উপদিষ্ট হইয়াছে | এই বিরাট বিশ্ব- 
রূপের বিবরণ আমর! শ্রুতি হইতেই জানিতে পারি। 

ধথেদের প্রসিদ্ধ পুরুষহ্ক্তে (দশম মণ্ডলের ১০হ্ক্তে ) এই বিরাট বিশ্ব- 

রূপ পুরুষের বিবরণ আছে। সে স্থক্তের কির়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল £-- 
“সহত্রশীর্যাঃ পুরুষঃ সকম্াক্ষঃ সতত্রপাৎ। 
সন্ভুমিং বিশ্বতে। বৃত্বা অতাতিষ্ঠদ্দশান্ুলম্‌ ॥ ১ 
পুরুষ এবেদং সর্বং যছুতম্‌ যচ্চ ভ।ব্যম.। 
উতাঘৃতত্বসম্তেশানে ষদয্েনাতিরোক্কতি ॥ ২ 
এতাবানস্ত মহিমাতে। জ্যায়াংস্চ পুরুষঠ। 
পাদো্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদন্তামৃতং দিবি ॥৩ 


গা রর 
রঙ ঞ 


একাদশ অধ্যায় ॥ ২৫৫ 


তন্মা বিরাড়জায়ত বিরাজো হধিপুরুষঃ | 
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাডুমিমথো পুরঃ ॥ ৫ 
গা যী রা 

চন্দ্রমা মনসো! জাতশ্চক্ষোঃ সুর্ষেযা অজায়ত। 

মুখাৎ ইন্দ্রশ্চাগিশ্চ প্রাণাদ্বায়ু রজায়ত ৪১৩ 

নাভ্যামাসীদ স্তরীক্ষং শীর্ষে! দেটাঃ সমবর্তত । 

প্ত্যাং ভূমিদিশঃ প্রোত্রার]। লোকান্‌ ব্সকল্পয়ৎ ॥”১৪ 

অর্থাৎ এই আদি পুরুষের সহ মস্তক, ঢঁহজ চক্ষু, সহজ পদ । তিনি 

তৃমিকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া, দশ অঙ্গুলি পরিমাপ অতিরিক্ত হইয়া 
অবস্থিত আছেন। যাহা হইয়াছে এবং যাহ হইবে সকলই সেই পুরুষ। 
তিনি অমৃতত্বের অর্থাৎ দেবহ্ের স্বামী, তিনি প্রাপিগণের অন্নের জন্ত 
স্বীয় কারণাবস্থাকে অতিক্রম করিয়া পরিদৃশ্যামান্‌ জগদবন্থা স্বীকার 
করেন। এই অতীত অনাগত বর্তমান এই সমুদায় জগৎ এই পুরুষের 
মহিম।-_তাহারই সামর্থ্য বিশেষ। পুরুষ তাহা হইতে অতিশয় রূপে 
অধিক। এই সমুদায় ভূত তাহার এক পাদ মাত্র। তাহার অবশিষ্ট 
তিন পারদ অবিনাশী--গ্যোতনাত্মক স্বপ্রকাশম্বরপ। তীহা হইতে 
বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে । এই ব্রক্ষাণ্ড দেহ মধ্যে বাবধ বস্ত বিরাঁজত 
বলিয়। ইনি বিরাট । বিরাট পুরুষ সেই ব্রহ্গাও দেহাভিমানী দেবতা । 
সায়ন বলেন,--এই বিরাট সর্বদেবতান্থ্বেদ্য পরমাত্মা। তি'ন স্বকীয় 
মায়াবলে ব্রন্গাগুরূপ বিরাট দেহ স্ষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে আন্থু- 
প্রবিষ্ট হইয়া ব্রন্ধাণ্ডাভিমানী জীবাত্মা ব জীব হইয়াছেন। অথর্ব 
বেদের উত্তর তাপনীয় ব্রাঙ্গণে ইহা স্পষ্টাককৃত হইয়ছে। যথা“ বা 
এষ তৃতানীন্দ্িয়াণি বিরাজ্জং দেবত'ঃ কোশাংস্চ স্থই1 প্রাবশ্ত মূঢ় 
ইব ব্যবহয়নস্তে মায়া ইতি” ॥ সেই জাত বিরাট পুরুষ অতিরিক্ত 
হইয়াছিলেন, অর্থাৎ দেঝুতির্ধ্যক্‌ মনুষ্যাদিরূপ হুইয়াছিলেন। দেবাদি তিনি 


২৫৬ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা। 


জীব হইবার পরে ভূমি স্থষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তদনন্তর জীবগণের পুর 
বা দেহ স্থষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার মন হইতে চন্দ্র, বায়ু হইতে কৃর্ধ্য, 
মুখ হইতে ইন্ত্র ও অগ্নি, এবং প্রাণ হইতে বাছু হইল। তাহার নাভি 
হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্ণ, ছুই চরণ হইতে ভূমি কর্ণ হইতে 
দিক্‌ ও ভূবন সকল নির্মিত হইল । 
অতএব খণ্েদ অন্থসারে, বিশ্বকারণ আদি পুরুষ হইতে বিশ্বরূপ 

বিরাট পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছে। আত্মারূপে সেই আদি পুক্রযই এই বিশ্ব 
সৃষ্টি করিয়া! তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। খথেদের প্রপিদ্ধ দেখী- 
সুক্ত (১০ মণ্ডল ১২৫মুক্ত ) হইতেও জান। যায় যে, বাকৃরূপী শবব্রহ্গ_ 
এই-বিশ্বর্ূপ | সেই বাকৃদে বীই সর্ব দেবরূপে বিচরণ করেন,তিনিই ভুবন 
নিশ্ীণ করেন। তিনি এই বিশ্বের শক্তিরূপিণী। এই বিশ্বন্ধপ সম্বন্ধে 
খথেদে অন্তত্র আছে? বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত 
বিশ্বতম্পাৎ।৮ (খখ্েদ, ০৮১৩) অর্থাৎ সেই ববশ্বকর্্ম। বিশ্বদ্রষ্টা 
দেবের সর্বত্র চক্ষু পর্বত্র মুখ সর্বত্র হস্ত আর সর্বত্র পদ। পথেদে 
এই প্রকাপে বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষর্দের মধ্যে কেৰন 
শ্বেতাখ্বতর উপনিষদে খের অনুলারে এই বিশষবরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 
খণ্বেদের উক্ত শেষ মন্ত্র এই শ্বেঠাখতর উপনিষদে (৩৩) গৃহীত 
হইয়াছে । ইহা ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে যে 
বিশ্বরূপের বিশেষ বিবরণ আছে, তাহা উজ পুকষসথক্ত হইতে গৃহীত 
হইয়াছে। তাহা এই-- 

*সর্ববাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুতাশয়ঃ। 

সর্বব্যাপী স ভগবান্‌ তন্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ॥ ১১ 

মছান্‌ প্রতুর্ব্ পুক্ষঃ সত্বন্তৈব গ্রবর্তকঃ। 

নুনির্দলামিমাং প্রা্থিং ঈশানো! জ্যোতিরব্যরঃ॥ ১২ 


একাদশ অধ্যায়। ২৫৭ 


সহশ্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহম্রাক্ষঃ সহম্রপাৎ। 
স ভূমিং বিশ্বতো| বৃত্বা অত্যতিষ্টদ্দশানুলম্‌॥ ১৩ 
পুরুষ এবেদং সর্বং বদহূতম্‌ যচ্চভাব্াযম্‌। ১৫ 
গঃ গী ০ রী 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্ধব্র ্তিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬ 
সববেক্দরিয়গুণাভানং সর্বেজ্দি়ব্িবৃজ্জিতম্‌। 
সর্বন্ত প্রতুমীশানং সর্বস্ত শরণং বৃঢৎ ॥ ১৭ 
গীভাতে পরে ভ্রেয় অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। 
বথা--* 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোইক্ষিশিরোমুখম, | 
সর্ধতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
সর্বেক্দ্রিমগুণাভাসং সর্কেক্দ্িযবিবর্জিতম্‌। 
অসক্তং সর্বভূচ্চৈ নিগুণং গুপত্তোক্ত, চ॥ 
( গীতা, ১৩ । ১৩১৪ )। 
সেই আদি পরম পুকষ ঈশান এই বিশ্বরূপে কি প্রকারে অনস্ত- 
শির, অনস্ত-মুখ, অনস্ত-বাহ্দরন্ত্রে হইলেন? এই জগতে ষত জীবাত্মা 
. শল্জ্ঞাত1 কর্তা ও ভোক্তা! অহং--এইরূপ পরিচ্ছিন্ন জ্তানযুজ, সকলেই 
সেই পরমাত্মার অভিব্যক্তরূপ। এই অধ্যাত্ম রূপই তাহার স্ব-ভাব (৮1৩)। 
সকল ব্যগ্টি জীবের ও ব্যক্তক্পপের সমষ্তিভাবেই এক অর্থে ভগবানের 
এই-বিরাট বিশ্বনূপ। তিনি “জীবঘন” ৷ জীব ও জগৎ সৃষ্টির পুর্বে, তিনি 
«“জীবঘন' হিরণ্যগর্ভরূপ,-- সর্ব জীবের বীজন্ধপ। সে অবস্থায় তাহার 
জান ন্বপ্রময়। সেই বীজ হুইতেই-_প্রক্কতিগর্ভেস্প্বিয়াটের সৃষ্টি হয়, 
জীবের উৎপত্তি হয়। বিরাট--তৃতীয় পুরুষ, বন্ধতঞানের জাগ্রদবন্থা, 
প্রণবর়াপের 'অ+কার। (কসম অধ্যায়ের শেষে প্রণবের মাআ। সম্বন্ধ ব্যাখ্য! 
১৭ 


২৫৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


দ্রষ্টব্য )। মন্থসংহিতাঙ্গ আছে,__সেই সর্বহৃতমর সনাতন পুরুষ.নিজশরীর 
হইতে পজ্জা সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্ল করিঘ্।, আপনাকে দ্বিধ! বিভক্ত করেন, 
এক অর্দ--পুরুষ, আর 'এক অর্দ--নারী (প্রকৃতি )হন। সেই নারী 
হইতে প্রভূ বিরাটকে স্যষ্টি করেন। 
“তন্তাং স বিরাজমহজত প্রভৃঃ 1) ( মনুসংঠিতাঁ, ১৩২) 

এই বিরাটই--পরম পুরুষের বাক্তরূপ, সকল শ্যষ্ট জীবের সমষ্টিবূপ। 
সকলের মুখাদি ইন্দ্রিয় ও ইন্ট্রি শক্তি তীঙ্াতেই অবস্ঠিত। 

অনএব এই বাষ্টি জগপ্ধকে সমট্টিভাবে দর্শন--এক অতি বৃহৎ 
07291710109 রূপে দর্শনই-_বিরাট বা বিশ্বরূপ দর্শন । সেই এক 
মহন্‌ ভূমা একের মধ্যে সমুদারকে দর্শন, এবং সকলের মধ্যে সেই 
এককে দর্শনই প্রকৃত দর্শন । তাহাই দিবা দর্শন। 

রামানজ গীতায় ১১1১৮ শ্লোকের টাকায় বিশ্বরূপে এই অনন্ত বাহুদর 
প্রভৃতি ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একই কটিপ্রদেশ হইতে 
অনস্ত-পরিষাণ উদ্ধমুখ প্রভৃতি কল্পনা করা যাইতে পারে। এবং 
এইরূপে এক বিরাটদেহে অনন্ত বাহু সুখ উদর পদ ধারণা কয়! যাইতে 
পারে। বলা বাহুল্য এরূপ ধারণা সঙ্কীর্ণ ও অসঙ্গত | 

ভগবান্‌ পূর্বে «ম হইতে ৭ম প্লোকে আপনার বিশ্বরূপ আপনি বর্ণন! 
করিয়াছেন। সে বিশ্বন্ূপ মধো অসংখা ( শত সহম্্র ) বিবিধরূপ-বিবিধ 
দিব্য বর্ণ ও আরুতিস্তিত,_-তাহার মধো সর্ব দেবগণ অবন্থিত, তাহার 
মধ্যে মানব স্থষ্টির অগোচর কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সংস্থিত, তাহাতে স্কাবর- 
জজমাত্মক সমুদ্দায় জগৎ একত্র অবস্থিত,_ইহাতে ভূভূবঃশ্ব--এই 
ব্রিলোক সংস্বিত। ভগবান আপনার ব্যক্ত বিশ্বব্ূপ এইরূপে বর্ণন! 
করিয়াছেন। ইহা! হইতে কেনি বিশেষ রূপ কল্পনা! করা যায না। কেন 
না, তাহ! অনস্তৎপ্রকার বিশেষ ব্যক রূপের সমষ্টি। তাহার পর তগবান্‌ 
অর্জুনকে যে ভাবে বিশ্বরূপ দেখাইতেছিলেন, তাহা! সঞ্জয় ব্যাস-প্রসাদে 


একাদশ অধ্যায়। ৫৭ 


দিবাদৃষ্টি লাভ করিয়! ধেরূপ দেখিতেছিলেন,তহাই এই দশম ও একাদশ 
প্লেকে বর্ণিত হইয়াছে । সঞ্জয় বিশ্বতোমুখ অনন্ত সেই দেবকে অনেক 
মুখ বাহু ও চরণার্দিবিশিষ্ট দেখিতেছিলেন । সেই দেহ দিবা মাল্য অন্বর ও 
দিব্যগন্ধ অনুলেপবিশিঞ্, তাহা আশ্চর্ধযময় | সুতরাং এ বিরাট দেহ আমা- 
দের দ্বারা কল্পনা! কর! অসস্ভব। তাহাতে অনেক ভাবে প্রবিভক কস 
জগৎ এক অবিভক্তভাবে অবস্থিত। অতএব সে দেহ এই বাক্তাবাক্ত স্থল 
সঙ্গ, কার্ধ্যকারণাত্মক বিশ্ব জগত্রূপ। লঞ/ষ্টিভাবে এ জগতের সর্বতৃত 
এই বিরাটদেছে অবস্থিত। দে বিরাট ৫দহে সমষ্টি ভাবে সর্বভূতের 
যুখ, চক্ষু, বাছ, পদ, উদর প্রভৃতি একত্র সংস্িত। এজন তাহ! অ্বনেক 
বাহ উদরাদিবিশিষ্ট। ভগবানের প্ররুতি হইতে ইন্দ্রিয় সকলের বভিব্যক্তি 
হয়। ভগবান্‌ সেই প্ররৃতিজ ইন্দ্রিরশক্তি বিশিষ্ট, প্রতি ক্ষেত্রে তাহা! 
ভগবানের অধ্যক্ষতার ও নিয়স্তুত্ে অভিবাক্ত হয়। তাই অর্জুন ও বিশ্ব- 
রূপে অভিব্যক্ত অনন্ত বাহু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল দেখিতেছেন। 


দিবি সূর্যসহতঅস্ত ভবেদ্যুগপছুখিতা | 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তান্ভাসস্তস্ত মহাত্মনঃ ॥১২ 


সহস্র সুর্য্যের প্রভা আকাশে উত্থিত 
হয় ষর্দি একেবারে,--তবে হতে পারে 
তাহ। সেই মহাত্মার প্রভার সমান ॥১২ 
১২। সহত্র সূর্য্যের প্রভা--সেই বিশ্বরূপ ভগবানের বে দ্েহ- 
প্রভা, এস্কলে তাঁহার উপম। দেওয়া হইয়াছে (শঙ্কর )। তেজের 
অপরিমিতত্ব প্রদর্শন অনু এই উপমা দেওয়! হইয়াছে (রামানুজ )। 


২৬৩ শ্রীমদ্ূভগবদগীতা। 


পুর্বে বিশ্বূপ ঈশ্বরকে দেব বা দীপ্তিমান্‌ বল! হইয়াছে। সেই দাঁপ্তি 
কী্ৃশী, তাহা এইরূপে উপমিত হইয়াছে (কেশব )। অপরিমিত স্বর্যয- 
সমুহ যুগপৎ বাঁ একত্র উখিত হুইলে যে প্রভা (মধু)। সহ্ম হৃর্ধয 
বদি একর ব৷ এক কালে উখিত হয়, এবং তাহাদের রশ্মি যদি এক 
সঙ্গে এক স্থানে মিলিত হয় (শঙ্কর), অথব। যদ্দি মধ্যাহ্ন কালের 
স্র্য্যকিরণ সহস্র গুণ উজ্জ্বল হন্ু। 

আকাশে--( (দিবি )--ছ্েঃ অর্থে তৃতীয় স্থানস্থ আকাশ । “দিখি, 
শর্ষে আকাশ বা অস্তরীক্ষ উভয়ই হইতে পারে (শঙ্কর)। 

যদি-_ন্সসম্ভাবিত ব্যাপারের অভ্যুপগম অর্থে 'বদি* শব (গিরি )। 

একেবারে--“মুলে আছে যুগপৎ” এক সঙ্গে। 

হতে পারে--তাহ! কথঞ্চিৎ হইতে পারে, নাও হইতে পারে 
(গিরি)। যুগপৎ উাঁথত সহ্ম্র সুর্যের একীভূত প্রভা অপেক্ষাও 
বিশ্বরূপের প্রভা অনেক অধিক --ইহাই ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে, (শঙ্কর, 
গিরি )। ইহার অন্ত উপম! নাই (স্বামী )। সে র্ধপ নিরুপম (মধু )। 
এস্থলে উৎপ্রেক্ষা! তলঙ্কার দ্বারা সে রূপের নিরুপমত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে 
(বলদেব)। ইহা কাকুক্তি (বল্লভ )। 

ইহার অর্থ এই যে, একদা মধ্য আকাশে সহ হুষ্যের উদয় যেমন 
অসম্ভব, সেইরূপ সে বিশ্বর্ূপের প্রভাব ব! প্রকাশের তুলনা! অসম্ভব। সে 
তেজ অতুলনীয় (কেশব)। পরমাত্মার সেই ত্যোতি আমাদের প্রাকৃত 
চক্ষু দেখিতে অসমর্থ। ষোগৃষ্টি ঘার! তাহার দর্শন সম্ভব । 

শ্রীভগবান্‌ জ্যোতিঃম্বব্ূপ--স্বপ্রকাশ । তাহার প্রভা বা দীপ্তিতে- 
হুরয্যাদি দীন্তিযুক্ত ও তেজোবুক্ত.হয়। তাহার স্বীয় তেজে বিশ্বত্রদ্মাণ্ড তাপ 
যুক্ত, তাহার আলোকে আলোকিত হয়। নীতায় পরে উক্ত হইয়াছে. 

“জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে 1” € গীতা, ১৩1১৭ )। 

গক্বতেজস। বিশ্বমিদং তপত্তম্।” (সীতা, ৯১১৯)। 


একাদশ অধ্যায়। ২৬৬ 


শ্রাতিতে আছে £-- 
“চতুফলং পাদং ব্রদ্ধণো জ্যোতিক্মান্‌।” 
( ছান্দোগাঃ 81৭1৩.৪ )। 
“'ভীশানে। জ্যোতিরব্যয়ঃ 1৮ ( শ্বেতাশ্বতর, ৩১২ )। 
“যদ বদ্ধ তজ্জোতিঃ1 (মৈত্রায়ণী, ৬৩ )। 
“তৎ শুভ্রং জোতিষাং জ্যোতিঃ 1” (মুণ্ডক উপ, ২২৯)। 
“নারায়ণঃ পরো জ্যোতিঃ৭%( মহানারায়ণ, ১১৪ )। 
“সচ্চিদানন্দঘন জ্যোতিঃ1,, (নৃসিংহ তাপনীয়, ৬)। 
“ন তত্র সুর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেমা বিছ্বাতে। ভান্তি কতোহয়মগ্রিঃ। 
তমেব ভাস্তম্‌ অগ্চভাতি সর্বং 
তস্ত ভাস! সর্বমিদং বিভাঁতি ॥% 
( ইতি মুণ্ডক উপঃ ২২১০ )। 


তন্রৈকস্থং জগ কৃৎস্রং প্রবিভক্তমনেকধা । 
অপশ্যদ্দেবদেবস্ত শরীরে পাগুবস্তদ। ॥ ১৩ 
নান ভাগে প্রবিতক্ত সমগ্র জগত 
হেরিল। পাগুব তাহা স্থিত একাধারে 
সেথ।--সে দেবদেবের শরীর মাঝারে ॥ ১৩ 
১৩। নান! ভাবে..'জগৎ--দেব পিহ মনুষ্যাদি ভেদ দ্বার! 
অনেক প্রকারে বিশেষরূপে বিভক্ত (শঙ্কর, মধু)। ব্রচ্ষাদি বিবিধ 
বিচিত্র দেব তির্য্যক্‌ মনুষ্য স্থাবরা'দি-ভোক্ত, বর্গ, পৃথিবী অস্তরীক্ষ স্বর্গ 
পাতালাদি ভোগস্থান, "সুর ভোগোপকরণ ইত্যার্দি ভেদ দ্বারা__নান! 


২৬২ প্রীমদ্ভগবদগাঁতা । 


ভাবে ভিন্ন প্রকৃতিপুরুষ'তক বা চেতনাচেতনাত্মক সমগ্র জগৎ রোমানুজ, 
কেশব )। নান! বিভাগে অবাস্থত সমুদয় জগৎ (স্বামী )। অনেক প্রকার 
মূন্ময় স্বণণময়, রত্বময়, অথবা লঘুমধ্যবৃহৎ-_ইত্যা'দ রূপে পৃথগ্ভৃত নিখিল 
জগৎ (বলদেব )। নানাপ্রকার বিভাগযুক্ত সম্পূর্ণ জগৎ (বল্লভ)। 
ভগবান্‌ পুর্ব্বে বলিয়াছেনঃ_- 
“ইহৈকম্থং জগৎ কুৎম্নং পশ্ঠাগ্ সচরাচরম্। 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্চদা,ই, মিচ্ছসি 8 

ৃ্‌ (গীতা, ১১৭) 

অর্ছুনও এইবূপই দেপিতেছেন। 

স্থিত একাধারে--এক স্থানে অবস্থিত (শঙ্কর)। একেতেই 
অবস্থিত (গি'র)। এক দেশস্ত ব! একত্র স্কৃত (কেশব )। “ অহং 
সর্বন্ত প্রভবো মনঃ সব্বং পরবর্তীতে 1” অহমায্মা'-সন্দভূ হাশয়স্থিতঃ 1 
"্অদিতানামহং বিঝু৪:'৮---"ঝিষ্টভ্যাহম্দিং  কৃত্নমেকাংশেন স্থিত? 
জগৎ+__ইত।াদি বাক্যে পুর্বে উল্লিখিত--একাংশে (রামানুল )। 
দেবতিশ্যগাপি নানা ভ'গে প্রাবভক্ত হহয়াও নেই বিশ্বাত্মক শরীরে একস্থ 
(শহ্করানন্দ ) | 

এ জগতে নানা প্রকারে বিভক্ত ব্যান্ত সকল অসংখ্য হইলেও ঠাহার 
মিলিত হইয়া একীভূত হইয়া ভগবানের মঙ্গীভূত হইয়া (০7821)1590 
কইয়া) অবস্থিত। পূর্বে বন্ঠ শ্লেকের ব্যাথ্য। দ্রইবা। 

দেবদেবের--পুঙ্যগণেরও পুজ্য দেবতার (বললিভ)। হরির 

(শঙ্কর)। 

শরীর মাঝারে--অনগ্ক অপরিমিত বিস্তার অনন্ত বাহুদরবক্তু- 
নেত্রযুক্জ, অপরিমিত তেঞ্োরূপ, অপরিমিত দিব্য আম়ুধ ভুষণে ভূষিত, 
দিব্য মাল্যবস্গন্ধান্থুলেপক্ত অনন্ত আশম্চর্ধ)ময় দেবের দিব্য শগীরে 
(রামান্থজ )। বিশ্বব্দপ শরীরে (কেশব )। 
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সেথা--(মূলে আছে তত্র )--কেহ তত্র শব্ধের অর্থ করেন--সেই 
যুদ্ধ স্থলে (বলদেব)। ও 
আমরা এহ শ্লেক ও পুর্ব শ্লোক হুইতে জানিতে পার যে, আমরা 
প্রাকৃত দৃষ্টিতে যে বাস্থ জগৎ দোখ--তাহা! আমরা সমঞ ভাবে ধারণ। 
করিতে পারলেও, তাহা বিশ্বরূপ নহে। এই জগতেগ অন্তরে ও বাহিরে 
যখন অব্যয় আত্মার দশন লাভ হয়, তখন বশ্ব্ূপ দশন সম্ভব হয়। 
আত্ম বা ব্র্ধ জ্যো[শঃস্বপ্ূপ স্বপ্রকাশ ৮, সেই অনস্ত, অদুত জ্যোতিতে 
সমুদায় প্রকাশিত, তাহাতো বশ্ব বিধৃত । সেই জ্যোওঃ, পেহ সহস্র সুষ্যের 
প্রশালদূশ তেজ:, সে বঞেণ্য ভগ- বাহ্‌ দৃষ্ত-৩ দেখ) বায় না। বোগগণের 
লভ্য আতপ দৃড_বা প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশ হহলে, তাহা অনুভব 
করা যায় । সে ালোক ( 1151) ০91 01৩ 1.0০5০১) পরম খনন্বরূপ) 
[যাদের বুদ্ধপ গ্রচোক,আর সে তেজঃ সে অ চগ্য শাক্তর আভব্যক্ত 
রূপ-- তাহা এরখপীর শক (1719-750৮1৮৮ 90065159595 )1 জন্মাণ 
যোগী সুইডেনবে'গ ঈশ্বরকে ১1)0৮501 ১০। বালয়াছেন--এবং তাহার 
জ্0োতঃ বা আলোককে ১0৪৪1 1৯091) 3 তেজকে 
০1১১৪০1105০ বাণগাছেন, তাহ। পুর্বে উক্ত হহযাছে। 
অতএব  বশ্বপূপে আভব্যক্ত পরমার জ্যো(৩২,-যুগপঙ্ৎ উদ্ধিত 
সহম্রহয্যের প্রভাসদূশ প্রভা, সেহ প্রভাস সমুপায় জগৎ শুকা।শ৩-াবধত॥ 
তাহারই মধ্যে অনেকধা এ্াবভক্ত জগৎ একজ্র ভাবে সত, দেব- 
তিয)গ।াদ সব্ভূতময় অগৎ আভব।ক্ত, এবং সেই আশ্চধ্য প্রভার মধ্যেই 
ভগবানের ঘনাতুঙ রূপের কাশ, যো|গগণ ষোগনেজ্রে গ।খতে পান। 
সেই রূপ অনেক বাহ ভদগাদাবাশষ্ট দবা মালা গন্ধ 'আভরণ এবং অস্ত্রাদি- 
শোভিত। ইহা এ [বশ্বের অব্যয় কারণ রূপ । এব্যক্ত |ধশ্ব- হহা হইতে 
অতিব্যস্ত। হগারহ মধে; দেব মনুষ্যাদ জীব ও জড় বা ঞজঙগম ও স্থাবরা- 
সবক জগৎ বিধৃ--ইহণ হইতে আভিব্যন্ত। অতএব এই |বশ্বরূপ বাক্ত 


২৬3 জ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


জগতের কারণ রূপ--তাহার আধার রূপ--তাহার নিয়জ্তং রূপ--ভোক্তা 
ভোগ্য সমুদায়ের প্রেরয়িতা রূপ । তাহা অবায় আত্মার প্রশ্বরন্দপ । 

এই বিশ্বরূপ দর্বতঃ পাণিপাদ, সর্বাতোইক্ষিশিরোমূখ”-অনেক- 
বাহ্দর-বক্ত নেত্র”, তাঁহা কারণ রূপ বলিয়া 'সর্বেন্দ্রয়ের আভাসযুক্ত 
অথচ সর্বব্যক্ত উত্রিয্স বিবর্তদিত। সেষাহা হউক এম্থলে ইহা আর 
বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। আমদের এইমাত্র বুঝিতে হইবে থে, 
ভগবানের বিশ্ব্ূপ এ বাহা জগং নচে। তাভা এ জগতের অন্তু ত 
গরমাত্মার অভিবাক্ধত ভাব। তাহা ধারণ! করা প্রঃমাধা | 


তত? স বিল্বাাবিস্টো হক্টরোমা ধনঞ্জয়ুত | 
প্রণম্য শিরমা দেব কুতাগ্তলিরভাষত ॥ ১৪ 





তখন বিশ্ময়াবিষ্ট হয়ে রোমাঞ্চিত, 
প্রণমিয়া নতশিরে, ভয়ে কৃতাঞ্তলি-- 
ধনগ্জয় এইরূপ কছিতে লাগিলা ॥ ১৪ 
১৪। তখন--(মূলে আছে ততঃ ; বিশ্বক্পধর ভগবানের সেই 
একীন্ুত জগৎ শরীর দর্শনানভ্তর। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ 
দর্শন করিয়া (কেশব )। 
বিস্ময়।বিষ্ট-সেইঈ মহা আশ্চর্য দর্শনে আশ্চর্যযান্িত হইয়া 
(রামান্ু )।1 সেই অদ্ভুত দর্শন প্রন্াবে অলৌকিক চিত্তচমত্কারবিশেষ 
দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া (মধু )। 
রোমার্চিত-/ মূলে আছে “জই্ররোমা” ) পুলকিত (কেশব )। 
প্রণমিয়'' "হয়ে কুতাগুলি-_ইহা দক্ষি, অন্ধাতিশয়ের লক্ষণ 


একাদশ অধ্যায় । ২৬৫ 


(গিরি, মধু)। অর্জনের সে আশ্চর্য বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় তয় নাই, 
তিনি সন্ত্রমে কর্তব্য বিস্বাত হন নাই, তিনি ধীরভাবে তৎকালোচিত 
ব্যবহার করিয়াছিলেন (মধু )। 

ধনগ্য়__+সধিচিরের রাজস্থস্ত যজ্ঞে উ ভুরগোগুহে সকলকে জয় করিয়া 
ধল আহবণ করিয়াছিপেন বলিয়া অজ্জুনের নাম ধনগ্রয় । এই সন্বোধনে 
অর্জ নেব মহাপরাক্রম ও 'অঠি ধীবত্ব স্থচিত হইয়াছে (মধু )। 

কহিতে লাগিল--মধুস্থদন বলেনে,যে, ভগবানের বিশ্বন্দপ দর্শন 
অবলম্বনে উদ্দীপিত অজ্জনের বিন্ময়রূপ ,স্কাঠিভাব, সান্বিক লোমহর্বণ 
নমস্কার অগ্রলি দ্বারা পরিপুষ্ট ও ধৃতি বিহর্কার্দি দ্বারা পরিবছিত হুইয়।- 
ছিল। সেই ভাবে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন। বাহার! ইহা শবণ 
করিবেন, তীহারা1ও এই ভাবে পরমানন্দ-আন্গাদ-বূপ অছুত রসে আগ্লত 
হইবেন--ইহাও সুচিত হইয়াছে। 





অজ্জুন উবাচ। 

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে 

সর্বাংস্তথ! ভূতবিশেষসঙ্বান্‌। 
ব্রন্মাণমীশং কমলা সনস্থ- 

মৃষীংশ্চ সর্ববান্বরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ ১৫ 
পি অজ্জপ,_ 
দেখি দেব সব, দেব ! দেহে তব, 

বিশেষ সংহত ভূতগণ সব, 
ব্রশ্মা ঈশ---স্িত কমল আসনে, 

সর্বব খষি আর দিব্য সর্পগণে ॥ ১৫ 


২৬৬ শ্ীমদৃভগবদৃগীতা | 


১৫। দেখি-হে ভগবন্‌ তুমি যে প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইতেছ, 
তাহা আমি কি্প দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি তাহা বলিতেছি 
( শঙ্কর )। সর্ব লোকের যাশা অদৃষ্ত, তাহা! তোমার দত দিব্য চক্ষু দ্বার! 
কিন্ধুপ দেখিতেছি--ব চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয়াভ়ৃত করিতেছি তাহ! শ্রবণ 


কর € মধু) | 
দেব সব-_আদিত্য বনু ইন্দ্র রুদ্র প্রভৃতি বিশ্বদেবগণকে | ( শঙ্কর, 
কেশব )। রর 


[বিশেষ সংহত ভৃতগণ সব--(সর্বভূতবিশেষসজ্ঘান্‌ )--স্থাবর- 
জঙ্গমাদির নান! সংস্থান বশেষের সমূহ (শঙ্কর )। জরাযুজ, অগুজ, 
শ্থেদ্জ | উাদ্তজ্জাদ খিভন্ন শ্রেণীর সমুপায় প্রাণগণপ (রামানুস)। স্থাবর 
জঙ্গমাত্মক জর'যুজ অগুজাদি ভেদদ্বারা ভিন্ন ভূত'বশেষের সমুহ 
(কেশব )। এহ ভূতদজ্ঘই বিশেষ ভাবে বণা হইয়াহে-দেবগণ ইত্যাদি 
(শঙ্ধরানন্দ)। অথব! সংদাক় প্রাণজগৎ মধ্যে দেবগণ অন্ভূতি হইলেও, 
দেবগণের উৎকর্ষ ঠেতু এস্কলে তাঠার। পৃথকৃ ভাবে উক্ত হইয়াছেন 
(গিরি)। এই ভূতখিশেষলজ্বেপ প্রত অর্থ যারণা কর! কঠিন। 
সর্বভূতগণকে সম্টিভানে স.মান্ত (8০০03) রূপে ধারণা করা যায়। সেই 
সামান্তকে আবার সাধন্দা বৈধয্্য অনুপারে বিভিন্ন জাতিতে (51)0195) 
বিভাগ কর! ষ'য়। এককপ ধর্ম বিশিই বিশেষ (11701511541) জীব-সজ্ৰ 
লইয়া এক এক ভুত জাতি কলিঠ হয়। এইরূপে বহুজ্জাঠীম্ন জীব-সজ্ৰ 
কলিত হয়। এরূপ অসংখ্য ভূত (বিশেষ সঙ্ঘ _সমষ্টি ভাবে, অথচ জাতি 
বিভাগ প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এঞ্কলে ভূতবিশেষসজ্ঘান্‌ বলা হুইয়াছে। 
পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সগ্তবিংশ শ্লোকে ভূততত্ব ও ভূতবিশেষ- 
সক্গতত্ব বিবৃত হইবে । তাহা এ সম্বন্ধ দ্রষ্টব্য। 

ত্রন্ম। ঈশ শ্থিত কমল আমনে- চহন্ুখ তরঙ্গ ধিনি গ্রজাগণের 
ঈশ্বর, ও পৃপিবী-ন্প মধ্যে মেরুন্ূপ কর্ণিকাসনে 'যিনি অবস্থিত (শঙ্কর, 


একাদশ অধ্যায় । ২৬৭ 


মধু)। চতুন্মু ব্রঙ্গাগ্তাধিপি আর সেই ব্রহ্ধাণ্ডে স্থিত কমলাদনস্থ ঈশ্বর 
(রামানুদ্দ )। ব্রহ্ধা _ চতুন্মুথি ব্রহ্গা, ঈশ _শঙ্কর (কেশব)। সর্বপ্রাণীর 
নিয়ন্ত। (ঈশ ) কমলাদনস্থ ব্রহ্মা (শঙ্করানন্দ )। দেবগণের ঈশ্বর বা স্বামী 
্রঙ্গা, ধিনি পৃথিধা পদ্মকার্ণকা মেরুতে স্থিত, অথবা ভগৰানের নাতি- 
পদ্মাসনে স্থিত (স্বামী)। চতুন্মুখ ব্রক্গা কমলাসনে স্থিত, ও 
তদস্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী ঈশ (বলদেব)। 

বৈষুব শাস্ত্রে এই গর্ভোদকশায়ী, হীশ-তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
পুরুষাধ্য ভগবান্‌ বানুদেবের তিনব্যুৎ,_-(১) কারণাব্ধিশারী ব্রহ্ম গুতরষ্টা 
সন্কর্ষণ,। (২) গভোদকশায়ী কাধ্যু-জগব্জুষ্ট/ প্রহ্যয় এবং (৩) 
ক্ষীরোদশ!যী জীবেণ আত্মা-_আনকদ্ধ। তন্ত্রে আছে__পাবষ্টোস্ত আপি 
রূপাঁপণ পুরুষাথাস্ত যে বছুঃ।. একন্ধ মহতঃ অঙ্টু দ্বিতী্ম্‌ অগসংাস্থতম্‌। 
তৃতীয়ং সব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্ব। প্রমুচ্যতে  এস্থলে ব্রহ্গা গভোদক- 
শায়ার নাভিপদ্নন্থ, আর ঈশ--তীাহার অন্তধাামী কারণাবিশায়ী 
তগবান্‌। 

থাঁষ- __বশিষ্টাদ ধধিগণ (শঙ্কর)। দেবধিপ্রমুখ সকল খাষি 
(রামানবজ)। খাষগণ ব্রক্ষার পুত্র (মধু)। পরে ষে “দিব্য” এই 
বিশেষণ আছে, তাহ। এই খাষ সম্বন্ধেও প্রধুদ্য। এই খধিগণ দিব্য বা 
স্বগে উৎপন্ন। ইহারা এ পৃথবীর খষি ৭হেন, অথবা মরণান্তে ম্বর্গ- 
গত মহাত্মা নহেন। ইহার নিত্য, স্থাষ্টর প্রথমই ব্রহ্জা হইতে উৎপন্ন । 
ইহারাই প্রত্নোজন মত পৃাথবাতে অবতীর্ণ হ্হয়া বেদ প্রকাশ করেন।' 
ভগবানের মানদ জাত ভাব সপ্ত ও চারি মংবির কথ পুনে উক্ত 
হুইয়াছে। (গীতা ১০।৬ শ্লোক ও তাহার ব্যাথ্য। ্রষ্টব্য)। 

সর্প-( উরগান্‌)।দব্য সর্প-_-অনস্ত, বান্থাক গ্রভৃত (শঙ্কর, মধু)। 


তক্ষকাদি (ম্বামী)। এই সর্পদকলও সাধারণ সর্প নহেন ( কেশব )। 
ইহার! হ্বর্গে উৎপন্ন। ইহার! সম্প্রলারিত হু্যরশ্মির ও আকাশস্থ সমুদায় 


২৬৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃকমল হইতে সম্প্রসারিত রশ্মির অধিদেবতা। শ্রুতিতে 
এই অর্থই পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্মণে (৩১১৫৩) আছে 
*এই হবিঃ সেই সর্পগণকে অর্পণ কর! যাইতেছে--নক্ষত্রদেহ সকল 
ধাহাদের চিত্তের অনুসরণ করে । সে সকল সর্প প্রথিবাতে ও অভুদক্ষে 
বাস করেন। তাহারা আমাদের হবো অচ্চিত হউন। ষে সকল সর্প 
সুর্যের দীপ্রি মধ্যে বাস করেন,” যাহারা স্বর্গ ও স্বর্ণের দেবীর অনুসরণ 
করেন, নক্ষত্রদেহনকল ধাহাদ্দের অন্ুবর্তন করে, সেই সকল সর্পকে 
মধুময় হব্য অর্পণ করিতেছি ৮ শ্ররতিতে অস্ত্র আছে--_ 
“সর্পা গন্ধর্র্বা পিতরস্তনিধানম্‌ ৮ (ছান্দোগা হ২১১)। 

.স্ইপ. ধাতু হইতে সর্প । যাহা! বিসর্পিত হয়, তাহা সর্প। উরগণ্ড 
সেই অর্থে ব্াবস্ৃত। দিব্য উরগগণ বিসর্পত হর্যযরশ্মির অধিদেবতা। 
অজ্ভুন যে বিশ্বরূপে দিব্য উরগগণকে দেখিতেছিলেন, তাহার! সুতরাং 
সাধারণ সর্প নহেন। পুর্বে ১১.২৮-২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 


অনেকবাহুদরবক্ত নেত্রং 
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্‌। 
নাত্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং 
পশ্ঠটামি বিশ্বেশখবর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ 





অনেক উদর বানু মুখ আঁখি, 

চৌদ্দিকে অনন্ত ওরূপ নিরখি | 
নাহি তব অন্ত মধ্য আদি আর-_ 

হেরি ওহে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর ॥ ১৬ 


একাদশ অধ্যায়। ২৬৯ 


১৬। অনেক..আখি-£ননেক অর্থাং অসংখ্য অপরিমে 
অনন্ত (শ্রীমাধব )। অসংখ্য বানু উদর মুখ নেত্রযুক্ত ষে তুমি--এরূপ 
তোমাকে দেখিতেছি (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। (পূর্বে ১০ম শ্লোকের 
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। 


চৌদিকে অনন্ত ওরূপ-( ত্বাং সর্বতোহনত্তরূপং )--সর্ধত্র ব| 
চারিদিকে ধাহার রূপের অন্থ নাই এরূপ তোমাকে দেখিতেছি (শঙ্কর, 
কেশব)। অথবা অনন্তন্ধপ যুক্ত তোমাকে 'সর্ধদিকে দেখিতেছি ( স্বামী )। 

নাহি..'হেরি-_অন্ত-_ অবসান--সীমী, মধ্য- এই সীমার মধ্যে 
অন্তর প্রদেশ (শঙ্কর)। আদ-মুল (গিরি)। যেহেতু তুমি অনন্ত 
এভন তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত দেখিতে পাইতেছি না (রামানুজ )। 
তুমি সর্ধগত বলিয়া তোমার আদি মধ্য অস্ত দেখিতে পাইতেছি না! (মধু)। 
অন্ত পুর্ণভাব, মধ্যস্স্থিতিস্থান, ও আদি-উৎপত্ধি স্থান (বল্পত )। 
খণ্ড দিকৃ কাল ও নিমিত্ত দ্বার! যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা আদিঅন্তমধ্যযৃক্ত। 
ধিনি দিককালনিমিত্তরূপ কোন উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিক্ন নহেন, দিক্‌ 
কালাদি ধাহার মধ্যে অবস্থিত, কেবল তিনিই আদিঅন্তমধ্যহীন। তাহার 
আদি বা উৎপত্তি নাই, তাহার আর কোন মূল নাই, তাহার অস্ত অর্থা 
অবসান ব! বিনাশ নাই, তিনি কাহারও মধ্যে অবস্থিত নহেন বা সীমাবদ্ধ 
নহেন। তিনি অনন্ত, অসীম, অনাদি। 

মধ্য শবের আর এক অর্থ--অংশ বা কলা। ব্রহ্থ--নিফল, নিরংশ। 
সুতরাং তিনি ব্যবহারিক অর্থে একাংশে জগংরূপে ব্যক্ত হইলেও 
পরমার্থতঃ তিনি নিরংশ। ইহাই প্রক্কত তত্ব। 

বিশ্বরূপ- পদর্যারূপ অনন্তরূপ। 


২৭০ ।মদৃভগবদৃগীতা | 


কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ 
তেজোরাশিং সর্ববতো দীপ্তিমন্তম্‌। 

পশ্যামি ত্বাং ছুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ 
দীপ্ডানলার্কছ্যতিম প্রমেয়ম্‌ ॥ ১৭ 


খপ, এরা হাতার, (রা 


হেরি--গদা-চর্র-কিরীট-শোভিত 
তেজোসাশি--সববদিক-বিভাসি ত-- 

তোম! চারিদিকে, দৃষ্টি বলসি ত,₹- 
দীপ্তানল-রবি-ছ্াতি অপ্রমিত ॥ ১৭ 


১৭। গদ1...শোভিত- তুমি কিরীট গদা ও চক্রধারী (শঙ্কর)। 
তুমি রসায্মক মুকুটালঙ্কার যুক্ত, তুমি গদাধর-_-অর্থাৎ সকল প্রাণাধি- 
দৈবিক ধর্দধারী, তুমি চক্রী অর্থাৎ তেজোরূপ স্দর্শনধারী, আর তঙ্ছৎ 
মোক্ষদানার্থ চক্রধারী ( বল্পভ )। 

কিরীট- জ্ঞানজ্যোতিস্ছটা-প্রকাঁশক প্রভা । গদা-সকল করের 
নিয়স্তত্ব ব্যঞ্ক, আর চক্র সকলকে স্বন্য কর্দে নিয়োজকত্ব-ব্যঞ্জক। 
চক্র -৮ ৮1161 ০1127” বা ধর্মচক্র | 

তেজোরাশি-_ তুমি পুঞজীকত তেজঃস্বরূপ (শঙ্কর )। 

সর্ববদিক বিভাসিত- “সর্বতো দীপ্ডিমন্তং )--যাহার দীপ্তি সর্ব্বতঃ 
পরিব্যা্ত হইয়াছে (শঙ্কর) সর্্ঘতঃ উদ্দীপক কিরণযুক (বল্লভ)। 
দীর্িদান্‌- প্রকাশ যুক (শঙ্বরানন্দ )। 

হেরি চারিদিকে- -অশ্রে পশ্চাতে বা পার্থে নয়--সর্বদিকে 
€ গিরি )। তোমাকে এইরূপ কিরীটযুক্ত, গদাধুক্ত, চক্রযুক্ক, তেজঃ- 


একাদশ অধায়। ২৭১ 


পুঞ্জ, সর্বদিকে দীপ্তিমান্‌, সর্বদিকে গনিরীক্ষ্য, দীপু অগ্রি হৃর্য্যের ছ্যতি- 
যুক্ত, অপ্রমেয়--এইরূপে দেখিতেছি (রামানুজ )। 

দৃষ্টি ঝলসিত-_( ছুনিরীক্ষ্যং )-- যাহা দেখিতে পারা যায় না-__ 
দেখিলে চক্ষু ঝল্সনা যায় (ন্বামী)। বাহ! দিবাচক্ষু বিনা দেখিতে পারা 
যায় না, অনিরীক্ষ্য (মধু)। যাহা দুঃখে নিরীক্ষণ করা যায় (শঙ্কর )। 
গুরু উৎকর্ষ তেজোযুক্ত বলিয়! তনিরীক্ষ্য (কেশব )। 

দীপ্তানল-রবি-ছ্যুতি--প্রদীপ্ত স্বগি ও সুর্যের ম্যায় ধাহার ছাতি 

(শঙ্কর)। যেহেতু তুমি প্রদীপ্ত হুতীশন ও মার্তগ্ের দীধিধুজ--এজন্ 
তুমি দেখিতে অশক্য-- ছুনিরীক্ষ্য ( স্বামী )। পুর্বে যে 'সবতো দীরপ্তি- 
মস্তং বগা হইয়াছে, সেই দীপ্তির স্বরূপ ইহ! দ্বারা বুঝান হইয়াছে 
(কেশব )। তীহাঁরই দীপ্িতে শুর্ধ্য অগ্নি প্রভৃতি দীপ্বিষুক্ত হয়, এ 
কারণ সুর্যা অগ্রি প্রভৃতির দীপ্তি অপেক্ষ। তাহার জ্যোতি; অধিক। 

অপ্রমেয়__তুমি প্রমেয় নহ, পরিচ্ছেদ করিবার অযোগ্য (শঙ্কর)। 
এরূপ নিশ্চয় করিতে অশকা (স্বামী )। প্রমাণের অযোগা ( বল্লভ )। 

মা ধাতুর অর্থ পরিমাণ করা-_মাপ করা। যাহা সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন 
তাহাই পরিমাণ করা যায়। প্রম! শবের বিশেষ অর্থ-_জ্ঞান দ্বারা জানা, 
প্রমাণ দ্বারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত কর! । যাভাকে প্রমাণ ত্বারা জ্ঞানের 
বিষয়ীতৃত করা যায় লা, জ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছি্ন করা যায় না--তিনি 
অগ্রমেযর়। ভগবৎ-তত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অগম্য। শ্ুতি- 
প্রমাণ সাধারণ প্রমাণ নহে। সে প্রমাণেও ব্রহ্মতত্ব আংশিক রূপে জ্ঞেয়। 
নিগুণব্রদ্ধ তত্ব--শ্রুতি দ্বারাও অপ্রমের়। “নেতি নেতি”, শ্রুতিবাকো 
তাহা গ্রতিপাদিত হইয়াছে । 

পূর্বে দ্বাদশ গ্লোকে যে বিশ্বরূপের জ্যোতিঃ প্রভা বা তেজ উক্ত 
হইয়াছে, তাহাই এ শ্লোকে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত প্লোকের 
ব্যাখ্যা এস্বলে দ্রষ্টব্য। 


২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 

ত্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানমৃ। 
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধন্মগোপ্ডা 

সনাতনস্ত্রং পুরুষে। মতো! মে ॥ ১৮ 


তুমিই অক্ষর জ্ঞাতব্য পরম, 

তুমি এ বিশ্বের পরম নিধান,-_- 
নিত্য-ধন্ম-গোপ্তা তুমিই অব্য়, 

তুমি সনাতন পুরুষ নিশ্চয় ॥ ১৮ 


অক্ষর- অর্থাৎ ধাহার ক্ষরণ বা প্রচ্যুতি হয় না (শঙ্কর)। নিরবয়বত্ 
হেতু, নিরাশ্রয় হেতু, সব্বক্রি্ার আশ্রয় অথচ সর্ধ ক্রিয়ার 
অবিষয় হেতু, অনত্তত্ব হেতু যাহার ক্ষরণ হয় না, যাহ! নিত্য কুটস্থ,__ 
তাহা অক্ষয় । তাহা পরম অর্থাৎ অবাক্ত হইতে উত্তম (শঙ্করানন্দ )। 
ধাহার ক্ষরণ ব! প্রচাতি হয় না (শঙ্কর )। ধিনি নিত্য বা সদ। এককুপ। 
যিনি অচ্যুত, তিনি অক্ষর । পৃর্ন্বে গীতায় (৩১৫ শ্লেকে ) উক্ত হইয়াছে 
গত্রন্গাক্ষরসমুদ্ধবম্‌ 1” লে স্থলে ব্রহ্ম অর্থে শব্ববঙ্গ বা বেদ, আর 
অক্ষর অর্থে মূল শব্দ--প্রণব (ও") (গীতায় অইম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা 
শেষ (দ্রষ্টব্য )। এই অক্ষরই পর ও অপর ব্রহ্ধের স্বরূপ । গীতায় (৮৩, 
৮1১১ শ্লোকে ১ পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, “অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্‌ :* 
“যদ্ক্ষরং বেদবিদে। বদন্তি'*.” গীতার পরেও উক্ত হইয়াছে (১১৩৭ 
শ্রোকে)--“ত্বমক্ষরং সদ্নৎ তৎ পরং যৎ।” গ্লীতার ঘাদশ অধ্যায়ের প্রথম 
শ্নোকে উক্ত হইয়াছে, “অক্ষরং অনির্দেহম্‌।” অতএব অক্ষরই পরম 
ব্র্ম। উপনিধদেও এই তত্ব উক্ত হইম্বাছে। যথা! )-- 
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£এতন্ত বা সক্ষরম্য প্রণাপনে*****ইত্যাদি 
( বুহদারণ্যক, ৩1৮1৮-১১) । 
এঅক্ষরং ব্রহ্ম ষৎ পরং ৮ €(কঠ, ৩২)। 
“অযৃতাক্ষ+ং হরঃ1৮ “তদক্ষরং তৎসবতুর্বয়েণাম্‌।” 
( শ্বেতাশ্বতর--১।১* ) ৪1১৮ ইত্যাদি )। 
“তদক্ষরাৎ সম্ভব শীহ বিশ্ব (মুণ্ডক--১১৫)। 
“ভদেতদক্ষরং বর্ম 1” (হুর্ীক ২২২) 
অ৩এব এই অক্ষরই পরব্রঙ্গ। গীগার পরে ক্ষর-পুরুষেরও উত্লেখ আছ, 
ঘখ।,-_ 
দ্বানিমৌ পুকযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ধদাণি ভূতানি কুটস্ত্েহুক্ষর উচাতে ॥ (১৫১৬) 
আভএব অক্ষব পুরুষ কুটস্থ। হান হিরণাগর্ভ বাঁ দ্বিতীয় পুরুষ। 
শ্রাতিতে আছে--“যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সতাম্‌1” (বুণ্ডক উপঃ ১২১৯১ 
আর বিনি টন্তম পুরুষ, যিনি পরমায্ম'-তিনি এই অক্ষর পুরুষের ও 
অতীত । তিনি পরম অক্ষর। এজন্য এস্থলে বিশ্বব্ধপ পর্মশ্বরকে অক্ষবং 
পরুমম্গ বলা হইয়াছে । যিনি পরম অক্ষর--তিনি পরম পন্ধ। 
তিনি অক্ষব পকষ নহেন। (উক্ত ১৫১৬ শ্রোকের ব্যাখ্যা দ্রব্য )। 
অক্ষর পরম ব্রন্ষ নিগুণ, নিরুপাধি. নির্বিশেষ শিক্ষিত্ব, প্রপঞ্ষোপশম, 
নির্দেপ্ট, অবান্ষ, সর্বত্রগ, অচিস্তা, কুউন্থ, অচল, ফ্রুব (শীতা। ১২1৩১), 
সুঙ্্ম হেতু অবিজ্ঞে্। তিনি জগৎ কারণ হইলেও বাঁ সগুণ হইলেও, 
তাহার ক্ষরণ হয়না। সাধারণতঃ কারণ কার্যান্ূপে পরিণত হয়। 
কা্ধ্যন্াবে তাচার ক্ষরণ হয় বাবায় হয়। বিজ্ঞান মতে এ জগতের মূ 
যে অনন্ত শক্তি তাহা নিতা হইলে ৪, তাঠার কারণ (7১০৮০710131 ) অবস্থা 
হইতে কার্য্যাবস্থায় (10610) পরিণাম হেতু তাহার ক্ষরণ হয়। পরম র্থ 
সেক্ূপে জগৎ কারণ নহেন।, তিনি এই কার্ধ্য-কারণ বা নিমিৰ উপাধির 
১৮ 


২৭৪ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা । 


অতীত। জগৎ তাহা হইতে বিবর্তিত হইলেও তিনি পুর্ণ থাকেন,__. 
আচ্যুত থাকেন। তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,_ 
“পূর্ণমিদং পুর্ণমদঃ পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে। 
পুর্ণস্য পূর্ণমাদায় পুর্ণমেবাথশিষ্যতে ॥” 
(বুহদারণ্যক ৫1১১ )। 
জ্ঞাতব্য-__মুমুক্ষুগণের একমাত্র জ্ঞাতব্য (স্বামী, শঙ্কর )। পরম 
পুরুষার্থ বা পরমার্থ হেতু জ্ঞাতব্য (গিরি)। উপনিষদ বাক্য দ্বার! জ্ঞাতব্য 
(রামাগ্জ )। শ্রবণাদি হ্বারা জ্ঞাতব্য (মধু )। উপনিষদ্‌ বাক্য দ্বারা 
পরম অক্ষর রূপে বেদিতব্য (কেশব )। পরমার্থত্ব জন্ত বা পরম পুরুষাথ 
জন্ত মৃমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য (শঙ্করানন্দ )। 
মূলে আছে “বে'দতব্য” | বিদ্‌ বা বেদন, ইহার অথ অনুভব করা-_ 
অপরোক্ষান্ুভীতর বিষয় কপ্পা। গীতা মতে পরমব্রঙ্গা জ্ঞেয়। (১৩১২ শ্রোক 
দ্রষ্টব্য )। তিনি নিগুণ (11205007601) নিশ্রপঞ্চ ভাবে অজ্জের 
“নেতি নেশি” পদবাচ্য হহলেও সগুণ € 11010101151১6) রূপে জেয়। 
তিনি পরমাত্া-রূপে শিশ্মল জ্ঞান দ্বারা জেয | এই [নগুণ অক্ষর আঙ্গ 
ভ্ডেন্ হইলেও সহজে উপান্য বা ধ্যেয় নহেন, € গীতা, ১২৫ ডরই্ব্য )। 
কেন লা, তিনি অচিন্তয। (গীতা ১২৩-৪ শ্লেক দ্রষ্টব্য )। গীতায় আগও 
উক্ত হইয়াছে যে, বর্গ নুদ্হেতু 'অবিজ্ঞেক (গীতা ১৩,১৫)। [তিনি 
বিজ্ঞেয্ অর্থাৎ বিশেষ ভাবে ঝ। সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞেয় নহেন। র 
পরম- পরবরহ্ধ (শঙ্কর, স্বামা)। অথবা ইহা অক্ষরের বিশেষণ 
(রামান্জ)। উৎঞষ্ট মোক্ষরূপ (বল্লভ )। নির্বিশেষ পরম অক্ষর বর্গ 
€ শঙ্করানন্ন )। 
পরম নিধান- প্রকৃষ্ট আশ্রয় । যাহাতে নিহিত হয় তাহা নিধান। 


(শঙ্কর, স্বামী, মধু। কেশব)। পরম আধারভূত (রামানুজ )। লয়স্থান 
(বল্পভ)। যাহাতে সমুদার় নিহত হয় তাহা নিখান। এই মহদাদি স্থূল 


একাদশ অধ্যায়। ৭৫ 


পর্যন্ত সর্ব বিকার জাত বিশ্বের যে নিধান বা অব্যা্কত অগদ্‌-বাল, শাৎ। 
তুমিই-আর কেহ নহে (শঙ্করানন্দ )। 

নিত্যধন্মপাতা-( শাখত ধশ্মগোপ্ডা )। যে ধর্শ সদা বিদ্তমান 
থাকে, তাহার রক্ষাকারা (শঙ্কর)। জ্ঞানকম্মাজ্বক ধর্ম নিত/--- 
বেদ তাহার প্রমাণ। প্রতি স্ষ্টিতে মহাভৃতের [নঃশ্বাসব খাক প্রভৃ(ত 
শাস্ত্র তাহ। হইতে স্ব৩ঃ আভব্যক্ত হর । এবং ভগবান্‌ ধণ্ন সংস্থাগনর্থ 
যুগ ধুগে অবতাণ হন (াগার)। প্রথম হইতে নত্য বোদক ধর্মের 
অবতারাদ দ্বারা পালক ও রক্ষক (রামু )। [নিত্য বেদ প্রাতপাস্ক 
যঙ্ঞাদ ধম্মের ও তোমার আরাধনভূতা ধন্মের রক্ষক (কেশব )। 
শাশ্ব 5 বা বেদ, তাহাতে উঞ্ত যে জ্ঞানকল্মাআক বা প্রবীন্তনবুন্তি হুক 
ধন্ম, তাহার রম'ক (শঙ্করানন্দ )। 

স্ব: হহতে অভুঃণন্ন ও নঃশ্রের়ল পিদ্ধ হয়, তাহাই ধন্ম (২শে।বঞ্ 
দর্শন, ১।১.১)। সে ধশ্ম বেদের দ্বারা প্রণোদত হয় ( পুর্ববমী মাংস দর্শন, 
১/১।২)। [কিস্তু হহা অপেক্ষা ধঙ্মের আরও ব্যাপক অর্থ হহতে পারে। 
যাহা দ্বাপা কোন বস্ত সামান্য ও [বিশেষ ভাবে খুতবা রাক্ষত হয়, তাহ। 
দে বস্তর ধন্ম। একভাবে তাহাকে গুণও বপা যায় অথথ! পাও ও বল! 
যায়। আগ দাহকা শাও- আগস ধম্ম। মানুষের মনুষ/ত--তাহার ধন্ম। 
ভগবান সকল বস্তর বন্তত্বধারণ শান্তর আধার। শাশ্বত ধ'্ম কাহাকে 
বলে, তাহা ১১।২৭ শ্লোকের ব্যাব্যায় ববৃত হহবে। 

অব্যয়- ব্যয় বাংত (শক )। তোমার যেস্বরপযে গুণে 
বিভব বা মাঁহমা, দেহ পে সর্ব! তুমি প্রতিষ্ঠিত থাক (রামানুজ, 
কেশব )। নিত্য (স্বামী, মধু)। অবিনাশী (বন্থভ)। যাহার ব্যয় ব! 
কয় হয় না যাহ। অব্যয়--অক্ষয়। 

সনাতন পুরুষ-_চিরন্তন পুরুষ €শঙ্কর)। পরম্াত্মা (মধু)। 


দা একরপ-ম্বরূপ পুরাণ পুরুষ ( কেশব)। গীতার ভগবান্‌কে পুক্ষোন্তম 


২৭৬ ব্রীমদৃভগবদ্গীতা । 


বলা হইয়াছে ( ১৫1১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই পুরুষের দ্বারা, সমুদয় জগৎ 
পুর্ণ । “তেনেদং পুর্ণং পুরুষেণ সর্বং” (শ্বেতাশ্ব তর-উপঃ, ৩৯ )1 যিনি নিজ 
ব্যাপ্তি বারা চরাচর জগৎকে পাপন করেন, পূরণ করেন, তিনি পুরুষ । 
“পুরুষ এব ইদং সব্বং” (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৩1১৫) । পুরে--অর্থাৎ জগত্রূপ 
ও জীবরূপ দেহ পুরে শয়ন করেন বলিয়া ইনি পুরুষ । “অয়ং পুরুষঃ 
সর্বান পৃষু পুরিশয়ঃ,, ( বৃহদারণ্যক, ২৫1১৮) অতএব এই জগতের 
সম্বন্ধে সগ্ডণভাবে ব্রঙ্গ পরম “ুরুষ। জগদতীত প্রপঞ্চাতীত নিগুপ 
্রন্ষকে পুরুষ বল! যায় না । জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম নিত্য পরম পুরুষ! তিনি 
“শাশত' "পুরাণে? সনাতন পুরুষ. ধিনি পবমাত্মা তিনিই পুরুষ।” আত্মৈ- 
বেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ (বৃহদবারণাক, ১81১; তৈভ্তিরীয় ২1১1১ )। 

নিশ্চয়-_( মতো মে) ইহা আমার অভিপ্রায় (শঙ্কর), ইহা 
আমার নিশ্চস্্ব অভিমত। 

অজ্ভন, ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া তাহার নিরুপাধিক স্বরূপ-- 
অনুমান দ্বার সিন্ধান্ত করিতেছিলেন, তাই ধলিলেন-_“মতো। মে”। 

এই শ্রোকে অজ্জুন যাহা বলিয়াছেন, তাহা! ভগবানের যোগশক্তি 
বা প্র্্্যাতিশয় দর্শন হইতে অনুমান মাত্র (শঙ্কর, মধু)। 

সপ্রপঞ্চ ভগবৎ-রূপে “ত্বমক্ষরম্ঃ প্রভৃতি নিরুপাধিক ব্রঙ্গ পতি- 
পাদক বচন বিরুদ্ধ হইতে পারে, এই জন্য ইহ! ভগবানের যোগ শক্তি বা 
পরর্থ্যয অতিশয় দর্শন হইতে অনুমান মাত্র, ইহা! আচার্য) বলিয়াছেন 
(গিরি)। পরমেশ্বর ষে একাংশে জগতযূপে স্থিত-_লঞ্জুনকে দিব্যদৃটি দিয়া 
সেই অংশ--বা সেই সগুগ পরমপুরুষ পরমেশ্বরের রূপবিশেষ মাত্র-- 
ভগবান্‌ দেখাইতেছিলেন। সেই সগুণ (177713217610 * ব্রক্মন্বরূপ দেখিয়া, 
অঞ্জন ব্রন্ষের নিগুণ (11277506100617%) নিরুপাধিক, 'প্রপঞ্চাতীত তত্ব 
অমুমান করিতেছিলেন মাত্র । সে তত্ব এইপ্রকারে জেয় নহে ব1 চিন্তনীয় 
শহে--তাহা অনুমেয় মাত্র। এই সগুণ ব্রহ্ুতত্ব হইতে সেই নিগুণ 
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রহ্মতত্ব অস্থমিত হইতে পারে । অর্জন ভগবানের যে বিরাট পুরুষরূপ 
দেখিতেছিলেন, তাহা ভগবানের একাংশমাত্র (নীতা, ১০1৪২ 
শ্লেক দ্রইবা)। এই ব্যক্ত বিরাট বিখব্ধপের অন্তরালে চিরপ্যগর্ড 
রূপ, পরম পুরুষ রূপ ও সঞ্চপনিগুণ বর্ষের যেপরম তাব, তাহা 
অন্জ্রনের পিব্যদৃষ্টির অগোচর ছিল। তিনি এস্থলে ব্রচ্দের নিরুপাধিক 
নির্বিশেষ প্রপঞ্চাতীত কূপ, পরম অক্ষররূপ বিশ্বের পরম কারণ রুশ, 
গরম পুরুষরূপ এবং ঠিরণাগর্ভঝ্প “সকলই অন্থুমান করিতেছিলেন। 


০] 


অনাদিমধ্যান্তমনন্ত বীর্ধ্য- 

মনন্তবাহুং শশিসুধ্যনেত্রম্‌ ৷ 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্তং 

স্বতেজস! বিশ্বমিদং তপন্তমূ ॥ ১৯ 


হেরি-_-আদি-মধা-অন্ত-বিরহিত, 
অনম্ভ এ বীর্যা, বাহু অগাঁণত, 
শশিসূর্ধযনেত্র, দীপ্তাগ্ি-বদন,_- 
স্বতিজে সন্তপ্ত কর এ ভুবন ॥ ১৯ 
১৯। হেরি--পুর্বোঞ্চ অন্গমানের পর, আবার অজ্জুন বিশ্বরূপ 


দেখিতেছেন (1গিরি)। তিনি পুনর্বার অন্তত রূপ বর্ণন। 
করিতেছেন (বল্পভ)। 


আ।দি-মধ্য অন্ত-বিরহিত--( অনাদিমধ্যান্তং ) উত্পত্তি-স্থিতি- 
লয়-রহিত (স্বামী )। (পৃ ১৬৭ শ্লোকের ব্যাথ্য। ভ্রষ্টবা)। ইহ! পৃর্বান্- 
বৃত্তি বাঁ পুনরু ও হইলে বলিতে হবে যে, অঞ্জ,ন আশ্চর্য রসে আপ্ল,ত 


২৭৮ শ্রীমদ্ভগবদৃণীতা!। 


হইয়া এরূপ পুনরুঞ্ধি করিতেছেন। ইহা! স্বাভাবিক। অথবা পূর্বে 
১৬শ শ্রোকোক্ “অনাদিমধান্ত” ও 'এই “শ্লোকের “অনাদিমধ্যাস্ত” 
এ উভয়ের অর্থ কিছু স্বতত্ব। পুর্বে ১৬শ শ্লোকে অজ্জুন বলিয়াছেন, 
তোমার আদি মধা বা অস্ত দেখিতেহি না, এক্ষণে বলিলেন, তোমার 
আদি মধ্য বা অস্ত নাই। ভগবান্‌-__অনা'দি, অনস্তদঅপরিমেয় ইহা অঞ্জন 
এক্ষণে সিদ্ধান্ত করিলেন। 

অগণিত বালৃ-্তোমার, বাঁছসমৃত অনস্ত দেখিতিছি (শঙ্কর)। 
সহত্রবাহু (বলদেব )। পূর্ব্বে অনেক বাহু ইত্যাদি সন্ত হইয়াছে, পরে 
সহন্্'বাহু বা হইয়াছে । এস্কলে অনম্থ বলা হইল। পুর্দে যে সংখ্যা 
করিবার চেষ্ট। ছিল, এখন তাহা নিবর্থক বোধ হইল । 

এই বাহুর উল্লেখ উপলক্ষ মাত্র । “অনস্তবাহ্দরনক্তনেত্র? ইহাই 
বলিবার অভি প্রান্ন ( মধু, রামানুজ )। বাহু-_এস্তলে কিয়াশক্তিবাচক। 
অর্থ--অনন্ত-ক্রিয়াশক্তিষুক্ত €বল্লভ )১। অথবা অনন্ত ত্যাগ গ্রহণাস্মক 
শক্তিযুক্ত। 

অনন্ভনীর্য্য যে তোমার বীর্যের অন্ত নাই, সেই তোমাকে 
দেখিতেছি (শঙ্কর)। অনগ্ক-প্রভাব (শ্বামী, মধু )। অনন্ত-পরা ক্রম 
(বল্পভ)। বীর্ধা-টপলক্ষিত ষড়েশ্বর্ধ্য সমগ্রযক্ত (বলদব)। এখানে 
বীর্ধয শব্ধ, অপীম নিরতিশয় জ্ঞান বল প্র্বর্্য বীর্ঘা শক্তি ও তেজের 
আশ্রয়-প্রকাশক (রামানুজ )। “পরাস্ত শক্ষি ধিবিধৈব অয়তে ্াাভাবিকী 
জ্ঞানবল-ক্রিয়। চ”*--ইতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ মন্্। অতএব সাধারণ 
ভাবে বীর্মা অর্থে শক্তি অথবা তেজ । ্‌ 

শশিসূর্যা-নেত্র_যাহার নেত্রদ্ব় চন্দ্র ও হৃর্ণা, তাদৃশ তোমাকে 
দেখিতেছি ( শঙ্কর)। শনণীওসুর্ধা ধাভার নেরের উপম! ( বলদেব)। 
চন্দ্রের হ্যায় প্রসাদযুক্ক, ও সুর্ট্যের ন্যায় প্রতাপযুক্ত নয়ন সকল রোমাগুজ)। 
অন্থকৃল দেবাদির প্রতি প্রভাপযুক্ক (রামানু, বলদেব)। চন্দ্রের ন্যায় ও 
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সুর্যের ন্যায় তাপস্থারক ও প্রতাপক নেত্রযুক)- স্ব দেবাদির তাপহর, 
ও অশ্থরগণের তাপকর নেত্রযুক্ষ (কেশব )। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বন্ধপ ভগবানের নেত্র অনেক--মনন্ত | 
নতরাং তার শশী ও ুর্যা এই দ্ুইটিমার নে হইতে পারে না। অতএব 
অর্থ এই যে, তাহার অনন্ত নেত্র শশিম্র্যোর নায় প্রভাধক্ত। স্থর্যোর 
কিবণে তাপ ও আলোক আছে, চন্ছেবকিরণে কেবল সিগ্ধবশা আমর! 
অনুভব করি । জগতে দ্বই মূল তত্ব-শমুষসি ৭ রয়ি। এই রঘ়ি চন্দ্র 
সোম, আর অগ্নি -হুর্যা- প্রাণ। প্রশ্নোগনিষদে (81৫) আছে,-- 

“প্রজাকামো তৈ প্রজাপতিঃ, তপন্তপ্ুণ মিথুনম্‌ উৎপাদয়তে | 
রয়িপ্ গ্রাণঞ্চ ইতি | এতো মে বুধ! প্রজা কবিষাম ইতি। আদিত্য 
হ বৈ পাণঃ রঙ্জিরেব চন্দ্রমা১..+ অত এব হুর্ণা ও চক্ত্র--এই প্রাণ ও রমি-- 
এই অগ্নি ৪ সৌম। ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে) ভগবানের জ্ঞান- 
শক্তি _আলোক, আর কর্ম্মশক্তি তাপ। এই উততয়ঈ স্থূল চন্দ্র সুর্যা- 
রূপে অভিব্যক্ত । * তাহার তেজে যে স্্গাচন্ত্র তেজোযক্ত, তাহা পরে 
উল্লিখিত হইয়াছে । (গীতা ১৩1১৭ ও ১৫.১২ শ্রোক দ্রষ্টব্য )। 

দীপ্তামি-বদন--দীপ্ত অগ্নি তোমার মুখ (শঙ্কর)। মুলে আছে 
ভতীশন। ধিনি হু দ্রব্য ভোজন করেন (গিরি ), সেই অগ্নি যাহার 
বদন। প্রদীপু কালানলবৎ বদন (রামান্ধজ)। সংহারানুপ্তণ মুখ 
( বলছে )। দীপ্ত অর্থাৎ ধুশু্--প্রদীপ ( ( বল্লভ )। টা কালানলবত . 


সপ িশিশ  তদি পপ পাপী পশীশাশি পতি শি শ্পসপিশ শীি প ০ ০ 


শিব জগ্জানির দার্শনিক যে।গী হইডেনবোর্গ বলিয়াডেন__. 
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২৮০ শ্রীমদ্‌তগবদ্গীতা | 


সংহারক বক্ত,যুক্ত (কেশব )। শিখ! সকল স্বারা জাজল্ামান অগ্নি 
বাহার মুখ (শঙ্করানন্দ )। 

বেদে জানা যায় ঘে, দেবতাগণ অগ্নিমুখ। অগ্নির মুখেই তাহারা 
হব্য গ্রহণ করেন। যে কোন দেবতার উদ্দেশে হব্য অগ্নিতে প্রদান 
করা হয়, তাহ! সেই দেবতা গ্রহণ করেন। এজন্য অগ্নি-দেবহোঁত, 
সর্বদেব্মুখস্বদপ। সর্বদেবময় ধিশ্বরূপ পরমেশ্বরেরও সেই জন্য মুখ-- 
অগ্নি। সর্বসংহারক কালানলতত্ব পরে উক্ত হইয়াছে। 

স্বতেজে...ভুণন-_( স্বডেজসা বিশ্বদিদং শুপস্তং )_-তেজঃ পরাভি- 
ভবসামধ্যে-তুমি স্বীয় তেজে সমুদায় বিশ্ব সম্তাপিত করিতেছ--এবস্কবত 
তোমাকে দোঁথতেছি (রামানক্গ )। স্বকীয় তেজে বিশ্বকে শাপযুক্ত 
করিতেছ (কেশব )। 

কেহ অর্থ করেন-_ নিজ চৈতন্ত-জ্যা'ততে এ বিশ্ব প্রকাশ করিতেছ। 
এ অর্থ সঙ্গত নহে । কেন না, তাপ ও সব্ধপ্রকাশক চৈঠন্গ-জ্যাতিঃ 
এক নহে । জার তেম্ঃ কেবল আলোক নঙে--তাপ। 

তাপ ক্রিয়া দ্বার এ শিশ্ব-স্থষ্টি ও খিশ্বণরিপণতি হয়। ভগবান্‌ সেই 
তাপশক্কি-বি/শ্। ইংরাজখীতে ইহাকে [06157 বল! যায়। 

শ্রাততে 'আছে--প্রজাপতি বিশ্বস্স্টি কামনায় তপ কবেন। সেই 
ভপ কইতে জগৎ উৎপন্ন হয়। এই শুপহৃহতে তাপ। তাহ হুহতে তেজঃ। 
তাহ! হইতে সি হয়। 

“মো২কামর়ত বহু হ্যাম্‌ প্রজায়েয় ইতি।” 
“স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্ত। ইদং লক:মস্যজ |? 
(তৈন্ভিরীয়, ২৮১ ইতি ) প্রশ্ন উপঃ, ১19 )। 

এই তেজ ভগবানের স্বাভাবিক বল ক্রিয়াত্মিক। পরাশাক্ত। সেই 
তেজের একাংশ হইতে যাহা কিছু বিভ'তমৎ শ্রীমং ও উার্জত--তাহ! 
লসুদায় সন্ভৃত €( গীভা) ১১৪১ )। তাহ, সুর্য্যেবখেষ অভিব্যক্ত | 


একাদশ অধ্যায়। ২৮১ 


গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে,__ 
যদাদি ত্যগতং তেজে। জগস্ভাসয়তেইখিলম্‌। 
যচ্ন্দ্রমসি যচ্চাগ্ৌ তত্তেজো বিদ্ধি মাম কম্‌॥, 


( গীতা,১৪।১৫ শ্রোক ) 
শ্রতিতে আছে,-- 


“প্রাণে। ব্রন্মেব তেজ এব।৮ (বুহদারণ্যক, 8181৭ )। 
“্যস্তেজমি তিউংস্তেজসোহগ্তরো! খং তেজে। ন বেদ যহ্ত তেজঃ 
শরীরং যস্তেজোহন্তরো যমনতি-''স ব্রন্ধ ১ বুহদারণ্যক, ৩1৭১৪ )। 


দ্যাবাপুখিব্যোরিদমন্তরং হি 
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ববাঃ। 
দৃষ্টাভূতং রূপমুগ্রং তবেদং 
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌ ॥২০ 


একা তোম। দ্বারা--ব্যাপ্ত এ অক্তর-- 
স্বর্গ মত্ত্য মাঝে, সবদিক মার, 

এ উগ্র অদ্ভুত রূপহেরি ৩ বৰ 
বাখিত মহাত্মা! লোকত্রয় সব ॥ ২০ 


'২০। স্বর্গ অন্তর-_( স্ভাবাপৃথিব্যোরিদ্বমস্তরং ) ঘোৌঃঠ অর্থাৎ 
স্ালোক ব৷ হ্বর্গ, এই পৃথবী এবং ইহাদের অন্তর বা! মধ্যবত্তী স্থান, অর্থাৎ 
অন্তরীক্ষ ( শঙ্কর)। প্ৃর্থবী ও অস্তরাক্ষের অন্তরাল (শক্করানন্দ )। 
এস্বলে গ্রকৃত ভগবৎ-কুতপর ব্যাঞ্তি ক'থত হইয়াছে (গিরি)। 
উপরিতনস্থ ও অধংস্থ্ লোক মধ্যে যে অন্তর বা অবকাশ, তাহার 


২৮২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! । 


মধোই সর্বলোক স্থিত; অর্থাৎ সর্ধোপরম আকাশ ও দিক্‌ তুমি 
একা ব্যাপিয়৷ অবস্থিত--অথবা তোমা দ্বারা পূর্ণ। 

বর্গ, পৃথিবী এবং তাহার অন্তর -ইহার অর্থ স্বর্ণ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ-_ 
এই রিলোক | ভগবান্‌ তাহার বিখাট বিশ্বরূপে কেবল ভ্রিগোক বাপিয়। 
অবস্থিত। ইন! ব্যতীত তিনি সমূদয় দিক্‌ (01০0600) ও আকাশ 
(5280০ ) ব্যাপিয়া স্থিত । তাহ। হইতেই আকাশের উৎপত্তি । (আয্মনঃ 
আকাশঃ সম্ভৃতঃ,--ইতি শ্রতিঃ) '" ন্নি সমুদয় জগৎ বাশিয়া আছেন। 
( '“জশা বাশ্তমিদং সর্ব্ং যৎ কিঞ্চ'জগতাং জগৎ”--উনি ঈশোপনিষন, ১)। 
বেদসংহিত হইতে জানা যায়) ছেোঁঃ-_সমস্ত লৌকের পিতা এবং পুথিবী 
মাতা । এই ভ্োৌঃ পিতা (গ্রীকৃদিগের জুপিটার ) এবং পৃথিবী মাতা 
হইতে সব্বলোকের উত্পত্তি। এই বিশ্বৰপ-বিশ্বান্ুগ (1100027000) | 
ত্রিলোক ইহার অন্তর্বস্তী। ভগবানের বিশ্বীতীত (41509106200) 
পরম ভাঁব__-ইহার অতীত, তাঁঠা ব্রিলোকের অতীত । 

একা-_অদ্বিতীয় রূপে । বিশ্বরূপধর একা তোমা দ্বারা (শঙ্কর )। 

সন্ব দিকৃ_-সমুদয় খণ্ড দিকৃ। পুর্ব পশ্চিম প্রভাত রূপে বিভক্ত 
সর্ধস্থান। ইহা সর্ব চরাচরের উপলক্ষণ মাত্র (শর্করানন্দ ) 

ব্যথিত ত্রিলোক--্বর্গ, মর্তা, রসাতল অথবা ভূভুবিঃ শ্বঃ অর্থাৎ 
স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ,_এই তিন লোক ভীত বা প্রচলিত হইতেছে 
(শঙ্কর )। অত্যন্ত বিম্মন্নকর ঢরধিগম্য মহাতেজোধুক্ত রূপ দেখিয়! 
ভ্রিলোক অত্যন্ত ভীত হইয়াছে (মধু)। ত্রিলোকন্থ প্রাণিজাত সকলে 
ভীত (শঙ্করানন্দ )। ইহা দ্বার সে রূপের ভছষ্ষরত্ব শচিত হইয়াছে 
(গিরি)। যেরূপ দেখিয়া সকলে ভীত তাহা সংবরণ কর, ইছাই 
অর্থ (বল্পভ )। | 

লোকত্রপ্র এবিশ্বরূপ কেমন করিয়! দ্বেখিতে পাইতেছে? ইহার 
উত্তরে রামান্থুজ ও বলদেব বলেন যে, এই যুদ্ধ' দেখিবার জন্য ব্রহ্মাদি 


একাদশ অধ্যায় ॥ ২৮৩ 


দেবগণ, অস্থুরগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগন্ধর্র্বগণ, যক্ষরাক্ষসাদি, প্রতিকূল 
অন্থকুল মধ্যস্ত ভাবে-সকলে সেখানে পস্থিত ছিলেন। সেই 
লোকত্রয় অক্ছ্নদৃষ্ট বিশ্বরূপগ দেখিতেছিলেন । মনোবৃন্তি অপরিচ্ছেগ্য 
বলিয়া অজ্জুন ধে বিশ্বরূপ দর্শন-সাধন দিবা চক্ষু ভগবত-প্রসাদে 
পাইয়াছিলেন, তাহা! তখন ই'হারাঁ৪ পাইয়াছিলেন | স্থঙ্ম শুদ্ধ 
মনস্তত্ব:এক। সেই থক মনন্তাত্বে (16711 71779 এ) অথবা 
বদ্ধিতত্বে যোগবলে--বা দিবাদৃষ্টি* বুল অবস্থান করিলে, সেই 
ঘন্তত্ুস্থ সমুদায় জাগতিক ব্যাপার অনুভূ & হঈতে পারে । ব্রিঃলাকে বাহার! 
সে সুঙ্ম মনস্থান্বে অবস্থিত, তীভাঁবা সুক্ষশরীরী দেব পন্ধর্ঘ সিদ্ধ গ্জষি 
ইত্যাদি | সেই জন্য যখন অজ্জুন সেই শুঙ্গম মনস্তত্বে বা! বৃদ্ধিতত্বে অবস্থান 
করিয়া, ভগবংগ্রসাদে দিবা দৃষ্টিতে, যে বিশ্বপ দেখিতেছিলেন, সেই শুদ্ধ 
তত্বেস্থিত ত্রিলোকীও তাহ! দেখিতি পাইতেছিলেন। পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে যে. দেবগণও 'এ অত্যদুত বিশ্বদূপ দেখিতি অসমর্থ । ইহ! অদৃষ্ট- 
পূর্ব রূপ (১১৪৭), দেবগণ নিতা এইব্প দর্শন্চ্ছুক (১১1৫২) । কিন্ত 
এক্ষণে দেবগণ এইপ্রকারে সে বিশ্বরূপ দেখিহেছিংলন। যাস্ক নিকুক্কে 
বলিয়াছেন যে দেবগণ ক্রিস্থানস্থ, বা চাঃ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী স্থান ভেদে 
দেবগণকে বিভাগ করা যায়। এজগ বলা যাতে পারে যে, লোকত্রয় মধ্যে 
সেই লোকস্থ দেবগণ তখন এই বিশ্ববপ দেখিতে ছিস্লন ৷ এই ত্রিলোকের 
মধ্যে যাহারা এই বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, ত'হারা কে-_তাহা! পরের ছুই 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 





অমী হি ত্বাং স্ুরসঙ্ঘা বিশ্তি 

কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি। 
্বস্তীত্যুক্তা। মহধিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ 

স্বস্তি ত্াং স্তুতিভিঃ পুক্ষলাভিঃ ॥ ২১ 


২৮৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ওই নুর সব তোমাতে প্রবেশে, 

হয়ে কৃতাঞ্জলি কেহ ভয়ে তোষে,_- 
মহর্ষি সিদ্ধেরা “স্বস্তি” কহি সবে 

তব স্ত্রতি করে উপযুক্ত স্তবে ॥ ২১ 


২১। ওই স্থর সব--এই যে ধোদ্ধগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তীহারাই 
নুর বা দেব সমৃহ। ভূভার-হরণ€জন্ত বন্ প্রভৃতি দেবগণ অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। ইহারাই মন্ুষ্যাক'॥ ধারণ পুণ্বক যুদ্ধে নিরত (শঙ্কর, মধু )। 
ইহাদের মধ্যে ছুর্ষেযাধনাদি পাথবীর ভারভূত অন্থরদল (গিরি )। 

স্বামী রামানুজ প্রভাত ইনার সহজ অর্থ করেন। পুর্ন শ্রোকেজান। 
যায় যে, অর্জুন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন যে, ত্রিংলাকবাসী দেবাদ্দিগণ 
সেই বিঞাট ঝাপ দেখিয়া ভীত হইয়াছেন, কেন ন! তাহারাও তখন মর্জ- 
নের দৃষ্টিতেই সো বরাট রূপ দোখগা'ছলেন। সেই ন্রলোকবাগা মধ্যে 
দেবগপ ্রস্থানবাসা। সুতরাং এস্বলে শ্মুয় অথে সেই দেবগণই 
বুঝাহত্ছে। গ্ুরসংঘ অর্থে এস যুদ্ধ ০পান্থত যোছ্ংগণ নগে। তাহাদের কথা 
পরে ২৬শ ও ২৭শ শ্লোকে উক্ত হহয়'ছে। স্তরাং এস্কলে স্ুরন'ঘ অর্থ 
উক্ত দেখগণ পুর্ব শ্লেকে ষেলোকত্রপ প্রব্যথিত বলা হইয়াছে, তাহ! 
এন্কলে বিবৃত হহতেছে ( কেশব )। 

তোমাতে প্রবেশে ত্বাং বিশস্তি )--তোমার মধ্যে প্রবিঃ 
হইতেছে শঙ্কর) তোমার কার্য সাধন করিয়! মনুষ্য দেহ ত্যাগ পূর্বক 
তোমার দেহে লীন হইতেছে। শঙ্কর ও গিরি বলেন বে পুর্বে (২৬ 
প্লোকে ) ষদ্বা জর়েম য'দ বানে। অয়েযু১” এই বলয়! যুদ্ধের ফণ সব্বন্ধে। 
অর্জন সংশয় জ্ঞাপন কা'রয়াছিণেন। ৬সহ সংশয় নিবারণার্থ_পাওবদের 
জয় ষে মব্তস্ত'বী, তাহা দেখাহতে ভগবান্‌ প্রবৃত্ত হঈলে-_অর্জ,ন দেখি- 
লেন যে, সকগ যোদ্ধগণ যুদ্ধে হত ভইয়! তাহাতে প্রবেশ করিতেছে। 


একাদশ অধ্যায়। ২৮৫ 


তোমাকে বিশ্বাশ্রয় জানিয়া তোমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে 
(বাঁমান্জ )। ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতেছে ( স্বামী, বল্পভ )। 
অধিক বলী দেবগণ তোমার সমাপে প্রবেশ করিতেছে (শঙ্করানন্ন )। 
শরণার্থী দেবগণ পরম আশ্রয় তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে (কেশব)। 
অথব। দেবগণ ভগবানের বিভূতি বলিয়া, তাহার শরীরে মিলাঁইয়া 
যাঁইতেছেন। শ্রী ব্রচণ্তীতে ষেমন পাওয়া যায়, যে মাতৃগণ দেবীর বিন্ৃতি 
বলিয়। দেবী-শরীবে প্রবেশ করিঝ্েছেনঃ সেইরূপ ভগবানের শরীরে 
তাহার যে বিভূতি হ্ুরগণ বাঁ দেবগণ াখার! প্রবেশ কারতেছেন। 
কেহ ভয়ে তোষে-তাহাদের মধ্যে কেহ ব! ভীত হইয়া, তোমার 
গুণবর্ণন! করিতেছে (শঙ্কর) ; স্তুতি উচ্চারণ করিতেছে (রামানুজ)। উভয় 
সেনাণ মধ্যে কেহ কেহ তোষে (মধু)। ইহারা পলাফনে অশক্ত হইয়! 
শয়ে স্তি করিতেছে (শঙ্কর, মধু) । ভয়ে দুরে থাকিয়া তুষতেছে,-- 
জয় জয় রক্ষ রঙ্গ” এইরূপ প্রার্থনা করিতেছে (স্বামী )। অথবা দ্েখগণ 
মধ্যে ধাহারা ব্রহ্াত্ম হুত নহেন, পৃথগভাবাপন্ন, তাহারা এইরূপ ভয়ে 
স্তাত কাঁরতেছেন। বন্নত বলেন, কেহ অর্থে দেবতা হুইতে অন্ত অর্থাৎ 
অনুরগন। শক্ষর ও কেশব বলেন, দেবগণ মধ্যে যাহারা এ অঙুযগ্রঞ্প 
দশনে ভীত, তাহারা দুরে থাকিস স্তব কাঁরতেছেন। 
মহধি.*স্তবে- এই উপস্থিভ যুদ্ধে উৎপাতার্দি নান৷ তয় সম্তাবন! 
দর্শন করিয়া! “জগতের মঙ্গল হউক” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া মহষি 
লিদ্ধগণের সংহতি সম্পূর্ণরূপে নানাবিধ স্তুতি দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন, 
(শক্ষর, কেশব মধু)। যুদ্ধ দেখিতে যুদ্ধভূমিতে আগত নারদ প্রভৃতি, 
' বিশ্ববিনাশের সম্ভীবনা দেখিয়া, তাহার নিবারণ জন্য ভগবান্কে স্তাতি 
করিতে গ্রবৃত্ব হইয়াছেন (গিরি )। পরাবরতত্ব যাঁথাস্মব্দ্‌ি মহষি পিন্ধ 
সকলে ভগবদনুরাপ স্ততি করিতেছেন (রামানুজ )। 
অথবা নারদাদি মহ গর্গ প্রভৃতি ।সন্ধগণ এ যুদ্ধ দেখিতে আসিয়া! একূপ 


২৮৬ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা । 


শ্বন্তি' বাক্য উচ্চারণে স্তাতি করিতেছেন--এ কল্পনা! নিরর্থক | কেন না, 
মহাঁষ ও সিদ্ধ শ্রেষ্টগণ- দেবলোকের উপরে স্থিত। তাহার! (নত্য বিশ্বরূপ 
দর্শনে আধকারা। অজ্জুন |দব্য দৃিতে দেখিতেছেন যে, তাহারা নিত্য 
জগতের মঙ্গল কামনা, 'স্বাস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ভগবানের এই |বশ্ব- 
রূপের শুব কাঁরয়। থাকেন। তবে সে সময়েও বিশেষ তাবে তাহারা অজ্ঞুন- 
দৃষ্টবশ্বরূপ দেবতাদের স্যার দেয়৷ স্তাত কাপতে ছিলেন ইহা বলা যায়। 

এ হ্লোকে ডক্ত হুহয়াছে যে, গ্রসজ্ঘ মধ্যে কেহ এই বিশ্বরূপ 
মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা দূরে থা(কর। স্ত/ত করিতেছেন। সর 
অর্থে এস্কলে দেবগণ।॥ দেবগণের মধ্যে প্রভেদ আছে,_তারতম্য আছে। 
দেবগণের মধ্যে ধহার! ব্রহ্মতত্বপ্ত-_তাহার! শ্রেঠ। কেনোপনিষদে আছে 
বে, আগ্ন বায়ু ও ইন্ত্রের নিকট ব্রহ্গ প্রকাশিত হইলেও কাহার! ব্রঙ্গকে 
জানিতে পাংরন নাই । পরে দেবী হৈমবত। উমার প্রসাদ হন্দ্রই প্রথমে 
তাহাকে জানয়্াছলেন । “যেহেতু অগ্রি, বারু ও ইন্ত্র--ব্রন্মের নিকটবস্তা 
হইয়াছলেন,সেই হেতু এহ দেবতার [নশ্চয় অন্তান্ত দেবত1 হইতে বিশেষ- 
রূপে শ্রেষ্ঠ হইলেন। হন্দ্র তাহাকে সর্বপ্রথমে জানিয়াছিলেন, নেজন্ত ইন্দ্র 
দেবগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন ।» (কেন উপঃ ২,২৮)। এই শ্রুতি ও অন্ত 
ক্রতি হইতে জানা যায় যে, সুর বা দ্রেবগণ মধ্যে হন্ত্র আগ্র ও বায়ু শ্রেচ। 
তাহারা ব্রহ্ধজ্ঞ বলিয়। ব্রন্ধে গ্রবেশের বা! ব্রঙ্গত্ব লাভের আঁধারা। হ্ন্দ্ 
অনেক স্থলে আপনার ব্রহ্মত্ব খ্যাপন করিয়।ছেন। শ্রুতি হইতে ইহ! জান! 
বায় যে, যে সকল দেবগণ বরহ্গজ্ঞ নহেন, তাহারা ভেদজ্ঞানে ব্রঙ্গকে ডপাপন! 
করেন। তাহার! বিগ্ররূপ ঈশ্বরকে দেখিয়া! স্তব করিতেছিলেন। কেহবা 
কেবল আশ্চর্যাঘ্বিত ₹ইয়। দে(খতে ছিলেন, যথা--- 


রুদ্রাদিত্য। বনবে। যে চ সাধ্য। 
বিশ্বেহশ্বিনৌ মরুতশ্চোম্মণাশ্চ | 


একাদশ অধ্যায় । ২৮৭ 


গন্ধর্ববযক্ষাস্থ রসিদ্ধনঙ্ঘ! 
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ষে ॥ ২২ 


522 
রুদ্রে ও আদিত্য, বস্থ সাধ্য যত, 
বিশ্বদদেব, অশ্বী, উত্মপা, মরুত 
গন্ধ, আসর, যক্ষ, সিদ্ধগণ,- 
হেরে সবে ভোম। কিসয়ে মগন ॥ ২২ 
২২। রুদ্র-_একাদশ ক্ষদ্র। (১৭২৩, ও ১১৩ গ্রোকের 
ব্যাখ্য। দ্রষ্ঠব্য )। 
আদিত্য--দাদশ আদিত্য । (১০২১ ও ১১।৬ শ্রেকের ব্যাখ্যা 
দ্রষ্টব্য )। 
বস্থ-_অষ্টবন্থ (১০1২৩, ও ১১।৬ শ্লোকের ব্যাথ্যা। দ্রষ্টব্য )। 
সাধ্যগণ-_ইহারা গণদেবতা বিশেষ। “ষৎ পঞ্চমম্‌ অমৃতং তৎ 
সাগাা উপজীবাস্ত।” োন্দোগ্য ৩।১*১)। নিক্ষক্ত হইতে জানা 
ষায় যে, “ষাহাপা অগ্ডের অসাধ্য এই সমস্ত সাধন করেন, তাহার। 
সাধ্য । হহারা রশ্মি, অথবা প্রাণ । বাহার! সহ সম্ঘংসর সত্রের দ্বার! 
এ 'বশ্ব সৃষ্টি কর্জেন-সেই রশ্মিগণের অধিদেবতা--এই সাধ্যগণ। 
শ্রঁততে আছে--“প্রাণাঃ বে সপ্ত 'খষম়ঃ .সাধ্যাঃ বিশ্ব্যজঃ 1৮ শ্রীতি- 
হা।সকগণের মতে “কম্ধভিরাত্মতিরাত্ম সাধনাত পুর্বে দেব সমূহ! যে চ 
কিল বিশ্বত্থজে। নাম খঁষয়ঃ |”) 
_.. বিশ্বদেব- বেিশ্বাঃ)-_সর্বদেবগণ, অথবা ইহারা আনিত্যরশ্মি- 
গণ। বিশ্বদদেবের উল্লেখ--খখেদে অনেক মন্ত্রেআছে। খথেদে প্রায় 
৫৮ সুক্তে-_-একা ধিক দেব্ত। একত্র স্তত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ““বশ্বদেব* 
শব্দ যেখানে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, যাস্কমতে তাহাই বিশ্বদেবতার সুজ । 


২৮৮ শ্রীমদূভগবদূগীতা। 


অশ্বী--অন্বী বা অশ্বিনীকুমার। পূর্বে ১১৬ শ্লোকের ব্যাখ্য। 
দ্রষ্টব্য )। 

মরুত-_-উনপঞ্চাশৎ সংখাক বায়ুদেবতাগণ (১১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা 
দ্রষ্টব্য )। 

উক্মপ'-_-পিতৃগণ বিশেষ বা পিতৃলোক বিশেষ (শঙ্কর )। অগ্রি্বান্ত, 
বহিষদ্‌, নুভাম্বর, আজ্াপ প্রসূতি বিন্দিন্ন পিতৃলোক মধো উদ্মপা এক 
শ্রেণীর পিতৃলোক । অথবা সাধারণ ভাবে ইহারা পিতৃগণ। *উন্ম 
ভাগাহি পিতর£, ইতি ক্রুতিঃ,  রামানুজ )।1 নিরুক্ত অনুসারে উদ্মপাগণ 
র্যযবশ্মির উত্তাপ পান করেন। অথবা অন্নের উদ্মভাগ গ্রহণ করেন 
€ স্বামী)। স্মৃতিতে আছে.__ 

যাবছুষ্চং ভবেদন্নং ষাঁবদশ্নস্তি বাগষতাঃ। 
পিতরন্তাবদশ্লস্তি যাবনোক্ত] হবিগুণাঃ ॥ 
ইতি কেশবাচার্ধ্য উদ্ধত বচন। 

নিরুক্ত মতে পিতৃগণ মধাস্ানস্থ ( অস্তরীক্ষস্থ ) দেবতা । যম তীাহা- 
দের রাঁজ। (ধণ্থেদ ১০।১৪-১৫ স্ুক্ত )। অঙগ্গিরসগণ, তৃগুগণ, অথর্ব- 
গণ-ইহাঁরা বৈদিক প্তিগণ। খখ্েদ সংহিতায় এক মন্ত্র (৭1৬।১৭।১ ) 
আছে, তাহার অর্থ--“যাহারা পৃথিবী আশ্রিত নিম্লোকস্থ পিতগণ, 
তাহারা উদ্জেগমন করুন; বাহার! উত্তম স্থানস্থিত, তাহারা মুক্ত 
হউন) ধাঁভাবা মধাস্কানস্থিত, তীহার! উত্তম স্থানে গমন করুন। 
তাহারা কর্্মাঙগভূত হইয়া! সোম সম্পাদন করেন। ত্ীঙ্ারা অস্থুল গ্রাণ- 
মাত্র মুর্তি ।৮ এস্কলে উদ্মপ1--সর্বপিতৃুলোকের উপলক্ষণ মান্র। 

গন্ধর্র্ব--হাহা হু নামক গন্ধর্বগণ (শঙ্কর )। (পূর্বে ১০1২৬ 
শ্লোকের বাখ্যা দ্রষ্টব্য )। 

যক্ষ- _কুবের প্রভৃতি (শঙ্কর )1 (১০২৩ ল্লোকের ব্যাখ্যা স্ষ্ব্য )। 

খম্বর-_বিরোচন প্রমুখ অন্রগণ (শঙ্কর )"। 


একাদশ অধায়। ২৮৯ 


গীশর পরে (১৬১ শ্লোকে ) উক্ত তইয়খছে ষে, ভূসর্গ তঈরূপ-_ 
দৈব «৭ আন্ুুর ' গ্রনি জীব দেবত্ব ও অন্রত্ব শ্াছে। পতি প্রাণন্দহে 
দেবাসুর সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে । ছান্দোগা ও বুহদারণাক উপনিষদ 
ইহার বিববণ আছে । আ্রীশ্রীততীতেও উচক্ষিতে উা বিবুত আছে । কিন্তু 
এস্কলে অস্ুর দেব মনুষাদি ভইনে ন্দন্তন্্ব 'স্বর্গন্ত বক্ধা হঈতে স্ষ্ট 
বিরোচনাদি দেবশক্রগণ। (ছান্দোগ্য ৮1৭1১, ৮৮৪ দ্রষ্টবা )। এই ব্রঙ্গ। 
হইতে উৎপন্ন অশ্রর পার সর্দপ্রাণিষ্পহে অধিকার করেন। দেবগণ 
কেবল বিশেষভাবে মনুষাদেহ উপযক্ত প্রিবিয়! তাকাতে প্রদেশে করিয়া 
সে দেহস্ত আঅন্থ“বব সভিত যুদ্ধ করিয়া আপন অধিকার বিস্তারের চেইা, 
করেন (শ্রতণরয় উপনিষদ প্রথম নধ্যায় দ্রঈবা )। | 

সিদ্ধ-কপিল পতি সি্গগণ (শঙ্কর) (১০1২৬ শ্লোকের 
ব্যাখা দ্বা)। 

ভোরে সবে-ন্বর্গ ও অন্তরীক্ষবাসপী সকলে 'াশ্র্যা হয়া এই 
বিশ্বরূপ (ম্মর্থভ নের বিশ্বূপ দর্শন কালে, তাঠাঁব সঙ্কিত ) দেখিতেছিলেন। 
পূর্ব্ব .শ্লাকে স্থবসজ্ৰেব কথা 'ও মহধি সিদ্দগণের কথ! উক্ত হইয়াছে, ও 
তাহাব! কি ভাবে বিশ্ব দেখিতেছিলেন তাও উক্ত হইয়াছে । পুর্ন 
শ্রাকোক্ত সব্গণ--ইন্্, অগ্নি সোম প্রভতি ক্ষজ্রির দেবতা । এ শ্লোকে 
বিশেষ ভাবে গণদেবতাদের কথা আছে । দেব-াদেরও বর্ণবিভাগ আছে । 
অগ্রি--ব্রাঙ্গণ দেবত! ; ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি-ক্ষত্রিষ দেবতা; বস্তু, কুদ 
আদিত্য প্রভৃতি গণদ্েবতাঁগণ-_বৈশ্তাদেবত । (বুহদারণ্যক ১1৪1১১-১২)। 
. "বিস্ময়ে মগন- অদৃষ্টপূর্বব রূপ প্রথম দর্শন করিয়া! আশ্চর্যান্িত। 
বিস্ময়াপনন ( শঙ্কর )। 

অজ্জন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছিলেন, তখন তিনি দেখিতেছিলেন 
যে, ব্রিলোক মধ্যে অনেকে নে বিশ্বন্গপ বিশ্ময়ের সহিত দেখিতেছেন । 


ইহার! স্বর বা দেবসজ্ব, “মহুয়িসিদ্ধসজ্ঘ, রুদ্র আদিত্য প্রভৃতি গণদেবগণ, 
১৯ 


২৯০ শ্রীমন্তগবদূগীতা । 


পিতৃগণ, গন্বর্বগণৎ যক্ষগণ, অন্গরগণ ও সাধারণ সিদ্ধগণ। অজ্ঞুন দিব্য 
দৃষ্টি লাভ করায় তখন ভূবলেশক ও স্বলেকবাসী দেবগণ প্রতৃতিকেও 
দেখিতেছিলেন তিনি আরও দেখিতেছিলেন যে, লোকত্রয় এ অভুত 
উগ্ররূপ দেখিয়! বিশেষ বাখিত হইতেছিল। শ্রেষ্ঠ স্ুরগণ 'অহং ব্রহ্মন্মি 
জ্ঞানে (বুহদারণ্যক,১।৪ ১০) সেই বিশ্বন্মপের মধ্যে আপনাদের লীন করিয়া 
দ্িতেছিলেন ) অন্ত দেবগণ কৃতাঞ্জলিপূর্বক স্ততি করিতেছিলেন ) মহষি 
সিদ্ধগণ --উপযুক্ত স্ব করিতেছিন্তলন; কুদ্রা্দি দেবগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বব, 
বক্ষ, রক্ষ, ও অস্থরগণ-_বিন্লত--আশ্চর্যযান্িত হৃইক্া সেই বিশ্বরূপ 
দেখিতেছিলেন। পরের শ্লোকে আরও উক্ত হুইয়াছে যে, ব্রিলোক এ 
মহৎ বিশ্বর্ধূপ দেখিয়া অতান্ত ভীত 'ও বাণ্থত হইতেছিল। 
রূপং মহৎ তে বহুবক্তনেত্রং 
মহাবাহে। বহুবাহুরুপাদমূ। 
বহুদরং বহুদংস্রাকরালং 
দৃষ্ট। লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্‌ ॥ ২৩ 


মহাবাছ! রূপ মহণ্ড তোমার--- 
বহু-_মুখ আখি উরু পাদ কর-_. 
বহুদ্দর _ বনু দন্ত ভয়ঙ্কর _ 
হেরি বড় তীত-_ লোকে, আমি আর। ২৩ 
২৩।- মহাবাহু-অনন্ত শক্তি বিশেষতঃ সমুদায় ত্যাগ-গ্রহণাত্মক 
শক্তি বা সর্ব কন্দশক্তি সম্পন্ন । 


রূপ মহৎ--বন্থ মুখ বাহু প্রভৃতি ঘারা অতি বিস্তৃত। অতিগ্রমাণ 
€ কেশব)। 


একাদশ অধ্যায় । ২৯৯ 


বহু মুখ***পাদ কর-_এ শ্লোকেও “বহু মুখ” প্রভৃতির পুনরুপ্কি 
হইয়াছে । যে বিস্বয়াবিষ্ট তাহার পক্ষে পুনরুক্তি দোষের নহে। অলঙ্কার 
শাস্ত্রে আছে--- 

“প্রমাদে বিম্ময়ে হর্ষে দ্িন্তিরুত্তং ন ছুষ্যতি।” 

যাহা হউক, এস্থলে পুনরুক্ত দোষ হয় নাই। দেবতা প্রতৃতি 
সেই বিশ্বরূপ কি প্রকার দৌোখতেছেন, ও সেই বনু বাহু মুখ প্রভৃতিযুক্ত 
বিশ্বরূপ দেখিয়া কিরূপ ভাববুক্ত হহয়াছেন-_পূর্ববে ইহাহ উক্ত হইয়াছে। 
এস্থলে অজ্জুন আপনার ভাব ও অন্ত পোকের ভাব আরও [বিশেষ করিয়া 
বলিতেছেন । পুধ্ব শ্লেকে দেবা|দর প্রবেশ, স্তব ও 'বিশ্বয়ে দশন। উজ" 
হইয়াছে। অধুন! ভয়ঙ্কর আকার দর্শনে অপর লোকদের ও অজ্জুনের 
নিজের তয়কার্য্য গ্রতিপাঁদত হইয়াছে ( শঙ্করানন্দ )। 

দন্ত ভয়ঙ্কর-_-বহু দন্ত দ্বার। বিকৃত (শঙ্কর)। আত ভীষণাকার 
( রামান্ূজ )। রৌদ্রতাবধুক্ত (স্বামী )। অতি তয়ানক (মধু! কেশব)। 

লোকে--প্রাণগণ (শঙ্কর )। পূর্বোক্ত প্রতিকূণ অনুকূল ও 
মধ্যস্থ -এই ত্রিবিধ লোক (রামান্থজ)। সকল লোক (স্বামী, মধু)। 

পূর্বে-বিংশ শ্লোকে এই 'বশ্বরূপ দেখিয়া “লোকত্রয়” প্রব্যথিত, 
ইহা উক্ত হইয়াছে । সেই ভ্রিলোকের কথাই এ স্থলে পুনকুক্ত 
হইয়াছে। অন্ত সকলের ন্যায় অজ্ভুন ষে এই বিশ্বরূপ দেখিয়। বড়ই ব্যথিত 
হইতেছিলেন, তাহ! স্পষ্টাকৃত করিবার জন্ত এই পুনরুল্লেখ। 

আমি আর--সেই লোক সকলের ন্যায় আম (শঙ্কর)। অজ্জুন 
আপনার ব্যথিত ভাবই বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। 

বড় ভীত--_মূলে আছে “গ্রব্যধিত'। তয়ে বিচলিত (শঙ্কর )। 
লৌকিকবৎ ব্যথিত (গিরি )। অতি ভয়ে পীড়িত (স্বামী, মধু)। 


২৯২ ্রীমন্তগবদৃগীতা | 


নভস্পুশং দীগ্ুমনেকবর্ণং 
ব্যাভাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌। 
দৃষ্ট। হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা 
ধুতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্জো! ॥ ২৪ 


নতংস্পর্শী দীপ অনেক বরণ, 
বিবুতাস্থ দীপ্ত বিশাল নয়ন১__ 
অতি ভীতচিত্ত তোমারে নেহারি -- 
ধৈর্যা শান্তি বিষণ! লন্ভিতে না পারি ॥২৪ 

২৪। পুর্ব প্লোকে 'অজ্জুন বলিয়াছেন যে, তিনি এই সকল লোকের 
গ্তার এ বিশ্বরূপ দেখিয়া প্রব্যথিতত হইতেছেন' তাহার কারণ--এই 
শ্নোকে ও পরবর্তী কয় শ্লোকে অন্ন বিবৃত করিতেছেন । 

মভঃস্পশশীশছ্যঃ অর্থাৎ আকাশব্যাপী (শঙ্কর )। নতঃ-- ইহা 
ত্রিগুণ প্রকৃতির অতীত পরব্যোম-বাচক | সবিকার প্রকৃতি তত্বের 
অতীত ও সমুদায় বিশ্বের সর্বাবগ্তার় আশ্রয়রূপে বর্তমান বলিয়া “নভম্পৃশঃঃ 
(রামান্থজ, কেশব )। নভঃ--প্রকৃতির অতীত পরব্যোম-বাঁচক 
(কেশব)। শ্রুতিতে আছে-- 

“তদক্ষরে পরমে ব্যোষন্‌ তমস্ত পরস্তাদক্ষরং তমস্ত রজসঃ পরাঁকে 
যোইস্তাধ্যঙ্ষ2১৮.. ইত্যাদি (ইতি মহানারায়ণ উপঃ ১২) খাণেদে 
আছে,_ণখচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ 1? (শ্বেতঃ উপঃ ৪1৮ দ্রষ্টব্য )। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্কৌ ও পৃথিবী ইহার অন্তর ও সর্বদিক্‌ 
এই বিশবরূপ দ্বারা ব্যাপ্ত (২৩শ শ্লোক )। হুতরাং নতঃস্পর্শী অর্থে 
অস্তরীক্ষব্যাপী (ম্বামী, মধু, বলদেব, রামান্ৃ্ )। যাহ! পরম ব্যোম স্পর্শ 


একাদশ অধ্যায় । ২৯৩ 


করিয়। সর্বাশ্রয় রূপে অবস্থিত তাহা নভঃম্পৃক্‌ (কেশব, রামানুজ )। 
অথবা নভোবতৎ সর্বধ্যাপী ( শঙ্করানন্দ )। 

দীপ্ত অনেক বরণ-প্রজ্বলিত ভয়দারক বিচিত্রাকার র্প 
(শঙ্কর)। দীপ্ত-তেজোযুক্ত (স্বামী )। প্রজলিত দিত-কৃ₹্-পীতাদি 
নানা বর্ণ যুক্ত (কেশব ।। পুর্বে ৫ম শ্রোকের ব্যাধ্য। দ্রষ্টবা। 

বিবৃতাস্য-_( ব্যাত্তাননং )-ববৃত মুখসমূহ (পক্কর, স্বামী )। বিস্তৃত 
মুখ (বলদেব)। প্রসারত মুখনকলৎ (বলভ )। গ্রাস কারবার জন্ 
বিস্তারিত বা অভিব্যন্ত, অনেক বদন । * 

দীপ্ত বিশাল নয়ন-_-প্রজ্ঘলিত বিস্তৃত নেত্র ( শঙ্কর )। 

অতি ভীত চিত্ত..._(প্রব্যথিতান্তরাস্মা )-_-আমার অন্তরাত্মা বা 
মন অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়াছে (শঙ্কর )। অত্যন্ত ভীতমনাঃ (রামানুজ )। 
আমার অস্তঃকরণ প্রকৃষ্ট রূপে ব্যাথত (কেশব )। কেবল যে দেহাধ্যাসে 
অধিষ্টিত জীবেরহ ভয় হইয়াছে তাহ! নহে, তোমার অংশভূত অন্তপাত্মাও 
ভীতিযুক্ত হইয়াছে ( বল্পত) | 

ধের্যযশ-( ধৃতিং )- দেভের ধারণশক্তি (রামানুজ)। দেহ ধারণ 
(কেশব)। ধারঠা, স্থিরতা (শঙ্কর )। 

শান্তি--উপশম, তুষ্টি (শঙ্কর )। মন ও ইন্দ্রিয়ের শমত্ব (রামানুজ) | 
মনঃস্বাস্থ্য ( শঙ্করানন্দ )। 

না পারি--অর্থাৎ তোনার অতি ব্যাপক, অতি অদ্ভুত ও অতি 
ঘোর এই রূপ দেখিষা, আঁমার সর্বাবয়ব বিশেষকূপে শিথিল হইয়াছে 
এবং ইপ্দিয় মন ব্যাকুল হইয়াছে (রামানুজ)। 
বিষু-_হে সর্বব্যাপী 1বঞু।। হে বাহাভ্যন্তর-ব্যাপী (কেশব )। 


২৯৪ শ্রীমন্তগবদগীতা । 


দংষ্রাকরালাঁনি চ তে মুখানি 
দৃষ্টেব কালানলসন্নিভানি। 
দিশেো। ন জানে ন লভে চ শরম 
প্রসীদ দেবেশ জগনিবাস ॥ ২৫ 
25: 
তব মুখ সব-দশনে করাল 
নেহারি'দেবেশ ! সম কালানল-_ 
হই দ্রিশে-হারা, সুখ দুরে যায় 
তুষ্ট হও দেব! জগৎ-মাশ্রয় ॥২৫ 


২৫। দশনে করাল--ব্হু দত্ত হারা বিকৃত (শঙ্কর )। বিকৃত 
হেতু ভয়ঙ্কর ( মধুং কেশব )। 

কালানল সম--প্রলয়্ কালে লোকসমুহ্দাহকারী অগ্নি সদৃশ 
(শঙ্কর, ত্বামী, বলদেব)। ষুগাস্তকালাগ্নিবৎ সর্বসংহারে প্রবৃত্ত অতি 
ঘোর মুখ ( রামানুজ )। কালানলবৎ সর্ব সংহারে প্রবৃত্ত (কেশব )। 

হই দ্িশে-হারা- দিশেো ন জানে )--পুর্বাপর বিবেকজ্ঞানহীন, 
দিগন্রান্ত (শঙ্কর, মধু )। প্রাপ্য স্থান কি--জানিতে পারিতেছি না 
(বল্পভ )। ভয়াবেশে দিগ.বিদিকৃ জ্ঞানহীন হইয়াছি (কেশব): 

স্থখ দূরে যায়---(ন লভে চ শর্ম)-_ম্থখ লাভ করিতে পারিতেছি 
না (শঙ্কর, রামাগুজ, স্বামী)। তোমার বিশ্বরূপ দশশনে সুখ পাইতেছি 
না ( বললভ )। 

দেবেশ-ত্রঙ্গাদি ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর, পরম মভেশ্বর (রামান্ুজ, 
কেশব )। “ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।? (শ্বেতঃ উপঃ, ৬৭)। 

তুষ্ট হও-_যাহাতে আমি পরুতিস্থ হই, তাহা! কর (রামানুজ )। 
প্রসন্ন হও, পাপ্য স্থান দেখাও ( কল্পভ )। প্রসম্জ হও €( কেশব )। 


একাদশ অধ্যায়। ২৪১৫ 


অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্্রস্ত পুভ্রাঃ 
সর্বেব সহৈবাবনিপালসট্রৈঃ। 
ভীল্ষো দ্রোণঃ সৃতপুভ্রস্তথাসৌ৷ 
সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যেঃ ॥ ২৬ 


শপীশিসিপী পি 


২0-৮- 


এই সব ধৃতরাষ্রপল্ট দল, 
সহ যত ওইভূপতি-মগুল-- 
কর্ণ সৃতপুক্র আর ভীক্ষ দ্রোণ, 
সহ আমাদেরও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধগণ,__২৬ 


২৬। এক্ষণে যাহাদের দ্বার অর্জনের পরাঙ্গয়ের আশঙ্কা ছিল, 
ঘেই ধার্তরাষ্ট্রগণ কালন্বরূপ ভগবানের মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে 
দেখিয়া, সেই আশঙ্ক। দূর হওয়ায়, অজ্ঞুন বলিতেছেন (শঙ্কর )। 

পূর্বে (৭ম শ্রোকে ) ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন যে, আমার দেহে 
এই চরাচর এবং আর থাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা দেখ। 
অর্জ নও সেই যুদ্ধে ভাবী জয়পরাজয়াদি সেই বিরাট দেহে দেখিতে ইচ্ছা! 
করায়, তাহা দেখিতে পাইয়া! বলিতে'ছন (স্বামী )। 

তৃভারহারী ভগবান্‌ রাঁজবেশেস্টিত কৌরবগণের ও পাগুবপক্ষীয় 
অন্গুরগণের হর্তী স্বয়ং_ইভা৷ অজ্ঞুনকে দেখাইতেছেন, এবং অজ্নও 
ভগবদদত্ত দিব্য চক্ষে ধার্তরাষ্্রগণের ভাবী পরিণাম দেখিতেছেন, 
(রামানুজ )। 

অক্জুন ভঙ়নিবৃত্রি লক্ষণ প্রসাদ প্রার্থনা করিলে, তদর্থ ভগবান্‌, 
দেবান্থুর সংগ্রামে নিহত উভয় সৈম্ত মধ্যে সেনানীরূপে অবস্থিত তৃভার- 


২৯৬ শ্রীমন্তগবদ্‌গীতা। 


রূপ অস্থরগণের অর্থাৎ ধার্তপাস্ত্র।াদগণের সংহাবার্থ, এবং অজ্ঞুনের জয় ও 
কীন্তি থ্যাপনা্থ, ভগবান্‌ আপনাপ এই, ঘোর রূপ প্রকাশ কারলেন এবং 
অজ্জুনকে বাণলেন-_তুান ভীত হহও না। অজ্জ,নও স্বপক্ষের জয় ও পর 
পক্ষেপ পরাজয় দোথম়। আধস্ত হহয়া এইরূপ বালতোছলেন। (কেশব)। 

ভগবান্‌ পুর্বে ঝলফ়াছলেন যে, আগ যাহ দেধিতে হচ্ছা। কর, তাহ! 
দেখ, অথাৎ কোন পক্ষে জয় হবে বাদ দোথতে ইচ্ছা কর, তবে দেখ । 
এক্ষণে তাহাহ ধেখাহতেছেন (শঙ্চরানন্দ )। 

ব্যাখ্যাকাগগশের অথ এহ %, ভগবান্‌ এ বুদ্ধের পরিণাম কি হইবে, 
তাহা অজ্জনকে যে দেথাহতেছেন, তাহার কারণ এই ধে, অজ্জন এ যুদ্ধে 
তোল পক্ষের জয় হহতে সে সপ্থন্ধে সা্দহান |ছণেন। কস্ত হহা মনে 
রাখতে হইবে যে, অজ্জ,ন কথণ পরাজয়ের আশঙ্কায় যুদ্ধ হইতে বিরত 
হন নাহ, এবং |নশ্চয় জয্জা হহখেন, হখ। স্থির জানলেও যুগে প্রবৃত্ত হই- 
তেন না। এগণে অজ্জ নও ধৃওর গ্ঁ-পুত্রগণ ও উভম্ন পক্ষের সেনা পতিগণ 
ভগব।নের ঘোর মুখে প্রবেশ করতেছে, হহা দেখিতেছেন। কোন্‌ 
পক্ষেঞ জয় গহবে, তাহা লক্ষ্য কারতোঁছলেন ন।। শু।ভগবান্‌ এস্থলে 
দেখাইতেছেন যে, জন্গ পরায় হত্যা ব্যাপারে অঞ্জন কর্ত নহেন, 
ভগবাণ্ই তাহার কার্প, অজ্জুন |শাঁমত্ড মাত্র । ভগথান্হ কালরূপে-- 
ভূভারহার-রূপে সংহারক মুততে,ডভয় পক্ষয় সেনা ও সেনাপতি" 
গণের সংহর্তী। ভগবান, তাহার সর্ব কলনকারা কাণরূপেক্ন একাংশ 
মাত্র অজ্ঞ নকে দেখাংতেছেন। অজ্জন ভাবষ্যতের [চিত্র বর্তমানরূপে 
দেখতেছেন ও তাধারই পক্ষে জর হহবে, হহা হীর্গতে বুঝিতোছলেন ।. 

ভূপতি-মগুল-_( অবনিপালদজ্বৈ২)--শল্য জয়দ্রথাদ ছ্যেযোধন 
পক্ষীয় রাজন্তগণ ( কেশব )। 

কর্ণ... দ্রোণ-হহার। সর্ধজমী হইলেও তোম। ঘ্বারা নিহত হইয়া 
তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে দ্বেখিতেছি (মধু)।, 


একাদশ অধ্যায়। ২৯৭ 


আমাদের সেন।ন। প্রধান--বৃষ্টছায় প্রতৃতি অন্মৎপক্ষায় ভীক্ষ 
দ্রোণাদির প্রতিপক্ষ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধুগণ (মধু )। 

অতএব উভদ্ব পক্ষায় সেনাপতিগণ ও রাজন্গণ এ যুদ্ধে নিহত 
হইবেন,_-ধৃতরা ই্রপুত্রগণ নিহত হইবেন, তাহাদের পক্ষের সেনানীগণ 
সকলে হত হইবেন, এবং স্বপক্ষীয় সেনানীগণ 9 এ যুদ্ধে বিনষ্ট হইবে, 
তখন অঞ্জন ইহা দেখিতেছেন। এখানে ভাবী জয় পরাজয়ের 
কথ! নাই। কেবল সেঃ যুন্দ ও নিখন-লালার কর্তা লীলাময় কালরপী 
যে ভগবান্‌. ইহাই অজ্জ,ন বুঝিতেছেন 6 

পরবন্া শ্লোকের সহিত এই শ্লোক আন্বিত। অর্থ এই যে, ইহারা 
সকলে তোমার ভয়ঙ্কর মুখে প্রবেশ করিতেছে। 


বক্তাণি তে ত্বরমাণ| বিশন্তি 
দংষ্টাকরালানি ভয়ানকানি | 
কেচিদ্যাবলগা দশনান্তরেবু 
সংদৃশ্যন্তে চণিতৈরুভ্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ 
পশিছে ত্বরায়-_ব্ছু ভয়ঙ্কর 
দশনে করাল বদনে তোমার,-- 
চর্ণশিরাঃ হয়ে কেহ দৃষ্ট হয় 
দশন-অন্তরে লগ্ন হয়ে রয় ॥ ২৭ 
২৭। পশিছে ত্বরায়-_(ত্বরমাণ। )-ত্বরা ধাবিত হইয়া (মধু) 
ত্বরাধুক্ত হইয়! (শঙ্কর), উক্ত ধূতরাষ্্-পুত্রগণ প্রভৃতি প্রবেশ করিতেছে। 
বু তয়ঙ্কর দশন্নে করাল বদনে-_(দ্রংস্রাকরালানি ভয়ানকানি 


২৯৮ শ্রীমন্তগবদ্গীতা । 


বক্তাঁপি '-_ তোমার যে বিকট দ্রংস্্রীযুক্ত, গ্রাস করিতে উদ্ভত,ব্যাত্ত 
অনেক বদন তাহাতে । 
কেহ- তাহাদের মধ্যে কেহ (গিরি, স্বামী, কেশব )। 
শির-__( উত্বমান্সৈঃ )-__উত্তমাঙ্গ »মন্তক | 
দৃষ্ট হয়--তোমার চর্বণে তাহাদের মস্তক বিচুর্ণিত--খণ্ড থণ্ড 
হইয়াছে, তাহারা তোমার দস্তপংক্তি মধ্যে বিশেষ ভাবে লগ্ন হইয়া 
রহিয়াছে, ইহা আমি দেখিতেছি”। 
তুমি ইহাদের মধ্যে অনেকণ্ক একেবারে দ্রুত গ্রাস করিতেছ, আর 
কাহাকেও মুখব্যাদান করিয়া মুখমধ্যে লইয়া দত্ত দ্বারা মন্তক চূর্ণ 
করিতেছ। তাহারা তোমার দন্ত মধ্যে বিলগ্ রহিয়াছে । ইহা দ্বারা 
কাহারও প্রতি অধিক আক্রোশ বুঝাইতেছে না। কেহ যুদ্ধে শীঘ্র নিহত 
হইতেছে, এবং কেহ কেহ বহুক্ষণ উৎকট যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত 
হইয়! নিহত হইতেছে,--ইছাই ভাব। 
যথা নদীনাং বহবোহম্ুবেগাঃ 
সমুদ্রমেবাভিমুখ দ্রেবন্তি | 
তথা তবামী নরলোকবীরাঃ 


বিশন্তি বক্তা প্যভিবিজ্বলন্তি ॥২৮ 


শা 


বনুবারিবেগ নদীর “যমতি 

ধেয়ে সিন্ধুপানে প্রবেশে ভেমতি, 
পশিছে এ সব নরবীরগণে 

সববিত্র জ্বলম্ত তোমার বদনে ॥ ২৮ 


একাদশ অধ্যায়। ২০১৪১ 


২৮ । বনুবারিবেগ'** প্রবেশে মহাকালের মুখমধ্যে ইহার! 
কিরূপ বেগে প্রবেশ করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত এই শ্লোকে ও পরবর্তী 
শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। যেমন নান! মার্গে প্রবাহিত নদীসকলের 
অনেক জলের বেগ-_বহু পূর্ণ নদীর স্রোত বা প্রবাহ দ্রুতগতিতে 
সমুদ্রাভিযুখে পিয়া সেই সমুদ্রেই প্রবেশ করে শঙ্কর, কেশব), 
সেইরূপ অবুদ্ধি পূর্বক প্রবেশের দৃষ্টান্ত এ শ্লোকে দেওয়৷ হইয়াছে, 
(স্বামী, মধু, কেশব )। 


নরবীরগণ__(মূলে আছে রিনা মন্তষ্য মধ্যে যাহার! 
বীরশ্রেষ্ঠ । 


জ্বলন্ত-__সর্বতঃ প্রকাশমান (শঙ্কর)। প্রদীপ্যমান (স্বামী, কেশর)। 
ভীষণ দাবানলের স্তায় প্রজ্বলিত। 


যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গ 
বিশন্তি নাশায় সম্মদ্ধবেগাঃ । 
তখৈবৰ নাশাষ বিশন্তি লোকা- 
স্তবাপি বক্তা ণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ 





প্রদীপ্ত পাবকে পতঙ্গ যেমতি 
পশে নাশ হেতু--অতি বেগগতি, 
তেমতি গ্রবেশে-বিনাশের তরে 
লোকে তব মুখে অতি বেগভরে ॥ ২৯ 
২৯। তাহারা কি কারণে ও কি প্রকারে প্রবেশ করে, এই শ্লোকে 
ইহার দৃষ্টাত্ত দেওয়! হইয়াছে (শঙ্কর )। বুদ্ধি পুর্ব্বক প্রবেশের দৃষ্টান্ত 
এ গ্লোকে উক্ত হহয়াছ্ছে (স্বামী, মধু, কেশব )। 


৩০৩ শ্রীমন্তগবদৃগীতা । 


বহ্িমুখে পতঙ্গ প্রবেশ করে, ইহ! পতঙ্গের প্রকৃতি, তাহার মোহ । 
ইহা! ঠিক বুদ্ধপূর্বক প্রবেশ নহে। মানুষও পতঙ্গের ন্তায় মোহবশে 
আপনাকে বিনাশের দিকে লইয়৷ যায়। তাহার প্রকৃতি তাহাকে সেই 
পথে আকৃষ্ট করে। অন্রপ্রকৃতি ব রজশ্তমঃ প্রকৃতিযুক্ত লোক পাপের 
আকর্ষণে মোহবশে সেই দিকে দ্রতগতিতে নীত হইয়া! বিনষ্ট হয়। 
যাহ! হউক, এন্থলে দে বিনাশের কথা উক্ত হয় নাই। 


নাশ হেতু-__বিনাশের জন্ত মোহ বশে ম্বপক্ষবেগমদে নীত হইয়া 
( বল্পভ)। মরণের জন্ত (কেশব )। 


অতিবেগ ভরে--( সমুদ্ধবেগাঃ )-_-অতাস্ত বা! প্রচণ্ড বেগবুক্ত ব 
ক্রমবন্ধিত বেগধুত্ত হইয়া । 


লোক-_পুব্ৰ শ্লাকে কেবল নরলোঁকবীরগণের কথা অর্থাৎ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত বারগণের কথা উক্ত হইয়াছে। এগ্লে সাধারণ ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ব 
সর্বলোকের কথা উক্ত হহইল। সকলেই কালগ্রাসে পতিত ভম্ম। তবে 
মৃত্যুতে যাহাদের অধোগতি হয়ঃতাহার্দিগকেই বিনষ্ট বলা যায়। সন্মুখশ্যুদ্ধে 
মৃত্যুতে সেরূপ মধোগতি হয় না। এস্কলে “নাশ অর্থে মৃত্যু মাত্র। 
যুদ্ধরূপ মহা অগ্রিতে উপস্থিত উভয় পক্ষীয় সেনাপতি ও সৈম্তগণ সকলে 
বহ্িমুখ বিবিক্ষু পতঙ্গের নার মোহ বশে ঝাপাইয়। পড়িয়! প্রাণত্যাগ 
করিতেছে! অর্জন ইঠাই দেখিতেছিলেন। 
লোঁক-গীড়াদান্ধক ক্ষভির-শ্ক্তি (11110509109 সংহারের জন্ত 
ভূভারহারা ভগবান্‌, এইরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত কিয়! প্রবৃদ্ধ কাঁল- 
ব্ূপে লোকক্ষয় করিয়া থাকেন, অধন্মচালিত ক্ষভ্ির়শক্তি এই পে হরণ 
করিয়া থাকেন,_-অজ্জঞুন (দব্য চক্ষে তাহ! দেখিতোছলেন। 


একাদশ অধ্যায় । ৩০১ 


লেলিহসে গ্রসমাঁনঃ সমন্তা- 
ল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈষ্লভ্ভিঃ। 
তেজোভিরাপুধ্য জগৎ সমগ্রং 
ভানস্তবোগ্ৰাঃ প্রতপন্তি বিষ্জো ॥ ৩০ 


করিছ লেহন জ্বলশ্ত বদনে 
চারিদিক হতে এসি সর্বিজনে - 
ব্যাপিয়া তেজেতে এ জগৎ সব 
সন্তাপিছে বিঝুঃ ! উগ্র দীপ্তি তব ৩০ 
৩০1 লেহন---মআস্বাদন করিতেছ (শঙ্কর )। সকলকে জ্বলন্ত 
বনে গ্রহণ ক্য়1--দশনে কাহারও মস্তক চূর্ণ করিয়া সেই রুধিরাক্ত 
ওষ্টপুটা্দি লেহন করিতেছ € রামান্থজ )1। অতিশয় রূপে ভক্ষণ 
করিতেছ (স্বাথী)। ছুর্্যোধনাদি যাহারা নাশের জন্য তোমার বদন সকলে 
প্রবেশ করিতেছে, "তাহাদের গ্রাস করিয়৷ পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিতেছ, 
যেন তাহাতে হুষ্ট হইতেছ, ইহ! প্রতীক্কমান হইতেছে (কেশব )। 
অগ্নি ষেমন ভস্মীভূত কারধার আগে তাহাতে নিক্ষিগু ইন্ধন সকল 
সপ্তচ্চি ক্বপ সপ্ত জিহ্বা বিস্তার পুর্ব্বক তাহাদের লেহন করে, সেইরূপ 
লেহন করিতেছ। মহ! কালবধপ পরমেশ্বর যথাকালে লোক সংহার কর্ম 
যে আনন্দ ভোগ করেন, লেহন দ্বারা ইহাও সচিত হইয়াছে বল! যায়। 
কেন না, ভোজনের পুর্বে লেহলে” রসাস্বাদ হেতু আনন্দ অধিক হয়। 
জ্বলস্ত__প্রলিত অগ্নিবত, জাজল্যমান ( শঙ্করানন্দ )। দীপ্তাগ্রি- 
বদন সকল অত এজলিত। 


সর্ববজনে- _এই স্র বীরগণকে (স্বামী)। হুর্যোধনাদদি সকলকে 
(মধু)। সমুদয় লোককে শঙ্কর )। 


৩০২ শ্রীমস্তগবদগীতা। 


ব্যাপিয়৷ তেজেতে-_-তেজের দ্বারা নিথিল জগৎ আপূর্ণ বা 
পরিব্যাপু করিয়া (শঙ্কর) | স্বকীক প্রকাশ শক্তি ছারা ব্যাপ্ত করিয়া 
( রামানুজ )। 

এ জগণ্ড সব.*' দীপ্তি তব--তেজের দ্বারা সমস্ত জগৎকে পরি- 
ব্যাপ্ত করিয়া তোমার উগ্র-প্রচণ্ড বা ক্রর দীপ্তিরাশি জগৎকে প্রত 
করিতেছে (শঙ্কর )। তোমার অতি ঘোর রশ্মি সকল স্বকীয় প্রকাশ 
স্বরূপ তেজের দ্বারা সমগ্র জগ' পাঁরপুণ্ণ করিয়া গ্রতপ্ত করিতেছে 
(রামান্বজ )। সম্তাপযুক্ত ক'রতেছে (স্বামী, মধু)। তোমার ঘোর 
অসহা রাশ্ম সকল প্রকাশ ছারা সমুদাক্ জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া সন্তাপিত 
করিতেছে (কেশব )। 

বিষু--ছে ব্যাপনশীল (শঙ্কর)। বিষু বেদানুসারে মধ্যাহ্‌ সুর্ধ্য 
বা সয্যমগুলাধিষ্ঠিত দেবতা। (পূর্বে ১০।২১ শ্লোকের ব্যাধ্য। দ্রইবা )। 
হুরয্যরশ্ম দ্বারা তিনি তেজোময় ও দীপ্বিময়। সেই তেজে সৌর জগৎ 
পাঁরপূর্ণ। সেই তেজের উগ্রতায় সমস্ত জগৎ গ্রতপ্ত। সেই শৃর্ধ্যাধিষ্টাত্রী 
দেবতারূপে তিনি জগৎ কলনকারী কাল। 

যাহা হউক, এস্লে ভগবান যে আপনার আত্মার সর্ব ধ্বংদকারী 
উগ্রকালরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, যে প্রবুদ্ধকাণ রূপের উগ্র তেজঃ 
বা দীপ্ত দেখা অঙ্জন তাহাকে বিজ্ঞ বলিতেছেন, সেই ভাষণ 
পীড়াদায়ক উগ্র তেজোরূপ বু বৈদিক বিষু দেবতা, অথবা হুর্য্যমণ্ডল 
মধ্যবত্তী পুরুষ নহেন। তিন সর্বব্যাপী পরমাত্মার আধিদৈবিক 
রূপ মাত্র । 

বল্পত বলেন বিষু--ভগবানের সর্বপালক, সর্ধরক্ষক সাত্বিক রূপ। 
তিনি সাত্বিকরূপেই ধশ্বরক্ষণার্থ ছুষ্টের দমন বা নাশ করেন। তিনি: 
দুণ্টের সংহর্ত। । ইহ! পুরাণ মতে ব্যাখ্য।। 


একাদশ অধ্যায়। ৩০৩) 


আখ্যাহি মে কো! ভবানু গ্ররূপো! 
নমোহজ্ত তে দেববর প্রশীদ ! 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং 
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিযূ ॥৩১ 


শট গর্টিজিওশাশাশীশী 
৮৯2 পিছ 


কহ কে আপনি এ উগ্র আকার, 
হও হে প্রসন্ন, নমি দেববর,-- 
জানিতে বাসনা আদি কে আপান, 
কি প্রবৃত্তি তব__তাহা নাহি জানি ॥৩১ 
৩১। এ আকার-_যেহেতু আপনি এরূপ উগ্রন্বভাব, অতএব 
আমাকে বলুন কে আপনি এরূপ উগ্ররূপ ব! ক্ররম্বভাব ( শঙ্কর)। 
অতি করাল আকৃতি (কেশব )। গ্রলয়কালীন কুদ্রের রূপের স্তাক় ব্ূপ 
(শঙ্করানন্দ )। 
কহ কে আপনি--অজ্জুন ভগবানের অব্যয় স্বরূপ--নিরম্কুশ এশ্বধ্য- 
রূপ মাত্র দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান্ও প্রথমে সেই বিরাট বিশ্বরূপ 
দেখাইয়াছিলেন। তাহার পর এই অতি ঘোর সংহর্তী বাঁ ভয়ঙ্কর “কাল” 
রূপ অজ্জনের নিকট প্রকাশ করিলেন। ভগবান্‌ “সার বাহ দেখিতে 
ইচ্ছ৷ কর আমার দেহে দেখ ইহা৷ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সত্য। অর্জন 
কিন্তএ ঘোর রূপ দেখিতে চাহেন নাই, তবে হয়ত তিনি মনে মনে 
এ যুদ্ধের পরিণাম ভগবন্ধেহে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই জন্ত 
ভগবান এই ঘোর কালরূপ দেখাইলেন। অর্জনের উদ্যোগ বিনাও 
ছুষ্যোধন প্রমুখ রাজগণকে নিহত করিতে ভূভারহরণকারী ভগবান্‌ যে 
প্রবৃত্ত, ইহা ভগবান্‌ অঞ্জ.নকে দেখাইলেন। সে উগ্ররূপ ষে কে, তাহার 
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প্রকৃতি কি, তাহা অর্জন বুঝিতে ন! পারিয়া এই প্রশ্ন করিতেছেন। 
€(রামানজ, কেশব )। বলদেব বলেন, ইহ] বিশ্বরূপ বাঞ্জিত ভগবানের 
কালশক্তি, অজ্ঞ ন তাহা স্বয়ংই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে তাহার 
নিজ জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্ত এই প্রশ্ন করিতেছেন। শঙ্করানন্দ বলেন 
অজ্জ্ুন না বুঝিতে পারিয়। জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তুমি প্রলয়কাল না 
রুদ্র ন! প্রলয়াগ্রি না মহামৃতা, না কালান্তক, না পরমপুরুষ, না 
অন্য কেহ? এই কালরূপ এই নিত্য ক্রিয়াশক্কি হেতু পরমেশ্বরের এই 
সর্বসংহারক রূপও ষে বিশ্বরূপের অন্তর্গত, তাহা পরে অধ্যায় শেষে 
, ব্যাখ্যার বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

হও--হে প্রসন্ন--তোমার প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নত। ব| অন্তু গ্রহ ভিক্ষা 
করি, তুমি প্রসন্ন হও (শঙ্কর )। সংহর্তা রূপ ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন হও 
(রামানুজ )। আশ্রিতবাঁৎসল্য প্রকাশ কর। ক্রৌধ্য ত্যাগ কর (মধু)। 

নমঃ__গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিতে হইলে, শুশ্রধাদি দ্বার 
তাহাকে প্রসন্ন করিতে হয়-নমঞ্কার দ্বার ইহাই সুচিত হইয়াছে (গিরি)। 
কিন্তু এ নমস্কীর স্বাভাবিক, ইহ! ভয় ও ভক্তি প্রণোর্দিত। 

জানিতে বাসনা- তোমার স্বরূপ, অভিপ্রায় ও প্রকুতি জানিতে 
বাসনা ( রামান্ুজ )। বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছ৷ (মধু) 

আদি-_(আগ্ধং )--আদ্ভ বা সর্বকারণ পুরুষ (স্বামী মধু)। 

শঙ্করাচার্য্য মতে “আছ” ইহ “ভবস্তূং* শন্দের বিশেষণ । অর্থ-_ 
“আদিতে উৎপন্ন । সকলের আদিতে উৎপন্ন আপনাকে বিশেষ করিয়া 
জানিতে ইচ্ছা করি। অথবা তোঁমাঁর আদ্যন্ববূপ জানিতে ইচ্ছা করি। 

প্রবৃত্তি--চেষ্টা (শঙ্কর, মধু, শ্বামী)। কি করিতে প্রবৃত্ত তাহা . 
(রামানজ)। এই সংহর্ভী রূপে কি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমাঁকে 
অনুগ্রহার্থ পশ্বররূপ দেখাইতে প্রবৃত্ত তোমার এ ঘোর রূপ আবিফ্ারের 
প্রয়োজন কি, তাহ! বুঝিতেছি না। ( কেশব )। 








একাদশ অধ্যায়। ৩৩০€ 
শভগবান্ুবাচ। 
কালোহম্মি লোকক্ষয়কু প্রবৃদ্ধে। 
লোকান্‌ সমাহর্ত,মিহ প্রবৃতৃঃ | 
খতেহপি ত্বাঃ ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে 
যেশবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২ 





শ্ীভগবান্-” 
কাল আমি বৃদ্ব_লোকক্ষয়কর, 
প্রবৃত্ত করিতে লোক সমাহার,__ 
তোম। বিনাও ত রবে না জীবিত 
প্রতি অনীকেতে যত যোদ্ধা স্থিত ॥৩২ 
৩২ । কাল আমি- লোক সকলের ক্ষয়কারী কাল আরম শেঙ্কর) 
কাল সক্রিয়াশক্তউপহিত পরমেশ্বর (গিরি, মধু)। কলন করা বা 
গণন। করা হইতে কাল রোমান্থজ)। লোকক্ষয়কর্তী কাল আমি (স্বামী)। 
অজ্ঞুনের উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ বলিলেন যে তিনি কাল। ধিনি 
কলন করেন বা লোক .সকলের অবসান গণন। করেন, তিনি কাল 
( কেশব) 
ভগবান্‌ পূর্ববাধ্যায়ে বিভূতি যোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “কা'লঃ. 
কলয়তাঁমহং» (গীতা ১০1৩০), এবং “অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ” (গীতা 
১০৩৩), আর “মৃত্যু সব্ধহরম্চাহং (গীতা ১০।৩৪ )। এক্ষণে সেই 
ভয়ঙ্কর কালরূপ অজ্জনকে দেখাইতেছেন, (উক্ত শ্লোকের ব্যাধ্যা 
দ্রষ্টব্য )। এই কাল.তত্ব বিশেষ করিয়া বুঝা একান্ত প্রয়োজন। কলন 
হইতে কাল। কলন দইরগা,_-দংকলন ( 1000৫.9000 ) এবং ব্যবকলন 
ও 
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(01517587200) 1 এই ছুইরূপ ক্রিক দ্বার! জগতে নিয্নত পরিবর্তন 
সাধিত হইয়া থাকে । আমাদের কাল ও কালজ্ঞান তাহা হইতে 
অভিব্যক্ত হয়। 
কিন্তু কাল ব্রহ্ম বরন্ষহষ্টি গ্রসঙ্গে “বহু স্তাং প্রজায়েয়” এই 
কল্পনা করিয়া কালজপে নিজ জ্ঞ'নে প্রথম বিনতিত হন। দিকৃকাল 
অবলম্বনে জ্ঞানে জয় জগতের ধারণা সম্ভব । প্ট যেমন চিত্রের আশ্রয়, 
স্থান কালও সেইরূপ ক্গতের আশ্রয় ' জগতরূপে যিনি ব্যক্ত, 
তিনিই দিক কালরূপে জগদাধাৰ স্বরূপে প্রথমে বিবর্তিত | এই ব্যক্তর্ূপে 
কাল এক, অনাদি অনন্ত, নিত্য অক্ষয় অব্যয়। 

. কাল-ক্রিয়া । এই নিত্যগতিশীল জগতে যে অনন্ত ক্রিয়া--হে 
অভভূত পরিবর্তন অবিরত চলিতেছে তাহা কাল । আর ষে মহাশকি 
ৰলে সেই ক্রিয় বা গতি সাধিত হয়, তাহাও কাল। যাহা সে ক্রিয়ার 
মূল, ক্রিয়!র অঃপার সেই আগ্ভাশক্তিই কাল। কালই সকলের কারণ 
( “কারণে কালঃ? ইতি বৈশেষিক দর্শন ৭১1২৫ )। 

মহাশক্তিময়ী প্রকৃতিই কালরূপে অতিব্যস্ত । আর এই নহাশস্ি 
বাহার তিনিও কাল । শক্তি শক্তিমান গ্রভেদ নাই । আধার আধেয়ে 
ভেদ নাই। যিনি কাঁলপুকষ, কাঁলভৈরব, মহাকাঁল,--তিনিই 
মহাকালী। মভাঁদেব স্বয়ং মহাকাল। চিদাননাময়ী প্রকৃতি মহাকাল- 
ৰক্ষে মহাকালী রূপে নিয়ত শ্যপ্টিসংহার-নিরত11 মনাকালীর মহানৃত্য। 
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে অতি বৃহৎ সৌর ব! নক্ষত্র মগুল--সকলেই 
সেই মহানৃত্যে নিত্য নিয়ন্ত্রিচ । সেই তালে তালে নানা ছন্দে 
মহানৃত্য হইতে বিশ্বের স্্ি লয় লীলা নিয়ত চলিতে থাকে। 

যিনি মহাকাল,তিনিই ব্যোমকেশ- অনন্তদ্দিক ও আকাশ রূপে তিনি 
বিবর্তিত। সেই মহাকালের-_-সেই অখণ্ড নিত্য এক অক্ষয় জালর": 
নক্ষের-- সেই সর্বাধার সর্বব্যাপী ব্যোমকেশে: মহাবঙ্গে ব্রঙ্গরপী সহথা- 
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কালীর মহানৃত্য তরঙ্গে দিগন্ত পরিব্যাপ্। সেই মহাতরঙ্গে কত কোটা 
কোটী ব্রঙ্গাণ্ডের স্থষ্টিলয় ও নিয়ত পরিবর্তন লীলা! চলিতেছে, তাহা কে 
ধারণ! করিতে পারে ? 
ভগবান্‌ অনন্ত জ্ঞানরূপে মহাকাঁল, তিনিই অনস্ত শক্িনূপে 
মহাকালী। যে মভাশক্তি বলে জগতের মকল বস্তরই জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় লম্ম 
ক্রিয়া সংলাপধত ভয়, সেই সর্দলোক স্থষ্টিকারী সর্ধক্ষয়কারী মহাকাল 
বা মহাকালীকে 'মামাঁদের কাল পরিচ্ছিনন।জ্ঞান ধারণ। করিতে পারে ন!। 
দিব্য চক্ষু বলে অর্জন তাহা সামান্তরূপে দেখিয়াছিলেন মাত্র । 
ভগবানের এ৯“কাল*রূপ ভগবতীর বা এই“কালী/রূপ এক-_অনাদি, 
অনন্ত, অচ্ছ্ছ্য, অপরিক্ছিন্ন। কালগর্ভে সমগ্র জগৎশঅবস্থিত। কাল- 
গর্তে সকল বস্তর পরিণাম হয়। আমাদের বাহা পরিবর্তন ও পরিণাম 
হইসে আমর! খণ্ড কালের ধারণ ও পরিম'ণ করি। এই থগ্কাপ 
মহাকালের পরিচ্ছন্ন অংশ মাএ্র। কাল আমাদের বুদ্ধর বিজ্ঞানপ্রবাহ মাত্র 
নহে। তাহা নিত, সতা--পরম তত্ব । ভগবান্‌ অঞ্জ,নকে যে প্রবৃদ্ধ কাল- 
রূপ দেখাইলেন, তাহ! ও অচল অপরিচ্ছেদ্ত মহাকালের, বা পরমেশ্বরের 
অব্যয় রূপ। তাহা ধন্ধ। 
কাল যে ব্রহ্ম, তাহা শ্রুতিতে বার বাঁর উল্লিধিত হইয়াছে । বথা-_ 
“কালং ব্রহ্ধ ইত্যুপাসীত।* (মৈত্রাক়ণী উপঃ ৬১৪) 
“ছে বাব ব্রহ্মণো ব্ধূপে কালশ্চ অকালশ্চ ।+? 
(মৈত্রার়ণী ৬:১৫ )। 
“কালাৎ দ্রবস্তি ভূতানি'** 1৮৮ (মৈত্রায়ণী ৬১৪) 
“কালঃ পচতি ভূতানাং**4* (এ) 
“নারায়ণাতআমকঃ কালঃ1* (মহানারায়ণ উপঃ) 
“অঙ্গরাৎ সঞ্জায়তে কালঃ কালো ব্যাপক উচ্যত্ে।” 
( অধর্ধশিয়স্‌ উপঃ) 
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ণ্যঃ আদিত্যাস্তঃ সঃ কালঃ তম্মাৎ সংবৎসরে। বৈ কাল2।+ 
( মৈত্রায়ণী ৬১৫)॥ 
“কালো যঃ প্রাণঃ।৮  ( মৈত্রার়ণী ৪16 )। 
জ্লীভাগবতে আছে-_- 
“বিশ্বং বৈ ব্রহ্গতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষুমায়য়!। 
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনা ব্যক্ত মুস্তিনা ॥” 
( শ্রীভাগবত ৩।১০1১২) 
মহানির্বাণ তস্ত্রে (81৩০-৩১ ) আছে-_-। 
“তব রূপং মহাকালে জগৎসংহারকারক। 
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ-প্রকীর্তিতঃ | 
মহাকালম্ত কলনাৎ ত্বম্ান্া কালিক। পরা ॥৮ 
শ্ীশ্রীচণ্ডীতে আছে-_ 
“কল! কাষ্টাদিরূপেণ পরিণামপ্রদারিনী। 
বিশ্বস্তোপরতো শক্তে নারাক্গণি নমোহস্ত তে ॥৮ 
এই মহাপরিণাম-প্রদায়ক--বিশ্বদংহারক শাক্তরূপ কালকে অজ্ঞন 
দেখিতেছিলেন। অজ্জন পুরুষোত্রমের অব্যয় খরশ্বরার আত্ন্বরূপ 
দেখিতে চাহিয়াছিলেন । কিন্তু সে প্রশ্ব্ীর রূপ কেবল সর্ববার্দগ-ব্যাপা মহা- 
জ্যোিশ্ময় মহাকাশ্ধপ বা পরব্যোমন্ধপ--স্থির অব্যয় নিশ্চল ( 53010) 
নহে। কেবল ষে তাহা “সর্ধজীবঘন”-_ অনন্ত বাহু উদর নেত্র মুখ পদযুক্ত, 
তাহ নহে। তাহা কেবল অক্ষয় অব্যয় [নিত্য মহাকাল রূপও নহে। 
তাহ! জগৎ সম্বন্ধে নিত্য পরিবর্তনশীল-_নিত্য পরিণামী-ানত্য স্থট্রি সংহার- 
লীলাময় (৫1020)10) বূপও বটে। সুতরাং এই কালরূপ না দেখিলে 
এশ্বরীয় বিশ্বরূপ দেখ। সম্পূর্ণ হয় না। ভগবান্‌ অজ্জুনকে এই পুর্ণ বিশ্বরূপ 
দেখাইবার জন্ত এই সদা ক্রিয়াত্মক নিত্য পাঁরবর্তনকারী নিত্য সংহারক 
কালরূপও দেখাইলেন। অজ্জুনের দিব্য দৃ্িতে ভগবানের ভবিষ্যৎ কাল 
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রূপও দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ভবিধাতে ভগবানের কালরপ দ্বারা জগতে 
কি প্রকার পরিবর্তন হইবে, তাভাঁও দেখিলেন। সুতরাং উপস্থিত যুদ্ধের 
ভাঁবী পরিণাম ফি তাহাও তিনি ভগবানের কাল-শরীরে দেখিতে 
পাইলেন । 

বৃদ্ব_-লোকক্ষয়কর-_- লোকক্ষয়রুৎ প্রবুদ্ধঃ)--এই কালাত্মক 
মহাঁসংহার রূপ--লোঁকক্ষয়কারী ব্ূপ। লোকহ্যঠটি অপেক্ষা লোকক্ষয় 
কর্মে সেই কালশক্কতি তখন প্রবৃদ্ধ, তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্ত। পৃথিবীর 
লোক-সংখা! ও মুহ্যর অনুপাত হইতে জানা যায় যে, প্রতি 
দিন কিঞ্দিধিক এক লক্ষ মন্ঘা জন্মিতেছে ও প্রায় এক লক্ষ 
লোক মণ্রন্তেছে। অন্য জীবেব মৃত্যুসংখা! ধরিলে প্রতিদিন কত প্রাণীর 
য় হয়, কত জীব প্রতাহ বিনষ্ট হয়, তাহার সংখা। করা যায় না। 
ভগবান্‌ তাহার কাল রূপ শরীরে দংস্ৰা করাল মুখে প্রতিদিন কত লোক 
গ্রাস করেন, তাহা কে ধারণা কবিতে পারে? যাহা ভইক যুদ্ধকালে 
সেই কালের সংহার শক্তি আরও পরিবদ্ধিত তয়--আরও ভয়ঙ্কর হয়। 
তখন কন্ঠ অধিক লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়? সুতরাং যৃদ্ধরূপ মহা! লোক 
ক্ষমকর কর্মে ভগবানের কাল বা সংহারক শক্তির বিশেষ বিকাঁশ-- 
অত্যধিক বুদ্ধি ও স্মৃত্তি হয়। এজন্য সে যুদ্ধ সময়ে সে লোকক্ষয়কারী 
কাল রূপ “পবৃদ্ধ* | 

বন্ধ--(প্রবৃদ্দ)-্বদিপ্রাপ্ত (শঙ্কর)। 'ণস্থলে বর্তমান যুদ্ধো- 
পলক্ষিত কাল উক্ত হইয়াছে (গিরি )। ঘোর রূপে প্রবৃদ্ধ (রাঁমান্ুজ)। 
অত্যুৎকট (স্বামী, মধূ)। ব্যাপী (বলদেব)। লোঁক-ক্ষয়কারী কাল 
বলিয়া, লোকক্ষয় করিতে স্বশক্তি সামর্থ বন্ধিপ্রাণ্ত (কেশব )। 

প্রবৃত্ত_ অন্জন পূর্ব শ্লোকে যে “প্রবৃত্তি জানিতে চাহিয়াছিলেন, 
তাহাই বলা হইতেছে,। ভগবান্‌ তখন সেই “কাঁল'রূপে প্রবদ্ধ হইয়া 
সর্বলোক সমাহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুলে আছে “ইহ 
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প্রবৃত্তঃ। ইহ অর্থাৎ এই সময়ে এই যুদ্ধোপলক্ষিত কালে ( শঙ্কর, 
কেশব )। কিন্তু হনুমান বলেন, ইহ অর্থে ভগবানের শরীরে । 
সমাহারের অর্থ সংহার নহে শরীরে পিগ্ীরুত করা ! এ অর্থ বেশ নঙ্গত। 
কেন ন৷ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাহারও নাশ নাই,দেহী অব্যয়, মৃত্যুতে 
তাহার নাশ হয় না। নাশের অথ “কারণে লয় স্থতরাং কালবশে 
যখন কাহারও মৃত্য হয়, তখন সে সেই কাল গর্ভে বা ভগবানের 
কালরূপ শরীরে লীন হইয়া থাকে । আবার কন্মবশে তাহার পুনরায় জন্ম 
হয়। সে যাহা হউক এস্থলে ইহ অর্থে এই সময়ে। ইহাহ অধিকতর 
সঙ্গত অর্থ। 
লোক সমাহার--(লোকান্‌ সমাহর্ত ২)-লোক সকলকে সম্যক" 

ক্ূপে আহরণ। লোক সকলকে সংহার (শঙ্কর)। ধা্তরস্-প্রমুখ 
রাজ প্রভৃতি লোকদের অভিমুখে লইয়া সংহার (রামান্ুজ) ॥ 
প্রাণিগণকে সংহার (স্বামী)। ছুর্যোধনারি সকণকে ভক্ষণ (মধু, 
বলদেব, কেশব )। 

এই যে পরমেশখরের লোকক্ষয়কৃৎ লোক সমাহরণে প্রবৃত্ত কালরুপ, 
ইহার নামান্তর মৃত্যু। শ্রুতি অনুসারে মৃত্যু- ব্রহ্ম । বুইদ।রণ্যক 
উপনিষদে (১।২।১ মন্ত্রে) আছে,-- 

“নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আমীত, মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসাৎ অশনায়গ্া, 
অশনায় হি মৃত্যুঃ, তন্মনোইকুরুত আত্মনীস্তাম্‌ ইতি । 

অর্থাৎ এ জগতের উৎপত্তির পুর্বে আর কিছুই ছিল না, কেবল 
সর্বগ্রাসকারী মৃত্যু বিদ্ভঘান ছিলেন। তিনি সমুদায় গ্রাস বা ভক্ষণ করেন 
বলিয়া (নশনায়া) তাহার শাম মৃত্যু । তিনি এইরূপে স্যট গ্রাস কারয় 
আবার স্যষ্িকরেন। তিনি স্্ির প্রারস্তে মন সৃষ্টি করেন***ইত্যাদি | 
অতএব ব্রহ্ম এ বিশ্ব লয় করেন, বা গ্রাস করেন বলিয়) তাহার নাম 
মৃত্যু, তাহাতে স্থপ্টি লয় ব্যাপার নিয়ত প্রবর্তিত হইতেছে বলিয়া, তাহার 
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নাম কাল। কালর্ূপে তিনি সর্ধসংঙ্গারক। তিনি সমুপার 'অশন ব1 
ভক্ষণ করেন বজয়া তাহার নাম মৃত্যু । 'এবিশে সমুবায়ই তাহার ভক্ষ্য। 
যিনি পরম ব্রহ্ম তিনি এ মৃহ্রারূপের৪ অতীত-মৃত্ু তাঠার উন্সেবন। 
শ্রুতিতে আছে, 
“যন্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ চ উচ্তে ভবত ওদনম্‌ |", 
“মৃতু ধন্তোপসেচনং ক ইখ| বেদ ষত্র সঃ 1৮ 
(কঠ উপঃ ২২৫)। 
তোম। বিনাও ত--ছোম। ব্যতীত তুমি ছাড়া (শঙ্কর) তোমার 
চেষ্টা বা উদ্ভোগ ব্যতীত, তুমি যুদ্ধ না করিলেও (মধু, কেশব, . 
বলদেব )। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুধিটিগাি পঞ্চ পাণগুব নিহত হন নাই। 
যু্ধ শেষে দশ জন জীবিত হিজেন। মতএব তোমা বিনা--অর্থে কেবল 
তুমিই জীবিত থাকবে ইহা সঙ্গত নে । এস্কলে প্রা কোন ব্যাধ্যা- 
কারই এ অর্থ করেন নাই । এ অর্থ হইঙ্সে বলিতে হইত যে, তুমি ব্যতীত 
আর সকলে মরিবে। ম্থৃতরাং পুর্সোন্ত অথই সঙ্গত। শাঙ্করভাষ্য 
ব্যাখ্যায় গিরিও এই অর্থ করিয়াছেন । তিনি বলেন--লোক সংহারার্থ 
তোমার প্রবুও্ত নিক্ষল। আমার প্রবৃত্তি বিনা 'প্রতিপক্ষীয় ভাম্মা্দি 
কাহাকেও সংহার করিতে তুমি অসমথ। 
কেহ-_ভাম্ম দ্রোণ প্রভাত যে সকল হইতে তোমার আশঙ্কা আছে 
(শঙ্কর )। যাহাদের সহি যুদ্ধ করা উচিত নহে ভাবিয়াছিলে, সেই তীন্ব 
দ্রোণ গ্রভৃতি কেহ ( মধু)। ৃ্‌ 
না রবে জীবিত-_(ন ভবিষ্যতি )-_-মামি ইহাদের সংহারে প্রবৃত্ত 
বলিয়। আমার সঙ্ক্প জগ্ত কেহ জীবিত থাকিবে না (মধু কেশব,)| ইহা 
আমার গ্রবৃত্তির ফল জানিও। কালাত্মক আমি তাহাদের আুঃ হরণ 
করিব (বলদেব)। মহীখুত্যু আমার সমুপঞ্থিতিতে এ সকলেই মরিবে 
( শঙ্করানন্দ )। 


৩১২ শ্রীমন্তগবদৃগীতা। | 


প্রতি অনীকেতে-_প্রতিপক্ষ সেনাদলের মধ্যে (শঙ্কর, কেশব, 


মধু)। প্রত্যেক সেনা-বিভাগ বিশেষ মধ্যে (স্বামী )। (“অনীক' সম্বন্ধে 
গীতায় ১।৩ শ্রলোকের ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য )। 
তন্মাঁৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ বশে লভস্ব 
জিতু! শত্রন্‌ ভূঙক্ষ। রাজ্যং সম্বদ্ধমূ। 


মধৈবৈতে নিহতাঃ পুর্ববমেব 
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ৩৩ 





তবে উঠ তুমি লভ যশ, আর 
জিনি শত্রু শ্রেষ্ঠ রাজ্য ভোগ কর। 
আমা হ'তে পূর্েব হত এ সকল,-_ 
হও সব্যসাচি ! নিমিত্ত কেবল ॥ ৩৩ 
৩৩ 1 তবে-যথখন আমিই সংহর্ত।। আমিই যখন সর্বলোকের 
্রষ্টা পালক ও সেইরূপ সংহর্ভী, আঁম। ব্যতীত স্বতন্ব সংহর্ত। নাই, অন্ত 
সকলের সংহারাদি ব্যাপারে কর্তৃত্ব বখন আমারই অধীন (কেশব )। 
উঠ তুমি-যুদ্ধ করিব না--এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে 
প্রবুত্ত হও । গুদাসীন্ত ত্যাগ করিয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও (গিরি, মধু )। 
কেন না, তোমার এ 'প্রবুর্তির স্বভাব নিষ্ষল ( শঙ্করানন্দ )। 


যশ-_ভীক্ম দোণ প্রতি দেবগণের ও অজের় অভিরথ বীরগপকে 
জয় কর] রূপ পুণ্যকীপ্তি (শঙ্কর, স্বামী, কেশব, মধু )। 

শেষ্ঠ-_( সমৃদ্ধং )--অসপত্ব, নিষ্ষণ্টক (শঙ্কর)। সম্যক্রূপে 
খদ্িযুক্ত সমৃদ্ধশালী, সর্বৈশ্র্ধ্য সম্পন্ন । 

জিনি অরি-_বিনা যত্বে শক্র জয় করিয়া (শ্বামী, মধু )। 


একাদশ অধ্যায় । ৩১৩ 


আম! হতে হত-_তোমার এই শক্ত সকল কালান্মক আম! ছারা 
নিহত প্রায় (স্বামী )। তাহাদের শক্তি হরণ করিয়াছি-_তাহারা সংহ্ৃতা- 
আযুধ হইয়াছে-কেবল তোমার যশোঁলাভ জন্ত তাহাদের রথ হুইতে 
পাতিত করি নাই (মধু)। আমি তাহাদের প্রাণ বিযুক্ত করিয়া রাখি- 
যাছি (শঙ্কর)। তোমার যুদ্ধ করিবার পুর্বেই কালাম্মক আত্ম! 
ছারা তাঙারা হতায়ুধ ভ্ইয়াছে (কেশব)। তভীত্মাদদি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা- 
রক্ষিত বিপক্ষ সেনা জয়ের শঙ্কা নিবারণার্ম ইসা উক্ত হইয়াছে। 

আম1 হ'তে হত--অর্থাৎ আমি* তাহাদের তেজ বল পৌরুষ 
আকর্ষণ করিয়া লইয়া সারহীন করিয়া রাখিস্মাছে__জীর্ণ পর্ণৰৎ পতনোন্ুখ" 
করিগা রাখিক্াছি € শঙ্করানন্দ )। 

পূর্্বে-_-তোমার বধ করিবার পূর্বেই (বল্লভ)। যুদ্ধ করিবার 
পুর্বে (শঙ্করানন্দ )। 

সব্যসাচী- দক্ষিণ হস্তের স্তাঁয় সব্য অর্থাৎ বাম তস্তের দ্বারাও যিনি 
»রক্ষেপ করিতে পারেন.তিনি সবাসাচী। অজ্জুনের এই অসাধারণ ক্ষমতা 
ছিল বলিয়া তিনি সবাসাচী (শঙ্কর) এই বিশ্ষেণ প্রয়োগের প্রয়োজন 
এই যে-_অজ্জুন অতি বড যোদ্ধী বটে, কিন্তু তাহার কর্তৃত্বাভিমান 
যুদ্ধে হননাদি বাপারে কর্তৃত্ববোধ নিরর্থক, তাহা ভ্রান্তি মাত্র ( মধু)। 

নিমিত্ত কেবল-_( নিমিত্বমাত্রং )১-হননকারী আমার শম্বাদি 
স্থানীয় হও (রামানুজ )। তুমি ইহাদের মারিয়াছ এই সার্বলৌকিক 
ব্যপদেশ-আসম্পদ হও ( মধু, বল্পপ্ভ )। যন্ত্র প্রতিম হও (বলদেব )। 
উপলক্ষমাত্র হও। অতএব আমা দ্বারা ভন্যমান, ইহাদের হননে আমার 
শন্তাদি স্থানীয় 5ও (কেশব )। বৃক্ষ হইতে জীর্ঘ পর্ণ পাতনে বাষু যেমন 
[নিমিত্ত সেইরূপ নিমিত্ত ভও (শঙ্করানন্দ)। 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, “মত্তঃ সর্বং প্রবর্তৃতে” (গীতা, ১০1৮)। 
অতএব অর্জনের এ যুদ্ধে 'প্রুত্তির কারণ ভগবান্‌। তিনি নিমিত্ত মাত্র । 


৩১৪ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


.তগবান্‌ অজ্ঞুনকে যুন্গে প্রবর্তিত করিতেছেন না, তাহাকে এই তত্ব 
উপদেশ দিতেছেন মাত্র । তাহাকে এযুদ্ধে এনহিত্ হইতেই হইবে। 
সকলকে5 ভগবানের বত্ম অনুসরণ করিতে হয়। 

এস্থলে নিমিত্ত অর্থে নিমিত্ত কারণ নহে। ইহা অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
কারণ (17710601866 0৪95০) হইতে পারে। ইচ্ছা ও যত্ব বিনা 
কর্তৃত্বাভিমান বিনা কাহারও দ্বারা কোন কাঁধ্য সাধিত হইলে, তাহাকে 
সাধারণতঃ নিমিত্তের ভাগী বলা যায়। ভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিতেছেন, 
ভুমি যে আমার এই ধর্শসংস্থাপনার্থ বুন্ধ-কন্মে কেবল নিমিত্তমাক্র, 
এই জ্ঞান তোমার হউক । তুমি মতকম্মকৎ হও। 

ভগব!ন্‌ তাহার কম্মে-সেই কম্ম করিবার শক্তিঘুক্ত মানুষকে 
নিয়োজিত করেন। মান্গষকে, মায়াবশে যন্ত্রের স্তায় তানই তাহার কর্মে 
পরিচালিত করেন ( গীতা ১৮1৬১) মান্য মোহবশে সেই কার্য করেব না, 
মনে করিলেও, ভগবান্‌ তাহাকে শরীর মায়। দ্বারা অবশ করিয়া সে করব 
করান। (গীতা ১৮১০ )। তগবান্‌ অজ্ঞুনকে এই যুদ্ধ ব্যাপারে--এই 
লোকক্ষ্কর কর্মের যন্ত্র ব নিমিত্ত মাত্র করিয়াছেন। কেন না, অজ্ভুনের 
ক্ষত্ন্বভাব বা.বীর প্রকুতি, তিনি সেই কর্মের উপদুক্ত পাত্র। তিনি অহ- 
স্কারৰশে যুদ্ধ করিবেন না-সংকল্প করিলেও সে অধ্যবসায় বুথ! হইবে 
(গীতা ১৮৫৯)। ভগবানের এই ভূভারহরণ কন্মে--ছুদ্ধত নিধন কর্ন 
তিনি অজ্ঞুনকে নিনিভ্ত মাত্র করিয়াছেন। অজ্জুনকে সে কর্ম করিতেই 
হইবে। এইমাত্র তন্বন্ঞান ভগবাঁন্‌ অঙ্ুনকে দিতেছেন। তিনি তয় 
দেখাইয়! বা গ্ররোচন। দ্বারা অজ্ঞুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিতেছেন ন।। 
তিনি যে অচ্ছুনকে গীতার উপদেশ দিতেছিলেন, তাহার কারণ অজ্জুন 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জ্ঞানলাভার্থ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন,_- 
শিষ্যভাবে প্রপন্ন হইয়াছিলেন। অজ্জুণকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিবার জঙ্ত 
গীতার উপদেশ ভগবান্‌ দেন নাই। 


একাদশ অধ্যায় । ৩১৫ 


আরও এক কথা। এক্ষণে দিব্য দুর দিরা ভগবান্‌ লজ্জুনকে যাহ। 
দেখাইতেছেন, পূর্বে অঙ্জুনের প্রাকৃত দৃিতে তাহা দেখিবার সম্ভাবনা 
ছিল না। তখন অঙ্ছুনের অভিমান ছিপ,-কর্তৃত্ব বুদ্ধি ছিল। তখন 
তিনি কিংকর্তব্যবমুঢ় ছিলেন। 'জ্ঞুনের প্রার্থনায় ভগনান্‌ তাহাকে 
কর্তব্য উপদেশ দ্রিতেছিলেন। এক্ষণে সেরূপ উপদেশের 
আর প্রয়োজন নাই। 


চক এর পল শন 


দ্োণঞ্চ ভীন্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ 
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্‌। 
ময়া হতাংভ্ং জহি মা ব্যথিষ্ঠ। 
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥৩৪ 


৮4 সি 
শত ০৪ টো ইশ ০ 


দ্রোণ ভীক্ম কর্ণ আর জয়দ্রথ, 
অন্য আর আছে বীর যোদ্ধা যত,-- 
হত আমা হতে, নাশ, নাহি ভয়, 
যুঝ,-রণে কর প্রতিদ্বন্দ্বী জয় ॥৩৪ 


৩৪। দ্রোণ-..জয়দ্রেখ-_-এ স্থলে যে যে বীরের সম্বন্ধে অর্জুনের 
, আশঙ্কা, তাহাদের নাদনির্দেশ হইয়াছে । ফ্রোপ__ধন্র্ধেদের আচার্য, 
দিব্যনত্রসম্পন্ন, এবং অঙ্ঞুনের সাক্ষার্থ গুরু । ভীম্স--পিতামহ্‌, বিশেষ ভাবে 
পৃজ্য। তাহার মৃত্যু তহার ইচ্ছার উপর নিভর করিত। তিনি অনেক 
দিব্যান্ত্রসম্পন্ন ছিলেন, পরশুরামকেও দন্বযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। 
_ জন্নদ্রথ-পিতৃ পাণ্ড বরে অজেয় ছিলেন। তদনুসারে ষে তাহার মস্তক 

ভুমিতে কাটিয়। ফেলিবে, তাহার মন্তকও তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত 


৩১৬ শ্রীমস্তগবদগীতা । 


হইবে। কর্ণ ইন্ত্রদত্ত অনেক অমোঘ অস্ত্র ধারণ করিতেন। [তান 
হুর্যযপুজ--কুম্তীর কন্তাঁবস্থায় তাহার গর্ভজাত। তিনি সুর্যের .অনন্তভক্ত 
দিব্যান্ত্রসম্পন্ন ছিলেন ( শঙ্কর, কেশব )। 

বীর যোদ্ধা যত___ক্কপ, অশ্বথামা, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি । ইহার! 
মহানুভব ও সর্ব প্রকারে ছুজ্জয় ছিলেন ( মধু, কেশব )। 

হত আম! হতে-__কালাআ্মক আমাদ্ারা পূর্বেই নিহতপ্রায়। 
অর্থাৎ এই যুদ্ধে যে তাহারা মরিবেন, ইহাই তাগাদের নিয়তি, পূর্ব 
হইতেই ইহার ব্যবস্থা আছে। 

যাহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাহার! জানেন "যে, উপস্থিত 
যুদ্ধটি পাগবদ্দের পক্ষে ধর্ম-যদ্ধ, আর কৌরবদের পক্ষে অধর্ম্ম যুদ্ধ । 
ধর্-যুদ্ধে জয় সাধারণ নিয়ম । বিশেষ পাওবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সহায় বলিয়। 
পাগুবদের জয় অবশ্ঠস্তাবী। ভীম্ঘাদির নিধন ব্যতীত সে জয়ের সম্তাবন1 
ছিল না, এজন্য শাশ্বত ধর্মগোপ্রা মহাকালরূপী ভগবানের দ্বারা তাহার! 
মৃত্যুমুখে নীত হইবেন । 

ভগবানে এরূপ বধাদি-প্রবৃত্তির আরোপ করিলে, তাহাতে বৈষম্য 
নিষ্ারুণ্যাদি দোষ মনে হয়। কিন্ত এস্থলে এ সংশয় বৃথা । সর্বলোকের 
জন্ম মৃত্যু তাহার দ্বারাই নিয়মিত। পুর্বাজ্দিত কর্্মফলে সকলেরই 
জন্মমৃত্যু নির্মিত হয়। “সতি মূলে তদ্িপকে জাত্যাযু ভোগঃ”--ইতি 
পাতঞ্জল দর্শন। ভগবান সেই কর্মফলদাতী মাত্র। এই জন্মের 
'কর্ম্ম ফল হইতেও দুঃখ 'প্রভৃতি ভোগ হয়। অধর্মের ফল ছঃখ। সে 
অধর্ম উৎকট হইলে আযুঃক্ষয় তয়। আর অধর্্ম যদি ধর্গ্লানির 
কারণ হয়--লোক-সংগ্রহকে অধন্মের পথে লইয়া যায়, তবে সে অধর 
দুর করিবার জন্য অধার্ষ্িকের নিধন--ইহ1 ভূভারহারী ভগবানের কর্ম । 
ছর্য্যোধন ও তৎপক্ষীয়গণ দ্রৌপদীর লাঞ্চনা, যুধিঠিরাদির নির্যাতন 
নানারূপে করিয়াছিলেন। ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতি'*'তাহার প্রতিবিধান 


একাদশ অধ্যায়। ৩১৭ 


করেন নাই, একরূপ সহানতাই করিফ্লাছিলেন। .সেই কর্মফলে তাহাদের 
নিধন অবশ্তন্তাবী ছিল। ভগবান্‌ সেই কর্মের ফলদাতা। 

অতএব কর্ধ্রফলদাতা ভগবানের প্রেরণাক্স স্বকম্মফলে জন্ম মৃতু ভোগ 
হয়; কর্মফল অনুসারে মৃত্যু নিয়মিত হয়। কাল বশে সকলেরই মৃত্য 
অবশ্স্তাবা । কালরূপে দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ভাম্মাির মৃত্যু অবস্থস্তাবী ছিল। 
অজ্জুনাদিও সে যুন্ধে তখন নিহত না হইলেও পরে মৃত্াযুখ অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই । অতএব “কাল” উপস্থিত বলিয়া কালরূপা ভগবান্‌ 
তখন ভীম্মাদিকে মৃত্যুমুখে লইয়া যাইতেছিলেন। 

নাহি ভয়__ভূমি ব্যথিত বা ভাত হইও না। তুমি হুধ্যোধনাদি 
প্রতিপক্ষ সকলকে জয় করিতে পাৰিবে, সুতর[ং তাহাদিগকে ভয় করিও 
না শঙ্কর)। তুমি ধন্মভয়ে, বন্ধুন্েহেও করুণাপর হইয়া ইহাদের বধ 
করিতে থে ব্যথা পাইয়াছ,; তাহ ত্যাগ কর, কেন না আম! দ্বাগ! তুমি 
এই হনন কাধ্যে বিধিযুক্ত হইতেছ, তোমার অপরাধ হইবে না 
(রামানূল )। ভাম্মা'দ পুর্বে আম] দ্বারা নিহত বলিয়া তুমি বিন! 
আগ্নাদে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে। সুতরাং ভয় করিও 
না ( মধু, কেশব )। 

পুর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪-৬ শ্লোকে অজ্জুন যে মোহ ও শোকের 
কথ! বণিগাছেন,--০সই ব্যথা দূর করিবার জন্য ভগবান্‌ এইবপ 
বলিয়াছেন। (পুর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে একাদশ শ্রোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। 

মূলে আছে “মা ব্যতিষ্ট)” অর্থাৎ ব্যথা পাইও না। যুদ্ধে গুরুগণকে 
ও বদ্ধুগণকে বধ কঙ্গিতে হইবে বাঁলয়া অজ্ঞুন বিশেষ ব্যথিত হইয়া 
ছিলেন, এবং যুদ্ধ করিতে চাহিতেছিলেন না। প্রতিদবন্দা প্রবল বলিয়া 
তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন।না, এভয়ে তিনি কখন ব্যথিত হন 
নাই। -গুরুবধ ও বন্ধুবধ এবং লোকক্ষয়ই অজ্জুনের ব্যথার কারণ 
ভগবান্‌ এক্ষণে দেখাইলেন হে, ইহারা সকলেই তাহা দ্বারা হত হইবে। 


শ৩১৮ শ্রীমন্তগবদূগীতা । 


তাহাতে অজ্ঞুনের কর্তৃত্ব নাই । তিনি এ লোকক্ষয়-ব্যাপারে ভগবানের 
নিমিত্ত মাত্র। ভগবান্‌ ইহ! দেখাইয়া! বলিতেছেন, অজ্জ,ন তুমি ব্যথিত 
হইও না। অর্থাৎ যুদ্ধে লোকক্ষয় হইবে-_ক্ষজিয়কুল নিশ্দুল হইবে, 
কুল অধর্ম্ে পুর্ণ হইবে--গুরুবপ্ধ ও বন্ধুবধ হইবে, এ সব চিন্তা করিয়া 
আর ব্যথিত হইও না! কেন না, ইহা ভগবানের৯ লীল1। এই লীলা 
দেখাইয়া ভগবান্‌ অর্জনকে নিঃসংকোচে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন 
(কেশব )। 

প্রতিদ্বন্বী--( সপত্রান্‌)--প্রতিদ্বন্দী, প্রতিপক্ষ । 

রণে কর জয়-€ জেতাঁপি রণপে)--তুমি জয় হইবে। তুমিষে এই 
যুদ্ধ জয় করিবে, ইহা' পুর্ব হইতেই ব্যবস্থিত আছে। ইহ! আঁমার বিধান । 





সঞ্জয় উবাচ। 
এতচ্ছ,ত্বা বচনং কেশবস্থ 
কৃতাগ্ুলিবেপিমানঃ কিরীটা | 
নমস্বত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং 
সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫ 


সপ্রয়,_ 
কেশবের এই বচন গুনিয়ে 
কাপিয়। কিরীটা- কৃতাগ্রলি হয়ে 
নমি কৃষে পুনঃ কহে গদ্গাদ-_ 
অতি ভীত হয়ে-_-হইয় প্রণত | ৩৫ 
৩৫। সঞ্রয়--এস্থলে সঞ্জয় ধৃতরাষ্্রকে সম্বোধন করিয়া এই 
শ্লোকোক্ত বাক্য বলিবার কারণ কি ? শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সঞ্জয়ের এই 


একাদশ অধ্যায় । 


কথ! বলিবার অভিপ্রায় ছিল। দ্রোণাদি মহারথগণের বিনাশ হইলে 
দুর্য্যোধন নিরাশ্রম্ন হইবে ও নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে, এই বিব্চেনায় ধৃতরাষ্ট্ 
জয় সম্বন্ধে নিরাশ হইয়। সন্ধি করিতে বাধা হইবেন ও শাস্তি স্থাপিত 
হইবে। এইরূপ মনে করিয়া সঞ্জয় এই কথা বলিয়া ছিলেন। কিন্ত 
ধ্ৃতরাষ্্ী এ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। মধুস্দনও এইকুপ 
অর্থ করেন। কিন্তু এ অর্থ দরার্থ। 


কিরীটা--অঙ্জুন। কিরীট মুকুট । কিরীটা- মুকুটধারা। অজ্জঞুন 
ইন্দ্রের নিকট বীরুত্বের পুরস্কারস্বরূপ " এই কিরীট পাইয়'ছিলেন। 

ক।(পিয়।--এই সকল বাক্য দ্বার! 'অজ্ঞুনের অতিভীতি বাঞ্জিত 
হইয়াছে । স্বামী বগেন, ভয় হর্ষ ইত্যাদি নানা ভাবাবেশে অজ্জুন এইরপ 
করিয়াছিলেন। মধুস্ছদন বলেন, ইহা! পরম আশ্চর্যা-জনিত সন্ত্রম জ্ঞাপক। 
অত্যাশ্র্যা ঘোর অসহা তেজোরূপ দর্শনে এবং যুদ্ধের এই পরিণাম 
দর্শনে অজ্ঞুন ষে কাপিতে_ ছিলেন, ও কৃতাঞ্জলি পূর্বক নমস্কার করিতে 
ছিলেন, ইহা ভয়-ব্যঞ্ক (কেশব )। 

গাদ্গদ- _মজ্জরনের কথ ভয়ে গদ্‌গদ হইয়াছিল (শঙ্কর )। ভরে ও 
হর্ষে গদ্গদ (স্বামী, কেশব, মধু)। যে ভয়ব্যাকুল, তাহার হুঃখাভি* 
তবে-_এবং যে শ্নেহময় তাহার হর্ষযের আবেগে নেত্র অশ্রুসিক্ত হন, 
্লেম্মায় কণ্ঠাবরোধ হয়, সুতরাং বাগিন্ট্রিয়ের সামর্থ্য হাস হইয়া ক 
জড়ীভূত হয়-__শ্বর বিকৃত কম্পিত ও মন্দীভূত হয়। সেই অবস্থায় বাকা, 
গদগদ হয় (শঙ্কর)। অব্যক্ত স্থলিতাক্ষর উচ্চারণাদি রূপ কবিকার "৮ 
_গ্গদ (কেশব)। 


অতিভীত-_-(ভীতভীতঃ)--অত্যন্ত ভ্বয়াবি্ (শন্বর)। ভীত 
হুইতেও ভীত (স্বামী, কেশব )। 


৩২০ শমন্তগবদ্গীতা | 


অর্জন উবাচ। 
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীত্ত্য। 
জগহ প্রহ্ৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশে দ্রবস্তি 
সর্বেবে নমস্তযন্তি চ সিদ্ধলঙ্ৰাঃ ॥ ৩৬ 


₹২228- 
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অজ্ঞ ন,- 
উপযুক্ত বটে, হৃষীকেশ ! তব 
কীর্তনে জগৎ-_তুষ্ট রত সব। 
রক্ষোগণ ভয়ে চৌদিকে পলায়, 
সিদ্ধগণ সবে প্রণমে তোমায় ॥ ৩৬ 
৩৬। উপধুক্ত বটে-স্কানে )_ উদ্িত, যুক্ত (শঙ্কর, কেশব, 
মধু, স্বামী, ব্রামানুজ )। যেহেতু তুমি এরূপ অদ্ভুত প্রভাব ও ভক্ত- 
বসল, সেই হেতু ইহা! উপযুক্ত (কেশব)। কি উপযুক্ত, তাহা এ 
শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । অথবা “স্থানে” অর্থাৎ উপধুক্ত স্থানে বা পাত্রে 
(শঙ্কর )। স্থান-্স্থিতি (বল্পড )। 
হৃধীকেশ-_ে সব্যন্রয় প্রবর্তক শরীক ( মধু, কেশব )। 
তব কীর্তনে--(তব প্রকীত্ত্যা তোমার মাহাতআ্য সংকীর্তন 
করিয়া (স্বামী) প্রকুষ্টরূপ কীর্ভন ও শ্রবণ করিয়! (মধু, কেশব, )। 
তুষ্ট রত রহে-_বিশেষ রূপে হ্্ষযুক্ত ও অস্থুরাগ যুক্ত হয় ( মধু, 
কেশব, ন্বামী)। অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্য কীর্ডনে ভক্তি ও আনন্দের 
বিশেষ বৃদ্ধি হয়। মুলে আছে 'অন্ুরজ্যতে” অর্থাৎ অনুরাগ যুক্ত হয়। 
ইহাই ভক্তির লক্ষণ। 


একাদশ মধ্যায়। ৩২৯ 


জগত-_কবল আমি নহি--দমুদায় লোক (স্বামী, কেশব )। 
সেই দৃদ্ধ দেখিতে আগত অশেষ দেব গন্ধর্ব যক্ষ পিদ্ধ বিগ্যাধর কিন্নর 
িম্পুরুষ প্রভৃতি জগৎ (রামাঁনজ )। 

রক্ষোগণ--রাক্ষসণণ,দেবদানব রক্ষঃ প্রভৃতি বন্ধার স্যপ্টি। রক্ষোগণ 
রজঃপ্রধান অন্থর ; তাহাদের হইতে লোৌকগণকে রক্ষা করিতে হুয়-__ 
এজন্ঠ তাহাদের নাম রক্ষ£ | 

সিদ্ধগণ-__-কপিলাদি জ্ঞানিগণ (শঙ্কর) । যোগ-তপো-মন্ত্ার্দি দ্বার! 
ধাহারা সিদ্ধ (স্বামী )। (সিদ্ধগণ সৃস্বন্ধে পূর্বে ১০২৬ শ্লেকের 
ব্যাখ্যা দেটব্য )। 

সিদ্ধগণ--ক্ঞা নী, শান্ত, নির্বিকার ত্রিগ্তণাতীত। এজন্য তাহার! ভগ- 
বানেব এ বিশ্বরূশ দেখিয়। বিচপিত হন ন।,--দর্ধিদা তাহার! ভগবানের 
স্বরূপ দর্শন করেন। তাহারা ভগবানের বিশ্বদপকে নমস্কার করেন। 
দেব মনুষ্য গন্ধর্বার্দি সকলে, বা সাধারণ ভাবে জগতে দৈবী বা সান্তবিক 
প্রক্কৃতিষু্জ সকলে, ভগবানের স্তুতি করিয়া আনন্দ ও ভঞ্তি-রসে আপ্লুত 
হন! মার যক্ষ-রক্ষ-প্রকৃতি বা আন্গরিক রাজনিক ও তামসিক প্রকৃতি, 
সম্পন্ন সকলে--তয়ে ভগবান হইতে দূরে পলায়ন করে। ভগবৎ- 
নধন্ধে যে এই ভ্রিবিধ ভাবের বিকাশ হয়, তাহ! অজ্ঞুন বিশ্বকাপ দর্শন 
সময়ে দেখিতে পাইলেন। 

বলদেব বলেন, ভগবান্‌ এক ভাবে জীবকে তীহার অভিমুৰ করেন, 
অগ্ত ভাবে বিমুখ করেন। যুদ্ধ দর্শনাথ আগত দেব গন্ধরধাদি তাহার 
কোর সংখারকারী রূপ দেখিয়া! ভক্তিতে তাহার অভিমুখ হইল! স্ততি 
_করিতেছিল। দছুষ্টস্বভাব অন্ুরগণ বিমুখ হইয়। ভয়ে পলাইতেছিল। 
কেন না, যাহার যেরূপ ভাব তদন্ুযায়ী বূপ ভগবান্ও তাহার নিকট 
প্রকাশ করিতেছিলেন। এই উভয় ভাব দেখিয়া সনকাদি দিদ্ধগণ 


ভাঞ্রভরে ভগবানকে নমস্কার করিতে ছিলেন। 
২১ 


৩২২ শ্রীমদৃ্ভগব্দগাতা । 


ভগবানের এই, যে সংহার মুক্তি, ইহ দেখিয়া সিদ্ধগণ বা দেবগণ তীত্ত 
হন না। তাহার! বরং সেই চষ্টের দমনকারী ভূভারহারী মূর্তি দেখিয়া 
'আহলাদিত হন এবং ভক্তিতরে স্তব করেন। তাহারা মৃত্যু রহুস্ত জানেন, 
এ সংহারের অর্থ জানেন, তাহাদের ভয়ের কোন কারণ থাকে না। 
আর যাহার! ছুষ্ট আস্মুগী প্রকৃতিযুক্ত লোক, তাহার! সে মূর্তি দেখিয়! বড় 
ভীত হয় ও পাইতে চেষ্টা করে। কেন না তাহার! ভগবানের শ্বরূপ 
জানে না, তাহার দ্বারা বিনষ্ট' হইবে ভাবিয়া পলায়ন পূর্বক 
রক্ষা পাইতে চেষ্টা করে। 

বল্পভ মতে এই শ্লোক হইতে আরম্ত করিয়া যে একাদশ শ্লোকে 
অজ্ঞুন তগবানকে স্তব করিয়াছেন, তাহা! একাদশ শ্রেষ্ঠ ইন্দ্িয়গুছ্ধি 
জ্ঞাপক । 

কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ অরিবার বিশেষ হেতু নাই। ইহার সহজ অর্থই 
গ্রাহ্থ। অজ্ভুন তন্ময় হইয়া এই বিরাট বিশ্বরূপ--.এই প্রবৃদ্ধ কালরূপ 
দেখিতেছিলেন, আর তিনি এবং দেব গন্ধর্বারদি সকলে সেব্দপ দেখিয়! 
কিপ্রকার ভাবধুক্ত হইতেছেন, তাহাই তখন বণনা করিয়াছিলেন । 
প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর এই পরমাত্মার বিরাট রূপ দিব্য দৃষ্টিত্তে ভগবৎ 
ক্কপাক্স দেখিতে পাইলে, বিভিন্ন লোকের কিরূপ ভাব হয়, তাহাই 
এস্থলে অর্জুন বর্ণনা করিতেছেন। 


কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্‌ 

গরীয়সে ব্রহ্মণো ইপ্যাদিকভ্রে?। 
অনন্ত দেবেশ জগনিবাঁস 

ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যণ্ ॥ ৩৭ 


তপতি 


একাদশ অধ্যায় । ৩২৩ 


কেন না নমিবে তোমা! মহাত্মন্-_- 
তুমিই ত শ্রেষ্ঠ_ ব্রন্মেরও কারণ। 
অনন্ত দেবেশ ! জগৎ আধার ! 
তুমি সদস্, পরম-_-অক্ষর ॥ ৩৭ 

৩৭। কেন ন। নমিবে__ছে মহাত্বন হে সর্বোৎকৃই মহ্ৰর 
আত্মন্‌( শঙ্করানন্দ ), হে তৃমা পরমাত্বন্‌, তোমাকে কি হেতু পিদ্ধাি সর্ব 
দেবগণ নমস্কার না করিবে? (শঙ্কর, কেশব)। পুর্ব শ্লেকে, 
সিদ্ধগণ যে ভগবানকে নমস্কার করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে । সেই নমস্কার 
করিবার যে হেতু আছে, তাহাই এ শ্লোকে দেখান হইয়াছে । দিদ্ধগণের 
নিকট ভগবানই একমাত্র প্রণম্য কেন, তাহাই উক্ত হইতেছে। 
মেকারণ এই যে, ভগবান্‌ হিরপ্যগর্ভের অতীত পরম পুরুষ, তিনি 
অনস্ত দেবগণেরও ঈশ্বর, জগতের আধার,_-তিনিই অক্ষর, তিনি 
সদসদাত্মক সমুদায়, অথচ অক্ষরও সদসৎ হইতে অতীত যে তত?" 
আখ্য পরম প্রহ্ম তাহাও তিনিই। এই সমস্ত বিচার করিয়াই 
তাহারা তোমাকে একমাত্র প্রণম্য জানিয়া তোমাকেই নমস্কার 
করেন। 

ব্রক্মারও কারণ--( ব্রঙ্গণোংপ্যাদিকর্তে, ) তুমি ব্রহ্মার আদি কর্তা 
বা মুলকারণ ব্রহ্মা! অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ (শঙ্কর, রামানুজ ) তুমি সর্বারাধ্য 
সর্বভূতপতি হিরণ্যগর্ভেরও জনয়িতা ও নিয়ামক (শঙ্করানন্দ)। পরম পুক্রষ- 
হইতে এই হিরণ্যগর্ভাখা দ্বিতীয় পুরুষের উৎপত্তি। তিনি হিরণ্যবর্ণ, 
হিরগ্যকেশ (ছান্দোগ্য ১/৬।৬),তিনি স্বর্ণবর্ণ__জ্যোতীরূপে বরঙ্গাওড ব্যাপিক্া 
প্রথম আবিভুতি। তাহা হইতেই পরে তৃতীয় পুরুষ বিরাটের উৎপত্তি। 
এই হিরণ্যগর্ড হইতে জগতের উৎপত্তি । তিনি প্বহু স্তাং গ্রজায়ের”কল্পন! 
করিয়া বহু হন, নামরূণে বিবর্তিত হন, ও স্ষ্টিতে অন্ুপ্রবিষ্ট হন। 
কিন্ত তিনি জগতের উৎপপ্তির বা অভিব্যক্তির কারণ হইলেও তিনি 


৩২৪ শ্ুমদ্ভগবদূগীতা । 


' পরম কারণ নহেন। পরম বা উত্তম পুরুষ হইতে তিনি অভিব্যক্ত হন। 
এই পরম পুরুষই হিরণ্যগর্ভের জনক । 
শ্রতিতে আছে-_ 
যে দেবানাং প্রভবশ্চোন্তভবশ্চ 
বিশ্বাধিপো রদ্রে। মহষিঃ | 
হিরণ্যগর্ভং জনস্ামাস পূর্ব্বং 
স নো! বুঝা শুভগ্বা সংযুনক্ত, ॥ 
€শ্বেতাশতর--৩।৪)। 

* শ্রুতি অন্ুপারে সগ্ডণ সোপাধিক ব্রহ্গ__পুংপিঙ্গ সঃ শব্দবাচ্য। তিনিই 
শ্রুতিতে নেক স্থলে অক্ষর (পুরুষ ) বা হিরণ্যগর্ভ জূঃপ উক্ত হইয়াঁছেন। 
তিনিই পুরাণের ব্রহ্মা । মুগুক উপনিষদে আছে,_.“ধষিনি দিব্য অমূর্ত 
শুভ্র পুরুধ, তিনি অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ” “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।” 
(মুণ্ডক,২১২)। অতএব শ্রুতি অনুসারে পরম পুরুষই সগুণ ব্রহ্মরূস 
ছিরণ্যগর্ভির ঝ! অক্ষর পুরুষের আদিকর্ভা বা কারণ। 

শ্রেষ্ঠ__গরীয়ান্‌ গুরুতর (শঙ্কর )। ব্রহ্মা হইতেও গুরুতর 
(কেশব ) জ্ঞান এখর্দ্য বল বীর্ধয তেজ ও শক্তি বিশেষ দ্বারা ও পরমার্থতঃ 
সর্বোত্তম (শঙ্করানন্দ )। 

অনন্ত--হে সর্বব্যাপিন (বলদেব)। ত্রিবি্ধ পরিচ্ছেদ শূন্য (কেশব )। 

দেবেশ-_ হে সর্ব দেবগণের ঈখর-_নিয়ন্ত।। (পূর্কোলিখিত “যে! 
দেবানাং প্র ভবশ্চোন্তবণ্চ', প্রভৃতি শ্রুতি দ্রষ্টব্য )। 

জগণত্ড আধার-_( জগগ্িবাদ) ধাঁহার মধ্যে জগৎ অবস্থিত, সেই. 
সর্ব জগতের আশ্রয় (গিরি )। হে সর্বাশ্রপ্ন (বলদেব )। সর্ব চেতনা" 
চেতন জগঠ্ের আশ্রয় (কেশব )। 


সদলৎ পরম অক্ষর -(অক্ষরং সদদং তত পরং যং) তুমিই সেই 
পরম মক্ষর যাহ! বেদাস্ত বাক্য শ্রুত হয়।- তাহ! কি? তাহা সং ও 


একাদশ অধ্যায়। ৩২৫ 


অসৎ) যাহা বিস্তমান তাহ! সং, আর যাহা নাই এইরূপ বুদ্ধি হয় 
তাহা অপৎ। সেই সৎ ও অসং উভতয্নই ব্রদ্ধের উপাধি স্বরূপ। পরব্রহ্মই 
সৎ অসৎ বাচা । ইহ! উপচার মাত্র । পরমার্থতঃ সৎ ও অসৎ হইতে অন্ত 
বা ভিন্ন সেই যে অক্ষর_-বেদবিদ্গণ বলিয়! থাকেন, তাহাও তুমিই, অন্য 
কিছু নহে। ইহাই অভিপ্রায় (শঙ্কর )। 

তুমি অক্ষর-যাহার ক্ষরণ হয় না। তাহা জীবাম্বত্তব্ব। তুমি সেই 
জীবাত্বা। আর তুমিই সদ্দং । দংল্কার্ধ্য, অসংস্মকারণ। তুমি 
কাধ্য কারণ ভাবে অবস্থিত প্রকৃতিতত্ব। নামরূপ বিভাগ দ্বারা তুমি কার্ধযা- 
বস্থায় সং। দেই বিভাগ অযোগ্য কাঁরণাবস্থায় তুমি অসৎ। আর 
সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতিসম্বন্বুক্ত জীবা্বা। হইতে অন্ত (পরং) যে মুক্তা 
ষে তুরীয়তত্ব তাহাঁও তুমি ( রামানুজ, কেশব )। 

সৎব্যক্ত, অসৎ-অবাক্ত। তাহা হইতে ভিন্ন মূল কারণ যে 
অক্ষর ব্রহ্ম, তাহ তুমি (ম্বামী )। 

সং- বিধিমুখে প্রতীয়মান “অন্ত? শব্ধবাচা, অথবা বাক্ত। আর 
অদৎ-্নিষেধ মুখে প্রতীয়মান পনাস্তি” শব্দ বাচ্য, অথবা অব্ক্ত। 
তুমি সেই সদদৎ। আর সদসৎ হইতে ভিন্ন যে মূল কারণ অক্ষর ব্রহ্ম 
তাহা তুমি । তোমা ভিন্ন কিছুই নাই । (মধু)। 

অক্ষর প্রকৃতি সংসর্গা জীবাত্সা। সৎ-স্থুল, কার্য্যাবস্থা । অসংন 
সুম্, কারণাবস্থা। সদসৎ- প্রক্কৃতিতত্ব। তাহা অপেক্ষা উংকৃষ্ট মুক্ত- 
জীবতত্ব- তং পরং য। ( বলদেব )। 

নাম রূপ দ্বারা যাহা আছে (অস্তি ) বলির নির্দেশ কর! যাঁর, তাহা 
সৎ, তাহা কাধ্য জগং। যাহা তাহা! হইতে বিলক্ষণ) তাহা অসৎ 
তাহ। অব্যাকৃত জগৎকারণ। সেই ষে সদনৎ--তাঁহ। তুমি । শ্রুতিতে 
আছে “সর্ধং থন্বিদং ব্রহ্ম । কিন্তু ব্রহ্ম কেবল এই স্দসৎ নহেন। তাহা 
হইতে সেই কাণ্য-কারণুত্মক জগরূপ হইতে পর বা বিলক্ষণ ও 
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তাহাদের কারণরূপ ষে শ্রুতি প্রসিদ্ধ অক্ষর নিত্য কুটস্থ সচ্চিদানন্দৈকরস 
অদ্বিতীয় নির্বেশেষ তত্ব-_সেই পরম ব্রহ্ম তুমিই, অন্ত কেছ নহে। 
শ্রতিতে আছে 'পত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (৮ (শঙ্করানন্দ )। 

ব্যাখ্যাকারগণের এই বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে জান! যায় যে, রামানুজ 
প্রভৃতি বিশিষ্টাহ্তবাদী পগ্ডিতগণ স্বমত স্থাপনার্থ কষ্টকলিত অর্থ 
করেন। অক্ষর-জীবাত্বা, সন্সৎ- প্রকৃতি বিকৃতি আর তৎপরং- 
মুক্তা! | ব্রন্মের এই তিন অবন্থ' তাহারা এই শ্লোক হইতে বুবিয় 
থাকেন। | 

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ করেন,। তাহাদের 
"সকলেরই মতে অক্ষর অর্থে জীবাত্মা এবং “তৎ পরং যত অর্থে মুক্তা । 
কিস্ত ধখন এস্লে পরমেশ্বরই কাধ্য কারণাত্মক জগতরূপে ও অক্ষর 
রূপে উক্ত হইয়াছেন, তখন আর দ্বৈত বাদের স্থান থাকে না। তৰে 
বিশেষ্টাৰৈত বাদ বা দ্ৈতাত্বৈতবাদ অনুসারে ইছার কতক সঙ্গত অর্থ 
হইতে পারে । 

যাহাহছউক এস্কলে অদ্বৈতবাদী শঙ্করের অর্থই প্রশস্ত । অক্ষর যদি পুকু- 
ষের বিশেষণ হয়, তবে অক্ষর পুরুষকে কুটগ্থ জীবাস্মা বা হিরণ্যগর্ভ 
বল! যাইতে পারে (গীতা ১৫১৬ )। কিন্তু অক্ষর শবে যখন তরঙ্গের 
নির্দেশ হয়, তখন তিনি জীবায্ম। বা অক্ষর পুরুষ নহেন। “অক্ষরং ব্রহ্ম 
পরমং” (গীতা ৮৩), “অব্যক্তঃ অক্ষর ইতুযুক্ত2” (গীতা ৮২১), যদ- 
ক্ষরং বেদবিদে। বদস্তি (গীতা ৮১১), 'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং”” 
(গীতা ১১।১৮ ) যে চ অক্ষরং অব্যক্তং অনির্দেপ্তং...৮ (গীতা ১২১-৩) 
প্রভৃতি স্থলে গীতার এই অক্ষর যে পরমত্ত্ব তাহা স্পট উক্ত 
হইয়াছে । অক্ষরই অব্যক্ত অনির্দেপ্ত, প্রপঞ্চোপশম, অঠিস্ত্য নিগুপ 
(৮5750600501) ব্রহ্গতত্ব। ইহাই ব্রচ্দের চতুর্থ পাদ বা! “পরমপদদ ।” 
ইহা পনান্তঃগ্রজ্ঞং ন ঝাহঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রস্তং ন প্রজাঁনঘনং ন প্রজ্ঞং, 
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নাগ্রজ্ঞম্। অনৃষ্টব্যবহার্ধ্যস্‌ অগ্রাহম্‌ অলক্ষণম্‌, অচিস্ত্যম্, অব্পনেশ্াম্‌, 
একাত্ম প্রত্যয়সারং, প্রপঞ্চোপশমং, শান্তং, শিবম্‌, অদ্বৈতম্” (মাওুক্য 
উপনিষদ, ৭)। ইহাই বেদান্তের “নেতি নেতি”? পদ্রবাচা নিকুপাঁধিক ব্রহ্ম । 

পুর্বে ১১১৮ শ্লোকে অঞ্জুন ভগবান্কে বলিয়াছেন --“ত্বমক্ষরং পরমং 
বেদিতব্যম্”” | অক্ষর যদি জীবায্মঁ বাঁ মুক্ত জীবাত্ম। হইত, তৰে 
ভগবানকে পরম বেদ্িতব্য অক্ষর বলা যাইত নাঁ। উত্ত গ্লোকের 
ব্যাথায় এই অক্ষরের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুন- 
কুল্লেখ নিশ্রয়োজন। যাহা হউক, শ্রুতিতে অক্ষর শব বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরের এক অর্থ একাক্ষর প্রণব। গীতায়ও 
কোন কোন স্থলে অক্ষর সে অর্থে বাবহৃত হুইয়াছে। (গীতা ৮১৩ 
শ্লোক দ্রষব্)। এই অক্ষরই ব্রহ্ম । তাহা হইতে শব্ব্রন্দের অভিব্যক্তি 
হয়,--ও ত্বাহাতে এ জগৎ বিধৃত হয়। সাধারণত শ্রাতিতে অক্ষরের 
অর্থ পরম ব্রহ্ম। (পুর্বে ১১।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত বৃহদারণাক 
৩.৮৮-১১, ক$ ৩২, মুণ্ডক-১1১1৫, ২১1১, ২১1২, ২1২২, শ্বেতাশ্বতর, 
১১০,৪।১৮ প্রভৃতি শ্রুতি মন্ত্র দ্র্ব্য)। কিন্তুমুণ্ক উপনিষদে অক্ষর 
দই অর্থে উক্ত হইয়াছে, এক অক্ষর পুরুষ, (১২১৩), আর এক “তৎ 
অক্ষর-_নিগুন ব্রহ্ম (১1১৫)। মুগক উপনিষদে আছে “তথাহুক্ষরাৎ 
সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ *( ১/১।৭) আরও উক্ত হইয়াছে, তথাহক্ষরাৎ বিবিধাঃ 
সৌম্য ভাবাঃ প্রজাযস্তে তত্র চৈবাপি যন্তি” 1২1১১ )। 

আবার দিব্য অমূর্ত অন শুত্র পুরুষকে পর অক্ষর হইতেও পর ব! শ্রেষ্ঠ 
রল! হইয়াছে _-“মক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ,। এ স্থলে অক্ষর অর্থে ছিরণ্যগর্ভ 
তাহা উক্ত হইয়াছে । এজন্ত অক্ষর শবের দ্বারা ষধন পরম ব্রহ্ধকে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে,_'তখন গীতায় তাছাকে 'পরম অক্ষর” বল হইন্নাছে। 
অতএব আমর] বাগতে পারি যে, অক্ষর বা অক্ষর পুরুষ বিশ্ব! 
হিরণ্যগর্। আর পরম অক্ষর সেই হিরণ্যগর্ভের উৎপাদক পরমব্রক্ধ । 
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তবে অন্গর অনেবস্থলে নিগুণ অচল ফ্রুব কুটস্থ ব্রহ্ম বা পরমান্মা 
(তায় ১২১ ৩ শ্লোক দ্রষ্টব)। তাহা কখন জীবায্মার বাচক নহে। 

সং ও অসৎ শবখের অর্থ লইয়াও এইরূপ মতভেদ আছে 
২১৬ গ্োকে মদনৎ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (উক্ত শ্লোকের ব্যাথ্য 
দ্রষ্টব্য) এস্থলে ঠিক সেই অর্থ গ্রহণ কর! হয় নাই। এ স্থলে অর্থ-_অসৎ- 
কারণরূপ-- অব্যস্ত (8101772010651), আর সং-্কাধ্যরূপে ব্যক্ত 
(10191)10650) জগৎ । কিন্তু বেদাস্তে কোন কোন স্থলে সদসং 
শব্ধর অর্থ ভিন্ন । সৎ অর্থে যাহার “সত্তা” ভাব বা অস্তিত্ব আছে, আর 
অসং--যাহার অস্তিত্ব নাই-_ শৃশ্ত বা"অভাব।৮ কিন্তু এ অর্থে ব্রদ্মকে সদ- 
। সদত্ক বলা যাঁয় না। এ অর্থে ব্রহ্মকে “সৎ, ও বল যায় না, অসৎ ও 
বল! যায় না (গীতা ১৩,১২)। বেদান্ত মতে “মায়া'ই অদসদান্্রকা। 
জগৎ পাঁরমাথিক অর্থে অসৎ । অসৎ শব্দের এক অর্থ_যাগাপ স্বাধীন 
অস্তিত্ব নাই, যাহ! অপরের ( অথাৎ ব্রন্গের) সন্তাতে সত্বাধুক্ত । এই 
অর্থেও মায়াকে এবং জগৎকে অসৎ বলা যার়। যাহার স্বাধীন সন্তা ন! 
থাকিলেও অপকের সভায় সভাধুত্ত রূপে প্রতীয়মান হয়--তাহ1 বাবহারিক 
ভাবে সৎ । মায়) প্রকৃতি এবং অব্যক্ত হইতে জাত এই জাব জড়মন্র 
জগৎ (৮১৮) এ সকলহ কেবল ব্রঙ্গসত্তায় সন্তাযুক্ত। এজন্য তাহ! 


সদসদাত্মক। 

যাহ! হউক উপনিষদ অনেক স্থলে 'সৎ্' অর্থে ব্যক্ত কার্ম্যরূপ, আর 
“অসৎ? অর্থে অব্যক্ত করণব্প। কোন স্থলে বা সৎ, অর্থেও অব্যক্ত 
কারণরূপ। যথ।-- ্‌ 

“সদেব সৌম্য ইদ্মগ্র আসীৎ* ****** “স্দেব সৌম্য ইদমগ্র 
আপীৎ।৮ (ছান্দোগ্য উপঃ ১২১২)। 

“ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিহুঃ” (ছান্দোগ্য ৬৯-১০।২) ॥ 
. “অসৎ সন্বন্ধেও এইর্প শ্রুতি কাছে, যথা-- 
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“ক্মসৎ এব ইদম্‌ অগ্র আসীৎ” (ছান্দোগ্য উপঃ ৩1১৯১) 

“তন্মাৎ অসতঃ সৎ জায়েত'* 1৮ ( ৭ ,৬২১) 

“অসং বা ইদমগ্র আসীৎ ততো €ব সৎ অজায়ত।৮(তৈত্তিরীয় ২1৭।১) 

পঅনবস্থেহসতি কর্ত। অকর্তা ইব অনবস্থঃ ৮ (মৈত্রায়ণী ২.৭ )। 

অতএব এই সকল শ্রুতি অনুসারে কারণ ষণক্ষণ কার্যোনুধ ন1 হয়, 
ততক্ষণ অসৎ, যখন কার্ষ্যোন্থুখ ও কাধ্যরূপে পাঁরণত হয়ঃ তখন সৎ। 
কার্যোনুখ হইলে তাহার সত্তার প্রক্ষাশ হন্ন। এই অর্থে ব্রহ্ম সদসৎ 
উভয়ই ॥। শ্ুতিতে আছে-_ 
“এতজ্জানথ সদসৎ বরেণ্যম্” € মুণ্ডক উপঃ ২২.১)। 
“তৎ সৎ তৎ অমৃতং”। (ছান্দোগ্য ৮17৫ )। 
"দ্বে বাব ব্রদ্ধণে! রূপে মূর্কপ্বামূর্তঞ্চ মন্ত্যঞ্চা- 
মৃতঞ্চ, স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যঞ্চ”? ৷ (বৃহদারণ্যক উপঃ ৩.১) । 
এই শেষোক্ত শ্রুতিভে সৎ অর্থে মূর্ত ও অনৎ মর্ধে অমূর্ত। তৈত্তি- 
রীয় উপনিষদেও এই অর্থ পাওম যায় । তাঁগতে মাছে -- 

"সঃ অকাময়ত বহুপ্যাং প্রজায়েয়। ***স তপস্তপ্ত। ইদং সর্বমসজত। 
তদেধ অনুপ্রাবিশ্য। তদন্ু প্রবিশ্ত স্যৎচ ত্যৎ চ অভবং।,*, 
*সতামভবত যত ইদং কিঞ্চ তং সত্যম্ 1 (২৬) 

গীতাতেও এস্কলে এই অর্থে সদসৎ শন্দ বাবহ্ৃত হইয়াছে । গীশাতে 
পূর্বেও এই অর্থে উক্ত হইয়াছে “সদস্চচাহমজ্জুন”? (৯1১৯) €সই 
শ্লোকের ব্যাখ। দ্রষ্টব্য। 

: এই শ্লোক হইতে আরও জানা যায় যে, ভগবান্‌ অক্ষর ও সদসদ্‌ 
বটেন, এবং যাহা তাহ! হইতে পরম (তৎ পরং যৎ) তাহাও বটেন। 
সেই সদদদ্‌ হইতে শ্রেষ্ঠ স্বরূপকি? গীতায় পরে (১৬১২ শ্রোকে) 
উক্ত হইয়াছে _. 

“অনাদিমৎ্ পিরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসহ্চ্যতে |” 


৩৩, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অতএব অনার্দিমৎ পরব্রহ্মই সৎ ও অসতের অতীত। তিনি বিশেষ 
নিরুপাধিক। পুর্ব্বে “পরম অক্ষর” শব দ্বারা তাহাকে নির্দেশ করা 
হইয়াছে । এস্বলে কোন পুনরুক্তি হয় নাই। ইহাও বলা যায় বে 
*সদসদ্‌* হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবানের যে স্বরূপ, তাহ! পুরুষোত্তম | পরমেশ্বর 
তাহা তাহার পরম ভাব। তিনি ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের অভীত 
বলিয়া পুরুষোন্তম। তিনিই পরমাত্ব।। (গীতা ১৫।১৭-১৮)। তিনি 
সৎ অসৎ সর্বত্র অনু প্রবিষ্ট, অথচ ইহাদের অতীত। (গীতা, ৯)৪-৫)। 
পরমবন্ষ হাহার পরম ধাম। (তিনি এক অর্থে অক্ষরেরও অতীত, পর 
অক্ষর হইতেও পর। এইরূপে “বাস্দেবঃ সর্বম্ঠ ব! “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ধ” 
_:এই জ্ঞান লাভ হয়। ইহা হইতে আমর! সিদ্ধান্ত করিতে পরি যে, ব্রঞ্গ 
সদসৎ রূপে সোপাধিক, ব্রহ্ম অক্ষর রূপে নিগুণ কৃটস্থ, অচল, আর 
ব্রহ্ম পরম ভাৰে এই সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই 870170)917 ও 
08050570067 ভাবেরও অ'তীত--তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, অথবা এই ছুই 
ভাবের সমন্বিত স্বরূপ (5971701)6515 )। 
অতএব এই শ্লোেকে অক্ষর অব্যক্ত অনির্দেশ্বা ব্রহ্ম । সদসং- 
কার্ধ্যকারণাত্মক জগৎ উপাধিধুক্ত ব্রঙ্ধ। আর ততৎপরং যং_-তাহা এই 
সগ্ডণ সোপাধিক সবিশেষ “সদদৎ' এবং নিগুণ নিরুপাধিক নির্কিশেষ 
“অক্ষর ব্রহ্মতত্বের অতীত পরমব্রহ্ধ-পরম অক্ষর। আমরা এ তত্ব 
পূর্ব্বে ভাষ্য ভূমিকায় এবং নবম অধ্যায়ের বাখ্যাপেষে বুঝিতে চেষ্ট! 
করিয়াছি। এগ্লে তাহার পুনরুল্লেখ নিপ্রয়োজন। 
পূর্বের ক্লোকে অক্দুন বলিয়াছেন যে, সিন্ধগণ ভগবান্‌কে নিতা .নম- 
স্কার নিরত। তাচার সাগটি কারণ এই শ্রোকে এবং পরবন্তী শ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে (ন্বামী): অর্থাৎ তাহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রদ্ম তত্ব জ্ঞানল!ভ করিয়াছেন, 
ব্রহ্গকে এই প্রকারে জানিয়াছেন। তাহারা সগ্ডণ নিগুণ ও তাছার 
অতীত পরম ব্রহ্গতত্ব জানিয়াছেন। সগুণ ক্রন্ষের বিশ্বর্ূপ ব৷ বিরাট 
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বৈশ্বানর রূপ মাত্র অর্জন দেখিতেছিগেন । তাহার অন্তরালে হিরপ্য।ভি- 
রূপ ও তদদতীত পরমপুরুষন্ূপ এবং সর্বাতীত পরম অক্ষর ব্রহ্ম রূপ 
অন্জুন দিব্য দৃষ্টিতেও দেখিতেছিলেন না, তাহা অনুমান করিতেছিলেন 
মাত্র। কিন্তু সিদ্ধগণ তাহা নিত্য দর্শন করেন। এজন্য একান্ত ভক্তিযুক্ত 
কইয়া! সেই সিদ্ধগণ ভগবানকে সদ! প্রণাম করেন। 


ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাঁণ- 
্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানমৃ। 
বেত্বাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥ 
টিটি রনি 
ভুমি আদিদেব, পুরুষ পুরাঁণ__ 
ভুমি এ বিশ্বের পরম নিধান, 
জ্্কাতা জেস্তয় তুমি, পরম সে ধাম,__ 
অনন্ত রূপেতে ব্যাপ্ত এ ভূবন । ৩৮ 
৩৮। আদি দেব-_-জগৎ স্রষ্টা হেতু আদিদেব, (শঙ্কর )। জগ- 
তের সর্তবরূপহেতু বলিয়া আদিদেখ (মধু )। দেবগণেরও আদি (স্বামী, 
কেশব)। জগতঅষ্ট। পুকুষ হ্রিণ্যগঞ (গিরি )। :জগতের মূল কারণ 
বলিয়া “আদি” এবং স্বন্পং জোতির্য় বিয়া “দেব (শঙ্করাননা )। 
প্ক্হ্ধ! দেবান!ম্‌ প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্ত কর্ত। ভূবনন্ত গোপা] 1” (মুস্তক 
উপঃ ১১১)। (গীতা ১০১২ শ্লোকে দ্রষ্টবা)। 
পুরুষ-_ পুর (পুরে) শয়ন হেতু পুরুষ (শঙ্কর)। হিরণ্যগর্ত 
(গিরি )।__ পুরাণ পুরুষ _ পুরুষোত্তম ৷ পুর্ণহেতু পুরুষ (বল্লভ)। 
পূর্বের ১১১৮ গ্লোকের ব্যাথ্যা দ্র্টব্য। অধিটৈবত রূপে তুমি পুরুষ । 


৩৫২ আীমদ্ভগবদূগীতা | 


(গীতা ৮1৪ )। তুমি চন্দ্রে সুর্যো বিদ্যুতে, বায়ুতে, আকাশে অগ্নি 
জলেতে, প্রত্যেক শরীরে অধিষ্ঠাতা পুরুধরূপে অবস্থিত ৷ (কৌধিতকী উপ 
৪ ৪-১৯) ছান্দোগ্য উপ ৪১১১৫) বৃহদারণ্যক ২1১:২।১৭ দ্রষ্টব্য) । 

পুরাণ-_চিরস্তন (শেঙ্কর)। অনাদি (মধু, স্বামী, কেশব)। নির্বিকা: 
( শঙ্কর'ননদ )। 

বিশ্বের নিধান- _মহাপ্রলয়কালে সমুদয় জগৎ প্রকুষ্টন্ধপে যাঁছাতে 
(বা যাহার অব্যক্তগ্রকৃতিতে) নিহিত থাকে (শঙ্কর)। সেই বাঁজ 
হইতেই তিনি মহ'গ্রলয়ে ও অবান্তর প্রলয়ে আবার জগৎ স্থষ্টি করেন। 
. তুমিই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ (গিরি)। বিশ্বের শরীরভৃত 
অবস্থায় তুমি তাহার আত্মা বা পরম আধার (বামন )। লয় স্থান 
(স্বামী )। স্বীয় রতি ইচ্ছারূপ লয় স্থান (বল্লভ)। স্থষ্টি প্রলয় স্থান হেতু 
উপাদান ( মধু)। বিশ্বাত্মা হেতু বিখ্বাধার (কেশব)। জগদ্বাজ মায়! 
( শঙ্করানন্দ )। 

ভন্তাতা ভেব্রয়-_-(বেত্তাসি বেগ্ঞ্চ)--তুমি বেত্তা ঝা জ্ঞাত! এবং বেদ্ত 
বা জ্ঞেয় উভয়ই । বিশ্ব জগতের যাবতীয় বস্ক সকলের একমাত্র জ্ঞাত! 
বা সর্বজ্ঞ তুমি, আর একমাত্র জানিবার যোগ্য ৪ তুমি (শঙ্কর ;। তুমি 
বিশ্ববেত্বা প্রত্যক্ষ জ্ঞাত, আর তুমিই বেগ্ঘ বা! জ্ঞেম্স বস্তজাত যাচা সে 
সমুদার (কেশব .। বুদ্ধি ও তাহার বিক'র অহঙ্কার ও মমা- 
কারাদি সাক্ষাৎ ভাবে অব্যবধানে সর্বদ! যিনি জানেন--তিনিই বেত্ব! বা 
সর্কসাক্ষী গ্রতাগাত্মা। এবং সেই সর্বসাক্ষীর বেদ্য বুদ্ধি ও তাহার 
বিকারাদি সর্ব দৃশ্তজাত যাহা তুমি এ উভয়ই (শঙ্করানন্দ)। ভুমিই 
সর্কাত্মভাবে অবস্থিত বলিয়া একমাত্র জ্ঞাত! ও জ্ঞের় (রামান্ুজ)। মধু ও 
চিরি.বজেন, ইহা দারা দৈওবাদ নিবারিত হইয়াছে যাহা কিছু জ্ঞের তাহ! 
তু'মই, বেদন জ্ঞান) রূপে সমুদায় বেস্ক বাজ্জেয় বস্ত, তোমারই কল্পিত। 

বেদান্ত শান্তর হইতে জানা ধায় যে, জ্ঞানের-জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞ।ন ও 


একাদশ অধ্যায়। ৩৩৩ 


প্রমাতা প্রমেয় প্রমাণ প্রভৃতি ঠিনরূপ ব! ত্রিপুট,_ ব্রক্ষের তিন অবস্থা । 
অন্তরূপে ব্রহ্ধর এই ত্রিপুটীভাব ভোক্ত। ভোগ্য ও প্রেরপ্নিতা রূপ | : 
ক্রুততে আছে, 
“ভোক্ত। ভোগাং প্রেরয়িতারঞ্মত্। | 
সর্বং প্রে:ক্তং ভ্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥৮ 
(শ্বেতাখব তর উপঃ ১১২) 

অর্থাৎ ব্রন্মই নিনস্তা ব! প্রেরিত, পরমেশ্বর, ব্রন্মই ভোক্ত! জীব 
আর ব্রহ্মই ভোগ্য জগং। এই ঠিন ভাব ও মক্ষর ভাব-_ইহাব্রন্ষে 
ন্ুপ্রতিঠঠিত। “তশ্মিংস্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ ( শ্বেতাশ্বতর, ১।৭)। যাহা, 
হউক জ্ঞ'ন স্বরূপে ব্রন্মই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ধেপ্ন তিনিই জ্ঞান। অধ্যাত্ম 
স্ব-ভাবে প্রতি জীবায্মর জানে তিন “কমহং রূপে জ্ঞাতা, আর "ইদং, 
ব্বূপেজ্দের। চিত্তে বুত্তিজ্ঞানে তিনি জ্ঞানজ্ধের ক্গানগম্যরূপে সর্ধহ্ৃ:দ 
স্থিত (১৩১৭ )। সমষ্টভাবে জ্ঞানম্বরূপ ব্রন্ষের জ্ঞান ষথন নিব্বিশেষ 
অদ্বৈত ব৷ বীর অবস্থ! হই তে বিবর্তিত হইয়া, আমি বহু হইব এই কল্পনার 
উদম্ন হইয়! স্যষ্টি বিবার্তত হয়, তখন' সেই “আমি*”ই .জ্ঞ'নে পরম জ্ঞাতা 
( পুকষ), ইখাই প্রথমে ব্রঙ্গের আম্মা বা অহংরূপে আদি অভিবাক্তি। 
“আমি বহু হইব" কল্পনা দ্বারা নামরূপ ব্যাক্কুত সে “বহু'তে যে আত্ম- 
স্বরূপের অন্থপ্রবেশ দ্বার! পরে জ্ঞে্ সমুদায়ের অভিব্যক্ত হন্ন। তখন 
এহ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সন্বন্ধ হইতে প্রথম জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। এজন্য ব্রহ্ম 
মাগাশক্তিবার! সমষ্টও ব্যষটি উভনভাবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেম্ঙ্কতপ বিবর্তিত 
হন। এই জন্য রঙ্গ:ক জানলে সকলই জানা হয়। “তম্মিন বিজ্ঞাতে 
সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ৮ (মুণ্ডক উপঃ ১/৩)। এজগ্ত গীতার পরে 
(১৩১৭ শ্রোকে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ধ-- 

'গানং জ্রে্ং জ্ঞানুগম্যং হৃদি সর্বগ্ত বিচিতম্।+ 

ভিন জ্ঞাঠার জ্ঞাতা' হইয়া আমাদের দফলের মধ্যে অবন্ত। 


৩৩৪ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা । 


তিনি ব্যতীত কেহ বিজ্ঞাত! নাই (বুহুদারণ্যক ৩1৭।২৩)। বিজ্ঞাতাকে 
জার কিছুতেই জানা যাঁর না। *বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানীয়াংৎ।” 
€বুহদারণ্যক ২৪1১৪ )। 

্রহ্মজ্ঞান কিরূপে মায়াশক্কতি দ্বারা “জ্ঞাতা জ্ঞের+” রূপে বিবর্তিত 
হয়, এবং তাভা হইতে কিরূপে জগংস্থষ্টি হয়, তাহা এস্থলে বুঝিবার 
প্রয়োজন নাই। পূর্বে ইহা বিবৃত হইয়াছে। 

সে যাহা হউক, আমর! গীতা,হইতে জানিতে পারি যে, পরম ব্রক্গই 
পরমেশ্বর রূপে বেত ও বেগ্য । বিদ্‌ ধাতু হইতে বেত্ত1 ও বেদ্য সিদ্ধ হয়। 
'বিদ্‌ ধাতুর সাধারণ অর্থ জানা। কিন্তু ইছার বিশেষ অর্থ বিজ্ঞান সহিত 
জ্ঞান_-অপরোক্ষ অনুভূতি । বিদ্‌ হইতে বেদন1,_-বেদনার দার্শনিক 
অর্থ অনুভূতি ৷ যে জ্ঞান, অপরোক্ষ ভাবে অনুভুত (176211560 ) হয়, 
যে ভ্ঞানে-জ্ঞাতা ও ভ্ঞেয়্ একীভূত হইতে পারে। তাহাই বিস্তা। 
জ্ঞান সাধারণতঃ পরোক্ষ জ্ঞান, আর বিস্তা অপরোক্ষ জ্ঞান। 

সাধারণ ভাবে বেত! অর্থে জ্ঞাত (বা! 59015০৮), আর বেস্ত 
অর্থে দ্রেয়_( বা ০১)৩০$। মায়া বা' পরিচ্ছেদ হেতু পরম জ্ঞানের এই 
জ্ঞাতা জ্ঞেয় দ্বৈতভাব হয়। অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞান অদ্বৈত, তাহাতে এই 
জ্ঞাতা জ্ঞেয় এই ৪০০)০০৮--০০]০০% রূপ মূল দ্বৈত ভান থাকে না। 
তাহাতে এই ছন্দ সমঞ্জসী সমন্বিত (5)7716515 ) হয়। ইংরাজী 
দর্শনের ভাষায়, এই উভয়ের সমদ্বিত পরম 4১591965 বলে। এই 
পরমার্থ তত্বে জ্ঞাতা জেয রূপ দ্বৈত একীভূত হয়। পরমেশ্বর সেই পরম 
তত্ব--4১1১50186। এজন্ত তিনি বেত্তা ও বেগ্ভ এ উভয়ই। তিনিই 
পরম জ্ঞাতা-_ সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্জ পরমাআ্া। আবার তিনিই স্বগ্রকৃতি 
দ্বারে সর্বক্ষেত্ররপে অভিব্যক্ত--সর্বজ্ঞেয়। এইরূপে গীতায় পরম 
অঙ্ৈতবাদ প্রতিঠঠিত হইয়াছে। যাহা হউক এ দর্কোধ্য দার্শনিক তত্ব 
এস্থলে বিবৃত করিবার স্থান নাই । 


একাদশ অধ্যায় । ৩৩৫ 


পরম সে ধাম--পরম বৈষ্ণব পদ (শঙ্কর, শ্বামী)। বেদ্যবেদিতা 
--এই ভাবে ব্রহ্ধ দ্বৈতাত্মক। মুক্তিতে এ দৈতবোধ থাকে না। তখন কে 
কি দিয়া কাহাকে দেখিবে? এই শ্রুতি হইতে জান! যায় যে, তখন 
ক্ঞাতাজ্ঞেয় জ্ঞান থাকে না। সেই অবস্থায়ই ব্রহ্ম “পরম*পদ (গিরি )। 
পরম প্রাপ্য স্থান ( 010107969 2921--(রামানূজ )। সচ্চিদানন্দস্বরূপ, 
অবিদ্তাও তৎকার্ধ্য নিম্মুক্ত বিষ্ণুর পরমপদ (মধু )। পরব্যোমাধ্য প্রাপ্ত 
স্থান। তোমার পরাশক্তি বৈভব প্রকাণহেতু সে ধাম শ্রেষ্ঠ (বলদেব )। 
বৈকুগ্ঠ রূপ বা তেজোরপ পুরুষোত্তম গৃহাত্মক স্কান (বল্পভ)। বৈকুষ্ঠাআবক 
বৈষ্ণব পদ (কেশব)। তুরীয় পদ (শঙ্করানন্দ)। ধাম- তেজঃ (হন) 
জোতির্দয় স্থান। এস্থলে গিরির অর্থ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | যাহা “বেত্বাঃ 
গু বেছ্ধ শ্বরূপের অতীত তাহাই 'পর” তাহাই সে 'ধাম'_ পরম ধাম। 

এই পরম ধাম বিষ্ণুর পরম পদ পরম-_ব্রদ্ধের স্বরূপ । বেদে আছে-_ 

“তদ্বিষ্টোঃ পরমং পদং সদা পশ্ঠন্তি সুরয়ঃ৮ (খকু ১২২ হৃক্ত)। 
কঠোপনিষদে (৩1৯ ) আছে- 

সঃ অধ্বনঃ পারম্‌ আপ্রোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌। ব্রহ্ম বা আত্ম! 
চতুষ্পাদ। তাহার ত্রিপাদ ব্যক্ত, আর চতুর্থ বা পরম পদ অব্যক্ত । 
তাহাই পরম ধাম। প্রসবের অমাত্রা বা অর্দমাত্র। শ্রতিতে আছে,-- 

“স বেদৈতৎ পরমং বক্ষ ধাম 
ষত্র বিশ্বং নিছিতং ভাতি শুভ্রম্‌।% (মুণ্ডক ৩।২১)- 
গীতাতেও পূর্বে উক্ত হইয়াছে ষে ব্রদ্ষের “অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন 
যে ভাব তাহাই-_- 
“অবাক্তোহক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। 
ষংপ্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ (৮1২১) 

ধিনি পরব্রহ্ম তিনিই পরম ধাম (গীতা ১০।১২ শ্লোক) তিনিই পরম, 

গতি। তাহা! লাভই পরম পুরুষার্থ। 


৩৩৬ আমগুগ বদদগীতা । 


অনন্ত রূাপেতে- মুন অনুসারে অর্থ_-হে অনন্ত রূপ, তোমার 
সেই অনন্ত রূপ দ্বার: | অনন্ত রূপ অর্থাৎ অন্তশূগ্ত চিদান্ম ধরন 
(শঙ্কগানন্দ )। ব্যাপ্য ব্যাপক মধ্যে ভেদ শঙ্কা নিবারণার্থ উক্ত হইক্নছে 
ছে অনস্তরূপ। 
ব্যাপ্ত এ ভুবন-(ত্বঙ্জা ততং বিশ্বং)-সমুদ।য় তোমা দ্বারা ব্যাপ্ড 
(শঙ্কর)। তোমার সত্রূপ স্ফুরণ দ্বারাব্যাপ্ত। তোমার সত্তাতে বিশ্ব- 
সত্তাধুক্ত নতুব। তাহার স্বতন্ব সত্তা নাই, এবং তোষার প্রকাঁশেই বিশ্ব 
প্রকাশিত ( মধু )। | 
এই শ্লোক সম্বন্ধে শ্রুতির নিয়লিখিত মন্ত্র দ্রষ্টব্য, 
] “বেদ্দাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 
আদিতাবর্ণং তমসঃ পরন্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি 
নাগ্ঠঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়নায় ॥ 
যন্মাৎ পরং নাপর্মস্তি কিঞ্চিৎ 
যম্মানানীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কিঞিৎ। 
বৃক্ষ ইব স্তবে! দিবি তিষ্ঠত্যেক 
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্‌॥ (৩1৮৯ )। 
( শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৩।৮-৯) 





বাযুর্যমোহগির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ 
প্রজাপ তস্ত্বং গ্রপিতামহশ্চ | 
নমো নমস্তেহস্ত সহঅকৃত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥ 


একাদশ অধ্যায়। ৩৩৭ 


বায়ু যম শশী বরুণ পাবক 
প্রজাপতি__পিতামহের জনক-_- 

ভুমি,নমঃ তোম1 সহজ প্রণাম, 
পুনঃ বারবার তোমা নমো নমঃ ॥ ৩৯ 


৩৯। বাষু-বৈদিক দেবতা । নিকুক্ত মতে বায়ু মধ্যস্থানের 
দেবতা----মর্থাৎ অন্তরীক্ষের দেবত। মধাম স্তানের দেবতা ইন্দ্র ব 
বায়ু। উভয়েই বর্মণ কর্ণের অধিদেবতা। বায়ু সম্বন্ধে খগ্েদে সাতাট 
স্থক্ত আছে । ইন্দ্রপহ বাযু অনেক হঞ্চে সত হইয়াছেন। 

বাযু-সর্ধপ্রেরক, সর্ধবপ্রাণরূপ ( বল্পভ )। 

যম-_-বৈদিক দেবতা । যম সন্বন্ধে খণেদের ১০৯০১ ১৯1১৭ ও 
১০।৩৫ স্ুক্ত দ্রষ্টব্য । যম--স্্্যপুত্র, পিতৃলোকের অগ্রণী, পিতৃলোকের 
রাজা। তিনি মৃত্ার অধিপতি-_দগুধর। পর্জন্ঃ ঘমঃ মৃত্ারীশানঃ 
(বৃহদারণ্যক, ৯৯২১) যম-কুধ্য (বুহদারণাক ৫1 ১৫।১)। 
কেহ কেহ বলেন। বৈর্িক দেবতা যম অস্তগমনোশ্বুখ সুর্য । (গীতা 
১০1২৯ শ্লোকের ব্যাখা দ্রষ্টব্য )। যম--সর্ধ-নিয়ামক (বলভ )। 

পাৰক ( অগ্রি)-বেদের প্রধান দেবতা । খণেদে অগ্নি সম্বন্ধে 
১৯*টি সুক্ত আছে। খণ্বেদের এক পঞ্চমাংশ অগ্নির স্ততিতে পূর্ণ । নিরুক্ত 
মতে অগি ত্রিস্থানস্থ দেবতা । পৃথিবীতে তিনি অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিহবাৎ 
এবং আকাশে হুর্ধ্য। অতএব অগ্ন সব্বাধার। 

শশী (শশাঙ্ক )--চন্্র। ইনি দোদরূপে এক প্রধান বৈদিক 
দেবতা । ধর্বেদের নবম মগ্ডণে সোমই একমাত্র স্তরত্য দেবতা । তাঁহার 
সম্বন্ধে ১১৮টি সুক্ত আছে ' ইহাদের মধ্যে কয়েকটী ৃক্তে সোম চন্ত্্ণপে 
স্তত হইয়াছেন। নিরুক্ত 'মতে চন্দ্র মধ্যস্থানস্থ (অস্তরীক্ষস্থ) দেবতা। 

২২ 


৩৩৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা । 


চন্ত্রলোক্ই প্রধানতঃ পিতৃলোক । বল্পভ মতে- শশাঙ্ক সব্বরসের পু. 
ও সব্ধানন্দকর । 
বরুণ_-বৈদিক দেবতা । ধ্থেদে মিত্র দেবতার সহিত ইনি স্তত। 
খথেদে মিত্র-বরুণ সম্বন্ধে ২৪টি হুন্ু আছে। কেবল বকণ সম্বন্ধে হুক্ত 
৯টি। বরুণ এক আদিত্য-রাত্রির স্র্যয। তিন রাত্র দেবতা । (ণীভাঙ 
১০।২৩ শ্োকের ব্যাথা! দ্রইবা )। বরুণ হইতে যুনানা দেবতা উরেনস্‌ 
(089) | পুবাণ মতে বকণ জলাধিপ। কোন কোন বৈপিক পণ্িিতের 
মতে তিনি অন্তরীক্ষস্থ অপ. সমুদ্রের আধিদ্েবতা। 
প্রজাপতি --কগ্তপাি (শঙ্কর )। কশ্তপাি অর্থাৎ কগ্তপ বিরাট 
দক্ষাদদ (গিরি)। প্রজাগণের পিতা (রামান্ুজ, কেশন)। বিরাট 
(মধু)। সর্দংলাকপিতামহ চ£নুধি ব্রন্গা (শঙ্করাঁনন্দ )' 
প্রজাপতি বৈদিক দেবতা । তিনি খগ্ধেদের ১ম মণ্ডলের ১*০শ 
সুক্রের দেবতা । খথেদে “ক” প্রগাপতির এক নাম । উপপিষদে আছে 
ব্রহ্ম ( বঙ্গ) প্রজাপশিং প্রঙ্গাপতিদেধান্‌ (অন্যজত) 1৮ 
(বুহদারণ্যক, ৫1 ৫1১1) 
“গ্রজাপতিরীক্ষাং চক্রে হস্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানি )” 
€বৃতদারণ্যক ৬। ৪।৯)। 
পুরাঁণ মতে প্রজাপতিগণ রহ্গার মানস পুত্র। মরীচি অব্রি অজির৷ 
দক্ষ প্রভৃতি দশজন প্রজাপতি । বক্ষ! ইহাদিগকে স্থট্টি করিয়। গ্রজ। স্থষ্টি 
করিতে আদেশ করেন ও তাহাদিগকে এ্রবৃত্ত গক্ষণ ধর্ম গ্রহণ করান। 
(শাঙ্করভাধ্য-ভূমক! দষ্টব্য)। তাহাদের হইতেই প্রথমে প্রজাগণের 
স্যষ্টি হয়। তাহারাই এই প্রণিজগতের পিতা--সর্বোৎপাদক। ৃ 
পিতামহের জনক---( প্রপিতামহশ্চ )_পিতামহ ব্রহ্জারও পিতা 
(শঙ্কর )। অস্তর্যামী হুত্রাত্ম। (গিরি) ব্রহ্গার জনক বিধু ং শঙ্করানন্দ )। 
সমস্ত গ্রজাবর্ণের পিতা! প্রব্নাপতিগণ ) এুজাপতিগণের পিতা বরঙ্ধা বা! 


একাদশ অধ্ায়। ৩০৯ 


ছিস1)গভ। এনগ্ত বরন্া পিতামহ । শরম পুকষাব্য ভগবাপ্‌ হতে 
হিরণ্যগের উৎপত্তি, এজন্য ভগব'ন্‌কে প্রজাগণের প্রপিতামহ বল! 
যায়। (পুনে ৯1 ১২ গ্লোকের ব্যাখ্য। ডুষ্টবা )। 
অঙ্জুন প্র“মে বি্বকপ ভগবানের বিরাট শরীরের মধ্যে সর্ধদেবগণকে 
ও ব্রজ্জাকে দেখ 5ছিলেন। ১১১৫3 ১৯২২ ককের ব্যাখ্যা দরষ্ন্য ॥ 
দেবগণকে ও রক্জাকে তথন৭ অন্ঠুনের পৃথন্ধ জন হইভেছিল। কিন্তু 
এখন [নি সেহ স্ধেবগণ ও রক্ষা প্রভৃতি যে সেই ভগবানেরই 
বিভূতি বা শ্রকাশ-বিশেষ ইহ] বুঝিতে পাঁরিলেন । বৈক দেবগাগণ 
যে সেই এক পরমেশ্বরের বিভুতি) জগতের বিভন্ন কঙ্দেঃ আলোক 
বা তাপ দান ও বর্ষণ পভ়ূতি বিভিন্ন কার্যের__অধিটাত! বা নিযন্তারূপে 
সেই এক পরমেশ্বরই বিভিন্নরূপে পরিচ্ছিন্ন ভাবে_বিভিগ্নপে যন্ার্থ 
স্বত হইগাছেন, তাহা বেদেই নির্দেশ করা আছে । বথা,-- 
“হন্দ্রং মত্রং বরুণমগ্রিমাছ- 
রথোদিবাঃ স পপর গক্কত্ান্‌। 
একং সৎ বিপ্রাঃ বন্তুধা বদস্তি 
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহঃ ॥ 
(খণ্থেদ ২। ৩।২২।৬)। 
নিরুক্তে আছে, “মহাঁভাগ্যাৎ দেবতায়াঃ এক আত্ম বহুধা স্তয়তে $ 
আরও উক্ত হইয়াছে, “দেবতারা একই আত্মার প্রত্যঙ্গ হয়েন ১ 
উপনিষদেও এই তত্ব জানা যাঁয়,-. 
যে! দেবো! অগৌ যে অপন্থ যো বিশ্বং ভুবনম্‌ আবিবেশ 
য ওষঘীযু ঘো বনস্পত্িষ ও শ্মৈ দেবায় নমোনমঃ | 
(শ্বেতঃ উপঃ ২ 1১৭) 
অন্তর আছে,-"ইমে এলাকাঃ ইমে দেবাঁঃ ইমানি ভুতানি ইদং সর্বং 
যদ্‌ অয়ম্‌ আত্ম ।” ( বৃহদারশ্যক ২।৪। ৬)। 


৩৪০ শ্ীমদভগনদূগীতা | 


অন্যত্র আছে,.-_“একো দেবঃ সর্বভৃতেষু গুঢঃ সর্বাপী সর্বভৃতাস্ত 
রাজ্ম! (শ্বেভাখতর ৬।১১)। 

যা্া হউক এস্থলে যে দেবগণের উল্লেখ আছে, তাঁহারা বৈদ্দিক 
দেবতা । শহাহারা মাজান্জ দেবতা বা কম্দ্ম দেবতা হইতেভিন্ন। ব্রঙ্জাঃ 
স্যর দেবগণ হইতেও তীহার! আন্ত । বৈর্দক দেবতা সম্বপ্ধে ৯। ২৪ 
শ্লোকের বাধ্য দ্রষ্টবা । 

নম১.** নমো নমঃ-ইহ! নমন্কার বাছল্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ 
আবৃত্তি মাত । এই প্রকার পুনঃ পুন; নমস্কার করিয়া অঙ্ভুন ভগবানের 
প্রতি ভাশার শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য দেখাইতেছেন, এবং ভগবানকে 
বারংবার নমস্কার করিয়া য়ে তপ্রি হইতেছে না তাহাও দেখাইতেছেন 
(শঙ্কর )। সহত্র প্রণাম--শর্ধাৎ বহুবার প্রণাম (শঙ্কর, গিরি )। 
তোনার় সহন্রবার নমস্কার, পুন: সঠমক্রবার ননস্কার। আবার সহশ্রবার 
নমস্কার (দ্বাঁমী)। তুমি সর্ধরূপ বলিরা বিশেষতঃ 'আধিদৈবিক পুরুষ বলিয়। 
তুমিই একমাত্র নমস্কারযোগা, আমি সেই জন্য বার বার তে'মাকে নমস্কার 
করিনেছি (বল্লভ)। এইন্দপ যখন তুমি সন্বাষ্মভূত তখন তুমিই 
একমাত্র প্রণম্য। তোমাকে বার বার প্রণাম করি (কেশব)। এই 
শ্লেকে ও পরের শ্লোকে যে আজ্ঞুন বিশ্বরূপ ভগবানকে বারবার নানা 
ভাখে *দস্কার করিতেছেন, অথচ হপু হইতেছেন না, ইহা পরাভকির 


বাক! 


“মঃ পুরস্তংদখ পৃষ্ঠতত্তে 
নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্বব। 
অনন্তবীর্ধযামিতবিক্রমন্ত্র 
সর্বং সমাঞ্জোষ ততোহসি সর্ববঃ ॥ ৪০ 


একাদশ অধ্যায়। ৩৪১ 


নমি সম্মুখেতে আর পৃষ্ঠদিকে, 

হে সর্বব ! তোমায় নমি সর্বনদিকে,-- 
হে অনন্তবীর্য্য! অমিতবিক্রম ! 

সর্ব ব্যাপ্ত হও--সর্নব' সে কারণ ॥ ৪০ 


৪০। সম্মুখে পেরস্তাং) পূর্বদিকে (শদ্গর)। অগ্রভাগে (মধু)। 
ভগবানের অঠাড়ুত ন্মাকার দেখির1, হর্ষোৎফুল্প হইয়া অঙ্ঞুন অতান্ত 
অবনতিপুর্বক সর্ধদিকে নমস্কার কর্িট*ছেন (বানান্থুজ)। ভক্তি 
শ্রন্।'র আতিশয্যে বছু নমন্কার করিগাও হপ্তিনা পাইয়া আবার বহুবার 
নমগ্চার করিতেছেন (স্বামা)। 

পৃষ্ঠদিকে-_পশ্চিমদিকে (বল্পত)। পশ্চাংদিকে (শঙ্কর)। 
ভগবান্‌ সর্দঠোমুখ, - পৃষ্টভাগের এই শেষ অর্থ সঙ্গ5। 

হে সর্বব- হে সব্ধত্রঙ্থত€ শঙ্কর )। হে সর্ধান্থন তশঙ্করাননা )। 

সর্ব দিকে- সর্বত$)--সপদিকে বা সরকতর স্কিত তোমাকে 
(শঙ্কর)। হে সর্ব। তুমি পূর্ব পশ্চিমাদি সর্বদকে ব! আমার সমগুখে 
পশ্চ।তে পার্খে সর্বদিকে স্থিত, এজন্য সব্দ্দিক হইতে তোমাকে নমস্কার 
কর (গিরি )। 

অজ্জুন যেমন সন্মুথে তাকাইলেন,--দেখিলেন বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর 
বাতীত আর কিছুই নাই। তখন সেই দিকে ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন ।, 
অজ্জুন পশ্চাতে দখিলেন, পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছু দেখিলেন না, 
তখন সে দিকে পণাম করিলেন। তাহার পর তান ষেণকে তাকান, 
'সেই দিকে ভগবান্‌কে ব্যতীত আর কিছু দেখিলেন না। তখন অজ্জুন 
বুঝিলেন যে ভগবান্ই সমুপায়-_“বাসুদেবঃ সন্বং' 'সর্বং খবিদং ব্রহ্ম”, তাই 
তাহাকে সর্ব বণিয়! সম্বোধন করিয়! সর্বদিকে তাহাকে বার বার 
প্রণাম করিলেন। 


৩৪২ শ্রীমন্তগবদগাতা । 


জনন্তবীর্ধয-নীর্্য্লামর্থ্য, শারীর বল। (শঙ্কর, স্বামী )। 
অন্ত সকলের বীর্ধয__সসীম, এমি সঃল বীর্শের আধার বা সমষ্টি 
বলিয়া অনন্তবীর্ধ্য (মধু)। নসর্বতঃ প্রলারণ যোগ্য তেজোযুক্ 
€ শঙ্করানন্দ )। 

অমিত-বিক্রম_ বিক্রম-স্পরাক্রম (শঙ্কর, স্বামী)। শিক্ষাশস্ত্- 
প্রয়োগ-কৌশল (মধু) । বিক্রম -্বুদ্ধিবল শন্ত্রপ্রয়োগাদি-কৌশল 
(বলদেব)। কাহারও বীরত্ব আছে, কিন্তু; বিক্রম নাই; কিন্ত 
তোমাতে একাধারে উভয়ই .অনন্ত (শঙ্কর) । আঅপরিমিত-পরাক্রম 
(কেশব )। 
ৃ্‌ অপরিমিত ব্যাপাযশীলত্ব ষুক্ত ( পঙ্গরানন্দ )। 

সন্র্বব্যাপ্ত হও-( সব্বং সমাপ্পোলি) সমস্ত জগত একাই 
আম্মরূপে সম্যক প্রকারে পরিবাপ্ধ হও (শঙ্কর)। ইহা দ্বারা প্রমেশ্বরের 
সর্বাত্ত্ব হুচিত হইয়াছে (গির)। স্বর্ণ যেমন কনককুগুলাদিতে ব্যাপ্ত, 
তুমিও সেইরূপ স্বকার্য জগতের অন্তরে বাহে ব্যাপ্ত (স্বামী )। নামরূপ 
ভেদে সর্বরূপ হঠয়া অবস্থিত (বল্ল) । সমগ্রভাবে সত্রূপে ব্যাপ্ত (মধু)। 
আত্মন্বরূপে চদচিং বস্ত সকগে তুমিব্যাপ্ত। সে সমুদান্ধ বস্ত তোমার 
শরীর । পূর্বে উক্ত হইয়াছে “তুমি অক্ষর সদসৎ ও সদসদতীত, 
বায়ু, যন, অগ্নি প্রতি তোমারই ক্ষুপ, খবং অনস্তরূপ তোমার দ্বারা 
এবিশ্ব ব্যাপ্ত (রামানূজ)। ঘেছেতু তুমি অনন্তবীর্ধ্য ও অমিতবিক্রম, 
সেই হেতু তুমি সর্বব্যাপ্ত 5৪ | অগ্নি যেমন লৌহপিগ্ডে বাপু হয়. সেইরূপ 
তুমি বীর্ধ্য ও তেজঃস্কুরণ দ্বারা সর্ব জগতের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ু হও ।, 
(শহ্করানন্দ, | আম্মপ্ররূপে সমুদ্ায় গ্গৎ ব্যাপ্ত হও (কেশব )। “সমাপ্সোধি" 
অর্পাৎ সম্যক প্রকারে প্রাপ্ত হও বাক্মাপনার করিয়া লও । শ্রুতিতে 
আছে, গতর যঘাহ। কিছু সমুধ!সহ ঈখরেপন্জ গাঅস্হারত। ঈশা- 
বাস্তামিদং সর্দ্ং ঘৎকিঞ্চ অগঠত্যাং জগৎ” ( ঈশোপনিষদ, ১)। 
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সর্ণন- যেহেতু তুমি সমুদায়কে সম্যক্ন্পে আনুত কর বাব্যাপ্ত হও, 
এজন্য চমি সর্ব অর্থাৎ তোমা বিন] বা তোমা ব্হাত আর কিছুই নাই, 
এজন্য তুমিই সমুদায় £ শঙ্কর, মধু )। তুমি সর্ব-ন্বরূপ (স্বামী )। সর্ক- 
ব্যাপক বলিয়া সন্ন (হম্ু)। 

ইহার অর্থ £ই যে, তোম| বিনাভৃত্মার কিছুই নাই। অর্থাৎ তোমা 
ছাড়া হইয়া গার কিছুই থাকতে পারে না (শক্ষর) | ইহ দ্বার! সপ্রপঞ্চস্ 
নিবারিত হইয়াছে (গিরি )। ইহা দ্বখরা 'এই শৃচিত হইদ্লাছে যে, নাম- 
বপাজ্সক লমুদায় জগৎ হুমিই। তোমা হইতে অন্য আণুমাররও নিরাত্মক 
রূপে থাকিতে পারে না (শঙ্করানন্দ )। 

যাহা হউক, পরমেশ্বর ষে সমুদায় জগৎকে সম্যক্‌ প্রকারে আগর বা 
গ্র।প্ত হন, অর্থাৎ সমদায় বাযাপু হন, এবং এইভন্ত তাহাকে সর্ব বলা যায়, 
ইহার কারণকি? তিনিকি ন্বর্ণকুগুলাদির স্বর্ণের নায় কেবল উপাঙগান 
কারপ রূপে ব্যাপ্ত হন ? না লৌহপিণ্ডে অগ্নির প্রবেশের হার, জগতের 
মধ্যে অনুপ্রবিছ হন? অথবা আপনার মায়াদ্বারা এ সমুদাকস প্রকাশ 
করেন ও ধারণ করেন? এসম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অর্থ 
করেন। কেশব বলেন যে, পুর্বোক্ত বায়ু অগ্নি প্রন্ৃতি সমুদায় চেতন 
অচেতন জগতের সমানাধিকরপত্ব ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা! ভগবানের 
বাত্মরূপে ব্যাপ্তি দ্বারাই উপপন্ন হুয়। মায়াবাদিগণের অভিমত বিবর্ত 
হেতু অধিষ্ঠানত্ব দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় না। অতএব স্থলে মান্বাবাদ ও 
বিবর্তবাদ নিরস্ত হইয়াছে। রামানুজ যথার্থই বলিয়াছেন যে, গীতায় 
মায়াবাদ অর্থাৎ প্রপঞ্চের অলীকত্ব বা এন্দ্রঞ্জাঁণিক কল্পন! মাত্রত্ব প্রতিপন্ন 
হম না। যাহা হউক, এ বাদ-বিবাদ এস্লে বুবিবার প্রয়োজন নাই। 


৩৪৪ শ্রীমন্তগবদ্গীতা | 


সখেতি মত্বা প্রসভং যছুক্তং 

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি । 
অজানতা মহিমাঁনং তবেদং 

ময়। প্রমাদা€ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ 


সখ! ভাবি ডাকি অবঙজ্ছার ছলে-- 
হে কৃষ্ণ হে সখা হে যাদব বলে, 
প্রমাদের বশে, কিন্বা প্রেমে আর, 
নাহি জেনে হেন মহিমা তোমার ॥ ৪১ 
৪১। অবজ্ঞার ছলে--( প্রসভং )১--অভিভব করিয়। (শঙ্কর) 
আকুল তাবে । ইঠভাবে, তিরস্কার ছলে (স্বামী) আমার টিজ উৎকর্ষ 
খ্যাপনরূপ অভিভব করিয়া (মধু )। উদ্ধত ভাবে (ধলদেব )। বলপূর্বক 
অকাধ্যে নিয়োজন জন্ত (বল্ল*)। অবিনরী ভাবে (বামান্ুজ, কেশব )। 
সখা--- সমান বয়সী (শঙ্কর কেশব) বয়ন্ত। 
নাহি জানি.*.তোমার--তোমার মহাত্মা না জানারূপ অপরাধে 
অপরাধী হইয়া । তোমার এই এ্রশ্বরীয় বিশ্বরূপের মহিমা না জানিয়া ) 
অজ্ঞান বা মোহবশে (শঙ্কর )। তোমার এহ অনন্তবার্ধ্য অমিতবিক্রম 
রূপ, র্কাতরুপ ও তই তা'দরূপ মাহআ্বা না জান্য়া (রামানুজ )। 
তমার এই বিশ্বরপ আর তোমার এই এ্রশর্যাতিশয় বা মহিমা না 
ভানিয়' (ধু) | ০1৯ এই তত্র শর্যাদি কঙ্গপ মহিমা অনুভব না করিয়! 
(ম্বামী)। তোমার সর্ক গরীয়ান্‌ বরঙ্গার আদিবর্ত স্বরূপ প্রভৃতি ভোমার 
মহমা লা জালিয়া (€কশব)। তোমার অপরিমিত তেজ বীর্য্য বল 
সংদথয এয সর্কোতিমত্ত, ত্রহ্ধার ও কাওণত্ব ইত]াদি স্বরূপ না জানিয়া 
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(শঙ্করানন্দ)। (মুলে 'ইদং মহিমানং, স্থলে “ইমং মহিমানং, পাঠাস্তর 
আছে। শঙ্কর বলেন, “ইমংঃ পাঠে, 'মহিমানং? ও “ইমংঃ উভয় পুংলি্গ 
বাচক হেতু সমানাধিকরপ্য হয়। হদং ক্লীবলিঙ্গ--এই পাঠে “বৈয়ধিক রণ্য 
দোষ হয়। 

প্রমাদের বশে-বিক্ষিপ্ুচিত্ত হেহ (শঙ্কর), বা চিনুবিক্ষেপ 
হেতু (স্বামী)। মোহ হেতু (রামান্ুজ)। অন্বাহতচিন্তে। 


প্রেমে--ন্সেহ নিমিত্ত বিশ্বাসের বুশে (শঙ্কর )। 
অজ্জুন ভগবান্কে সখ! বা বয়স্ত ভাবিয়া সা প্রশ্টীত যে সক্বোধন 


করিতেন, তাহা তিন ভাবে,--যেন একটু জোর করিয়া বা তিরস্কার 
করিয়া, কখন যেন ভ্রমক্রমে এবং কখন বা গ্রণয়াতিশষ্য বশতঃ। 





যচ্চাবহাপার্থমসকতোহসি 
বিহারশয্যাসনভোক্নেষু | 

একো হথবাপ্যচ্যু ত তৎসমক্ষং 
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ৮২ 


তাচ্ছল্য করেছি পরিহাস করে, 
শয়নে আসনে ভোজনে বিভারে, 
হে অচ্যুত ! একা সম্মুখে বা কার, 
অপ্রমেয ! ক্ষম €স দোষ আমার ॥ ৪২ 
৪২। তাচ্ছল্য*'*করে-্পরিহ!স মাএ প্রগোজনের অঙ্গ তোমার 
আমি যে অস্কার বা পরিভব করিয়াছি (শঙ্কর)। যে ঠ্রিঙ্কার 
করিয়াছি (গিরি)। সরল নিফপটভাবে যে তিরস্কাব করিয়া 
(বলদেব )। পরিহাসার্থ তুমি আমান্গারা যে ভিরস্কৃত হইয়াছ (কেশব)। 


৩৪৬ শীমন্তগবদৃগী৩1। 


শয়নে'*'বিহারে--তোমার সহিত ষখন একত্র শয়ন, ভোজন, 
উপবেশন বা বিডরণ করিয়াছি--:সই কালে বা সেই উপলক্ষে 
ক্রীড়াচ্ছলে। 

বিহার »বিহরণ বা পাদচারণ (শঙ্কর )। ক্রীড়া বা বায়াম স্থান 
(মধু )। শয়ন (শয্যা) -শুইবার স্থান (শঙ্কর )। আসন- বসিবার 
স্থান (শঙ্কর )। ভোগগন- আহারের শ্কান বা সময় (শঙ্কর )। 


অচ্যুত--:২ সর্বদা নির্বিকার-স্থভাব তুম (মধু)। সর্বদা নিত্য 
একরস (কেশব )। 


এক! বা সম্মুখ কাহার-_€ একোইথবা তৎসমক্ষং )--পরোক্ষে 
বা তোমার সাক্ষাে (শঙ্গর)। সখাগণ-বিহীন হইয়া নির্জনে, অথব। 
সথাদের সম্মুখে (স্বামী, মধু)। “ত্বহসমক্ষং ও তংলমক্ষং, এই ছুই পাঠ 
আছে। প্রথম পাঠ অন্থুদারে অর্থ--তোমার সাক্ষাতে অথবা এক! অর্থাৎ 
অসাঞ্দাতে। দ্বিতীয় পাঠ অন্রসারে অর্থ --তৎ বা সেই সৎকার 
অন্ত কাহারও স'ক্ষাতে বা! কেবল তোমারই সাক্ষাতে । অনুবাদে 
অর্থ গৃহীত হইয়াছে । 

অপ্রমেয়-- প্রমাণাতীত (শঙ্কর )। এস্থলে_অপ্রমের শবের 
সার্থক ত1 কি? ধীহাকে প্রকৃইরূপে “মান বা পরিমাণ করা যায় না, 
তিনি অপ্রমের। তাহাকে কোন প্রমাণ অথবা দেশকালনিমি দ্বারা 
পরিচ্ছি্ন করা যায় নাঁ। অক্ষুন, তাহাকে মানবী তনু আশ্রিত শ্রকৃষ্জ- 
রূপে পরিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ পূর্বক যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার জন্ত 
অজ্ঞুন ক্ষম! চাহিতেছেন। 

ক্ষম...আমার--( তৎ ক্ষাময়ে ত্বাম অহং)- আমি তাহার জন্ত 
তোমার নিকট ক্ষণ প্রার্থনা করিতেছি, মূল মন্ধুযায়ী অর্থ, আমার সে 
সব অপরাধ, তোমাকে আমি ক্ষমা করাইব ব1! তোম। দ্বারা আমার সে 
অপসার নীতবাািন।পি তযান্য ১ শবু)। 


একাদশ অধ্যায়। ৩৪৭ 


পিতাঁসি লৌকম্ত চরাচরস্থয 
ত্মস্ত পুজ্য্চ গুরুরগ%গরীয়ান্‌ । 

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিক? কুতোহন্যো 
লোকব্রয়েহপ্যপ্রতিম প্রভাব ॥ ৪৩ ॥ 


৩০৩ 
০:55 


এই চরাচর লোক সাকার 
তুমি পিতা, পুজ্য, শ্রেষ্ট গুরু আর ; 
নাহি তব সম, কে অধিক তব 
লোকত্রয়ে-গহে অস্ুল্যপ্রভাব ॥ ৪৩ 
৪৩। পুর্ব শ্লোকে বিখরূপ ভগবান্‌কে যে অপ্রমেক়্ বলা হইয়াছে, 
এ শ্লোকে তাহার হেতু বিবৃত হইতেছে ( কেশব )। 
চরাচর--হাবর-জঙ্গমা্সক অগতৎ( শঙ্কর )। 
লোক সবাকার__-প্রাণিজাত সকলের (শঙ্কর )। 
পিতা-_ছনফিতা (শঙ্কর )। "জন্মাগ্থন্ত যতঃ” ইতি বেদান্তস্থত্র | 
“তজ্জলান্‌” “যতো বা ইমানি ভূতানি জারস্তে' ইতি শ্রুতঃ। (পুর্বে 
৯১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 
পুজ্য পুজার (শঙ্কর) জনক বলিয়া পুজ্য (শ্বামী)। গুণা- 


ধিক্য হেতু পৃজ্য (গিরি )। তুমি এই লোকের একমাত্র পৃজ্য (কেশব)। 
'ব্টরু বলিয়া পুজ্য ( শঙ্করানন্দ )। 


শ্রেষ্ঠ গুরু-_-( গুকুর্গরীয়ান )--গুরুতর (শঙ্কর)। ধর্ম ও 
আত্মজ্ঞান সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বা শিক্ষক যাহারা, তাহারা গুরু । তুমি 
খেং গুপ হই১৩ও শেঠ (িস)। আনতঘ।7এই। মনত সকল অক্ষ 
হইতে তুমি শ্রেষ্ট (কেশব)। তুমি এই লোকের গুরু) এজন্ড তুমি 


৩১৮ আমন্তগবদ্গীতা । 


শ্রেষ্ঠতম (রামাহজ )। শুরু অপেক্ষা গুরুতর (স্বামী )। তুমি গুরু 
বা স্বংমী অথব শাস্্রোপদেষ্টা) এজন তু'ম সর্কগ্রকারে শ্রেষ্ট (মধু )। 

ঈশ্বর হইতেই সমস্ত শাস্ত্র ((০৮6196107) প্রবন্তিত। “শান্ত্রজনিত্বাৎ”? 
এই বেদাস্থসুত্র দ্রষ্টব্য। অতিতে আছে--ভগবাঁনের নিশ্বাস স্বরূপে 
বেদাদি শান্তর__ প্রকটিত হইয়াছে । প্অন্ত মহতো ভূতস্ত নিঃশ্বাসতমেতৎ 
বৎ খথেদে যুর্ষেধঃ জামবেদঃ অথর্বোহলিরসঃ পুরাণং বিস্তা উপনিষদঃ 
শ্লোকাঃ-,.*৮এতানি সন্দাণ নিঃখসিভা ন1৮ বুহদারণ্যক ২1৪১০ 
মন্ত্র দ্রষ্টব্য ।) 

পাতঞজল দশনে আছে, 

তত্র নিরিতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্‌ (১। ২৫)। 
স এষ পুর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। (১1২৬) 

অর্থাৎ যে ঈশ্বরপ্রণিধানছ্ারা সমাধি পিদ্ধি হয়, যিনি ক্লেশ কর্ম 
বিপাক আশয়দ্বারা অপরামৃ্ট পুরুষ বিশেষ (পাতগ্রল দশন, ১/২৩-২৪ ), 
তাতেই নিরুতিশয় স্কজ্ঞত্ব পীজ নিহিত | তিনি ভূতগণকে অনুগ্রহার্থ 
জ্ঞানধর্দ্মধ উপদেশ দ্বারা বল্পগলয়ে বা হহাওতয়ে সংসাহিপুর ষগণকে 
উদ্ধার করেন। তিনি পুর্কেকার জ্ঞানধরঙ্ম্বোপদেষ্টা গুরগণেরও গুরু | 
বারপ পুর্বর কপিলাদি গুরুগণ কালের দ্বাঙা বচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন। 
ঈশ্বর কেই জব.চ্ছদ্রক কানের অতীত । এভন্য তিনি সর্বক!লে--অন্ত 
কল গুরু হইতেও ভেষ্ঠ গুরু । তিনি পুর্ব পুর্ব কালেরও গুরু বা 
জ্ঞংন ও ধর্মের উপদেষ্টা । (উত্ত হুঃত্রর ব্যাস ভষ্য ডুষ্টব্য)। 

নাহি'*'তিব- পুর্বে যে ভগবান্কে পগুরুতর"” বলা হইয়াছে, তাভার্‌ 
কারণ এই যে, তার তুল্য আর কেহই নাই । কেন না, দুই তুল্য ঈশ্বর 
থাক সম্ভব ৪*হে। কারণ একার্ধক ঈশ্বর থাকি।ল সকলগ্রকাঁরের 
বাবহাঃই জেপ হইফ] যায়) অতএব যখন কেহ তোমার সমানই হইতে 
পারে না, তখন কেহ কি গ্রকারে তোমা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে? 


একাদশ অধ্যায় । ৩৪৯ 


(শক্ষর)। একাধিক ঈশ্বর হইলে বাবহার লোপের হেতু এই যে, 
প্রত্যেকে স্বতন্ব হইবেন, এবং সকলের একমত হইবার হেহু থাকিবে 
না। একের হ্যঈইচ্ছার সময়ে অগ্গের লয়ইচ্ছা ৯ইঠে পারে। (গিরি )। 
লোকত্রয়ে তৌমার কাকণ্যাদি গুণে কেহ তোমার সমান বা অধিক 
হইতে পারেননা (রামানুজ )। অন্ত পরমেশ্বর ব্যতীত কেহ তোমান 
সমান বা অধিক থাকিতে পারে না। আর সেরপন্ধবিচীরন পরমেশ্বরও 
নাই (স্বামী, বাদেব)। তোমার সান বা অধিক কেহ কখন ছিল না, 
নাই এবং হইতেও পারে না| (কেখব)। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬1 ৮-৯ ) আছে,_ 
“ন তন্ত কার্ম্যং করণঞ্চ বিদ্যতে 
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃষ্ঠাতে |” 
০ ৬ ঙী 
ন তন্ত কশ্চিৎ পতিরস্তি পোকে 
ন চেশিত নৈব চ তশ্ত লিঙ্গম্‌। 
পকারণং করণাধিপাধিপো- 
ন চাশ্য কশ্চিং জনিতা ন চাধিপঃ॥ 
অতুল্য প্রভাব-(ম প্রতিম প্রভাব)--মপর্রিীম প্রভাব। বাহার 
সঠিত কোন বস্তর সাদৃখ্য দেওয়| যায়, তাহার নাম প্রতিমা । তুলনার 
যোগ্য যাহা, তাহা প্রতিমা । তোমার প্রস্তাবের সহিত আর কাহারও 
প্রভাবের তুলন! হয় না (শঙ্কর)। এই জন্তই তোমার কেহ সমান 
নাই (মধু; গিরি)। প্রভাব প্রকুষ্টভাব বা শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্ত বা 
প্রকাশ। তু'মই এবিশ্বরূপে প্রকাশিত হও --এই প্রকাশের প্রতিমা 
ব! তুলন! নাই। শ্রুতিদত আছে, “ন তন্ত প্রতিমা অস্তি 1৮ 


৩৫০ ীমদ্ন্তগবদূগীতা। 


তন্মাৎ এ্রণম্য প্রাণধায় কায়ং 
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যমৃ। 
পিতেব পুক্রস্ত মখেৰ সখুঃ 
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব পো মূ ॥ 8 


10 ৯০ ওহ 





তাই নমি? দে! দেহ নত বরে 

ঈশ সতত)! কার প্রসন্ন তোমারে । 
পিতা পুজি ক্ষমে, সখায় সখারে, 

প্রিয় প্রিয়জনে,-ক্ষম তথা মোরে ॥ ৪৪ 


8৪ 1 তাই-বেহে তুমি এইরূপ সেই জগ্ঠ ( শঙ্কর )। 

হীশ স্তত্- জগতের নিয় ছাঃ স্ততির পাত্র (শঙ্কর )। 

পিতা পুজে "“*প্রিয়জনে-দেমন পুভ্রের অপরাধ পিতা ক্ষম! 
করেন। সথার অপরাধ যেমন সখায় ক্ষমা করে, প্রিয়ার অপরাধ যেমন 
প্রিপ্নজন বা পতি ক্ষমা করেন (শঙ্কর) সখা নিঃস্বার্থ বন্ধু (ম্বামী)। 


ক্ষম তথ! মোরে-_( অর্থসি সোঢং)--সেইরূপ তুমি রূপা করিয়! 
আমার সকল অপরাধ মহা কত্রিও অর্থাৎ ক্ষমা করি (শঙ্কর)। তুমি 


সকলের পিতা, পৃজাতম গুক কারুপ্যাদি গুপে সর্ধশ্রে্ঠ এজন্ত তুমি 
আমার কৃত অপরাধ অবগ্য ক্ষমা কিবে (কানা, কেশব )। 

এন্লে বলা যাঁয় ষে ইহা দ্বারা আমাদের সহত ভগবানের বিভিন্ন. 
সম্বন্ধ ইজিত করা হইয়াছে । পিতৃভবে, সখিভাবে বা পতিভাবে-__ 
ভক্তি ব1 প্রেমের সহিত সাধক ভক্ত ভগবানকে আপনার করিয়া লয়েন। 
এবং ভগবাঁশ তন্ুকম্পা পূর্বক তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন। অঙ্জুন 
সখি-ভাঁবেই ভগবানকে ভজনা করিতেন। ৷ 


এক দশ অধ্যায় ॥ ৩৫ 


এস্থলে ভগবানের মহৈষ্বর্ধ্য দেখিয়া অন্জুনের “দাহ্য ভাব উপস্থিত 
হইয়াছিল (বণদেব)। অজ্জুনের তখন ভগবানের প্রতি সখ্যভাব অস্তুহিত 
হইয়াছিণ। ভগবান্কে সধ্যভাবে সাধনা করিতে হইলে, ভাহাকে সাধ- 
কের তুল্য বা সমকক্ষ মানুষরূপে ধারণা করিতে হয়। ভগবানের মহা 
ধীশ্বর্যা জ্ঞ।ন লই'ল, আর তাহাকে সথিভাবে সানা 'রা-লথিভাবে 
তাহাকে ডাকার, সন্তাবনা থাকে না। সেই এরপর্ধ্য প্রান হই'ল ভঙ় 
ও আশ্চর্য্য ভাব (9 01705), এবং শুজ্জিনত আনন উপস্থিত 
হয়। অর্জুনের তাহাই হইয়াছিল । সে অনন্ত ভুমা, মহানের কাছে 
আপনার ক্ষুদ্রত্ব-_বা সপ্দীর্ণহ বিশেষ পে অন্থহৃত হইলে, তখন দাস্ত ভাব 


৬৮ 


দে 


বাতীত আর কোন ভাবে ভগবান্‌কে সাধনা করা তত সন্ভব হর না। 
তনে পিতৃভাবে বা! ম'তৃভাবে সাধনা করিলে আর এই মহা এশ্বধ্য দশনে 
ভীত হইবার করণ থাকে না। অথবা ধাহার বেদান্তোক্ত "সোহইং? জ্ঞান 
(সন্ধি হয়, তিনি (বশ্বাস্মা ভগবানকে আপনার আত্মস্বরূপ অগ্থভব করিয়া, 
কখনও এরূপ বিশ্বব্ূণ দেখিয়া ভীত বা বিচলিত হন ন1। 


অদৃষ্টপূর্ববং হৃধিতোহস্মি দৃষ্ট। 
ভয়েন চ প্রব্যথতং মনো নে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ 


(ডলে চরহ ও 


এ অনদৃষ্ট রূপ হেরে হরষিত, 
কিন্তু ভয়ে মন বড়ই বাযথিত,__- 
তাই হে দেবেশ! জগং-নিবাস। 
তুষ্ট হরে তব সেরূপ প্রকাশ,_-৪৫ 


৩৫২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


8৫। অবৃষ্ট রূপ-স্মামীর দ্বারা বা অন্ত কাহারও দ্বার! বে 
বিশ্বরূপ কখন পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই (শন্কর)। (পূর্বে ১১৬ ও গরে 
১৯৪৭ শ্লোক ত্রষ্টব্য )। 

বাধিত-_কিষ্ট ( শঙ্কর)। রোমাঞ্চিত (হন )। 

ভয়ে বড়ই ব্যথিত--+মত্যডুত দর্শনে যেমন হর্য হইয়াছে, সেইরূপ 
বিশ্ব্ূপে অত্যগ্রভাৰ দর্শনে ভয় হইয়াছে ( রামানুজ)। বিকৃত দর্শনে ভীত 
হইয়াছি (গিরি, মধু)। ঘোর রূপ দর্শনে ভীত,আর আমার সথারই এই 

. অপরূপ রূপ ইহা জানিয়া হষ্ট (বলদেব)। তোমার লীল! দেখিয়। হট 
ও ভীত হইতেছি (বল্পত)। ব্যথিত (প্রব্যথিত )--বিশেষভাবে ব্যাকুলিত 
' হইয়াছে (কেশব )। 

দেবেশ ! জগন্নিবাস 1--সর্বদেবগণের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা এবং 
বিশ্বজগতের আধার বা আশ্রনন। (১১1২৫ শ্লোক দ্রষ্টবা )। 

সেরূপ- আমার সখিবূপ (শঙ্কর)। প্রসন্নরূপ (রামান্ুজ )। 
আমার অতিপ্রিয় তোমার প্রাচীন রূপ (মধু)। পুর্ব পরিচিত 
প্রসন্নরূপ (কেশব)। সৌম্য কুষ্ণরূপ (শঙ্করানন্দ)। পরবর্তী শ্লোকে 
উল্লিখিত রূপ । অথবা! যেরূপ দেখিয়া আমার কেবল আনন্দ হইবে, কোন 
ভয় হইবে না--এ প্রকার রূপ। প্রকাশ (দর্শয় )- দেখাও, প্রকাশ 
কর। 

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত- 
মিচ্ছামি ত্বাং দ্র মহং তখৈব। 

তেনৈব রূপেণ চতুভূজেন 
সহত্রবাহে। ভব বিশ্বমুর্তে ॥ ৪৬ 


একাদশ অধায়। ৩৫৩ 


গদাচক্রহস্ত কিরীটী তোমার 
সেরূপ দেখিতে বাসনা আমার, 
হে সহত্রবাছু ! বিশ্বরূপ তব 
চতুভূজ রূপে হও আবির্ভাব । 


৪৬। গদ! চক্রহব্ত কিরীটা--কিরীটউবান্‌ গদাবান্‌ এবং চক্র- 
হস্ত (গদাহস্তে ধাহার--ঠিনি গদাধর৯) তোমাকে আমি সেই পুর্ববৎ 
রূগে দেখিতে ইচ্ছা! করি--তাহা দেখাইতে প্রার্থনা করি (শঙ্কর)। 
পূর্ববৎ তোমাক কিরীটী গদী ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছ! করি 
( রামান্থজ। কেশব, শঙ্করানন্দ )। পূর্ব শ্লোকে অজ্ঞুন ভগবানকে 
বিশ্বরূপ সংবরণ করিক়া যেরূপ দেখাইতে বলিয়াছেন, সেই রূপের এই 
বিশেষণ। সেই সৌম্যরূপ চতুতুঞ্জরূপ কিরীটাদিযুক্ত (শ্বামী )। পূর্বে 
(১১। ১৭ শ্লোকে ) ভগবানের বিশ্বদপকেও গণ্দ! চক্র-কিরীট-শোভিত 
বলা হইয়াছে । অতএব এস্থলে ছুইরূপ অর্থ করা যায়। যথা,--(১) এই 
গদাচক্রহস্ত কিরীটারূপ তৎকালে দুষ্ট বাং পদবাচ্য বিশ্বরূপ ভগবানের 
বিশেষণ) (২) অথব1 ভগবানের বিশ্বকপ যে প্রকার গদা-চক্র-কিরীট- 
শোভিত, তাঁহার চতুভূজরূপও সেই প্রকার গদাচক্রকি রীটাদি-শোভিত। 
এ জন্য অর্জুন যেরূপ দেখিতে চাহিতেছেন, সে চতুভূর্জ রপেরও ইহা 
বিশেষণ। স্বামী বলিয়াছেন যে, অজ্জুন পৃর্নেও শ্রীকৃষণকে কিরীটাদিযুক্ত 
রূপে দেখিয়াছিলেন, এই গ্লেকে তাহা বুঝা যায়। আর পূর্বোক্ত 
বিশ্বরূপ দর্শন কালে তিনি যে সেবূপকে কিরীটাদিবুক্ত দেখিয়াছিলেন, সে 
স্থলে 'সেই বিশ্বরূপ বহু কিরীট, বনু গদ! ও বহু চক্রযুক্ত বনু হস্ত বিশিষ্ট 
দেখিয়াছিলেন, ইহা! অভি প্রায় হইতে পারে। অথবা অঞ্ভুন এতাবৎ 
কাল যে কিরাটাদি যুক্তরূপ দেখিয়া! প্রসয্নতা লাভ করিতেন, তাহাই 
এক্ষণে অত্যন্ত তেজোরাগিযুক্ত হুনিরীক্ষ্য দেখিয়া ভীতহইয়। পূর্ব দৃষট 
সৌম্যবূপ দেখিতে চাহিলেন।' 


৩৫৪ জীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ভগবান--প্রকটরূপে নিত্যই কিরীটগদাচক্রাদিশোভিত । যেমন 
তাহার চতুভূ্জরূপ কিরীটী গাচক্রহস্ত তাহার সহত্র বাহু-উদর- 
প্রভৃতিযুক্ত অনন্ত বিশ্বরূপও সেই প্রকার । 

মূলে আছে-_“তখৈব কিরীটিনং গদিনংচক্রহস্তধ ত্বামহং দ্র মিচ্ছামি ।” 
এই তখৈব অর্থ_সেই মত,--অর্থাৎ পূর্ববৎ (শঙ্কর, রামানুজ, 
মধু)। পূর্বে যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে সেইরূপ স্বামী )। 

“তিখৈব+ অর্থ পুর্বে যেরূপ দুষ্ট হইয়াছিল সেইরূপ হইলে, তাহা! পরে 
উল্লিখিত চতুভূ্জ বিষুণপও হইতে পারে। তাহা! অবশ্ত কিরীটযুক্ত, ও 
শহ্খচক্রগদাপন্মহত্ত-বিশিইই । কিন্তু বিশ্বরূপেরও অসংখ্য মন্তক কিরীট- 
যুক্ত, এবং অনংখ্য বাহু ও গদাচক্রযুক। অতএব এম্বলে যখন 
“কিরীটিনং “গদিনংঃ চক্রহস্তং' ইহা "ত্বাংং এই শবের বিশেষণ তখন 
সাধারণ ভাবে ভগবানৃকে-বিশ্বরূপেই হউক আর বিষুর্ূপেই হউক, 
“কিরীটিনং' প্রভৃতি বল! যাইতে পারে। তিনি সর্ধরূপেই এই কিরী- 
টাদ্িযুক্ত। অতএব 'তখৈব?..'অর্থে তোমার যে কিরীটাদিযুত্ত চতুভূ্জ 
রূপ। সেইরূপে ভগবান্‌ অর্জনের পুর্ব দৃষ্ট কিনা, তাহ এস্থলে উক্ত 
হয় নাই। তাহ! পূর্ব দৃ্ই বপিবার বিশেষ কারণ নাই । 

পূর্ব্বে অঙ্ফুন যে এই কিরীটাদিচতুভু'জধুক্ত রূপ দেখিয়াছিলেন, স্বামী 
তাহা যেরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহা উন্নিখিত হইয়াছে । শঙ্কর প্রভৃতি 
ভাষ্যকার ব! টাকাকারগণ তার ইঙ্গিত করিয়াছেন। 

কিন্তু অর্জন যে কখনও পুর্বে কিরীটাদি যুক্ত চতুভূ্জ বিষুরূপ 
দেখির়াছিলেন, ইহ! জানা যায় না। তবে ইষ্টদেব রূপে এই চতুভূ্জ রূপ 


তাহার ধ্যের ছিল, এবং তিনি পূর্বের কোন জন্মে] অথবা এজন্মে 


ইষ্টদ্বেবরূপে এই কিরীটাদিযুক্ত চতুভূর্জ কূপ দেখিয়াছিলেন এরূপ 


অনুমান হইতে পারে। 
মধুহ্দন এজন্ত বলেন যে, অঙ্জুন সর্বদা গুগবান্কে এই চতুভূ্জরূপে 


একাদশ অধ্যায় । ৩৫৫ 


দেখিতেন, ইহাই এস্থলে সুচিত হইয়াছে । শঙ্করও বলিয়াছেন, এইবপ 
অর্জুনের ইষ্ট ব্ূপ (৪৯শ শ্লোকের ভাষ্য দ্রষ্টবয)। কিন্তু ইহাও বলা! যায় 
যে, তখৈব, অর্থে পূর্বে যেরূপ দৃষ্ট-_তাহা নহে। যেমন বিশ্বরূপ পূর্ব দৃষ্ট 
না হইলেও অর্জ ন দেখিতে চাহিয়া! ছিলেন, সেই প্রকার চতুভূর্প রপও 
অনৃষ্টপৃর্ব হইলেও তাহাই দেখিতে চাহিতেছিলেন। ইহা! পূর্বশ্রুত 
রূপ ও হইতে পারে। 

সেই চতৃতূজিরূপে--(তেনৈব জধপেণ চতুতূজেন)-_-যেহেতু সেই- 
রূপ দেখিব--আমার এই প্রার্থনা, সেইজন্ঠ তুমি বন্থুদেব পুত্রব্ূপে চতুভূ্জ 
হও। বর্তমান বিশ্বরূপে যে সহশ্রবাহু দেখিতেছি, তাহা উপসংহার করিয়া 
চারিবাহুষূক হও (শঙ্কর)। তোমার পূর্বসিদ্ধ চতুভূজনধপে যুক্ত হও 
(রামাহজ)। এই বিশ্বর্ূপ উপসংহার পূর্বক সেই পূর্বের কিরীটাদি 
যুক্ত চতুভূর্জরূপে প্রকট হও (কেশব)। বৈষ্বাচার্ধ্যগণ বলেন যে, 
শ্রীকৃষ্ণ বখন দেবকীগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তথন তাহার পূর্ববসিদ্ধ 
চতুভূর্জরূপ ছিল। বন্ুদেব যখন সেই সগ্ভোজাত শিশুকে গোকুলে 
নন্দগৃভে লইয়া যাইবার জন্ত যমুনা পার হইতেছিলেন, তখন সে 
শিশুমুত্তি ষমুনাগর্ভে পতিত হন। বন্দেব খন তাহাকে উঠাইলেন, 
তখন সেই চতুভূক্জরপ সংবৃত করিয়া সে শিশু দ্বিভূজ মান্যরূপ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্ত শঙ্কর চতুভূর্জ বূপকে বন্থদেবাত্মঞজ রূপ 
বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকষ্ণরূপ ঘিভূজ-_মানুষরূপ। তাহাকে শ্রীকষ্খরপে 
চতুভূর্জ বলা ঠিক সঙ্গত নহে। চতুতুজরূপ বিষুরূপ-__নারায়ণরূপ। 
হূর্যমণ্ডল মধ্যে জেযোতির্য় চতুতূ্জ রূপে বিষুই ধোয়। 

_ চতুভূ্জরূপ- _অঙ্জুন চতুভূর্জরূপ দেখিতে চাহিলেন বটে, কিন্ত 
সেরপও বাহদৃষ্টিতে দর্শনযোগ্য নহে। বিশ্ব্ূপ যোগতৃ্টিতে সুহূতধর্য 
ুিনীক্ষ্য | চতুভূজরূপও স্থুল_-এমন কি হুঙ্ষম ধ্যানের বিষয়। শ্রীভাগবতে 
আছে “আসন শ্বাস আসক্তি, ও ইন্দ্রিয় জয় পূর্বক বুদ্ধিযৌগে ভগবানের 


৩৫৬ শ্রীমদূভগবদ্গীতা। 


স্থলরূপে মনকে ধারণা করিবে, নিরতিশয় স্থূল হইতে স্ৃলতম তাহার 
এই বিশেষ দেহে,--ষে দেহে যাহা হইয়। গিয়াছে, হইতেছে ও হইবে-- 
নেই কার্ধ্যরূপী বিশ্ব দৃষ্ট হইয়া! থাকে। সপ্তাবরণযুক্ত এই ব্রহ্ষাগরূপ 
শরীরে ভগবান বৈরাজ (বিরাট) পুরুষ। ইনিই ধারপার আশ্রয়।” 
(২১/২৩-২৫)। এই বিরাটরপ স্থৃল ধ্যানের বিষয় । চতুভূ্জরূপ এক অর্থে 
নুক্স ধ্যানের বিষয়। শ্াভাগবতে আছে, “কেহ কেহ আপনার দেহের 
অন্তহর্দাকাশে তশ্লিবাসী চতুতূর্জ শঙ্খগক্রগদাপন্রধারী প্রাদেশ প্রমাণ 
পুরুষকে ধারণাষোগে স্মরণ করিয়! থাকেন (২২৮)। বলদেবও এই 
বশিয়াছেন যে, চতুতৃ্জ রূপ সুক্রূপ। ইহাই পরম শ্রীকৃষ্ণচতত্ অবভাগী, 
বনুদৈবপুত্র--তাহার অবতার বা বিভুতি। 

ভগবানের এই চতুতুর্জ নারারণরূপের হুক ধ্যান হইতে পারে। 
ভগবানের এই হুক্রূপ ধ্যান কালে ষে সাধক যেরূপ দর্শন করেন, তিনি 
সেইরূপে তাহাকে বর্ণনা করেন। এইরূপ প্রকৃত পক্ষে “হিরপাগঙ*রূপ, 
বেদৌক্ত বিষুর্ূপ। বাহ্‌ ধ্যেয়রূপে ইনি হৃর্যামগুল-মধ্যবর্তী হুর্য্যের 
অধিদেবতা পুরুষ__নারায়প। ইনি জগতের শ্রষ্ী পাতা বিধাতা--. 
মহেশ্বর। ইহার প্রচলিত ধ্যান এই, - 

“ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃষও্লমধ্যবর্তী 
নারায়ণঃ সরদিজাসনদন্িবিষ্টঃ | 
কেয়ুরবান্‌ কনককুগুলবান্‌ কিরীটা 
হারা হিরগ্বপুঃ ধৃতশঙ্ঘচত্তঃ ॥ 

তাহার মন্তকে কিরীট, অঙ্গে কেয়ুরাদি নাঁনা উজ্জল আভরণ,--এ সকল 


তীহার তেজঃগ্রভা বাঙক। স্থুলরূগে তাহাই হুর্্যরশ্লি। * তাহাকে ' 


কোন সাধক শঙ্খচক্রধারী দ্বিভৃজ রূপে ধ্যান করেন। কেহ বা শঙ্খচক্র 





* অর্দাণদেশীয় যোগী সৃইডেনবর্গ বলিয়াছেন যে, হ্বর্গে দেবগণ গুগবানকে 
%8010102] 5৪০৮ জূপে দর্শন করেন। তাহ! পুর্ব্বেটাকায় উল্লিখিত হইয়াছে। 
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গদ্দাপদ্মধারী চতুতভূ্ রূপে ধ্যান করেন। বলদেব বলেন, এই চতুতভূঞ্জ- 
রূপ অপেক্ষা দ্বিভুজরূপ সুক্মতর। যাহা হউক, এই--চতুভূর্ধরূপে 
ভগবান কোন্‌ হস্তে কোন্‌ আময়ুধ ধারণ করেন, সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন 
সাধকের ধারণা বিভিন্ন এজন্ত বিভিন্ন বিষুমৃর্তি কল্পিত হইয়াছে। 

এই শঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম হস্ত ধ্যানে কাহাকে লক্ষ্য করে, তাহাদের 
প্রকৃত অর্থ কি, সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন সাধকের ধার্ণ। ভিন্ন ভিন্ন । এস্থলে 
তাহার একনূপ ইঙ্গিত কর! যাইতে পাবে) 

স্থষ্টির প্রারস্তে হিরণ্যগর্ভাখ্য ভগবান্‌ “আমি” “বহু হইব”-_-এই যে 
কল্পন] করেন, সে কল্পনা “বাক্‌” বা শব্ষরূপে অভিব্যক্ত হয়। কারণ শব্দ 
বা নাম ব্যতীত “সামান্তের ধারণ! হয় না। সেই আদি শব্দ “ওকস্কার।” 
তাহা ব্রন্মের স্বরূপ । (পূর্বে অই্রম অধ্যারে ব্যাখ্যা শেষে প্রণবতত্্‌ দ্রষ্টব্য । 
সেইশব' তন্মাত্র রূপে আকাশের কারপ। সেই শব্দ হইতে যে প্রথম 
“এজৎ” বা অনুকম্পন আরম্ভ হয়, তাগছার আধার প্রাণশক্ি। (“প্রাণ 
এজতি নিঃল্তম্” ইতি কঠশ্রুতিঃ ৬া২)। সেই প্রাণরূপ হিরপ্যগর্ভে 
ষে ব্রঙ্ধাগব্যাপী শ্বাম্সক অন্থকম্পন--তাঙ্কাই শঙ্খা। এই শব্ধাত্বক 
অন্ুকম্পন হইতে আকাশের উৎপত্তি, আকাশ হইতে বায়ু, বাষু হইতে 
অগ্নি ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চ সুক্মভৃতের স্থাষ্টি হয়) তাছ! ক্রমে পঞ্কীকত ঘনীভূত 
ও স্থুলবপ হয়। গক্স্থলভূত এইরূপে স্য হইব! স্থল বায়ু প্রভৃতি 
রূপ বা সায় মতে পরমাণুরূপে বঙ্গাও্ড ব্যাপ্ত হইয়া! ভগবৎ-শক্তি বলে 
ঘূর্ণমান হইতে থাকে। তগবান্‌ ম্বশক্তি দ্বার তাহাদিগকে নিয়মিত 
করেম। ইহাই তাহার চক্র? । পরে এই অবিরত ঘূর্ণমান জড়ভূত বা 
জড়তৌতিক পরমাণু মণ্ডল হইতে এক একটি অংশ ক্রমে ক্রমে মুলমণ্ডল 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভগবান্‌ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহাদি ক্ৃপ্টি করেন। এবং 
গ্রহগণকে কেন্দ্রান্গ আকর্ষণ বলে নির্দিষ্ট পথে নিয়মিত করেন। 
ভগ্গবানের এই শক্তি গন্দঘা। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে 


৩৫৮ শ্রীমস্গবদ্গীতা । 


আমর! ইহা জানিতে পারি। যাহ! হউক, এই স্থুলভূত হইতে যে লোক 
পল্মের স্প্টি হয়ঃ এবং এই স্কুলভূত ভগবানের নিয়মনরূপ গদা 
প্রভাবে পৃথিবী প্রভৃতির স্থ্ি হয়, তাহ আমাদের শান্তর হইতেও আমরা 
জানিতে পারি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে হৃষ্টি সন্ধে প্রথম উপাখ্যানে আমর! 
দেখিতে পাই যে, তগবান্‌ বিষু, প্রবুদ্ধ হইয়া মধু ও কৈটভ নাবক দুই ঘোর 
অন্ুরকে গদ ভ্বারা সংহার করিলে, তবে ব্রহ্মা শ্ষ্টি আরম্ভ করেন। 
সেই মধু ও কৈটভ হুক্ভুত ( ওন্মাত্র ) ও স্থুলভৃত। এই অর্থই যে সঙ্গত 
তাহ৷ এস্থলে বুঝিবার প্রয়োব্বন নাই । অতএব বিভিন্ন তস্বকে নিয়মন 
করিয়া সি কারবার শক্তিই--গদা । পরে স্যষ্টির প্রসঙ্গে ভগ্গবান্‌ 'জড়াকে 
বা তত্বসকলকে গদাহারা নিয়মিত করিয়া বুধাদি গ্রহগণের স্যানটি 
করেন। এবং ক্রমে ক্রমে গ্রহগণকে জীব-বসতির উপযুক্ত করিয়া 
লোকপন্স প্রকাশ করেন। এইকপ ক্রমশঃ সগ্ডলোকের স্্ি হয়। 
ইহাই “পন্ম |” ] 

অতএব ভগবানের এই শঙ্খচক্রগদাপন্রধারী চতুভূপ্জ রূপ-- 
এ জগতের আদি অঙ্ুরূপ। এই সৌর জগতের এই প্রকারে স্থির 
ধারণ!,--নীহারিক (০১৩1০) ন্ূপ হইতে বর্থমান সৌর জগতের 
উৎপত্তির ধারণ! কতকট! আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু আমাদের 
শান্ত্রেও ইহার বিশেষ আভাস পাওয়া যার়। এঁতরেয় উপনিষদে লোক ও 
লোকপাঙগ স্ষির উল্লেখ আছে। অন্ত উপনিষদ হইতেও ইহার আভাস 
পাওয়! যায় । পুরাণে ইহার বিবরণ আছে। পুরাণ হইতে আমরা আরও 
জানিতে পারি যে, আমাদের এই সৌরঞ্গতের ন্থার অসংখ্য সৌর 'বা 
নাক্ষত্র জগৎ আছে। প্রত্যেকের অ্টা সেই জগতের কেন্দ্রীভূত হূর্যযমণ্ডল 
মধ্যবর্তী শঙ্ঘখচক্রগদাপদ্মধারী বিষু)। এইকপে অসংখ্য সৌরনাক্ষত্র 
জগতের বিষুঃ এবং ব্রঙ্গা্দী অসংখ্য। বিষু প্রত্যেক জগতের 1,099 । 
আর ধিনি বিশ্ব্গতের অই! নারায়ণ বা মহাবিষু। তিনিই পরম্পুরুষ 
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পরম শ্রীকষ্ণতত্ব । এজন্ত এই বিশ্বরূপে তাহার হম্তপদাদি অনস্ত, এবং 
তিনিও অনন্ত কিরীটাদি-বিশি্ রূপে ধোয়। 

আমরা এস্থলে বলিতে পারি যে, এই চতুভূর্জ রূপ আমাদের 
সৌরজগতের অঙ্টা চতুভূ্জ বিষুরূপ। তীহাকে হিরণ্যগর্ভও বলা 
যাইতে পারে। 

এন্কলে উল্লেখ কর! কর্তব্য যে, বৈষ্ণবাঁচার্যগণ এই চতুভূর্জ নারায়ণকে 
হিরণ্যগর্ভ পুরুষ রূপে ধারণ! করেন লা তাহারা বলেন, ইহাই পরম 
পুরুষের সৃস্্ ধ্যানরূপ। কেন না বিভিন্ন তত্ব (পঞ্চভূত প্রভৃতি) সহি 
পুর্ববক বিশ্ব অগতের স্ৃষ্টি__-গর্ভোদকশায়ী ঝ। ব্রহ্মাণ-সধ্যবর্তাী হিরণ্যগর্ভের 
নহে। সেজআদি সৃষ্টি কারণাবিশায়ী পুকুযোত্তমের। তিনিই চতুতুর্জ * 
নারায়ণ। 

যাহ! হউক ভগবানের এই চতুভূর্জ কূপ সুক্ষ ধ্যানে দর্শন কর! সহজ 
সাধ্য নে । ইহার জন্যও দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন। অর্জুন তখন এই দিব্য] 
দৃষ্টি পাইয়াছিলেন। এজন্ত ভগবানের কাছে এই চতুভূর্জরূপ দেখিবার 
প্রার্থন! করিয়াছিলেন। এইরূপ তাহার “ইষ্ট'রূপ-ধ্যানে ধোয়রূপ বলিয়! 
অর্জন ইহা দেখিবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন, অথবা আশ্বস্ত হইবার জন্য 
এই চতুভূ্জ রূপ দেখিতে চািলেন। যেমন তিনি বিশ্বরূপ পূর্বে দেখিতে 
চাহিয়াছিলেন, সেইবপ এক্ষণে চতুভূ্জরূপ দেখিতে চাহিলেন । এই শেষ 
অর্থই অধিক সঙ্গত। এস্থলে বলা যাইতে পারে ষে, অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়া 
ভীত হইয়াছিলেন ; কেন না, তাহা! উৎকট তেজোময় রূপ-_বিশের সর্ব- 
ঈপ--অঙ্টা পাতা সংহর্তা রূপ--বিশেষতঃ তাহা সর্বসংহারক কালরপ। 
তাই আশ্বস্ত হইবার জন্ত চতুভূজি নারায়ণ রূপ অর্জুন দেখিতে চাহিলেন। 
তাহ! অ্ট। ও পাত। কূপ মাত্র। সে রূপ 'সৌম্যরূপ' সেরূপ নিত্য--তাহ! 
ভগবানের “্বকীয়/রূপ। তাই অঙ্জুন সেরূপ এখন দেখিতে চাহিলেন। 


৩৬০ শ্রীমস্তগবদূগীতা । 


জীভগবানুবাচ। 
ময়! প্রসন্নেন তবাজ্জুনেদং 
রূপং পরং দশিতমাত্মযে!গাঁহ । 
তেজোময়ং বিশ্বযনন্তমাদ্যং 
যন্মে তদন্যেন ন দৃষ্টপুর্ববম্‌ ॥ ৪৭ 


০০০ ০০ 


শুভগব!ন্‌। 
তুষ্ট হয়ে আত্মুযোগে হে অচ্ভ,ন 
দেখানু যে মম এ রূপ পরম- 
সাদ্য অন্তহীন বিশ্ব তেজোময় 
তোমা বিন! কার(ও) পুর্ববদৃষ্ট নয় ॥ ৪৭ 
৪৭1 তুষ্ট হয়ে-_(প্রসন্রেন)-তোমার প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধিযক্ত 
বা প্রসন্ন হইয়া । আঅভ্ভনকে ভীত দেখিয়া? বিশ্বরূপের উপসংহার পূর্বক 
প্রিরবচনে তাহাকে ভ্ভগবান্‌ আশ্বাস দিতিছেন (শঙ্কর)। কুপা করিয়া 
(স্বামী, মধু)। অভএব অঙ্ছুনের কোন ত্ুয়ের কারণ নাই ইফাই 
স্থচিত হইয়াছে (মধু )। তোঁমাকে প্রপাঁদার্থ বা অগগ্রহার্থ আমি মদীয় 
এই বিশ্বরূপ দেখাইতেছি, তুমি কেন ভীত হইতেছ, (কেশব)। 
আতুযোগে- ধশর্স্য সামর্ধে (শঙ্কর )। নিজ সভ্য সঙ্করত্বরপ 
যোগ 'বুক্ত হইয়া (রামানুজ ), যোগমায়া-পাম্থ্যে (শ্বামী)। ন্জি 
অসাধারণ সামথ্য-বলে (মধু)। ক্চিগ্য শক্ত্বারা (বলদেব)। 
আত্মন্মরূপ দ্বার! যে যোগ, তাহা হইতে (মধু )। আমার (আত্মার ) সত্য- 
সংকল্পত্ব যোগ দ্বার ( কেশব )। 
এই আত্মষোগ অর্থ কি, তাহ! আন্ুগীতা হুইতেও জানা যায়। এই 


একাদশ অধ্যায় । ৩৬১ 


নুপীত| মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অস্তর্গত। অজ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 
বলিতেছেন-- | 

£বিদিতং মে মহাবাহো সংগ্রামে সমুপস্থিতে। 

মাঁহান্ম্যং দেবকীমাতন্তচ্চ তে রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ 

বৎ তদ্তগবতা! প্রোক্তং পুরা কেশব সৌহৃদাৎ। 

তৎ সর্বং পুরুষব্যাপ্র নষ্টং মে ভ্রইচেতসঃ |” 
জীরুষ্ তছ্ত্তরে বলেন, 

“ন চ সাচ্ভ পুনভুষ্িঃ স্মৃতি মে সম্তভবিষাতি ॥৮ 

'ন শকাং তন্মরা ভূয় স্তথা বন্তমশ্ষেতঃ ॥ 

পরং ছি ব্রহ্ম কথিতং যোগঘুক্তেন তন্ময়! ॥ 

(১ অধ্যায় ৫--১৩ শ্রোকাংশ )। 
অতএব ভ্রীভগবান্‌ 'গীতা? বলিবার সময় ব্রদ্মের সহিত পুর্ণরূপে যোগযুক্ত 
হইয়! আভদ ভাবে পরম বহ্গতত্ব বলয়াছিলেন। সেই যোগবলেই তিনি 
অজ্জুনকে নিজদেতে বিশ্বরূপ “দথাঈমাছিলেন। বলদেব বলেন, 
বৈদ্য অভিনেতৃনটবৎ, অক্ভুনের অভটদেব শ্রীকৃষ্চ পে ভগবান্‌ স্থিত 
হইয়] অজ্ঞুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। 

ইহাও বল! যায় যে, আত্মযোঁগ অর্থে পরমাস্মার ঈশ্বরভাঁব ব। বলবীর্ষয 
শবর্্য সামথ্য'দি যোগ। আত্মা কেবল অক্ষর অচল শান্ত কুটস্থ নিরুপা- 
ধিক 'ন্শ্রিম়্ নহেন। আম্মা--ন্বশক্তিযোৌগ হেতু শ্রশ্ব্্যাদি যুক্ত হন--- 
বিশ্বর্ূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়স্ত) পরমেশ্বর হন। ভগবানের এই আত্মষোগ- 
স্ামধ্য স্বীয় মায়! শক্তিজ বা সত্যসংকল্প জাত। 

পরমরূপ- _বিশ্বরূপ (শঙ্কর )। পরম বা শ্রেষ্ঠ তমরূপ (কেশব )। 
ইহা চতুভূ্জ রূপ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠরূপ, ইহ! আত্মার স্বী শ্বরধ্রূপ। 

বিশ্ব তেজোময় আছ অন্তহীন-_( তেজোমনং বিশ্বমনন্ত- 
মান্যং ) তেজ: প্রায়, সমস্ত, অনন্ত, ও আদিতত উৎপন্ন (শঙ্কর)। 


৩৬২ শ্রীমন্তগবদ্‌গীতা : 


তেজোরাশি সর্বাত্ম ভুত, অন্ত রহিত বা আঁদমধ্যঅন্তহীনঃ এবং সকলের 
আদিভূত (রামানুজ, কেশব )। 

বিশ্বল্বিশ্বায়ক (ম্বামী)। বিশ্বরূপাত্মরক (মধু)। বিশ্ব শব্দের 
মূল অর্থ সর্ব। সমুদায় জগদাত্মক। 

পূর্ববদৃষ্ট নয়_( ন দৃষ্টপূর্বং)। [পুর্বে ১১১ শ্লোকের ব্যাথ্যা 
দ্রষ্টব্য )। যাহা পূর্বে তুমি ব্যতীত আর কেহ দেখে নাই, যাঁছা তোমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমি তোমাকে দেখাইলাম। অর্থাৎ যাহা ভগবৎ” 
প্রসাদ লাভ ব্যতীত কেহ কথন দেখিতে পারিবে না! (গিরি )। 


ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দাঁনৈ- 

ন্চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুট্রৈঃ। 
এবংরূপঃ শক্য অহং নূলোকে 

দ্র্ট ং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ 

নি 

বেদযতগঅধ্যয়নে কিংবা দানে 

ক্রিয়। কিংব! উগ্র তপ্ত! সাধনে-_- 
কুরুবীর ! হেন হেরিতে আমারে-- 

তোম। বিনা কেহ নৃূলোকে না পারে ॥ ৪৮ 


৪৮। বেদযভ্দ্ত অধায়নে--চারি বেদের যথাবৎ অধ্যয়ন, এবং 
বন্ত অধ্যয়ন দ্বার।। চারি বেদের অধ্যয়লেই যজ্ঞাধ্যয়ন সিদ্ধ হয়)_ইহা 
বলিলে পুন€ক্তি দোষ হয়। অতএব বেদাধ্যন হইতে যক্তাধ্যয়ন পৃথক্‌। 
বক্ঞবিজ্ঞান শ্বতত্ত্র (শঙ্কর, গিরি )। বেদ. লাম, ধাক্‌ যজুঃ ও অথর্ব এই 
চারি বেদে বাবেদের সিহত অংশ। জান্ন যজ্ঞবিস্ত!» মীমাংস। কল" 


একাদশ অধ্যায় । ৩৬৪ 


সুত্রাদদি যাহা বেদবোধিত কন্-প্রতিপান 5 £ শান্ধ 0 কেশব, স্বামী; 
মধু)। যজ্ঞ অধ্যরন-্যজ্জীন্ন মন্ত্র দেবতা প্রয়োগাদি প্রতিপাদক বেদার্থ 
জ্ঞান অধ্যয়ন (€ শঙ্করানন্দ )। বেদাধান়ন-স্বেদের অক্ষর 
গ্রহণ; আর বজ্ঞাধ্যগ্গন- মীমাংস! কল্প্ত্রার্দি দ্বারা বেদের অর্থ 
গ্রহণ, (বপর্দেব )। ষজ্ঞাধ্যয়ন-_-বা ষক্ঞপ্রতিপাদক শাস্ব_বেদের 
ব্রাহ্মণ ভাগ অধায়নও হইতে পারে । বেদ-অধ্যয়ন অর্থাৎ বেদের সংহিত! 
মাত্র অধায়ন, আর যঞ্ত-অধ্যস্বন_-বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ অধ্যয়ন। বেদের 
ব্রহ্ষণংশে ও বেদ্ঙ্গের কন্পন্ত্রেই যজ্ঞ প্রতিপাদদিত হুইয়াছে। 
অধ্যন্পন- অর্থ বিচার (মধু)। গুকমুখ হইতে অক্ষর রাশি গ্রহণ 

(কেশব )। অধ্যয়ন. (অধি+অয়ন ), বা অর্থ জ্ঞানলাত পূর্বক 
তাহাতে অস্প্রবেশ। বেদ যজ্জ--বেদের কনম্মকাণ্ড তাহ। বরহ্ষজ্ঞান 
প্রতিপাদক উপনিধদ্‌ বা জ্ঞানকাণ্ড হইতে পৃথকৃ। 

ক্রিয়া-__মগ্রিহোত্রাদি (শঙ্কর)। শ্রোত কর্ন (মধু)। বৈদিক 
ষজ্ঞ কম্ম। গুরু পরিচর্য্যাদি কম্ম (হন্ু)। অগ্নিহোত্রাদ শত কর্ 

(কেশব) । 

উগ্র তপন্যা--হঘার বা কঠোর চান্দ্রা়ণাদি € শঙ্কর, স্বামী, কেশব, 
মধু)। চীন্দ্রায়ণাদ তপ--শরীর ও ইন্ত্রির-শোধক বলিয়া ছুষ্কর, 
এজন্ত উগ্র (মধু)। 

হেন--(এবংরূপঃ) এই বিধরূপে (শঙ্কর )। এই পুরুষোত্মরূপে - 
(বল্পভ)। এস্লে শঙ্করের অর্থই সগত। 

* " নূলোকে না পারে--হে অঞ্জন তুমি বিনামনুষ্যলোকে আর কেহ 
স্বাধ্যায় ষন্ত দান তপঃ প্রভৃতি সাধন করিয়াও আমার এ বিশ্বর্ূপ দেখিতে 
সমর্থ নহে। (শঙ্কর)। অনন্ততক্তি ব্যতিরেকে অন্ত কোন উপায়েই 
কেছ এরূপ দেখিতে পারে না (রামান্ুজ, বলদেব )। আমার কৃপা 
ভিন্ন কোন রূপ সাধনায়ই কেহ এরূপ দেখিতে পায় না। কেবল তুমিই 


৩৬৪ আমন্তগবদূগীত| | 


আমার কৃপায় এরূপ দেখিতে পাইলে (স্বামী )। তুমি ব্যশীত, অর্থাৎ 
যে আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, সে ব্যতীত কেহ দেখিতে পায় না। 
ষে আমার প্রসাদভাজন কেবল সেই এবপ দেখিতে পাবে (কেশব )। 
তুমি বিনা অর্থাৎ আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত বিনা ( শঙ্করানন্দ )। 
এস্থলে অজ্ঞনকে সম্বোধন পূর্বক ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তোম। 
ব্যতীত আর কেহ এই নরলোকে স্বাধ্যায় বজ্ঞাদি সাধনায় ও এই বিশ্বরূপ 
দেখিতে সমর্থ হয় না । অজ্ঞুন কি প্রকারে এই বিশ্বব্মপ দেখিবার যোগ্য 
হইলেন? অত্জুন সথিভাঁবে প্রেমভক্তি-যোগে ভগবানের উপাসক | তিনি 
ধর্মজ্ঞান-সংমূঢ়চিত্ত হইয়া শিষাভাবে ভগবানকে প্রপন্ধ হইয্জাছিলেন। 
_ তথন যাহাতে অর্জন বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরত্তত্ব জ্ঞান লাঁভ করিতে 
পারেন, ভগবান্‌ তাহার উপদেশ দিতেছিলেন। সেই উপর্দেশ “শ্রবগ' 
করিয়া পরে তাহ! লাভ করিবার জন্য অথবা অপরোক্ষ ভাবে দেই উপদিষ্ট 
জ্ঞান নিদিধাসন দ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্, অজ্জুন ভগবানের সে বিশ্বরূপ 
দেখিতে চাহিলে, ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে অনুকম্প! পূর্দক দিবাদৃি প্রদান 
করিয়া এই বিশ্ববপ দেখাইয়াছিলেন। তাই নরলোকে তিনিই এইবপ 
সাধন! দ্বারা এ বিশ্বক্ূপ দেখিয়াছিলেন। ই] 'আত্মসাক্ষাংকারের ফল। 
গীতায় পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে যাহারা ভগবান্‌কে দৃঢ়রত হইয়া ভজন! 

করে, তাচারা ব্রহ্মকে জানিতে পারে গৌতা,৭1২৪-১৯)। ধাহারা ভগবানের, 
একান্ত ভক্ত,তাহারা ভগবানের পায় বুদ্ধিযোগ লাভ করেন, তাহাতে জ্ঞান 
দীপ প্রজলিত হইয়া তাহাদের অন্তরের অজ্ঞানচ্ছ তম: বিনষ্ট হয় গীতা, 
১০।১০।১১)। অতএব ভক্তি সাধনায় ভগবানের কৃপাণাভ করিলে জ্ঞান 
ৃষ্টিদবারা ব্রহ্ম তত্ব লাঁত হইতে পারে । কিন্ত আমাদের জ্ঞান দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, 
দিককাল নিমিত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এজগ্ঠ সেই জ্ঞানদৃিতেও 
বিশ্বরূপ দর্শন ঠিক সম্ভব নহে। ভগবানের এই বিরাট বিশ্বদেহে “যাহ! 
হইয়া গিয়াছে, হটতেছে ও হইবে, সেই কার্ধ্যধপী বিশ্ব দৃষ্ঠ হইয়া থাকে ।” 


একাদশ অধ্যায়। ৩৬৫ 


প্রীভাগবত (২১২৫)। আমাদের দৃ্টি__অনা্দি অনন্ত অসীমকালব্যাপী ও 
এই বিশ্বস্থানব্যাপী না হইলে, এবং সমস্ত অনন্ত কার্য্যকারণ সুত্র আমাদের 
প্রত্যক্ষ না হইলে সে পূর্ণ বিশবরূপ দর্শন সম্ভব নহে। বিশ্বরূপে ভগবান্‌ 
সর্বব। সর্বজ্ঞ ন! হইলে পুর্ণ ভাবে বিশ্বরূপ জান! বা দেখ! যায় না। স্থতরাং 
বিশ্বরূপের কিয়দংপ দর্শন অ!মাদের জ্ঞানদাইিতে সম্ভবপর হইলে 9 হইতে 
পারে। এক্সন্য মনুষ্যলোকে পূর্ণাব্বরূপ পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে বা উক্তরূপ স্বাধ্যায় 
য্ঞাদ সাধনায় কেহ দেখিতে প্মিনা। অজ্জুন যে সে বিশ্বরূপ 
দে'খয়াছিলেন, সে ভগবত্প্রসাদে দিব্য দৃষ্টি ব। সর্বদর্শন শক্তিলাভ 
জন্য | তবে অজ্জুনও যে পূর্ণ বিশ্বন্ধপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বল! 
যায় না। অপরেও ষদি অনন্তভক্তিতে ভগবানকে ভজন? ক্রেন, 
তবে গেই ভজন। ফলে তাহার বুদ্ধিষোগ লীভ হওয়ীক্ স্টীহার অজ্ঞ।ন্জ 
তমঃ দূর ভয়) এইন্ধপ উ/হাগ শিব্য দৃষ্টি লাভ দ্বারা এ বিশ্ববূন দর্শন 
হইতে পারে। কিন্তু পুর্ণভাবে বিশ্বব্ূপ দর্শন ভগবত-কৃপালব যোগ 
দিতেও বুঝি সস্তব নহে। 

সে যাহা হউক, এস্কপে অ'মরা বলিতে পারি যে, এই শ্লোক হইতে 
জান। যায় যে, বেদোক্ত স্বাধ্যায় যজ্ঞ, দান ও তপঃ কন্ম দ্বার এই বিশ্বরূপ 
পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ কর! যায় না, এবং সে বিশ্বরূপ দর্শন কর! যা 
না। তবে অন্যরূপ সাধনা দ্বার। তাহা বরং সম্ভব হইতে পারে । সে সাধন! 
গীতোক্ত কন্ম জ্ঞান ও ভক্তিষোগ, অথবা এই ষটুকে উক্ত ভক্তিযোগ। 
এ কথ। পরে বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে । পরে ৫২ হইতে ৫৫ শ্রোকে 
ভগৃবান্‌ এই শ্লোকোক্ত তত্ব আরও বিশেষ ভাবে বুঝাইস্সাছেন। ভগবান্‌ 
সে স্থলে বলিয়াছেন যে, অর্জন এই যে “মুদুর্দশ' বিশ্বরূপ দেখিলেন, এই 
রূপে ভগবানকে বেদাধ্যর়ন, যজ্ঞ, দান, তপন্ত| দ্বারা দেখিতে কেহ 
সমর্থ হয় না। কেবল অনন্যতক্কি দ্বারা, এই রূপে ভগবান্‌কে জানিতে 
ও দেখিতে পার যায়, এবং তাহাতে প্রবেশ করা যায়। এই বিশ্বন্বপ 


৩৬৬ জমন্তগবদূগীতা । 


স্তান লাভ করিবার জন্য ও দেখিবার শক্তিলাভ করিবার জন্য ভগবান্‌ 
অর্জুনকে বলিয়াছেন ষে, 'তীহার কর্্মকারী তাহার ভক্ত হইতে 
হইবে, সর্বরূপ সঙ্গ বা আসক্তি বর্জন করিতে হইবে; ভগবান্ই যে 
পরম তত্ব তাহ জানিয়! তাহার পরায়ণ হইতে হইবে ।' ইহাই বিশ্বরূপ 
দর্শন পূর্বক তাহাতে অনু প্রবেশ করিবার উপায়। ইহাই গীতোক্ত 
সাধন পথ। যিনি এই সাধনায় সিদ্ধ হন, তিনি এই নরলোকেই এই 
সহূরদর্শ দেববাঞ্চিত বিশ্বরূপ দেখিতে পান। ইহাই এস্থলে অভিপ্রায় । 





মা তে ব্যথ। মা চ বিমুডুভাবে! । 
দৃষ্ট। রূপং ঘোরমীদৃঙউমমেদমৃ। 
ব্যপেতভীঃ গ্রীতমনাঃ পুনস্ত্ 
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্ট ॥৪৯. 
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হয়ো” না ব্যথিত বিমুঢ়-অস্তর-_- 
হেরি ঘোররূপ ঈদৃশ আমার, 
প্রীতমনাঃ হয়ে নির্ভয় আবার 
এই সেই বূপ নেহার আমার । ৪৯ 
৪৯। ব্যথিত---ভীত (শঙ্কর )। অর্জুন থে ভগবানের ঘোর 
“কালপ্রূপ দেখিয় ভয়ে ব্যথিত হইয়াছেন, তাহা পুর্বে (৪৫শ শ্লোকে) 
উক্ত হুইয়াছে। বলদেব অর্থ করেন বে, ভীগ্মাদ্িকে তোমার বধ করিতে 
হইবে এই মনে করিয়া আর ব্যথিত হইও ন|। তাহার পূর্বে আমা 
কর্তৃক নিহত জানিও। কেশব বলেন যে, এই ঘোর বিশ্বরূপ দেখিয়া 
'অজ্জুন যে ব্যথিত ও ভীত হইয়াছিলেন, ভগবুন্‌ সেইরূপ সংবরণ পুর্ব্বক 


একাদশ অধ্যায়। ঙ 


অর্জনের প্রাথিত পৌম্যবপ দেখাইয়া আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন,_: 
আর যেন তোমার ব্যথা না হয়। এই শেষ অর্থই সঙ্গত। 

বিমুঢ়-অস্তর- বিষুঢ়ভাব, বিমূড়চিন্ততা (শঙ্কর)। চিত্ত বিভ্রম 
(কেশব) । 

ঘোর রূপ- লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ “কাল রূপ। ভয়ঙ্কর রূপ 
€ শঙ্করাননা )। 

ঈদৃশ আমার--( ঈদুঙ, মমেদং )* যথাদশিত আমার এই রূপ 
(শঙ্কর)। বহুবিধ অনশ্থভৃতপূর্ব অর্থে--'ঈিদৃশ আর তথন প্রত্যক্ষ 
বলিয্া-_“ইদং' (গিরি )। 

প্রীতমনাঃ হয়ে নির্ভয়-_গ্রীতিষুক্ত চিত্তেও বিগত ভয় হইয়া 
€শক্কর )। 

এই সেইরূপ- সেই চতুরভজন্ূপ। শঙ্খচক্রগদাপদ্নধারী তোমার 
ইষ্টরূপ (শঙ্কর )। পূর্ব দুষ্ট বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া যে রূপ প্রকটিত 
করিতেছি সেই তোমার সদা দৃষ্ট চততভূজরূপ ( মধু)। 

অঞ্জন পরমেশ্বরের সেই চতুভূ'জ রূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । 
ভগবান্‌ এজন্য অজ্জঞুনকে সেই চতুভূর্জ রূপ দেখাইতেছেন। শঙ্কর 
বলিয়াছেন ষে, এই চতুভূর্্ন শঙ্খচক্র গদাপদ্মধররূপ অজ্ঞুনের “ইষ্ট'রূপ, 
অর্থৎ অভীষ্ট রূপ যেরূপ দেখিতে চাহিতেছেন সেরূপ, অথব! উপান্ত 
ইষ্টদেবতার বূপ। পূর্বে ৪৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে, ষে 
এই চতুভূজি রূপ ষে অর্জুনের ইষ্ট দেবতার রূপ, তাহার কোন বিশেষ 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। মধুক্ছদনও বলিয়াছেন যে, এই চতুভুঞ্জ রূপ 
অজ্জঞুনের সদা'-ৃষ্ট রূপ । বৈষ্ণবাচারধ্যগণের মতে ইহা চতুভূর্ধ শরীক 
রূপ বলিয়। পুর্বদৃষ্ট রূপ | এরূপ বলিবার হেতু কি, জানা যায় ন!। 

আমর! পূর্বে উক্ত ৪৬ শ্রোকের ব্যাখ্যায় এই শখ্চক্রগদাপদ্ুধারী 
চতুভূর্জ বিষ্ুন্ধপের অর্থ” ঝুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিষ. ধাতু হইতে 


৩৬৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


বিষু। বিষ. ধাতুর অর্থ ব্যাপ্ধি। বিষুরূপে ভগবান্‌ সর্ধব্যাপী। সেরূপ 
দ্বার ভগবান্‌ এ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়! আছেন। সেমুত্তিও “অব্যক্ত” । 
ভগবান্‌ পুর্বে বলিয়াছেন, 

ময়! ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুর্ডিনা। 

মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ 

(গীতা, ৯৪)। 

অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপ বিশ্বাতীত্ত অথচ বিশ্বান্থগ। তাহাই এ বিশ্ব 
জগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বর রূপ। তাহাকে কেন শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী 
চতুভূর্জ বলা হয়ঃ তাহা! পুর্ব্বে বুঝিতে চেষ্ট। করিয়াছি। 

' অতএব পরম।আ্সা পুরুষোত্তম ভগবানের ছুই প্রকার রূপবা ভাব 
ভগবতপ্রদাদ লব্ধ বোগ দৃ্ঠিতে অনুভব করা ষায়। এক তাহার বিশ্বানগ 
(10017810৩11) “সর্ব” ব। বিশ্বরূপ তাহার-_এশ্বধ্যরূপ। আর এক তাহার 
বিশ্বাতীত (79506170910) বিশ্বনিয়ন্তা ঈএ রূপ । তাঁহারই প্রকৃতি 
হইতে যে সর্ব চরাচর তাহার বিশ্বরূপ--তাহ। তিনি তাহাতে বাজরূপে-- 
আত্মারূপে অঙ্ক প্রবিষ্ট থাকেন। আর তাহার অধ্যক্ষতায় বা ঈশিত্বে যে 
তাহার প্রকৃতি এই সর্ব্ব চর!চর প্রনব করে, তাঁহার সেই অধ্যক্ষ-রূপই 
এই বিঝুরূপ | 

অজ্জুন প্রথমে তাহার অব্যয় আত্মস্বরূপ ব! গ্রশ্বর রূপ দেখিতে 
চাহিয়াছিলেন। ভগবান্‌ অজ্জু্নকে দিব্য দৃষ্টি দিয় সেই প্রশ্বর বিশ্বরূপ 
প্রথমে দেখাইলেন। এক্ষণে অর্জুন দেবেশ অগন্নিবাদ ভগবানকে সেই 
জগদতীত, জগদাশ্রয় জগন্িয়ন্ত! চতুতুক্জ মুর্তি, তাহার বিশ্বমুত্তি সংবরণ 
পূর্বক, দ্েখাইতে বলিলেন, তাই ভগবান্‌ তাহার দেই চতুতূর্জ বিষ্ু 
বা নারায়ণ রূপ দেখাইতেছেন। 


একাদশ জঅধ্যায়। ৩৬৯ 


সঞ্জয় উবাচ। 
ইত্যজ্ভ্বনং বাস্থদে বস্তথোক্ত। 
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। 
আশ্বানয়ামীস চ ভীতমেনং 


ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ 
সঞ্জয়, 
বাস্থদেব ইহা কহি অভ্ভুনেরে 
স্বীয়রূপ পুনঃ দেখালেন তারে ; 
পুনঃ সে মহাত্মা সৌম্যরূপ ধরে? 
দিলেন আশ্বাস ভীত অভ্জ,নেরে ॥ ৫০ 
৫০। নিজ রূপ- ্বকং রূপং) বন্দেবপুক্ররূপ শেঙ্কর, কেশব)। 
তাহা পরিচিতপূর্ব্ব চতুভূর্জ রূপ (গিরি)। নীলোৎপলশ্তামলত্বাদি গুণযুক্ত 
দেবকীপুভ্র-লক্ষণ চতুভূর্ধ রূপ (বলদেব)। কিরীট চক্র গদাদিধুক্ত 
স্বীয় চতুভূজিনূপ (স্বামী )। পুরুযোত্তমরূপ ( বল্পভ )। সর্কেশ্বর পরম 
পুরুষ ব্রহ্মকে, বন্থদেব কংশ ভয়ে স্বীয় পুভ্রভাবে চতুভূ্জ রূপে লাভ করি- 
বার প্রার্থনা করেন, এবং সেই ব্ূপেই ভগবানকে প্রাপ্ত হন। পরে 
তাহার ছুই ভুজ তিনি উপসংহার করেন, যথা-__ 
“জাতোঙসি দেবদেবেশ শঙ্ঘ-চত্র-গদাধর। 
ছিব্যং বূপংমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥% 
এই চতুভূ্জ রূপ সর্বাত্র্ূপ। শিশুপাল শক্রভাবেও সেইরূপ দেখিয়া" 
ছিলেন। এই রূপ উদার, পীতাঙ্থর) শঙ্খচক্র গদাধারী (রামান্থজ )। 
বাসুদেব নিজ রূপ দেখাইলেন, অর্থাৎ সর্বব্যাপী চতুভূ্জ বিষুঃক্ূপ 

দেখাইলেন। এস্থলে বাণ্মদেব অর্থে বস্ু্দেবপুজ--তত সঙ্গত হয় না। 
যিনি সর্ব জগৎ আচ্ছাদন করিয়। অবস্থিত তিনি বাসুদেব । (ঈশ! বান্ত- 


না 


৩৭০ শ্ীমদ্ভগবদৃগীতা । 


মিদং সর্বম্‌্*__ইতি শ্রুতি)। এই অর্থেই পূর্ব উক্ত হুইয়াছে__“বান্থদেবঃ 


সর্ববং” (গীতা, ৭১৯) ! অতএব বানুদেবের স্বকীয় রূপ সেই সর্বনিয়স্তা 
বিষ্তব্ূগ। ভগবান্‌ অজ্জুনকে এই চতুভূর্জ বিষণরূপ দেখাইয় তাহা সংবরণ 
পূর্ববক পুনর্ববার (পুনঃ) তাহা সৌম্য বহুদেবপুক্র শ্রীঞ্চরূপ গ্রহণ 
করিয়া অঙ্ঞুনকে আশ্বস্ত করেন। অতএব প্রথমে তিনি যে রূপ দেখাই- 
লেন, তাহ! বন্দেবপুত্র মান্ষীরূপ নহে। ভগবান বান্থদেবের যাহ। 
স্বকীন্ন রূপ তাহা তাহার পরমভাব,--তাহ। “মানুষীতনধ আশ্রিত” 
রূপ নহে। ইহা পুর্বে ৪৬ শ্রোকোক্ত বপ। 

সৌম্যরূপ-_( নৌম্যবপুঃ )__ প্রসন্নদেহ (শঙ্কর) উক্ত চতুভূ'জ রূপ 
(কেশব )। সুন্দর বিগ্রহরূপ ( বলদেব)। অনুগ্রহরীর (মধু)। 

অধিকাংশ ব্যাথ্যাকার বলেন-_-এই “সৌম্যবপু+” ও পরবন্তী শ্লোকের 
'্মান্ুষী সৌম্য রূপ*__ভগবানের এই চতুর্ভূ'জরূপ। তীহার! বলেন যে, এই 
শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ প্রথমাংশের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্ত এ অর্থ করিলে 
মূল শ্লোকের “ভূয়ঃ৮, “পুনঠ? ও *৮ এই সকল শব্ষের সার্থকতা থাকে 
না। শঙ্গর বলেন, “ভূয়৮,-- ইহা পআশ্বীময়ামান” শবের বিশেষণ । 
অর্থ এই যে, বান্থদেব অজ্ঞুনকে স্বীর় রূপ দেখাইলেন, ও পুনর্ধার 
আশ্বীসিত করিলেন অর্থাৎ সৌম্যবপুঃ হইয়া ভীত অজ্ভুনকে পুনঃ 


টি 
ক 


৮০ 


আশ্বাস দিলেন।” ইহা শব্দার্থ মাত্র। শঙ্কর এই “সৌম্যবপুঃ" কি তাহ! * 


বলেন নাই। রামানুজ বলেন, “অজ্ঞুন অপরিচিতরূপ দর্শনে ভীত 
হওয়ার, তিনি পরিচিত সৌন্যরূপ দেখাইলেন। এই রূপ অনবরত 
ভাবনার বিষয়--চতুভূজি বাস্থদেব--রূপ উদার, পীতান্বর শঙ্খচক্রগদশপদ্ধ 
ধর।” স্বামী, বলদেব, মধুস্থদ্রন ও কেশব এই অর্থই ॥করিয়াছেন। কিন্ত 
ইহারা এ শ্লোকোক্ত “পুন১৮ ৮5৮ প্ভুয়১” প্রভৃতি শবের অর্থ করেন নাই। 
বল্পন্ভ মতানুযায়ী অর্থ--“ভগবাঁন্‌ অঙ্জুনকে স্বীয় পুরুষোত্তম রূপ পুনর্ধবার 
দেখাইদেন, দেখাইয়! আবার পুনর্ববার সৌম্যবপুঃ হইয়া পূর্ববূপ দর্শনে 


একাদশ অধ্যায়। ৩৭১ 


ভীন্র অজ্জুনকে আশ্বীস দিলেন। বারংবার এক্ধপ করিবার কারণ-_ভগবান্‌ 
মহাত্া! অর্থাৎ পরম কপালু-তক্তবৎসল। শঙ্করানন্দ বলেন-__পুনঃ 
গাশ্বাস-দিলেন অর্থে ধৈর্য বচনে আরও তয় দিলেন। এইকপ অর্থেও 
“ভূয় “চ* পুনঃ এই মকল শবের অর্থ-সমাধাঁন হয় না। 
বলদেব বলেন, শ্রুতি স্মৃতি হইতে জানা বায় যে, প্রীকৃষ্ যদুকুল ও 
পাত্ুকুল মধ্যে কখন ত্বিভূঙ্ধ কখন বা চতুতূ্জ হইয়! ক্রীড়া করিতেন। 
অতএব এ উভয় দ্বিভূজ ও চতুর্ভ্রূপী ,মনুষ্যবৎ সংস্থান ও চেষ্টাযুক্ত। 
মান্ুষভাবে তাহার ব্যপদেশ আছে। অতএব চতুভূ্জ-রূপ মানুষ-রূপ। 
রামান্ুজও এইক্প অর্থ করেন। কিন্তু মানবের চতুভূজ-রূপও অলৌকিক । 
ভগবানের মান্ুষরূপ চতুর্ভজ হইলে, মানুষী-তন্ুব-মাশ্রিত ভগবান্‌কে 
মুট়েরও অবজ্ঞ| করিতে পারিত ন! (গীতা, ৯১১ প্লোক দ্রষ্টব্য )। 
ধাহ! হউক, এন্থলে আরও সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে। তদনুসারে 
মূল শ্লোকের আর্থ এই যে, বান্র্দেব এই প্রকার বলিয়! অজ্ঞুনকে পুনর্বার 
( ভূঘঃ.- অর্থাৎ বিশ্বরূপ উপদংহার করিয়! পুনর্বার ) স্বকীয় (চতুভূর্জ ) 
রূপ দেখাইয়াছেন । এবং (চ) পুনর্ব্বার (পুনঃ) সৌম্যবপুঃ হইয়! সে মহাত্মা 
ভীত অজ্জনকে আশ্বাস দিপেন। অতএব এই সৌম্যবপুঃ প্রথমোক্ত 
নিজ চতুভূজরূপ হইতে ভিন্ন। ইহা পর শ্লোকোক্ত মানুষ-রূপ--দ্বিভূজ 
শ্রীরুষ্ণরূপ--অর্জুনের পরিচিত সৌম্য-সখাব্ধূপ। সেইরূপ দেখিয়াই 
অর্জন আশ্বস্ত হইলেন। চতুতু'জরূপ অর্জন দেখিতে চাহিয়া ছিলেন - 
সত্য। কিন্তু সেরূপও বিশ্বরূপের স্তায় মহ! ধশ্ব্ধযবরূপ। সেরূপ ছ্বিঠজ 
প্রীরুষ্ণৰপের স্তায় মাধুর্যময় রূপ নহে। দ্বিভূঞজ রূপই মানুষ-রূপ। চতুভূর্জি 
রূপ অমানুষ, অলৌকিক। মান্ুষরূপে ভগবানকে না! দেখিলে, তাহার 
প্রতি সধ্য বাংসল্য ব মাধুর্যাদি কোন “প্রেম'ভাব সম্ভব হয় না। মানুষী 
চতু্ূ্জ মুত্তি দেখলে, অন্জুন আর শ্রীরুষ্ণকে সথা বা সারথি ভাবিতে 
পারিতেন না, আর আশ্বস্ত 'হইতেন না। এজন মহাত্সা, পরমকারুণিক 


৩৭২ ভ্রীমদূভগবদৃগীতা। | 


তক্তবংদল ভগবান্‌ অর্জুনকে প্রথমে তীহার প্রার্থিত বিশ্বর্ূপ দেখাইয়া, 
এবং তাহার পরে তাহার পুনঃপ্রার্থিত চত্ুভূজিনূপ দেখাইয়া, পরে সে 
চতুর রূপও সংবরণপুর্ব্বক সৌম্য দ্বিভূঙগ মানুষ-রূপে অজ্ঞুনের নিকট 
প্রকাশিত হইলেন। অর্ভুনও সেই সৌম্য মানুষ-রূপ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন, 
ও পর শ্লেকোক্ত বাক্যে তাহ জ্ঞাপন করিলেন। ইহাই সঙ্গত অর্থ। 

যাহা হউক যদ্দি "সৌম্যবপু$”' অর্থে চতুভূর্জ মানুষ-রূপ গ্রহণ কর! 
যার, তবে আরও এককূপ অর্থ রুরা যার়। পুর্বে ৪৯শ শ্লোকে যে রূপ- 
মিদং' বল! হইয়াছে, তাহ! সেই পুরুষোত্তমের বিশ্বরূপ। ভগবান্‌ নির্ভকে 
অর্জুনকে সেইরূপ দেখিতে বলিলেন। পরে ৫*শ শ্লোকে সঞ্জয় বলিলেন 
যে, ভগবান্‌ সে্রন্ত আবার অর্জ.নকে স্বীয় বিশ্বর্ূপই দেখাইলেন। 
তাঁহাতেও অজ্জুন আশ্বস্ত হইলেন ন1 দেখিয়া, আবার সৌম্য চতুর রূপ 
ধারণ করিলেন। কিন্ত এ অর্থও তত সঙ্গত হুয় না। 





অজ্ভুন উবাচ। 
দৃষ্টে দং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। 
ইদানীমন্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ 


অভ্ঞুন- 
হেরি তব এই সৌম্য মানুষের রূপ-- 
ওহে জনার্দন ! হ'ল পুনর্জন্ম লাভ-_ 
হইলাম প্রকৃতিস্থ স্বৃস্থির অন্তর ॥ ৫১ 
৫১। লৌম্য মানুষের রূপ__( পৌমাং মানুষং রূপং )--অনব- 
ধিক অতিশর সৌন্দর্য সৌকুমাধ্য লাবণযাদি-যুক্ত তোমার এই অসাধারণ 
অনুযাসংস্থানবিশিষ্ট অতি সৌম্য এই রূপ (রামানুজ, কেশব)। এই 


একাদশ অধ্যায় ৩৭৩ 


মনোজ্ঞ চতুভূজ রূপ (বলদেব)। আমার সখারূপ (শঙ্কর )। সৌম্য. 
শান্ত, স্ন্দর, মধুর, দয়াযুক্ত (বল্লভ)। মানুষের (মানুষ )-(ষুল 
অন্ুনারে অর্থ) মানবীয় । অথব! মন্ুষ্যের দ্বার দর্শন যোগ্য (বল্পভ ), 
সাধারণ মনুষ্যাকার। এই অর্থই সঙ্গত। 

হ'ল পুনর্জন্ম লাভ-_-( সংবৃত্ত, ) সঞ্জাত হইলাম (শঙ্কর)। সমাক্‌ 
রূপে বৃত্তিযুক্ত হইলাম । ন্ানবৃ্তি, কুর্ধবৃত্তি বা! সাধারণ চিত্ববৃত্তি যাহা 
স্তস্তিত ছিল, তাহ! পুনর্পন্ধ হইল? সুতরাং যেন পুনর্জন্ম লাত করিলাম । 

প্রকৃতিস্থ_-( প্রকৃতিং গত )--ম্বভাব প্রাপ্ত হইলাম ( শঙ্কর)। 
ৰ্যাথ! দূর হওয়ায় সুস্থ হইলাম, স্বাস্থ্ প্রাপ্ত হইলাম (ন্বামী, মধু )। 

স্শ্থির অন্তর--(সচেতাঃ)- প্রসন্ন চিত্ত ( শঙ্কর, কেশব )। ভয়কৃত 
ব্যামোহ অভাবে অবাকুল চিত্ত (মধু, কেশব )। সচেতন। 
ভগবান্ছবাচ। 

স্থছুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম | 

দেব! অপ্যস্ত বূপস্য নিত্যং দর্শনকা(্ষিণঃ ॥ ৫২ 

পারো 
শ্রীভগবান্‌--। 
দর্শনছ্র্লভ অতি এ রূপ আমার 
হেরিলে যা তুমি এবে, দেবের! নিশ্চয় 
এরূপ দেখিতে নিত্য করে অভিলাষ ॥ ৫২ 

৫২। দর্শন দুল্লভ-__( সুহূদর্শং)__অত্যন্ত ছঃখ ন্বীকার করিয়া 
বাহ! দর্শন করিতে হয় ( শঙ্কর )। বাহ! কাহারও ছার! দেখিবার যোগ্য 
নহে। (পূর্বে ৪৮শ প্লোকের ব্যাথা ভ্রষ্টব্য )। 


৩৭৪ শ্রীমদভগবদগীতা । 


এ বূপ-_এই বিশ্বরূপ (স্বামী, মধু, কেশব)। সর্বকারণ-ভূত 
সর্বাশ্র়রূপ (রামানুজ)। দেবকীগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ কালে দ্রেবগণ 
এই চতুভূর্জ রূপ দেখিতে আসিয়্াছিলেন ( বল্লভ, বলদেব )। যে বিশ্বরূপ 
অজ্জুন প্রথমে দেখিতে চাহিদ্াছিলেন, এবং যাহা দেখিয়া! স্তম্তিত ও 
ভীত হষ্টস্লাছিলেন এস্থলে সেইরূপের কথাই, উক্ত হুইয়্াছে। চতুভু্জ 
রূপের কথা উক্ত হয় নাই। চহুভূর্জ বিষণণরূপ ধ্যেক্স, বিরাট বিশ্বরূপ 
ধ্যেরর নহে । কেন না তাহা ধারণা করা আমাদের সাধ্যাতীত। 

দেবভা...অভিলাষ-_-দেবতাঁরা দেখিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু 

_ তাহার! দেখিতে পান নাই, এবং দেখিতে পাউবেনও না (শঙ্কর, কেশব) £ 
সবর্বদা দেখিতে অভিলাষ করিয়াও দেখিতে পান না ( রামানুজ )। 
কেনোপাঁনযদে আছে, ব্রহ্ম কোন সময়ে ইন্দ্রা্দি দেবতাদিগের 
সম্মুথে নিমেষ মাত্র বিদ্দ্বৎ প্রকাশিত ৬হন। অগ্নি, বাধু, বন্দর প্রভৃতি 
দেবগণ কেহ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই । তখন স্ত্রীরূপিণী ব্রঙ্গবিদ্ধা 
“বহু শোভমান৷ হৈমবতী উম” ইন্দ্রের নিকট আবিভূতা হইয়া, তাহাকে 
বলেন যে ইনি ব্রঙ্গ। দেবগণের মধ্যে গ্রথমে ব্রন্গের নিকটবর্ভাঁ হইয়া- 
ছিলেন, ও ব্রহ্ধকে জানিয়াছিলেন বপ্িয়াই ইন্দ্র অন্য দেবত। হইতে শ্রেষ্ঠ। 
(কেন উপঃ ১৪-২৯)। ছান্দোগ্য উপনিষদ (৮ অঃ) হইতে জানা যায় 
যে, ইন্দ্র পরম ব্রহ্মতন্ব জানিবার জন্ত ব্রহ্মার নিকট যান। এবং ব্রহ্মার 
উপদেশে ব্হুবর্ষ তপস্ত! করিয়!, পরে ব্রন্মার সাহাব্যে ব্রহ্ম তত্ব জ্ঞাত হইয়- 
ছিলেন। অতএব সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মতত্ববিজ্ঞান দ্েবতাদেরও দৃল্লভ | 


নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। 
শক্য এবংবিধে। দ্রষট,ং দৃষ্টবানসি নাং যথা ॥ ৫৩ 


৯ 


এক।দশ অধ্যায় । ৩৭৫ 


বেদ কিন্বা তপ দান কিন্বা যজ্ঞ দ্বারা 
এই রূপে কেহ মোরে নারে হেরিবারে,_- 
যেরূপে আমায় তুমি হেরিলে এখন ॥ ৫৩ 
৫৩। বেদ-খথেদাদি চারি বেদ (শঙ্কর)। উপনিষদ ব্যতি- 
রিক্ত বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপন শ্রবগার্থমননাদি বি্যির দ্বারা (কেশব )। 
বে্দোধ্যয়ন দ্বারা ( শঙ্করানন্দ)। ঝমান্ুজ বলেন, এভক্তি-বিরহিত 
বেদপাঠ বা শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা ভগবান্ঠিক এই সর্বশাসক, সর্বাশয়, 
সর্বকাঁরণভূত, “বিশ্বূপে কেহ দেখিতে পায় না।” বেদ তাহাকে 
অবাঁঙউ মনসগোচর বলিয়াছেন । প্যতো বাটে নিবর্তস্থে অপ্রাপ্য মনষ! 
সহ”-- ইত্যাদি ক্রতি ইহার প্রমাণ (বন্মভ )। 
তপ---উগ্র চান্দ্রীয়ণ প্রভৃতি (শঙ্কর )। 
দাঁন_-গে! ভূমি হিরণ্যা্দ দান (শঙ্কর)। 
যজ্-_€ ইজা1) যজ্ঞ বা পূজা (শঙ্কর)। আত যজ্ঞ, ব! শ্রুতি 
স্থৃতি বিহিত কন্ম। 
এই বরূপে্যথ! দশিত্ত প্রকারে (শঙ্কর) । এই বিশ্ব্পে কিংবা 
এই বিশ্বরূপে এবং চতুভূ্জ নারায়ণ রূপে । ৬বে এস্থলে কেবল বিশ্বরূপে 
অর্থই অধিক সঙ্গত। এই শ্লোক সম্বন্ধে পূর্বে ৪৮শ শ্লোকের ব্যাখ্য। দ্রষ্টবা | 


৪ ৮০০ পর৮৯ টাটা 


ভক্ত্য। ত্বনন্যায়। শক্যঃ অহমেবংবিধোহজ্জুন । 
জ্ঞাতুং দ্রষ্ট,ং চ তত্বেন প্রবেষ্ট ং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ 





অনন্য ভক্তির দ্বারা কিন্তু হে অজ্জ্ুন। 
এই রূপে পারে শুধু আমারে জানিতে-_- 
হেরিতে-_তত্বতঃ আর করিতে প্রবেশ ॥ ৫৪ 


৩৭৬ শমদ্ভগবদৃগীতা ৷ 


৫8। অনন্য ভক্তির দ্বারা--( ভক্ত্যা অনন্যয়! )--একান্ত ভক্তি 
বলে,_-বষে ভক্তি অপৃথগ্ভৃত--ভগবান ব্যতীত অন্ত কাহারও প্রতি , 
পৃথক্‌ ভাবে হয় না। এই ভক্তি হইলে জীব সকলইন্দ্রির়ের দ্বার! যাহ! 
কিছু জানে, তাহা ভগবান্‌ হইতে পৃথক এরূপ জানে বুঝে না-_অর্থাৎ 
সকল বস্ততেই সর্বদা ভগবৎসন্তাই উপলব্ধি করে (শঙ্কর )। সাধন 
সাধ্য সম্থন্ধনি্ মদে কভক্তি ( কেশব) শ্রতিতে আছে-_ 

পযন্ত দেবে পর! ভক্তির্থা দেবে তথ। গুরো । 
তশ্ঠৈতে কথিতহৃর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥', 

. জানিতে-''হেরিতে_-কেবল শান্ত্রজনিত পরোক্ষভাবে নহে, 
কিন্তু অপরোক্ষ ভাবে স্বীয় অনুভূতির বিষয় করিয়া জানিতে (শঙ্কর)। 
জান1-পরোক্ষ জ্ঞান, শান্ত দৃষ্টি। দর্শন. অপরোক্ষ জ্ঞান_ জ্ঞান দৃষ্টি। 

তত্বতঃ করিতে প্রবেশ -_তাদাস্ব্য ভাবে অবস্থান করিতে (হ্বামী)। 
মোক্ষলাভ করিতে ( শঙ্কর)। বেদান্ত বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
হার! তৎপরিপাকে আমার স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা আঅবিস্তা নিবারিত 
হইলে আমার স্বরূপ লাঁভ করিতে ( মধু) । 

এ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন, “জানিয়া। তাহার পর প্রবেশ করে,-- ইহা! 
ছারা “জানা? ও প্রবেশ'-_-এ দুইয়ের ভিন্নতা অভিপ্রেত নহে। উভয়ের 
মধ্যে ফলাস্তরের অভাব হেতু জ্ঞানই অভিপ্রেত।* রামানুজ বলেন, 
«আমাকে তত্বতঃ জানিয়া (অর্থাৎ তত্বজ্ঞানের পর ) ভাক্তগ্ধার আমাতে 
প্রবেশ করে ।” স্বামী বলেন, তদনস্তর, অর্থাৎ জানের নিবৃত্তি হইলে পর, 
আমাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হয়। মধুস্দন বলেন, 
“অজ্ঞান ও তাহার ক্রি] নিবৃত্তি হইলে আমাতে প্রবেশ করে, সমুদায 
উপাধি, সমুদার পরিচ্ছেদ চলিয়! যায়,_-তখন সাধক “সৎশ্বরূপ' হয়। 
পরে প্রারন্ধ কর্মমজ দেহ পাত হইলে আমাতে, প্রবেশ করে।” 

অতএব এই শ্লোক হইতে জান! বার যে, প্রথমে ভক্তিসাধন করিতে 


একাদশ অধ্যায়। ৩৭৭ 


হয়। ভক্তি সাধনই সমগ্র ঈশ্বরতত্ব বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের উপায়। 
কিন্তু এই ভক্তি দুইরূপ পরা ও পরা । শঙ্কর বলেন যে কেবল পরা 
ভক্তি দ্বারাই এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়। এই পরাভক্রিকেই এস্লে অনন্” 
তক্তি বল! হইয়াছে । অনন্ত ভক্তি কাছাকে বলে, তাহা শঙ্কর যেরূপ 
বুঝাইয়াছেন, তাহা উল্লিধিত হইয়াছে । শঙ্কর অন্যত্র বলিয়াছেন 
পরাভক্তিতে উপাস্য উপাপকে ভেদ থাকে না। এই পরা বা আনন্ত- 
ভক্তি জ্ঞানের পর! নিষ্ঠ। এই অন্গ্ুভক্তি হইলে তাহার ফলে 
ব্রহ্মতত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। নিদিধ্যাসন দ্বারা তাহার পরিপাকে 
বন্ধস্বরূপ প্রাণ্ডি হয়,__মুক্তি হয়। পুর্বে ১৮শ শ্লোকের ব্যাধ্যা ত্রষ্টব্য। 
এই অনন্তভক্তিই যে পরমেশ্বরতত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ 
করিবার, অথাৎ সেই তত্ব জানিবার, দর্শন করিবার ও তদনন্তর তাহাতে 
প্রবেশ করিবার একমাত্র সোপান, তাহা গীতাক় বার বার উপদিষ্ট 
হুইয়াছে। এই দ্বিতীয় ষটুকের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে 
“ময্যাসক্তমনাঃ পাথ যোগং যুঞ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ। 
অনংশয়ং সমগ্রং মাং ষথা জ্ঞাম্তদি তচ্ছ্‌গু |” (গীতা, ৭১) 
এই অনন্ত ভক্তি সাধন দ্বারা কির্ূপে বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ব 
স্ঞান লাভ হয়, তাহা পুর্বে দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, যে বুধগণ ভগবানকে সকলের প্রভব ও প্রবর্থকরূপে 
জানিয়৷ তাহাকে ভাব সমন্বিত হইয়। সতত ভজন! করেন,-_ 
“তেবাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদাম বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ 
তেষামেবানুকম্পাথমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাতমভাবস্তথে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বত1 ॥৮, 
(গীতা, ১০১০-১১) 
শভগবান্‌ গীতা! ণেষে বলিয়াছেন, 


৩৭৮ শ্রীমদ্‌ভগ বদৃগীতা : 


“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্ডাম্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তত্বতে। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥" 
( গীতা, ১৮1৫৪ )। 
অনন্যতক্তি দ্বারা ভগবদন্বগ্রহ লাভ হয়, ভগবান্‌ দে সাধককে বরণ্‌ 
করেন, তাহার নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন । 
শ্রতিতে আছে-- 
নামমাত্র প্রবচন লভ্যো। 
ন্‌ মেধয়া ন বহুনা শ্ররতেন। 
যমেবৈষ বুণুতে তেন লভ্য- 
স্স্তৈষ আত্ম! বুণুতে তনুং স্বাম ॥” 
(যুণগ্ডক ৩২৬ 3 কঠ উপঃ ২২1৩)। 
ব্রদদতত্ব সাক্ষাৎ পালে যে মুক্তি হয়, শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন । যথা-- 
*ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যস্তে সর্বসংশরাঃ। 
ক্ষীয়স্তে চান্ত কর্্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥* 
(মুণ্ডক উপহ ২২৮ )। 
যখন এইরূপে ব্রহ্মতত্ব বা পরমেশ্বরতত্ব দর্শন বা সাক্ষার্কাঁর হয়, 
তখনও দ্র! দুষ্ট ভেদ থাকে । যখন এই দ্রষদৃষ্ট ভেদ দূর তয়, দ্রষ্টী সেই 
দুষ্ট তত্ব ভাবে ভাবিত হয়, তখন সেই ঈশ্বরতত্বে বা ব্র্মতত্বে স্বরূপতঃ 
প্রবেশ লাভ হয়। তখন ব্যক্তিত্ব পরিচ্ছেদ (1১010011178 [001৮৮ 
৫02110779 ) দুর হইয়া যায়। 
এই রূপে আমারে-:(আঅহং এবংবিধঃ )--আমাকে এই বিশ্বরূপে- 
(শঙ্কর ) বা পুরুষোত্তম রূপে (বল্পভ )। কিন্তু বলদেব, প্রভৃতি বৈষ্ণব 
টাকাকারগণ এই ৫২, ৫৩ ও ৫৪ শ্লোকোক্ত বূপকে চতুভূ্জি শ্রীকৃষ্ণরূপ 
বলিয়] বুঝিম্বাছেন। তাহা সঙ্গত নহে। বলদ্েব ষে যুক্তি দিয়াছেন, 
তাহ! এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই | | 


ে 
১ 
?/ 


একাদশ অধ্যায়। 


মৎকর্্মকৃত্মৎপরমো মন্তক্তঃ সঙ্গবজ্জিতঃ 
নিরৈর্বিরঃ সর্ববভূতেধু ঘঃ স মামেতি পাণুৰ ॥ ৫৫ 


চা 
স্পা 52 ৬, জা? 


যেই--মম কন্মকারী, আমা-পরাঁয়ণ, 
আম ভক্ত, হে পাণ্ডৰ ! আসক্তি-বভ্জিত, 
সর্ববভূতে বৈরহীন,_-সে পায় আমারে ॥ ৫৫ 


৫৫ 1--শঙ্কর বলিয়াছেন, “এক্ষণে সকল গীতা শাস্ত্রের যাহা সারভূত 
অর্থ, এবং যাহা একমাত্র নিঃশ্রের়ন অর্থাৎ মুক্তিলাভের উপায়, তাহার 
অনুষ্ঠান জন্য ভগবান উপদেশ দিতেছেন।”৮ ইহা হইতে বুঝা! যায় ষে, 
শঙ্করের মতেও গীতা ভক্তি প্রধান শান্ত্ব। তবে শঙ্কর ভক্তি অর্থে 
পরাভক্তি, এবং তাহ] যে জ্ঞান হইতে অভিন্ন, ইহাই বুঝাইয়াছেন। স্বামী 
ও মধুহুদ্রন এই কথাই বগিয়াছেন। পুর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত 
হইয়াছে যে, “অনন্ত ভক্তিই” ভগবান্‌কে পাইবার প্রধান উপায়। ভক্তি 
সকল সাধনার প্রথম সোপাঁন। ভক্তি হইতে বুদ্ধিষোগ, তাহা হইতে 
জ্ঞান, তাহ! হইতে বিজ্ঞান, তাহার পরিপাকে মুক্তি হয়। সেই ভক্তির 
লক্ষণ কি,তাহ! সংক্ষেপে এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । নীলকণ বলেন যে, 
এই শ্নোকে সমুদায় শাস্ত্ার্থ সংগ্রহ হইয়াছে,সমুদয় কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ, 
তক্তিযোগ বা উপাসনা তত্ব ও ভ্ঞানধোগ ইঙ্গিতে এস্থলে উল্ত হইয়াছে। 

মম কন্মকারী--বমার জন্ত ষে কর্ম, সেই কর্মকারী। তৃতা- 
যেমন প্রভুর কর্ম করে, সেইরূপ (শঙ্কর )। আমার আরাধনা রূপ 
বেদাধ্যয়নাদি সমুদায় কর্্রকাঁপী (রামানুজ, কেশব )। মদর্থ বেদবিহিত 
কর্্মকারী (মধু )। আমার সম্বন্ধে আমার মন্দির নির্মাণ মন্দিরমার্জন 
সংস্কারাদি কর্ম্বকারী (বলদেব)। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, “যজ্া্থ” 


৩৮৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


কর্ম ব্যতীত আর সকল কন্মই বন্ধন-কারণ। তাহা এক অর্থে 
ঈশ্বরার্থ কর্্ম। সেই ঈশ্বরার্থ কর্মের অর্থ কি? তাহার ত কর্তব্য 
কিছুই নাই, প্রাপ্তব্ও কিছুই নাই (গীত, ৩২২ শ্লোক ) তথাপি তিনি 
দেবতা রূপে বৃষ্টি তাপালোকাদি দান দ্বার জগচ্চক্র প্রবর্তন রূপ কম্ 
করেন, ধর্ম সংস্থাপনাথ” ও অধন্ম দমনার্থ অবতীর্ণ হুইয়। কর্্দ করেন। 
তিনি কর্ম্ম না করিলে এ লোক ধ্বংস হয় (গীতা, ৩।২৪)। মানুষকেও 
তিনি আপনার কর্মের নিমিত্তনপে গ্রহণ করেন, তাহার নির্দিষ্ট পথে 
সকল মানুষই চালিত হয়। তবে যে মানুষ আপনাকে ভগবানের 
যন্ত্রত্বরূপ জানিয়া কর্ম্দ করে, জগচ্ক্র প্রবর্তনের সহার়রূ:প লোক- 
সংগ্রহকে রক্ষা করিবার জন্ত ও শিক্ষ! দিবার জন্য কর্ম করে, স্বধণ্ম 
আচরণ করে সেই ঈশ্বরার্থ কর্ম করে। সে ধেকোন কর্ম করে, 
ডাহা ঈশ্বরাপরণবুদ্ধিপূর্বক আচরণ করে (৯২৭)। সে ম্বকর্ দ্বারা 
ঈশ্বরকেই অর্চনা করিতেছি--এই বুদ্ধিতে কন্ম করে। (গীতা, ১৮1৪৬ )॥ 
সে নিফাম ভাবে, ফলাশা ত্যাগ করিয়া কর্তব্য বোধে কর্ম করে। এইবূপে 
মানুষ ঈশ্বরার্থ কর্ম্মকারী হয়। দেব মনুষ্যা্দি *সর্বভূতের উত্তবকর-- 
উন্নতিকর কর্মই ঈশ্বরার৫থ কর্ম । যেসেই কর্ম করে, সেই ঈশ্বরার্থ 
কন্খ্বকারী। নীলকণ্ বলেন, এস্কলে কর্ম্দমযোগের সারতত্ব উক্ত হইয়াছে। 

আমা-পরায়ণ-( মৎপরমঃ)-আমাকেই যে একমাত্র গ্রঁহক 
ও পারলৌকিক গতি বোধ করে। ভৃত্য তাহার প্রভূর কর্্মকারী হয় 
বটে, কিন্তু সে প্রভুকে তাহার একমাত্র ইহ পরকালের গতি ব। আশ্রয় 
মনে করে না। যে আমার কশ্খ্বকারী,সে মৎপরম--আমাকেই পরম গতি- 
রূপে জানিয়! কেবল আমারই কন্দকরে (শঙ্কর)। সে আমাকেই পরম- 
গতি মনে করে (গিরি, শ্বামী)। সকল আরস্তে বা কর্মে আমিই যাহার 


একমাত্র উদ্দেস্তি ব! লক্ষ্য (রামান্থজ )। যাহার স্বর্গাদি কোন কামনা 
থাকে না, কেবল আমাকেই প্রাপ্তব্য নিশ্চয় করে (মধু, বলদেব)। 


একাদশ অধ্যায় । ৩৮১ 


আমার কীর্তন শ্রবণ ধ্যান অর্চনাদিরূপ আমার ভজনাঁয় ষে কালক্ষেপ 
করে- আমিই যাহার পরম প্রাপ্যভৃত পুরুতার্থ (কেশব )। সে ঈশ্বরার্থ 
কর্ম করিবে, অথচ তাহার শ্বর্গা্দি কোন অভীষ্ট থাকিবে না, কেবল 
আমাকেই পরম গতি বলিয়! ?জানিবে। নীলকঠ বলেন, ইহাতে 
ধানষোগ উক্ত হইয়াছে ( নীলক্ঠ)। 

আমা তক্ত --আঁমাকেই যে সর্ধপ্রকারে সকলের আত্মা ভাবিয়া 
তজনা করে (শঙ্কর)। আমার অত্যন্ত “প্রিয় যে: আমার কীর্তন স্তৃতি 
ধ্যান অর্চন! প্রণামাদি ত্বার। আত্মধারণ! লাভ করিয়া, সতত এই সকল 
কর্ম করে, সেই আমার ভক্ত (রামানজ )। আত্মাকে পাইবার আশায় 
যে সকল প্রকারে আমায় ভঞ্রনা-পরায়ণ (মধু )। আমাকে শ্রবণাদি 
নববিধ ভক্তিরম-নিরত (বলদেেব)। প্রকৃত ভক্ত কে, তাহ] পরে 
দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। নীলক্ বলেন, ইহাতে উপাঁসন! 
কাণ্ডের অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে । 

আসক্তি-বর্জিত-_-( সঙ্গ বজ্জিত )--ধন স্ত্রী পুত্র মিত্রািতে প্রীতি 
বা স্নেহ-বর্জিত (শঙ্কর )। আমার প্রতি আসক্তি থাকায় আর কাহারও 
প্রতি আসক্তি-বিহীন (রামানুজ )। স্ত্রী পুত্র গ্রভৃতিতে স্নেহ থাকিলে 
দেই আকর্ষণে ভগবানের প্রতি তাদৃশ আকর্ষণ থাকে না। ভগবস্তক্ত. 
হইতে হইলে, সর্ধ্ব বাহ্‌ বিষয়ে স্পৃহাশুন্ত হইতে হয় (মধু) । ভগবত্তজন 
ব্যতীত সর্বরূপ আসক্তি শুন্ত (কেশব)। নীলকঠ বলেন, ইহা দ্বার! 
একান্ত ধ্যাননিষ্টত্ব উক্ত হইয়াছে। 

, * আসক্তি-বর্জিত অর্থে নিলিগ্ত ১ বাহ্‌ বিষয়ে স্পৃহাশৃন্ত | স্ত্রী পু বন্ধু, 
গ্রভৃতিতে যে স্নেহশূন্য হইতে হইবে, তাহা অর্থ নহে। তবে স্ত্রীপুল্র বন্ধু 
প্রভৃতিকে ভগবান হইতে পৃথক্‌ ভাবিয়া তাহাদের প্রতি যে আসক্তি, 
তাহাই বন্ধন কারণ। সুর্বতূতে আত্মদর্শন করিয়া, আত্মার্থ সর্বভূতে যে 
শ্রীতি--তাহ! আসক্তি নহে। বৃহদারপ্যক উপনিষদে মৈত্রেসী-যাজ্ঞবন্ধ্য 
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সংবাদে ইহা বুঝান আছে। “ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো- 
ভবতি, আম্বনস্ত কাসায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি,... ইত্যাদি (২1818)। 
ভাবার্থ এই যে পতি, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লো, দেব, ভূত 
সমুদায়ই আত্মার প্রীতি সাধন জন্যই প্রীতব পাত্র হয়। 

সর্দভৃতে বৈরহীন--সকল প্রাণীতেই এমন কি যে অত্যন্ত অপ- 
কার করে, তাহার প্রতিও শক্রতা-বুদ্ধিহীন,_-কাহাঁরও অপকার বা 
অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্বি-বিহীন (শস্কর )। কেন ন1, এরূপ লোক ভগবানের 
দংশ্লেষেই সুখ, ও ভগব্দ্‌-বিরহেই ছুঃখ মনে করে, আর কিছুতেই সুখ ব। 
হুঃখ পায় না। সে সকল ছুঃখই নিঙকৃত কন্দ্রফল মনে করিয়া অন্য 
কাহাকেও তাহ।র কারণ মনে করে না। সে মনে করে যে, তাহাকে যে 
ক্রেশ দেয় দে ভগবদিচ্ছায় :যন্ত্ম্ব পে পরিচালিত হয় মাত্র। কেন না, 
সকল প্রাণীই পরমপুরুষপরতন্ত্র (রামান্তজ )। অপকারী জনের প্রতিও 
দ্বেষাভিনিবেশ-বিরহিত (কেশব )। যাহার ভেদ বুদ্ধি আছে, বিশ্বকে 
ভগবৎ-স্বরূপে দেখিতে শিখে নাই, সে মুক্ত হইতে পারে না। নীলকঞ 
বলেন, ইহ দ্বায়া জ্ঞানযোগের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। 

সে পায় আমাকে- _মামিই একমাত্র তাহার পরম গতি,এই জ্ঞানে 
এই প্রকারে আমার বিশ্বক্মপের উপাপনা করেন, তিনি বিশ্বূপ আমাকেই 
প্রাপ্ত হন ; শঙ্কর )। সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর বিশ্বরূপ ভগবানের কর্মকারী ভক্ত, 
কি প্রকারে ক্রমমুক্তি ফললাভ করিতে পারেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে 
(গিরি)। তিনি আমাকে অতেদে প্রাপ্ত হন (মধু)। তিনি অবিদ্যার্দি সকল 
দোষ শুন্ত হইয়া আমাকেই একমাত্র অনুভব করেন (রামানুজ )। জভিনি 
নরাকার কুষ্চরূপ আমাকে লাভ করেন (বলদেব)। সাধনাপাধ্য ভগবানের 
নিজন্বব্ধপ যাহ! দেখাইলেন, তিনি তাহ! প্রাপ্ত হন (বল্পভ) | (তনি বিখমায়। 
নিবু। ও হে মস্ভাব প্রাপ্ত হন, আর তাহাকে আবুন কাঁরতে হস ন| (কেশব)। 
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গীতার একাদশ অধ্যার শেষ হইল ।-- 

এই অধ্যায়ের নাম বিশ্ব পরর্শনযোগ ৷ ভগবান্‌ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি 
দ্িয়। আপনার বিশ্বক্মপণ দেখাইয়াছিলেন। অজ্ঞুন ষেরূপ দেখির়াছিলেন, 
ভাহাই 'প্রধানতঃ এই অধ্যারে বিবৃত হইয়াছে । আমরা সংক্ষেপে এই 
অপ্যায়োক্ততত্ব বুঝতে চেষ্টা করিব। 

অজ্জ্রনের প্রন্ন ।-_মজ্জুন ভগুবানের ৰিশ্বব্জপ দেখিতে চাহিয়।- 
ছিলেন। 'মজ্ঞুন কেন এ বিশ্ব্মপ দেখিতে চাহিলেন, এবং ভগবান্ই 
বা কেন ও কিরূপে তাপকে এ বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তাহা প্রথমে বুঝিতে 
হইবে। প্রথমে অজ্ঞুন মোহযুক্ত--ধন্র-সংমুঢুচিত্ত হইয়।, যাছাতে তাঁহার 
শ্রেয় হইবে ও মোহ দূর হইবে, তাহ! জানিবার জন্ত--শিষ্যকূপে শিক্ষার 
জগ্ত ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। 

অজ্ভুন গীতার আরভ্তে বলিয়াছিলেন,_ 

কার্পণ্যদোযোপহত-স্ব ভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্দ-সংমূঢ়চেতা2। 
বচ্ছে.মই স্তানিশ্চিতং জহি তন্মে 
শিষ্য স্বেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥” 

ভগবান্‌ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ববঙ্ত, সর্বগুরুর গুরু-__-'গুরুর্গরী- 
রান্। শিষ্যব্ূপে অজ্ঞুন্ন ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভগবান্‌ প্রথমে 
তাহাকে আত্ম ঠত্ব বা সাখ্যজ্ঞান এবং সেই তত্বক্জান লাভের উপায় বা সাধন 
সম্বন্ধে উপদেণ পিন্াছিলেন। ইহা গীতার প্রথম ষুকে বিবৃত হইয়াছে । 
ভাহার পরে 'এই দ্বিশীয় যটকে প্রম অন্যায্মতব বা বেদান্ত জ্ঞ।ন উপদেশ 
প্রসঙ্গে ঈশ্বরতত্ব ও বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ব জ্ঞান লাভের উপায় ভক্তি- 
যোগ উপদেশ দিতেছিলেন। এইরূপে যাহাতে অক্ছুনের মোহ দুর হয় 
ও শ্রেয়ে৷ লাভ ৩৮, তগখানু তাহার প্রপন্নপ্রিয় শিষ্যাকে তাহারই উপদেশ 
দিতেছিলেন। আমর! এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি ষে, যে ভক্ত 
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সাধক অজ্ঞুনের ন্তার এই ভাবে পরমাত্ম। পরমেশ্বরের শিষ্যক্ূপে শিক্ষার 
জন্ত শরণ লন এবং এই গীতার শ্লোক মন্ত্রূপে অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন করেন, 
তিনিও সেই পরম গুরু পরমেশ্বরের কৃপায়, অজ্জুনের ন্যায় এই জ্ঞানলাভ, 
করিতে পারেন,--ভগবান্‌ তাহার আত্মভাবস্থ হইয়া তাহার জ্ঞানদীপ 
জালিয়! দিয়া, তাহার নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ; করেন )--তিনিও 
খজ্ভুনের ন্যার ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে দেখিতে পান। 
সে যাহা হউক, অর্জুন, ভগবানের নিকট আত্মতত্ব ও পরমাত্ম! 
পরমেশ্বরতত্ব শ্রবণ করিয়!, ভগবানকে বলিলেন, 
“মদনুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাত্ম-সংজ্জিতম্‌। 
ষৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো। মম ॥ 
ভবাপায হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরণে। ময় । 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাঁব্যয়ম্‌ ॥৮ (গীতা, ১১১০২ )। 
অর্থাং আমার অনুগ্রহার্থ--আমার অজ্ঞানজ মোহ দূর করিবার 
অন্য, হে ভগবন্‌, তুমি যে পরম গুহা অধ্যাত্মনংজ্ঞিত বচন বাঁললে, 
তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দুর হইয়াছে। তোমার নিকট 
বিস্তারিত ভাবে ভূতগপের উৎপত্তি-লয়-তত্ব ও তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য 
শ্রবণ করিলাম। 
তাহার পর অজ্জুন বলিলেন,-_ 
এবমেতদ্‌ ধথাখত্বমাতআমানং পরমেশ্বর । 
দর মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুযোত্তম ॥ 
€ গীতা, ১১৩ )। 
অর্থাৎ হে পরমেশ্বর, তুমি যে আপনার পরমাত্ম-স্বরূপ বলিলে, তাহাই 
সত্য । এক্ষণে ছে পুরুষোত্ত,, তোমার প্রশ্বরকপ--তোমার অব্যয় 
আত্মন্বরূপ দেখিতে ইচ্ছ। করি। 
ইহ হইতে বুঝিতে পার! যায় যে, জঙ্জুন প্রথমে পরম অধ্যাযুতত্ব 
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শ্রবণ করেন। এবং শ্রবণানস্তর পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া ( 'পরিপ্রশ্থ্েন”_- 
ইতি গীতা, ৪1৩৪ )--সে জ্ঞান উপদেশ পুনঃ পুনঃ চিত্তা বা মনন পুর্ব্বক 
তাহা যে সত্য, তাহ! খ্ির সিদ্ধাত্ত করেন। তিনি তাঁই বলিলেন,__ 
“এবমেতদ যথাখ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর |) 
অজ্জুন পূর্বেও বলিয়াছিলেন, 
“দববমেতদৃতং মন্যে যন্মাং ব্দ্‌সি কেশব ।”? 
এ (গীতা ১০1১৪ )। 
এইরূপে পরম অধ্যাত্ম-তত্ব সম্বন্ধে শ্রবণ ও মননাস্তর তাহার পরোক্ষ 
স্তান লাভ হইলে পর, বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য-_-ব! 
সেই পরম অধ্যাম্মতন্ব দর্শন করিবার জন্য ও তাহা৷ নিদিধ্যাসন জন্য, 
অর্থা, পরমাত্ম তত্ব সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জগ্, অজ্জুন 
সেই পরমান্জার অব্য় স্বরূপ,--তাহ।র ধরশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন। 
অজ্ধুন বলিলেন, 
“দ্রষ্টমিচ্ছামি তে বূপমৈশ্বরং পুরুযোত্বম |” 
অভ্জুন পুরুষোত্তমের এই ত্রশ্বরক্প দোঁখতে ঢাহিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার সন হইল যে, তিনি পে এ্রশ্বররূপ দেখবার যোগ্য নহেন। এই 
জন্ত অজ্জুন সন্কে'চের সহিত বলিলেন-_ 
“মন্তসে যদি তচ্ছক্যং ময় দ্রষ্ট মিতি 'প্রভে। | 
যোগেশ্বর ততে1 মে ত্বং দর্শয়াআ্ানমব্যয়ম্‌ ॥৮ (গীতা, ১১1৪) 
অর্থাৎ যি তোমার এরশ্বরনূপ দেখিতে আমাকে শক্য বা সক্ষম অর্থাৎ 
অধিকারী মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, আমাকে তুমি অব/য় আত্মাকে 
দশন করাও। 
অজ্জঞুন ভগবানের নিকট অধ্যাত্বসংজ্ঞিত পর বচন শ্রবণ করিয়। 
এবং তাহা যে সত্য, তাছা মননপূর্বক দিদ্ধান্ত করিয়া, সেই 
অব্যয় পরমাস্থীর ম্বরূপ--তাহার এ্রশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন। 
৫ 


৬৮৬ ভ্রীমদূভগবদৃগীতা। 


এই পরম অধ্যাত্ব-তত্ব কি, তাহা এস্লে সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ 
করিতে হইবে। 
পরম অধ্যাত্মতত্ব ।-_-ভগবান্‌ গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে সপ্তম অধ্যায় 
হইতে দশম অধ্যায় পধ্যন্ত আপনার এই পরম অধ্যাত্ম স্বরূপ-_অব্যয় 
আত্মার গ্রশ্বররূপ বিবৃত করিয়াছেন। 
দ্বিতীয় ষটুকের প্রথমে-_সপ্তন অধ্যায়ে, সাধারণ ভাবে, পরমাত্মর 
ধশ্বরতত্ব বিবৃত হইয়াছে,_-অর্থাৎ যে তত্ব সহজে বোধগম্য, তাহা বিবৃত 
হইয়াছে। পরমাত্মা পরমেশ্বরের পরা ও অপর! ছুই রূপ প্রক্কৃতি, তাহাই 
সর্ধভূতের যোনি, পরমেশ্বর সর্বভূতের প্রভব ও প্রলয়, সর্বভূতের বীজ, 
তাহাদের জীবন, তিনি সকলের সার, তিনি যোগমায়া-সমারৃত,--ত্রিবিধ 
গুণময়ী ভাবরূপ সেই দৈধী মায়! তাহ| হইতে প্রবর্ধিত, তিনিই বাসুদেব 
রূপে সর্ব- ইত্যাদি তত্ব সপ্তম অধ্যায়ে ব্বিত হইরাছে। পরে অই্ইম 
অধ্যায়ে অক্ষর ব্রহ্মতত্ব, অধ্যাত্মতব্ব, কর্মতত্ব, সাঁধভূত সাধিদৈব ও 
সাধিষজ্ঞ ঈশ্বর-তত্ব উক্ত হইয়াছে, ও শেষে ষে অব্যক্ত হইতে কল্পারন্তে 
সকভৃতের উদ্ভব ও বন্পান্তে যাহাতে তাহাঁদের লয় হয়, সেই অব্যক্তের 
অতীত যে অব্যক্ত সনাতন ভাব, তাহ! উল্লিখিত হইয়াছে । সেই ভাব 
অব্যক্ত অক্ষর, তাহ! পরম গতি, ভগবানের পরম ধাম। সেই জ্ব্ক্তের 
অতীত সনাতন ভাব--পরম পুরুষ ভাব। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এই 
পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভাবেরই অস্তঃস্থ সর্বভূত, তাঁহার দ্বারাই 
সমুদায় ব্যাপ্ত, 
“যস্তাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্।” € গীতা, ৮২২) 
ইহাই গুহতম পরম অধ্যাত্বতত্ব। নবম অধ্যায়ে ইহাই বিবৃত 
হইয়াছে । ভগবান্‌ সে স্থলে বলিয়াছেন,-. 
“ময়! ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুর্তিনা। 
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ 


একাদশ অধ্যায় । ৩৮৭ 


ন চ মতস্থানি ভূতানি পশ্ত মে যোগমৈশ্বরম্। 
ভূতভূন্ন চ ভূতস্থে। মমাত্মা ভূতভাঁবনঃ ॥৮ 
(গীতা, ৯:৪-৫)। 

এই বিশ্বাতীত (1:75008750970/) ও বিশ্বান্ছগ ([0া0206206) 
পরমাত্মতত্ব আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পুর্বে অষ্টম অধ্যায়ে 
উক্ত হইয়াছে যে, এই পরমাত্মার যে জ্ক্ষয় অব্যক্ত নিরুপাধিক নির্বিশেষ 
বিশ্বাতীত ভাব, এবং তাহার যে ধিশ্বান্থগ সগুপ সোপাঁধিক পরম 
পুরুষ ব! সর্বভূতাত্মরত সর্ধ-নিয়ন্তদ্ূপ ও “সর্্ব'রূপ ভাব, তাহ! “অব্যক্ত? 
ভাবের অতীত । এই অব্যক্ত ভাবই সাংখোর মুল প্রকৃতি । পুর্বে স্ষ্টম 
অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, কল্পারন্তে এই অবাক্ত হইতে ভূতগণের উদ্ভব 
হয় ও কল্পাস্তে তাহাতেই লয় হয়। নবম অধ্যায়ে ইহাই আবার উক্ত 
হইয়াছে । এ অধ্যায়ে আছে যে, সর্বভূত কল্পক্ষয়ে তাহারই প্রকৃতিতে 
লীন হয়, এবং কল্লারস্তে পুনর্বার সেই প্রকৃতি হইতে তাহাদের বিশ্ষ্টি 
বা বিশেষভাবে সর্জন হয়। এ স্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের 
অধ্যক্ষতায় তাহার প্রকৃতি এইরূপ স্থষ্টি লয় করেন, ভগবানই কল্পারস্তে 
দ্বীয় প্রকৃতিকে 'অবন্তন”পুর্বক চরাচর জগৎ বিসর্জান করেন। 
অথচ তাহার পরমভাব 'এই অব্যক্ত ব৷ প্রকৃতির অতীত হেতু তিনি এই 
স্ষ্টিলয় কর্মে নিবন্ধ হন ন। তাহার এই প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে 
যে চরাঁচর ব্যক্ত হয় তাঁহার অতীত তাহার যে এই পরম ভাব, তাহা 
অক্ঞানীরা জানিতে পারে না। এই যে পরম ভাব-_তাহা ভূতাদি, অব্যয় 
ভূতমহেশ্বর ভাব । 

এইরূপে স্বগ্রক্কৃতি দ্বারে তিনি বহুধা বিশ্বতোমুখ হন, এবং এই জগৎ 
অভিব্যক্ত করিয় তাহার পিতা মাতা ধাত। গ্রতু স্বরূপ হন। তিনি বিশ্ব- 
রূপ, তিনিই বিশ্বের পিতা (নীজপ্রদ পিতা), গ্রকৃতিরূপে তিনিই বিশ্বমাতা, 
তিনিই বিশ্বের ধাতা, পিতামহ, গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, বিশ্যষোনি, 


৩৮৮ শ্রীমদৃভগবদূগীতা । 


শরণ, প্রভব প্রলয় স্থান নিধান ও অব্য বীজ। তিনিই মুল শবরূপ-__ 
শব্ববক্ধ পবিত্র ও'কার রূপে বেদ । 

পরে দশম অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তাহার এ 
প্রপঞ্চাতীত পরম ভাব হইতে ষে প্রপঞ্চরূপে ও প্রপঞ্চের নিয়স্তারূপে 
বিশেষ অভিব্যক্তি বা প্রভবঃ_-তাহার তত্ব কেহই জানিতে পাঁরে না। 
তিনি দেবগণেরও আদি, সর্ব অদিদৈবত ভাব তাহা হইতেই অভিব্যক্ত। 
তাহ! হইতে বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের পৃথকৃবিধ ভাবের অভিব্যক্তি 
হয়, তাহা হইতে মহর্ষি ও মনুভাবের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপ অভি- 
ব্যক্তিই পরমেশ্বরের বিভূতি ও যোগ । ভগবান্‌ হইতেই সমুদায়ের উদ্ভব 
ও এবর্তন হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_- 

“অহং সর্ধস্ত প্রভবঃ মন্তঃ সর্ব প্রবর্ততে 1৮ € গীতা, ১৯৮) 
অর্জন এই তত্ব শ্রবণ করিয়া, ও পরে মনন বা বিচার করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “সর্বমেতং খতং মগ্তে ৷” তিনি বুঝিয়াছিলেন ষে, ভগবানের 
“ব্যক্তি” অভিব্যক্তি বা প্রভব--দবদানব কেহই জানিতে পারে না। 
ভগবানই পুরুষোত্তম, ভূততাবন, ভূতেশ, দেবদ্দেব সর্বজগত্পতি। 
তিনিই কেবল “আত্মা-দ্বার1 আত্মস্বর্ূপ জানেন?। তাহার পর, অর্জন, 
ভগণানের পরমাত্মন্বরূপের যে এই অপর ব্যক্ত ভাঁব---যে দিব্য আত্ম- 
বিভূ- সকল, যাহা! অবলম্বনে পরমেশ্বরকে চিস্তা বা ধ্যান করিতে হয়, 
তাহা বিশেষভাঁবে জানিতে চাহিলেন। ভগবান্ও তাহ! উদ্দেশে সংক্ষেপে 
বিবৃত করিরা শেষে বলিলেন যে,২- 

“বিষ্টভ্যাহমিদং কৎনসমেকাংশেন স্থিতো। জগৎ” 

অর্থাৎ তাহার এক অংশ মাত্র এই বিশ্ব-জগতে অনু প্রবিষ্ট হইয়া 
তাঁহাকে বিকৃত করিয়া অবস্থিত, গু তরাং তাহার পরম স্বব্ূপ--পরম ভাব 
এই প্রপঞ্চের অতীত । | 

এইরূপে পুর্বে অধ্যাত্মসংজ্জিত পরম বচন ভগবান্‌ অনুগ্রহ পূর্ব্বক 
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অর্জুনকে বলিলে, তাহাতে অর্জনের মোহ দুর হইল। তিনি তাহ! 
শ্রবণ করিয়া মনন পুর্ববক তাহা যে সত্য, তাহ! সিদ্ধাস্ত করিলেন । তখন 
অর্জুন বলিলেন, “ভগবন্‌! তোমার নিকট পরম গুরু অধ্যাস্মসংজ্ঞিত 
বচন শ্রবণ করিলাম, তোমার নিকট তৃতগণের «ভব ও অপ্যয় এবং 
তোমার অবায় মাহাআ শ্রবণ করিলাম। হে পুরুষোত্তম ! এক্ষণে 
তোমার ত্রঙররূণ দেখিতে ইচ্ছ! করি) তুমি তোমার অব্যয় আত্মাকে 
দেখাও । ৪ 
অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা ।--অজ্জুন যে পরমাত্মা পরমে- 
শ্বরের অব্যয় আত্মাকে দেখিতে চাহিলেন, তাহা! সেই পরমাত্মার এ্বর 
রূপ,-তাহ1 পরব্রহ্দের সগুণ সোপাধিক সপ্রপঞ্চ রূপ । তাহা পর- 
ব্রন্গের নিগুণ নিরুপাধিক প্রপঞ্াতীত পরম অক্ষর রূপ নহে । যাহ! পরম- 
বরন্ধের পরম (1051150610061,62] ) স্বরূপ, তাহার দর্শন হয় না। 
কেন না, তাহ! দর্শন করিতে হইলে আর দ্রষ্টা-দৃষ্ট ভাব-_জ্ঞাতা-জ্ঞের ভাব 
থাকে না। অজ্জুন তাহা দেখিতেও চান নাই । পরমেশ্বরের যে প্রতব 
দেবমানবাদ্দির জ্ঞানের অতীত-_তাহাও অর্জুন দর্শন করিতে চান নাই । 
যেরূপে এই নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক ব্রহ্ম সবিশেষ সোপাধিক রূপে অতিব্যক্ত 
হন, পরমেশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে ও নিয়ন্তত্বে এবং তীহার প্রক্কতি হইতে 
ভূতগণের যেরূণপে উদ্তব হয় ও সেই প্রকৃতিতে যেরূপে ভূতগণের কল্পারস্তে 
লয় হয়, অর্জুন সে সকল গৃঢ় তত্ব শ্রবণ করিয়াও তাহ! দেখিতে চান নাই। 
এই বিশ্বের স্থিতি অবস্থাপন পরমাতআ্মা পরমেশ্বররূপে সেইবিশ্বের সহিত যেরূপে 
'সংস্থষ্ট,এই স্থষ্টর তিনি ষে নিয়স্তা,তিনি যে সর্বভূতের আত্মা-রূপে তাহাদের 
মধ্যে অনু প্রবিষ্ট, সর্বভূতই যে তাহার আত্মার অভিব্যক্তরূপ, তাহাই 
অজ্জুন দেখিতে চাহিলেন। তাহা পরমাত্মা পরমেশ্বরের বিশ্বব্ূপে অর্থাৎ 
বিশ্বাআা বিশ্বনিযস্তারূশ্পে ,অভিব্যক্ত ( [700021790 ) ভাব। তিনি যে 
ংশে এ বিশ্বজগতে অনুপ্রবিষ্ট, ইহা পরমেশ্বরের সেই বিশ্বান্থগ ভাব । 


৩৯০ শীমদ্ভগবদ্গীতা। 


ইহা সেই পরম বিশ্বাতীত ভাবেরই অন্তভূর্ত। ভগবান্‌ দশম অধ্যা- 
য়ের শেষে তাহার বিভৃতি-বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে বলিয়াছেন-- 

“বিইভ্যাহমিদং কৎ্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” 
ইহা এক অর্থে পরমেশ্বরের সেই অংশ। ইহাই ভগবানের প্রশ্বর- 
রূপ। ইহাই ভগ্গবানের পরম বিভূতি-_তীহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তরূপ। 
অর্জুন ইহাই দেখিতে চাহিয়াছিলেন ॥ ইহা যোগদৃষ্টিতেই দর্শন সম্ভব। 
যাহা! এই বিশ্বরূপের অতীত ভগবানের পরম (07506770671) 
স্বরূপ, বলিয়াছি ত তাহার দর্শন সম্ভব নহে। তাই অর্জুন 
কেবল পরমাত্ম। পরমেশ্বরের ত্রশ্বর (11007270500) রূপ দেখিতে 
চাঁহিলেন। 

এইরূপে অর্জুন প্রথমে পরম গুঢ় অধ্যাত্মতত্ব শ্রবণ করিলেন, 
তাহার পর তাহা যে সতা, তাহ! মনন পূর্বক সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং 
তাহার পর সেই পরম অধ্যাত্ম-তত্বমধ্যে ষে ভাব দর্শন-যোঁগ্য, সেই 
বিশ্বরূপ অজ্ঞুন দেখিতে চাহিলেন। 

পরমা স্বরূপ দর্শনের উপায় ও অধিকার ।--ইহা হইতে জানা 
বায় ষে, পরম তত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভের উপা় প্রথম শ্রবণ, তাহার 
পর মনন, তাহাঁর পর দর্শন ও নিদিধ্যাসন। উপনিষদে এই উপায় উপ- 
দিই হইয়াছে। বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবহ্ক/-মৈত্রেয়ী-সংবাদে 
উক্ত হইয়াছে,__ 

“আত্ম বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যে!, মৈত্রেি 
আত্মা বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা! বিজ্ঞানেন ইদং সর্ধং বিদ্বিতম্‌।* 

(বৃহদারণ্যক, ২1৪৫ ) 

এই আত্মা যাহা শ্রবণ মনন দর্শন ও বিজ্ঞান ব1 নিদিধ্যাসন দ্বারা লাভ 
হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মা বা সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন। যাঁজ্বন্থয 
অন্তত্র বলিয়াছেন, 


একাদশ অধ্যায়। ৩৯১ 


“্যং সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রন্ম ব আত্ম! সর্ববান্তরঃ'*****স ত আম্মা 

র্বাত্তরঃ...,*.এষ ত আত্ম! সর্ববাস্তরঃ।৮ 
(বুহাদারণ্যক, ৩1৪।১ )। 

অতএব গীতার এই যে পরমাত্ম-তত্বজ্ঞান লাভের উপায় বা সাধন 
' ০07০৫ ) দশিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতিসন্মত | 

কিন্তু এ স্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হুইবে। গীতা অনুসারে 
সরমাত্মার খরশ্বর রূপ দর্শনের উপায় ভক্তিযোগ_-একান্ত অনন্ঠভক্তিযোগ । 
তাঁহার তত্ব নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে । এস্থলেও, 
তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে। 

আমর! পুর্বে বণিয়াছি যে, গীতার দ্বিতীয় ষটুকে যে পরম 
অধ্যাত্ব-তত্ব উক্ত হইপ্াছে, তাহ! পরমাত্ম! পুরুষোত্বম পরমেশ্বরের 
আত্মস্বর্ূপ তত্ব। দেহী জীব সেই দেহীর বা জাবাত্মার তত্ব প্রথমে 
এই শ্রবণ মনন দর্শন ও নিদিধ্যাসনরূপ উপায় দ্বারা লাভ করিতে 
পারে । তাহা গীতার প্রথম বুকে উক্ত হইয়াছে । অধিকস্ত এই 
তত্ব লাভ করিবার জন্য যে নিফ্াম কর্ম অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্রশুদ্ধি- 
পূর্বক অধিকারী হইতে হয়, ও বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান লাভ জন্য ষে 
ধ্যানযোগ সাধন করিতে হয়, তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে । তাহার 
পর দ্বিতীয় ষটকে, পরমাত্মা-সর্ব-ভূতাত্মা পরমেশ্বর তত্ব, যে ঈশ্বরে 
নন্যতক্তি পূর্বক তাহার আশ্রয়ে এই শ্রবণ মনন দর্শন ও নিদিধ্যাসনরূপ 
উপায়ঘার! সাধন করিলে, তবে বিজ্ঞান সহিত জান! যায়, তাহা উপ- 
দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম ষট.কে অধ্যাত্বতত্ব বা প্রতিক্ষেত্রে তাহার বেত 
ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মতত্ব ভগবান্‌ অক্জুনকে যে শ্রবণ করাইয়াছেন, সে স্থলে 
এই অনন্ভক্তিযোগের কোন কথ! নাই। সাংখ্য জ্ঞান বা প্রকৃতি 
বিবিক্ত-পুরুষ তত্ব বা! গ্রতিক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্র বিবিক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ব জানি- 
বার জন্য এবং বিজ্ঞান সহিত যে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, ভক্তিযোগে 


৩৯২ শ্ীমদৃভগবদৃগীতা | 


সাধনারও কোন প্রয়োজন নাই। কিন্ত যাহ! পরমাত্ম! পরমেশ-তত্ব-- 
যাহা সর্বক্ষেত্রে একই ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ব (গীত ১৩1২), তাহা বিজ্ঞান সহিত 
জানিতে হইলে এই ভক্তি-সাধনের প্রয়োঞ্রন হয়। ইহ এই দ্বিতীয় ষটকে 
বিবৃত হইয়াছে । আমর। ইহ সপ্তম ও নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমর! সে স্থলে দেখিয়াছি যে, পরমাত্ম- 
তত্বজ্ঞান লাভের জন্য সাধনার ষুল ভিত্তি ভক্তি ব! ভাবসমন্বিত প্রীতি- 
পূর্বক ভজন । এই ভক্তিপূর্বক সাধন শ্রুতিসম্মত। 
শ্তিতে আছে, 
“নায়ম।স্মা প্রবচনেন লভো। 
ন মেধয়! ন বুধ শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্তমেষ আত্ম! বৃগুতে তনুং স্বাম্‌॥” 

( কঠ, ২২৩7 মুণ্ডক, ৩২1৩) | 
অর্থাৎ এই আত্ম! (যাহা সর্ধাস্তর পরমাআ্ম! ভাঁহা) প্রবচন বা বেদা. 
ধ্যায়নাদি ঘার1 লত্য নহে, মেধ! ব| গ্রস্থার্থ-ধারণ-শক্তি ছারা লভ্য নহে, 
শ্রুতি বা বহু শান্তজ্ঞান দ্বারাও লন নহে। যে সাধককে এই আত্ম! 
বরণ করেন, সেই সাধকের দ্বারাঁই ইনি লভ্য হন, তীঁহারই নিকট ইনি 
স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্ব-স্বর্ষপ প্রকাশ করেন । 

ইহ! হইতে জান। যাক্স যে, যে সাধক ভক্তিপুর্ববক ভগবানের শরণ লয়, 
তাহার আশ্রয়ে যোগযুক্ত হইয়া! সাধন! করে, তাহাকেই সেই পরমাস্মা 
পরমেশ্বর বরণ করেন, সে সাধক তীহার প্রিয় হয়, এবং সে সাধকের 
নিকট পরমাত্মা পরমেশ্বর আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। 

শ্রুতিতে অন্তত্র আছে, 

“বস্ত দেবে পরা! ভক্তির্থ। দেবে তথ গুরৌ ? 

তন্তৈতে কথিত। হ্থ। গ্রকাশস্তে মহা ত্বনঃ॥৮% (শ্বেতাশ্বতর, ৬ ২৩)। 


এক।দশ অধ্যায় । ৩৯৩ 


অত এব পরাভক্কি-যেগে-ভগবানে আনক্তমন! হইয়া, তাহার আশ্রয়ে 
“বাগে যুক্ত হইলে, সে সাধকের নিকট ভগবানের স্ব-স্বরূপ সমগ্রভাবে 
ওগবদনুগ্রহে প্রকাশিত হয়। গীতা ইহাই বিশেষভাবে উপদিষ্ট 
হুইয়াছে। শ্রুতির এই ভক্তিযোগের ইঙ্গিত অতি সামান্য। ইহার উপর 
কখন ভক্তিষোগ-সধন! প্রতিটি ত হয় নাই। গীতাই এই ভক্তিযোগের 
মূলসথত্র, গীতা হইতেই এই ভক্তি-সাঁঃন! গ্রবন্তিত হইয়াছে বল! যায়। 
পাপ্ডিল্যতক্তিহুত্র বা নারদতক্তিস্ত্র গীতার উপরেই প্রতিঠি ত হইয়াছে । 
এ স্থলে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন নাই। 
গীতার ইহ! উক্ত হইয়াছে যে, যে জ্ঞ।নী ভক্তকে তগবান্‌ বরণ করেন, 
তিনি ভগবানের প্রি হন। সুতরাং যে ভগবানকে জানিয়। তাহার 
ভক্ত হয়, ভগবান্‌ দে প্রি ভক্তের নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাণ করেন। 
জ্ঞানী তক্তই ভগবানের প্রিয় | 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“'প্রয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ1% 
(গীতা) ৭1১৭) 
ভগবান আরও বলিক়াছেন।-_- 
“যে। মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ1৮৮ (গীতা ১২১৪*২০) 
এইরূপে ভক্কিসাঁধন দ্বারা যোগ্য বা অধিকারী হইলে, তবে সে 
জিজ্ঞান্থ প্রিয় তক্তের নিকট ভগবান্‌ তাহার সমগ্র স্বরূপ প্রকাশ করেন, 
তবে তাহার বিজ্ঞানসহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্বজ্ঞান লাভ হয়। এইজন্য 
ঈশ্বরতত্ত যোগীই শ্রেষ্ঠ। ইহা গীতায় বার বার উক্ত হুইয়াছে। 
গ্রথমে ষষ্ঠ অধ্যায়'শেষে ধ্যানযোগী সম্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 
“সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্বনি। 
ঈক্ষতে যোগধু্ত্ম। সর্ব সমদ শনঃ ॥৮ 
( গীতা, ৬।২৯ ) 
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এই সর্বভূতস্থ আত্মা যে সর্বস্ব সর্ধাস্তর পরমাত্মা! পুক্ষোত্তম, এবং 

ঈশ্বর-যোগী যোগধুক্তাত্মা হইয়া! যে সর্ধাত্মা-রূপে তাহাকে এবং তাহাতে 
স্থিত সর্বভূতকে দর্শন করেন, এৰং তীহার সহিত একত্বভাবে স্থিত 
হইয়া, তাঁহাকেই ভজন করেন, তাহাঁও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“সর্বভূতস্থিতং যে! মাং ভজত্যে কত্বমাস্থিতঃ । 

সর্ব! বর্তমানোহপি সূ যোগী মঙ্সি বর্ততে ॥৮ 

(গীতা, ৬1৩১) 

ভগবান্‌ আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন, এই ঈশ্বরভক্ত ঘোগীই 
যুক্ততম,--- 

*যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্মন! | 

শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে! মাং স মে যুক্ততমো মতঃ 0” 

( গীতা, ৬1৪৭ ) 
সেই যোগী যে “যুক্ততম,? তাহার কারণ এই যে, সে সমগ্র পরমাত্মতত্ব 

বিজ্ঞান সহিত জানিবার অধিকারী হয়, এবং বিহিত উপায়ে সাধন! 
করিলে বিজ্ঞান সহিত সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। তাই ভগবান্‌ 
সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে বপিয়াছেন,_- 

“ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুপ্তন্মদাঁশ্রর়ঃ | 

অসংশয়ং সমগ্রং মাং ষথ| জ্ঞান্তসি তচ্ছ গু ॥৮ 
তাহার পর ভগবান্‌, সপ্তম অধ্যায় হইতে এই দ্বিতীয় ষট্‌ুকে সেই সমগ্র 
পরমাত্মতত্ব এবং যে ভক্তিযোগে সে তত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারা 
যার, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ যেরূপ ভক্তিনাধন। ছার! 
যোগী পরমাত্মাতে আসক্তমনা. হইয়া! পরমাত্মাতে যুক্ত অস্তরাত্ম! হইয়া 
তাহার আশ্রয়ে যোগে যুক্ত হয়, সে যুক্ত-ষে!গ ভগবংকৃপাঁয় যেক্ধপে 
সমগ্র পরমাত্ম-তত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারে, তাহ! ভগবান্‌ 
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ভক্ত শিষ্য অর্জ নকে বলিয়াছেন । আমর! দেখিয়াছি, সে উপায় শ্রবণ, 
তাহার পর মনন, তাহার পর দর্শন ও নিদিধ্যাসন। 
যাহা হউক, পরমেশ্বরে ভক্তিই যে পরমাত্ম-তত্বজ্ঞান লাভের মূল 
ভিত্তি, তাহ! পুনর্বার দশম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 
“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাঙ গ্রীতিপুর্ববকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযুত্তি তে ॥ 
তেষামেবান্ুকম্পাথথমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাঝ ভাবস্ছে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥*, 

(গীতা, ১০/১০-১১) 
ইহার অর্থ আমর! পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইছাই ষে গীতার 
সার উপদেশ, তাহা দশম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত করিয়াছি। 
ঈশ্বরে সদা যুক্ত হইয়া, তাহাকে গ্রীতিপুর্বক ভাব-সমৰবিত ভঙ্জনা 
ব্যতীত যে ভগবানের অনুকম্প। লাত হয় না, তাহার অন্ুকম্প। বা 
কুপা ব্যতীত যে ভগবানে উপগত হইবার বুদ্ধিযোগ পাওয়! যায় না, ও 
অজ্ঞানজ তমঃ দুর হয় না, তাহ সে স্থলে বিবৃত হইয়াছে। 

ইহ! হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বরের শ্রশ্বরীয়দূপ দেখিতে হইলে 
ক্মনন্য-ভক্তিষোগে ভগবানকে ভজন! করিতে হয়। সেই ভজনার ফলে 
ভগবানের অন্ুকম্পা লাভ হয়, তাহার প্রিয় হওয়া ষায়। তখন ভগবান্‌ 
; তাহাকে তাহাতে উপগ্ণত হইবার বুদ্ধিষোগ দান করেন, ও তাহার 
: অজ্ঞানজ তমঃ দূর করেন। তখন তাহার জ্ঞান-দীপ প্রজ্ঘলিত হয়। সে 
' সাধক তাহ! দ্বার! ঈশ্বর-তত্ব সমগ্র ভাবে জানিতে পারে, ও বিশ্বরূপ 
দেখিবার যোগ্য বা অধিকারী হয়। 

তগবান্‌ বলিয়াছেন ফে, পুর্বে কেহ এ বিশ্বক্ূপ দেখে নাই। তাহার 
কারণ এ স্থলে বুঝিতে হইবে । ভগবানের বাক্য এই,_ 
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“ময়! প্রসন্নেন তবাজ্জুন্দং 
রূপং পরং দর্শিতমাস্মযোগাঁৎ। 
তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাত্তং 
ষন্মে ত্বদগ্ঠেন ন দৃষ্টপূর্বম.॥* (গীতা, ১১৪৭ )। 
এই বিশ্বর্ূপ পুর্বে কেহ কখন দেখে নাই, তাহার কারণ ভগবান্‌ হ্বয়ং 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
ভগবান বলিয়াছেন 3--- 
“ন বেদষজ্ঞাধ্যয়নৈ নঁদানৈ- 
নচ ক্রিয়াভি ন তপোভিকুপ্রৈঃ | 
এবংরূপঃ শক্য অহং নূলোকে 
্রষ্টং ত্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥৮ (গীতা, ১১৩৮ )। 
ভগবান্‌ আবার বলিয়াছেন, 
“নাহং বেদৈ নতপস! ন দানেন ন চেজ্যয়। । 
শক্য এবংবিধো দ্র্ং দৃষ্টবানসি মাং যথ| ॥%” 
(গীতা, ১১1৫৩) 
যদি বেদযজ্ঞ অধ্যয়ন তপ দান যজ্ঞক্রিয়। দ্বার এ বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্য 
না হওয়া যায়, তবে এ বিশ্বরূপ দর্শনের উপায় কি? আমরা দেখিয়াছি, 
সে উপায় অনন্তভক্তিযোগে সাধন! । তাহাই গীতায় উপদিঞ্ হইয়াছে। 
ভগবান্‌ তাহ বিশেষ ভাবে এ স্থলে বলিয়াছেন,_- 
“ভক্তয। ত্বনন্তয়। শক্যং অহমেবংবিধোহর্জ,ন | 
জ্ঞাতুং দর তত্বেন প্রবে্ঞচ পরন্তপ ॥% 
(গীতা, ১১1৫৪ )। 
অতএব অর্জন ব্যতীত পূর্বে ষে আর কেহ এ বিরাট সুছ্দর্শ 
বিশ্বরূপ দেখেন নাই, তাঁহার কারণ ইহ হইতে জানা -যায়। ব্যাখ্যা 
কারগণ সাধারণতঃ ধ্ত্বদন্যেন ন দৃষটপুর্বম্” ইহার এই অর্থ 
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করেন যে, অর্জুনের ন্তায়ুভক্ত ব্যতীত আর কেহ পূর্বে এ বিশ্বরূপ 

দেখেন নাই। যখন কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই এরূপ দর্শন সম্ভব, তখন 

অবস্তা এই অর্থ সঙ্গত। কিন্তু ইহার আরও এক অর্থ আমর! গ্রহণ 

করিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে, বাস্তবিক অর্জনের পুর্বে 

কেহ এ বিশ্বর্ূপ এরূপ ভাবে--এমন করিয়। দর্শন করেন নাই । তাহার 

কারণ তগবান্‌ ম্বং ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছি। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, বেদষজ্ঞ। অধায়ন, দাঁন, যজ্ঞক্রিয়া বাঁ উগ্র তপ্ত! দ্বারা 

এ বিশ্ববপ দর্শনীয় নহে । অর্থাৎ বেদের কর্্কাণ্ডোক্ত বিবিধরূপ সাধন 

দ্বারা তাহার ফলে এ বিশ্বরূপ দর্শন করা যাঁয় না। কেবল অনন্যভক্কি 

দ্বারা এ বিরাট প্রশ্বররূপ জানা ও দেখা যায়, ও তত্বতঃ তাহাতৈ 
প্রবেশ করা যাঁয়। এ অননাভক্তিষোগ গীতাতেই উপদিষ্ট 

হুইস্জাছে। গীতার পূর্বে কোন শাস্ত্রে ইহা প্রচারিত হয় নাই, তাহা 

বলিয়াছি। স্থতরাং বলা যায় যে, পুর্বে কেহ এই গীতোপদিষ্ট অননা- 

ভক্তিষোগ সাধন করেন নাই। 

এই গীঙ্োসদিই ভণ্কমার্গে সাধন-_- এই যথোক্ত ধর্মামৃত পধু?পাসন, 

(গীতও ১২২০) বেদের সংতিতায় বা ব্রাঙ্গণে অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে 

কোথাও উপনিষ্ট হয় নাই । সুতরাং এই অননা একনি ঈশ্বরে ভক্তিযোগ 

গীতার নিজস্ব । উপনিষদে ইহার যে ইঙ্গিত মাত্র আছে, তাহ! সামান্য-- 

ই পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব আমরা বলিতে পারি যে, গীতার 

পূর্বে যে বেদোক্ত সাধন! প্রচলিত ছিল, ০ সাধন! দ্বারা কেহ এ বিশ্বরূপ 
দেখিতে সমর্থ হয় নাই। আমর! অনুমান করিতে পারি যে, অঙ্জুনের 
সময়ে এই বেদোক্ত বেদযজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, যক্তক্রিয়া, তপ--এই সাধন মাত্র 

প্রবর্তিত ছিল এবং অর্জনেরও সে সাধন! যখাসম্তব ছিল। সে ধর্ম্কর্ছ 

বা সে দাধনার দ্বারা অঞ্জন বিশ্বক্ূপ দর্শনের যোগ্য হন নাই। কিন্ত 
অর্জন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ভন ও সথা ছিলেন বলিয়া ভগবৎকৃপায় 
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তাহার এ বিশ্বরূপ-দর্শন হইয়াছিল। ভগবান্‌ প্রদগ্ন হইয়! শিষ্যরূপে 
শরণাগত অর্জুনের প্রার্থনায় তাহাকে এ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তাই 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তিনি প্রসন্ন হইয়া আত্মযোগে যে বিশ্বরূপ 
অর্জনকে দেখাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই,__অর্জঞ,ন বিনা 
পূর্বে কেহ বেদ-যন্ঞ-অধ্যয়নাদি দ্বারা কথন এরুপ দেখিতে সক্ষম হয় 
নাই। কারণ, যে অনন্যভক্তিযোৌগে সাধনা করিলে, এ বিশ্বরূপ দর্শনের 
অধিকারী হওয়া যায়, পূর্বে সে ভক্তিযোগ-সাধন! প্রবর্তিত ছিল না। 
বলিয়াছি ত, এই পরমেশ্বরে একান্ত অনন্যভক্তিষোগ গীতার নিজস্ব 
ইহাই যে গীতার গুহাতম জ্ঞান উপদেশ, তাহ! গীতাশেষে উপসংহারে 
আবার পুনরুক্ত হইয়াছে! ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, নিষ্ষাম, নিষ্পৃহ ও 
অসক্তবুদ্ধি হইয়; কর্তব্যবোধে স্বধন্পালন করিলে, নৈক্ষন্মাসিক্ধি লাভ 
হয়। তখন ধ্যানযোগে যুক্ত হইলে চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হয় ও 'ব্রহ্মভূত? 
হওয়া যায়। 
ধ্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্রা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেবষু ভূতেষু মঞ্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥% 
(গীতা ১৮৫৪) 
এইরূপ সাধনাদ্বারা যে পরাভক্তি লাভ হয়, তাহাই বিজ্ঞান সহিত 
পরম অধ্যাত্বজ্ঞান লাভের মূল উপার। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“তক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা৷ বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥” 
(লতা, ১৮৫৫) 
পুর্বে যে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“ভক্ত ত্বনন্যয়া শক্যং অহমেবংবিধোহর্জুন। 
জ্ঞাতুং দ্রষ্টং চ তবেন প্রবেষ্টঞ্চ পরস্তপ ॥” ( গীতা, ১১৫৪) 
ইহা! তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। 
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অতএব এই পরাখ্য। 'অনন্ততক্তি দ্বারাই পরমাত্মার স্ব-স্বরূপ জান! 
যায় ব! শ্রবণ ও মনন দ্বার! প্রথম পরোক্ষভাবে জানা যায়, ও তাহার পর 
অপরোক্ষভাবে তাহা দর্শন করা যায় বাঁ তাহার অভিজ্ঞান লাভ হয়। 
এইবূপে তত্বতঃ পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিলে, তাহাতে প্রবেশ করা যায়। 
ইহাই গীন্তার সঙ্কলিতার্থ । 

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের অধিকার । ইহ! হইতে জানা যায় যে, 
পরম এ্রশ্বরতত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে হইলে,_-তাহা শ্রব্ণ, মনন, দর্শন ও 
নিদিধ্যাপন দ্বার! সমগ্র ভাবে জানিতে হইলে, ঈশ্বরে অনন্ত একান্ত 
তক্তিযোগে সাধন।র প্রয়োজন। ভক্তি-সাধনার দ্বারাই প্রীশ্বরতত্ব সমগ্র 
ভাবে বিজ্ঞান সহিত জানা যাঁয়। অজ্ঞুন ভগবানের প্রিয় ছিলেন। 
ভগবান্‌ অজ্ুনকে বলিয়াছেন, “প্রিয়োহসি মে” (গীতা, ১৮।৬৫)। আরও 
ত্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ভক্ত, তিনিই ভগবানের প্রিয় 
হইতে পারেন। সুতরাং অর্জন যে ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাহা! 
অবশ্ত বলিতে হইবে। তাই ভগবান্‌ শরণাগত অর্জ,নকে বুদ্ধিযোগ দিয়া, 
তাহাকে অনুকম্পার্থ তাহার আত্মভাবস্থ হইয়া, তাহার জ্ঞানদীপ জালিয়! 
দিয়া, তাহার অজ্ঞান তমঃ দূর করিয়। দিয়াছিলেন। এইরূপে অজ্ঞুন পরম 
অধ্যাত্মতত্ব-জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায়, ভগবান্‌ অঙ্ঞুনকে সমগ্র পরমাত্ম- 
তত্ব--অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত পরম বচন শ্রবণ করাইয়াছিলেন,এবং অজ্জুন যেক্পে 
বা যেরূপ সাধন! করিলে সেই পরমাত্মসত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ 
করিতে পারিবেন, তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন; অজ্ডুনও ভগবৎপ্রসাঁদে 
বুদ্ধিযোগ লাভ করতঃ প্রকৃত মননের দ্বার সেই শ্রততত্ব সত্য বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে পরোক্ষ ভাবে এই পরম অধ্যাঝততবজ্ঞান 
লাভ করিয়াঃ তাহা সমগ্র ভাবে, বিজ্ঞান সহিত জানিবার জন্ত অঞ্জঞুন 
ভগবানের পরমাত্ম-স্বরূপ উহার খ্রশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন। তিনি 
নিজে সাধনার ফলে তাহা দেখিতে পারিলেন না। তিনি ভগবানের 
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শরণাগত হইয়। তাহার কুপায় এ এ্রশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন। অতগবান্‌ 
পূর্বেই অর্জুনের আত্মভাবস্থ হইয়া, তাহার অন্তরে তান্বর জ্ঞানদীপ 
জালিয়! দিয়া, তাঁহার অঙ্ঞানজ তমঃ দূর করিয়া দিয়াছিলেন, তাই 
অর্জুন পরমাত্মার এ গ্রশ্বর রূপ দেখিবার জন্য ভগবান্কে প্রার্থনা করি- 
লেন। অর্জন আপনাকে সে ত্রশ্বরূপ দর্শনের যোগা বা! অধিকারী 
মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,__ 
“মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়! দ্র মিতি গ্রে! । 
যোগেশ্বর ততে। মে ত্বং দর্শয়াআানমব্যয়ম্‌ ॥৮ (গীতা, ১১৪) 

সুতরাং আমর! বলিতে পারি যে, অজ্ঞুন আপনাকে বিশ্বন্ধপ দর্শনে 
অদ্ধকারী মনে করেন নাই, অথবা মনে করলেও, সে অধিকার সম্বন্ধে 
তাহার বিশেষ সন্দেহ ছিল। তাই ভিনি সম্ভ্রম ও সঙ্কোচের সহিত 
ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন: 

অর্জুনের যে এ বিশ্বরূপ দর্শনে যোগ্যত! বা অধিকার ছিল, তাহা 
ভগবান্‌ মনে করেন নাই। তিনি রুপা কিয়াই প্রিয় অক্জুনকে তাহার 
প্রশ্বররূপ দেখাইয়াছিলেন ব' স্বীয় তচ্ু প্রকাশ করিয়াছিলেন । বিশ্ববূপ 
দর্শনে যে অজ্ঞুনের প্রত অধিকার ছিল না, তাহা এক্ষণে আমাদের 
বুঝিতে হইবে । আমরা পুর্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরাভক্তি ঘারাই 
পরম তরশ্বররূপ দর্শনের অধিকারী হওয়া যার়। শ্রুতি হইতেও জানা যায় 
যে, ণ্যে সাধকের মেই পরম দেবে পরাভ্ক থাকে ও সেইরুপ পরম 
গুরুতে পরম ভক্তি থাঁকে, সেই মহাত্ব'র নিকট সেই পরম তব্জ্ঞান 
প্রকাশিত হয়_সেই পরম গুরুর নিকট ভক্তিপূর্বক শ্রবণানস্তর 
মনন ও নির্দিধ্যাসন দ্বারা মেই তবজ্ঞানার্থ প্রকাশিত হয়।” ঘষে 
প্রিয়ভক্তকে পরমাত্মা বরণ.করেন, তাহার আজ্মভাবস্ হইয়। তাহার 
নিকট তিনি তাহার “স্বীয় তনু? বা স্বরূপ প্রকাশ করেন। 

অজ্ধ্রনের নিকট ভগবান্‌ কৃপ। পূর্বক স্বীয় তনু ব তাহার প্রশ্থর 
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বূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে,__অর্,নের প্রার্থনার তাহাকে আত্ম- 
যোগে ন্বকীর পরম তেজোময় বিশ্ব অনস্ত আস্ত রূপ দেখাইয়াছিলেন ৰটে, 
কিন্ত অজ্ভুন তাহা অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন নাই । কারণ, যে অনন্ত- 
ভক্তি দ্বারা এ এ্রশ্বররূপ দর্শনের যোগ্যতা হয়, অজ্জুন সেরূপ অনন্য-তক্তি 
লাভ করেন নাই। 

ইহ! আমরা আরও বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা! করিব। অর্জুন 
অবশ্ঠ ভগবানের তক্ত, ভগবানের প্রি়। অজ্জুন মানুষের মধ্যে এক 
জন শ্রেষ্--মাদর্শ মান্ধয। তিনি নর খধষির অবতার--বিশেষ 
সাধনলম্পত্তিস'পর। তথাপি তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারস্তে কিং- 
কর্তব্য-বিসুড় হইয়াছিলেন। তিনি মোহ্যুক্ত হুইয়া দেই মোহ দূর করি- 
বার জগ্গ--ষাহা শ্রেম্ঃ তাহ! শ্রবণের জন্য, ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া” 
ছিলেন। এইরূপে জিজ্ঞান্থ হওয়ায় ভগবান্‌ অজ্জুনকে পরম অধ্যাত্মতত্ব 
শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এবং অজ্ঞুনও, তাহা ফে সত্য, তাহা মনন পুর্ব্বক 
সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াহিলেন। এই পরাস্ত অজ্জুনের অধিকার আমরা 
বুঝিতে পারি। কিন্তু পরমাত্মার সেই প্রশ্বর রূপ দর্শনে তাহার ষে পূর্ণ 
অশ্ককার হইয়াছিল, ইহ বলিতে পারা যাঁপ্ না৷ এবং তিনি যে সে পরম 
প্রশ্বররূপ জ্ঞাত হইয়াও তাহ! দর্শন ও দর্শনানস্তর নিদিধ্যাসনদ্বার। তাহাতে 
তত্ব: প্রবেশের অধিকারী হইক়্াছলেন, তাহাও বলিতে পারা যায় না । 

আমরা দ্েখিরাছি বে, ভগবান্‌ এ স্থলে আত স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন 
যে, কেবল অনন্যতক্তি দ্বারাই এই বিরাট বিশ্বরূপ জানিতে, দেখিতে ও 
তাহাতে প্রবেশ করিতে পার! সম্ভব হয়। প্রথম অনন্যভক্তি দ্বার পর- 
মাত্মা পরমেশ্বরের পরমতত্ব পরম অধ্যাত্মস্ব কূপ জানিতে হয়। সেজানার 
উপায় পরম গুরুর নিকট শ্রবণ ও শ্রবণানস্তর মনন, তাহা বলিক্সাছি। অর্জুন 
কিরূপে ভগবানের শরণ লইয়াছিলেন, এবং পরমগ্ক পরমাত্মা। ভগবান্‌ 
তাহাকে এ পরম অধ্যাত্ম বচম শ্রবণ করাইয়াছেন, এবং অর্ভুনও তাহ। 

১ 
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কিরূপে মনন পূর্বক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়ািলেন, তাহাও বলিয়াছি। 
কিন্তু ষে একান্ত অনন্য-ভক্তি ছারাই দেই পরমাত্ন্বরূপ, শ্রবণ ও মনন 
পূর্বক পরোক্ষ জ্ঞান লাভের পর, তাহ দর্শন করিতে পারা যাঁয়, তাহার 
বা! অপরোক্ষ জ্ঞান সিদ্ধি হয় এবং এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই 
ভাবযুক্ত হওয়া যায়, সেই ভাবে নিদিধ্যাসন বার! ভাবিত হওয়1 যায়, এবং 
শেষে সেই পরম ধশ্বর ভাবে তত্বতঃ প্রবেশ করা যায়,-_-সে অনন্য- 
ভক্তি অজ্জুনের ছিল না । ,অজ্ঞুন ভগবানের প্রিয় ছিলেন বলিয়! 
তাহাকে অন্কুকম্পার্থই ভগবান্‌ পরম অধ্যাত্ম-বচন শ্রবণ করাইয়াছিলেন, 
এবং তাহার প্রার্থনায় এ বিশ্বরূপও দেখাইয়াছিলেন। অজ্ঞুন আপন 
অধিকার বা যোগ্যতা দারা আপন সাধনাবলে, এ বিশ্বর্ূপ দেখিতে 
পান নাই। এই জন্য ভগবান্‌ অর্জনের প্রার্থনায় তাহাকে কৃপাপূর্ববক 
দিব্যৃষ্টি দিয়া, এ বিশ্বরূপ দেখাইলে ও অর্জুন তাহা! অধিকক্ষণ দেখিতে 
পারেন নাই । 
ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলে, অজ্ঞুন তাহাকে বার বার 
প্রণাম পূর্বক স্তব করিতে লাগিলন, সসম্ত্রম নিজ ক্রটর জন্য ক্ষম! 
প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সে ভয়ঙ্কর বিরাট কপ--সে প্রবৃদ্ধ কাল-রূপ' 
অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না । সে রূপ সংবরণপুর্দক চতুতুজরূগ 
দেখাইবার জন্য তিনি ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিলেন । তিনি ভগবানকে 
ঝলিলেন,_ 
“অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহন্মি দৃষ্ট 
ভয়েন চ প্রব্যথতং মনে! মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 
প্রসীদ দেবেশ জগনিবাঁস ॥ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত- 
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্ট মহং ততৈব। 
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তেনৈৰ রূপেণ চতুভূ্জেন 
সহম্রবাহ! ভব বিশ্বমুর্তে ॥৮ 
(নীতা, ১১/৪৫-৪৬ ) 


ভগবান্‌ তখন অজ্জুনকে আশ্বাস দিলেন, এবং সে বিশ্বমূ্তি সংবরণ- 
পুর্ব্বক চতুভূর্জ বিষ্ুরূপ ও পরে “মান্ষী”-তন্থ আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ গ্রহরূপ 
দেখাইয়। আশ্বস্ত করিলেন। ভগবান্‌ বলিলেন, 
“ম|! তে ব্যথা নাচ বিমুটুভাবো 
দৃই। রূপং ঘোরমীদৃঙ অমেদম্‌। 
ব্যপেততীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্বং 
তদেব মে বূপমিদং প্রপশ্ত ॥* (গীতা ১১৩৯) 
অতএব, অজ্ভুন পরম অধ্যাত্মতত্ব শ্রবণ ও মননের অধিকারী 
হইলেও ভগবানের প্রথথবর ব্ূপ দর্শনের প্ররূত অধিকারী ছিলেন না। 
কিন্তু বিশ্বপ্ধপ দর্শনে যোগ্যতা না থাকিলেও, তক্ত অর্নের প্রার্থনায় 
ভগবান্‌ রুপা করিয়া তাহাকে এ বিশ্বন্্প দেখাইগাছিলেন। 
অর্জন ভগবংন্কে সখাঞ্পে পাইনা তাহার প্রিনভক্ত হইরাছিলেন। 
ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিগ্নাছেন,__“প্রিয়োসি মে” (গীতা, ১৮৬৫ )। 
তাই ভগবানের প্রনন্নতা লাভ করিয়। অজ্ঞুন তীহার নিকট পরম অধ্যাত্ব- 
তত্ব শ্রবণ করিকা এবং তাহা মনন পূর্বক সত্য দিদ্ধান্ত করিয়া বিশ্বরূপ 
দেখিতে চাহিলে, ভগবান্‌ কৃপা করিস! তাহাকে খিশ্বরূপ দেখাইলেন। 
অর্জন ঘে বিশ্বঞ্$প দেখিয়াছিণেন, তাহা পুর্বে কেহ দেখে নাই। 
'ভগবান্‌ অজ্জুনকে ব!লয়াছেন,_- 


“নয়! গ্রসন্ধেন তৰাজ্ঞুনেদং 
বীপং পরং দার্শতমাতযোগাৎ। 
তেঞ্জোষয়ং বিশ্বমমনস্তমাদ)ং 
যন্মে তবদন্তেন ন তৃষ্টপুর্বম্‌॥” (গীতা ১১৪৯) 
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ভগবান আরও বলিলেন যে, 
পনুহু্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। 
দেবা অপ্যন্ত রূপন্ত নিত্যং দর্শনকাজ্কিণঃ ॥% 
(গীতা ১১৫২) 
অতএব, এই সুর্দর্শ রূপ দেখিবার প্রকৃত অধিকার অঙ্ুনের পূর্ব 
কাহারও ছিল না । যে গীতোপদিঈ পরাভক্তি লাভ করিলে, এই পরম 
বরশ্বর ব্বব্ধপের অভিজ্ঞান ও দর্শনযোগ্যতা হয়, সে পরাভক্তি অঞ্ভুনের ও 
তাহার পুর্বে কাহারও লাভ হয় নাই। অজ্ভুন আদর্শভক্ত ছিলেন না, 
ইহ! অবস্ত বলিতে হইবে। এক্সন্ত ভগবান্‌ বার বার অজ্ঞুনকে প্রকৃত 
ভক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। নবম অধ্যায়ের শেষে ভগবান্‌ 
অজ্ঞুনকে বলির়াছেন-_ 
“মন্মনা ভব মন্তক্তে! মদ্যাজী মাং নসম্কুরু 
মামেবৈষ্যসি যুক্তিবমাস্্ানং মৎপরার়ণঃ ॥” 
গীতা ৯1৩৪ 
এই অধ্যায়-শেষে অজ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রক্কৃত অধিকারী হইবার 
জন্য উপদেশ দিক ভগবান্‌ বলিয়াছেন,--- 
“'মতকর্কৃন্মঘপরমে! মণ্তকঃ সঙ্গবর্জিতঃ। 
নির্কেরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥% 
(গীতাঃ ১১৫৫ ) 
এবং গীতা-শেষে গীতার্থ সমাহার পূর্বক উপসংহারে ভগবান্‌ এই 
সর্বগুহাতম পরম বচন বলিয়াছেন,__ ৃ 
“মন্মনা ভব মৃদ্তক্তে! মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্য।স সতাং তে 'প্রতিজানে শ্রিয়োইসি মে ॥” 
(গীতাঃ ১৮৬৫ )। 
ইহ! হইতে জান! যায় যে, অর্জুন পরাভক্তি বা অনন্য-তক্তি তখনও 
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লাভ করিতে পারেন নাই। যে গীতোক্ত উপায়ে ভক্তিষোগ সাঁধন। করিলে, 
পরম ধশ্বর রূপ দ্বর্শনের উপযুক্ত অধিকাঁরী হইতে পার! যায়, সে সাধনা 
অজ্ঞুনের তথনও ছিল না। এজন্ত তিনি সঙ্কোচের সহিত ভগবানের নিকট 
এই বিশ্বরূপ দেখিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহ! বলিয়াছি । 

অর্জুন ভগবানকে আপনার সথা সারথি বহ্দেবপুত্র শ্রীুষ্রূপেই 
জানিতেন। তাহার পরম স্বরূপ- তাহার পরমাত্মা। পরমেশ্বর ত্বরূপ তিনি 
জানিতেন না। এ অন্ত অজ্জভুনের ও সথ্যভাবে সাধনায় পরমেশ্বর 
পরাতক্কি লাভ হয় নাই। তিনি ভগবানকে পরমেশ্বর পুরুষোত্তম- 
রূপে পুর্বে জানিতেন না,__তাহা যে গীতা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, 
তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারস্তের পুর্বে!তিনি কিংকর্তৃব্য- 
বিষুঢ় হইয়া নিজসথাকে পরমজ্ঞানী জানিয়! তাহার নিকট যাহ! কর্তব্য-_. 
যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা! জানিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। তাই ভগবান্‌ তাহাকে 
শ্রেয়োলাভের জন্ত--তাহাকে কর্ধ্পথ দেখাইবার জন্ত, প্রথমে আত্মজ্ঞানঃ 
এবং তাহ! লাভের উপায় বা সাধনা কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ধ্যানষোগ 
উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার পর অজ্ঞনের প্রতি অনুকম্পা করিয়া 
তাহাকে পরম অধ্যাত্ম-বচন--আপনার পরমাত্মন্বরূপ বলিয়াছিলেন। 
সেই পরম অধ্যাত্ম-বচন শ্রবণ ও মনন করিয়া অজ্জবনের মোহ দূর হইয়া- 
ছিল, তাহার পরমেশ্বর-তত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তিনি তাহার স্থা 
শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। 

অত এব যে অনন্ত-ভক্তিযোগে পরমেশ্বরকে সাধনা করিলে, অন্তরে এই 
'পরমেশ্বরতবজ্ঞানের স্ফুত্তি হয়, পরমেশ্বরে সে অনন্য একান্ত ভক্তি তখনও 
অঞ্জনের লাঁত হয় নাই। এজন্য ভগবান্‌ অজ্জুনকে বিশেষভাবে এই 
ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন এবং এই ভক্তিযোগে সাধনায় যেরূপ 
পরম অধ্যাত্বততজ্ঞান বিজ্ঞান-সছিত লাভ হয়, তাহ! বিবৃত করিয়া- 
ছিলেন। অর্জন শিষ্যরূপে শ্রেয়োলাভের জন্ত ভগবানে প্রপন্ন হইয়া- 
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ছিলেন বলিয়া, অর্জন এই পরম অধ্যাত্মতত্ব শ্রবণের অধিকারী হুইয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্ত যে পরাভক্তি দ্বার তত্বতঃ পরমেশ্বরের অভিজ্ঞান লাভ 
হয়, তাহার এশ্বররূপ দর্শন হয় ও তাহাতে প্রবেশ করা যায়, সে পরা- 
ভক্তি অর্জনের তথনও লাভ হয় নাই। তখনও অর্জনের যোগনৃষ্টি উন্মুক্ত 
হয় নাই। এজন্ত তিনি বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী ছিলেন না। ভগ- 
বানের অনুকম্পায় যোগদৃষ্টিলাভ করিয়া বিশ্বর্ূপ দর্শন করিলেও অর্জন 
অনেকক্ষণ তাহা দেখিতে পারেন নাই, এবং ভীত হইয়া সে ঘোররূপ 
ধবরণ করিবার জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করিসক্নাছিলেন, তাহ! 
দেখিয়াছি। 
যে পরাভক্তি সহকারে যোগসাধনায় দিব্যদৃষ্টি বা যোগ-দৃষ্টি লাত 
করিয়া এ বিশ্বরূপ দর্শনের সামর্থ্য হয়, সে দিব্যৃষ্টি অর্জনের ছিল না। 
এইজন্য অজ্ঞ,ন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে ভগবান. বলিলেন,_ 
“ন তু মাং শক্যসে দ্র মনেনৈব শ্বচক্ষুষ| | 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ত মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥% 
(গীতা, ১১৮ )। 
দিব্যদৃষ্টি।-_-এই দিব্য দৃষ্টির কথা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে। 
যে দৃষ্টি ঘবার৷ পরমাত্ম। পরমেশ্বরের অব্যয় ত্রশ্বররূপ দর্শন হয়, যে উপার 
অবলম্বন পূর্বক সাধনা করিলে আমাদের এই দিব্যুষ্টি লাভ করা সম্ভব 
হয়, তাহ! সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। 
আমর! প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ মুল প্রমাণ দ্বারা 
লৌকিক বিষয়জ্ঞান লাঁভ করিয়া! থাকি । এই প্রমাণ-বৃত্তি আমাদের 
চিত্তেরই বৃত্তি বা ধন্্ন। ইহা! দ্বারা অলৌকিক বিষয়জ্ঞানলাভ হয় না। 
তবে শ্রতিরূপ শর্বগ্রমাণ ঝ! শান্্রগ্রমাণ দ্বার! তাহার শ্রবণ ও মনন 
হইতে আলৌকিক বিষয়ে শান্্র-দৃঠি লাঁভ' হইতে পারে। কিন্ত 
ইহা! স্বারাঁও ততজ্ঞান লাভ হয় না। প্রমাণজনিত প্রমাজ্ঞান এই ব্যব- 
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হারিক জগতে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, ইহাত্বারা আমাদের 
পরমার্থ জ্ঞান বা প্রজ্তা লাভ হয় ন|। বেদান্ত-শান্ত্র অন্থসরে এই 
পরমার্থ জ্ঞান লাভের উপান্ন 'আত্মতত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনঃ তাহা 
বলিয়াছি। এই শ্রবণ--৩ত্বদশী জ্ঞানীর নি কট জ্ঞানোপদেশ-শ্রৰণ । ইহা 
কেবল শব্ধ-প্রমাণমাত্র নহে । মনন ব। চিস্তন দ্বারা এই শ্রুততত্ব আলোচন! 
পূর্বক, অন্ুমানাদি প্রমাণ অবলম্বনে হেতু-শান্ত্-নির্ধারিত উপায়ে সেই 
্লত তত্ব আলোচন! দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হয় এবং তাহার পর সেই 
তত্বের “লৌকিক প্রতাক্ষ জন্ত নিদিধ্যাসন ব। বিহিত উপায়ে ধ্যান সাধন 
করিতে হয়। এই ধ্যানের পরিণামে এই দিব্যৃষ্টি লাভ হইতে পারে। 
শ্রবণ ও মননের পর, অজ্জুন পরমেশ্বর-তত্বজ্ঞান লাঁভ করিয়া, সেই তত্ব 
নিদিধ্যাসন অন্য--কোন্‌ কোন্‌ ভাবে পরমেশ্বর চিন্তনীয়, তাহ! জানিবার 
অন্য, ভগবানের বিভৃতি-- বিভিন্নভাবে তাহার অভিব্যক্তি পুর্বে জানিতে 
চাহিয়াছিলেন। দ্ভগবান্‌ তাহার ষেষে বিভৃতি বর্ণনা করিয়াছিলেন, 
পূর্ব্বে দশম অধ্যায়ে তাহা! বিবৃত হইয়াছে । পরে নিদিধ্যাসন-পরিপাঁকে 
যেরূপে সেই অব্যয় আত্মার এরশ্বর রূপ দর্শন কর! যায়, অজ্জুন সেই 
বশ্বর বু" দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সেই দিবা অবায় বিশ্বক্ূপ আমাদের এই 
চক্ষুতে দর্শন করা'.যায় না, কেবল দিব্যদৃষ্টিতেই তাহার দর্শন সম্ভব হয়। 
এজন্য ভগবান্‌ অজ্জুনকে এই দিব্যদৃষ্টি দিয়া সে রূপ দেখাইয়াছিলেন। 
এ সকল কথ। আমর পুর্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে এ সম্বন্ধে 
আর ছুই একটি কথা বুঝিতে হইবে । 
* * দিব্যদৃষ্টি দ্বার! পরমার্থশুত দর্শন করিবার জন্ত বেদান্তে যে শ্রবণ, মনন, 
দর্শন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে, পাতঞ্জল ষোগশান্ত্েও 
তাহার উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ এই নি'দধ্যানন বা যোগতত্ব পাতগ্রপ- 
দর্শনে [বিস্তারিত ও বিশ্বেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। 

পাতগ্রল-দর্শন অন্সারে, ঘে প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্ব-জনিত গ্রমাগ, তাহ! 
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চিত্তেরই এক বৃত্তি মাত্র। এই প্রমাণ হইতে ষে প্রমাজ্ঞাঁন হয়--তাহাও 
বৃত্বিজঞান মাত্র। ইহাতে চিত্তে জ্ঞাতা-জ্েপ্ বা দ্রষ্টাৃষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। যোগ অর্থে চিত্ববৃত্তিনিরোধ (পাতঞ্জল সুত্র, ১২)। এই যোগ 
সিদ্ধ হইলে দ্রষ্টার স্ব্ূপে অবস্থান হয় (পাতঞ্জল দর্শন, ১৩)। 
চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে, বৃত্তি্বর্ূপে বৃতিজ্ঞানের সহিত একীভূত হই 
সেইরূপে দ্রষ্টা অবস্থান করেন,-_-্বীয় দ্রষ্ট-রূপে অবস্থান করেন ন1। দ্রষ্টা- 
রূপে অবস্থান করিতে হইলে--শ্ব-স্ব রূপ লাভ করিতে হইলে, ঘোগর্প 
উপায়ে চিত্ববৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, সুতরাং প্রমাণ-বৃত্তিরও নিরোধ 
, করিতে হয়; প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্-গ্রমাণজ গ্রমাজ্ঞানে অবস্থান 
করিলে তাহার স্বীয় দ্রষ্টা স্বরূপ লাভ হয় না। 

ইহার ব্যাস-ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, এ স্তরে খন “সব্ব শব নাই, 
অর্থাৎ সর্ধবরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা নাই,তখন যোগ অর্থে কেবল সর্ক- 
চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ বুঝিতে হইবে না। কতক চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ বা চিত্ত 
বৃত্তির সংবমও বুঝিতে হইবে । চিত্ত সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক ; 
এজন্য ইহ! প্রখ্য। প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীল। চিত্তের তামন ও রাজস 
অবস্থা নিরোধ পুর্ব্বক সাত্বিক অবস্থার স্থিত হইলেও তাহাকে যোগ বলা 
যায়। মে ষোগকে সন্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। সবিচার ও সবিতর্ক 
সমাধি তাহার শন্তর্ঘত। আর সর্ব-চিত্তবুত্তির নিরোধে যে যোগ-_- 
তাছাকে অসন্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। 

পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে যখন সাত্বিক চিত্তের তমোমল একেবারে দুর 
হয় ও কেবল রজোলেশ থাকে, তখন তাহার ধর্ম জ্ঞান শশ্বর্ধ্য ও বৈরাগ্য ' 
ভাব হয়-চিত্ত এই ধর্মাদির অভিমুখী হয়। আর যখন রজোমলও দূর 
হইয়া চিত্ত শুদ্ধ সাত্বিক হয়, তখন চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হয়। তখন 
চিত্ত 'জ্/-স্বরূপ আমার গ্রতিবিস্ব স্পষ্ট গ্রহণ করিক্া যে জ্ঞান স্বরূপ হয়, 
তাহাতে দে সত্বের (চিত্তের) ও পুরুষের (আত্মার ) ভেদ উপলব্ধি 
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করে। এই অবস্থায় ধর্দমমেঘ সমাধি হয়। এই অবস্থ। তত্বজ্ঞানরূপ 
বিবেকথ্যাতির পরাকাষ্ঠ। অবস্থা । কিন্তু ইহাও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির 
অবস্থা। 
সে যাহা হউক, এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থার, এই চিতের 
আংশিক নিরুদ্ধ শুদ্ধ সাত্বিক অবস্থায়, চিত্তের প্রমাণ-বৃত্তি শুদ্ধ নিম্্ল হয়। 
তখন সবিচার ও সবিতর্ক সমাধি লাভ*হেতু জ্ঞানের বিশেষ স্ফ্তি হয়। 
সেই অবস্থায় প্রমাণঅনিত জ্ঞানকে 'প্রন্তা বলে। তাহা সাধারণ প্রমা- 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন । আর সে অবস্থাক্স প্রমাণ--সাঁধারণ প্রত্যক্ষ, অনুমান 
এবং শর্খ-প্রমাণও নহে । তখন সে প্রমাণ--শ্রবণ, মনল ও নিদিধ্যাসন। 
চিত্তের এই সম্প্রজ্ঞাত--ব! সবিচার ও সবিকল্প সমাধি অবস্থার পমাণ 
এই তিনরূপ--ও তাহা হইতেই প্রীন্ঞা লাভ হয়। ইহাদের মধ্যে 
নিদিধ্যাসন দ্বার যে প্রজ্ঞ! লাভ হয়, তাহাকে ঞখতভ্তরা” প্রজ্ঞা! বলে। 
তাহা “খত” ব! সত্য দ্বারা পরিপূর্ণ । অতএব প্রজ্ঞাও ছুইরূপ--এক শ্রবণ 
ও মনন-জনিত প্রজ্ঞ, আর এক নিদিধ্যানন-জনিত প্রজ্ঞা বা খতস্তর! 
প্রজ্ঞা । যিনি এই প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হুন, তিনিই স্থিতগ্রজ্ঞ (গীতা 
২৫৭)। তিনি প্রজ্ঞানেত্র হন,--তাহারই প্রজ্ঞানেত্রে সমুদয় প্রতিষিত 
থাকে। 
«সর্ববং তত্প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানেত্রে প্রতিষ্ঠিত 
প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ 1, (এতরেয় উপঃ 6৩)। 
এই শ্রবপ, মনন ও নিদিধ্যামন-জনিত ত্রিবিধ প্রজ্ঞা দ্বারা উত্তম যোগ 
লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে-_ 
“আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। 
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্‌ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্‌ ॥* 
এই আগম-্ শ্রবণ, *আন্রমান--মননঃ এবং ধ্যানাভ্যাসরপ - নিদি- 
ধ্যামন। শ্রবণ ও মনন-জনিত প্রজ্ঞা! সাধারণ। কিন্তু নিদিধ্যাসন* 
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জনিত প্রজ্ঞা-বা খতস্তর! প্রজ্ঞা অসাধারণ। ধ্যানাভ্যাসরস দ্বার এই 
অসাধারণ প্রজ্ঞ! লাভ হয়। পাতঞ্রল দর্শনে উক্ত হইয়াছে।-_ 
ত্যনুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্তবিষয়া বিশেধার্থত্বাৎ।+ 
(পাঁতঞ্রল দর্শন) ১৪৯ )। 

অর্থাৎ অশুব্ধিক্প আবরণমলাবিহীন প্রকাশায্মক বুি সন্ত্বের যে 
বজন্তমোগ্ুণ দ্বারা অনভিভূত স্বচ্ছরূপে স্থিতি হয়, সে অবস্থায় যে 
নির্বিকল্প সমাধি হয়--যাহাতে" অধম প্রসাদ হয়--ও প্রজ্ঞালোক 
প্রস্ফুটিত হয়, তাহাতে খতন্তর! প্রজ্ঞ! লাভ হন» (পাতগ্রল দর্শন, ১1৪৮ 
ব্যাস্ভ।ষ্য ) সেই খতস্তর প্রজ্ঞা শ্রুতি ও অন্ুমান-জানত প্রজ্ঞা হইতে 
ভিন্ন--তাহাতে বিশেষ অর্থ প্রকাশিত হয়। 

ইহার ভাষ্যে ব্যাস বলিয়াছেন যে, যাহা শ্রুতি আগম বিজ্ঞান, তাহ! 
সামান্ত-বিষয়ক। অর্থাৎ তাহাতে সামান্তের জ্ঞান হয় মাত্র। সে জ্ঞান 
ভাষাভাঁধ।, বাহা, উপর উপর। অন্ুমান বা মনন সম্বন্ধে সেই কথ!। 
অনুমান ও সামান্ত-বিষূুক। যেখানে প্রাপ্তি আছে--অর্ধাৎ দেশাস্ত র- 
ংষোগ আছে, সেখানে অনুমানের গতি আছে, আর যেখানে সে প্রাপ্তি 
নাই, সেখানে অনুমান যাইতে পারে না। অনুমান দ্বারা সামান্ত রূপেই 
উপসংহার বা সাধ্য নিশ্চয় হইব থাকে । অতএব কোন একটি “বিশেষ 
শ্রুত ব! অনুমান জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। আরও সুক্ষ ব্যবহিত 
বিপ্রকৃষ্ট বস্তরও লোক প্রত্যক্ষ বার! গ্রাহ্য নহে। কিন্তৃতাই বলিয়া যে 
এই বিশেষ অপ্রামাপিক--সুতরাঁং নাই, ইঞ্থাও বলা যার না। যে 
“বিশেষ লোকগ্রত্যক্ষ শব প্রমাণ ব! অন্থমানের বিষয় হইতে পারে নাঃ 
এজন্ভ যেই বিশেষ যে নাই, তাহা কথন বল! যায় না। ভূতসুঙ্ 
বা পুরুষ ব অন্ঠ বস্তর যাহা বিশেষ, তাহ এই সমধি প্রজ্ঞ। ব! খতন্তর! 
্রজ্ঞ| দ্বারাই লাভ হইন্ক। থাকে । এই খতভ্তরা সমধিই বিশেষার্থ- 
প্রকাশক। শ্রুতি ও অনুমানজ্ প্রজ্ঞা হইতে এইজন এই সমাধি 


একাদশ অধ্যায় । ৪১৯ 


প্রজ্ঞার বিশেষ্থ। ইহাই এক অর্থে যোগ প্রজ্ঞা | বৌদ্ধ দর্শনে ইহাই 
বোধ? বা বোধি”। 

পাতঞ্লদর্শনে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ধ্য'ন, ধারণা ও সমাধি-_ 
এই তিনকে একভ্র সংযম বলে (পাতঞ্জল সত্র ৩৪)। যখন এই সংষম 
জয় ব! সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়, তখন প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশ হয়। 

“তজ্জপ্রাৎ প্রজ্ঞালোক1” (€ পাতঞ্জুল সুত্র, ৩৫ )। 

ব্যাস ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, ““্যৃত্র ষত্র সংযমঃ স্থিরপ্দে! ভবতি, 
তথ! তথা সমার্ধিপ্রপ্ধা বিশারদীভনতি ।” অর্থাৎ যেখানে যেখানে 
বাষে বস্ততে সম'ধি প্রজ্ঞ! স্থির হয়, সেইখানে সমাধিজ প্রজ্ঞার আলোক 
প্রকাশ হইয়া, তাহার সুক্ষ ব্যবহিত অর্থ--তাহার বিশেষ” তত্ব প্রকাশিত 
করে। যে ভৃথিতে বা যে ধ্যেন্ন বস্ততে তাহার বিনিয়োগ হয়, সেই সপ্ধন্ধেই 
প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হন (“তত্র ভূমিষু বিনিয়োগ*”?__পা তঞ্জল 
দর্শন, ৩৬) তাঁহার বিশেষার্থ তাহার ভিতরের তত্ব তখন প্রকাশিত 
হয়। * 


* আমর1 এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পার যে, কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য 
দার্শনিক পণ্ডিত তত্বরর্শনের এই পন্থ। (1১1০07০9এ) কতকটা আবিক্ষার করিফাছেন। 
ইহীদ্দের মধ্যে রান? দার্শনিক পণ্ডিহ বার্সা এবং জঙ্দাণ দার্শনিক পণ্ডিত অয়ে- 
কেন্ই প্রধান। বার্গসেো। এই তত্বপ্র্শনের- বস্ত্র (বিশেষার্থ জ্ঞানলাভের উপায়কে 
[70010100 বা 1317600 ৬15100 বলিয়াছেন । লি. রয় ভাহার লিখিত বর্গেমোর 
এই নুতন দর্শন সন্বপ্ধে যাহ বলিয়াছেন, তাহার কিন্পদংশ এ স্থলে উদ্ধত হইল, 

00160000700 0010606৮1০৬ 0£ 01055 0650170 911 ?2015059 
557019915, €0 00509170 11700 0179 11707950090) 0£ 16177510৮26] 009 
116019172ি 1102 07705 0070 56269) 2770 11505 00 070 590160 09017 0£ 
10510170056 01670, 69100925001910 2 15250 50 জি হেন 010205111517206 
15 70095911910) 1095 21575 70672 0116 191)11990101)075 22101010018” 005 22), 

বার্গসৌঁ। ম্বয়ং ত।গির 0:9৮০ [2৮০1801০1, নামক পুস্তকে বলয়াছেন,__ 

4৬৬1909 01010511950711 00৮15 000 1921105 9001) 525 16 ৬০৪1৭. 
20196276027 10070090195 170010019৪৮ জা 80710020192 01 0০3119 
(0 [912.0015911150917950 21)0 070 001072705০1 59015] 1109, (0. 227), 


৪১২ শ্রীমদভগবদূগীতা ৷ 


গীতাতে উক্ত হইয়াছে, 
“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। 
তেষামাদিত্যবজ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥' (৫1১৬) 
অর্থাৎ চিত্তের অজ্ঞান বা! রজন্তমে! মলা নষ্ট হইলে, তবে এই প্রজ্ঞার 
প্রকাশ হয়। গীতায় আরও উপদিষ্ট হইয়াছে ষে, ধ্যানযোগেই এই 
প্রজ্ঞা প্রতিঠিত হয়। ধ্যানষোগে পুনঃপুনঃ যত্বু বা অভ্যাস দ্বার! বা ধ্যান 


বার্গসোর মতে আমরা সাধারণ বুদ্ধি (171611000 দ্বারা (সাধারণ প্রমাণ-বৃত্তি 
দ্বার )(ব বস্ততত্ব জানিতে পারি, তাহ। প্রকৃত নহে | কেবল অন্তরের আলে।'ক 
(10101601) দ্বারাই তাহ বিশেষ ভাবে জীন1 যায় । তিনি বলিয়াছেন, 

দ[0007007 ৭0010709106 10197550106 ৮০017000510 07176001075 ০01 
6170 ৮৮015 91 001)50109101511055, 11700101010 £905 11 070 ৬০701150001 
01110, 17760110017 0110 01310095110 01100161017, % % ক 17101100015 017272৮60- 
1011500 1)১ 28172810012] 170011105 10 10070৮11005 [0000161070 15 9570250৬, 
£য00 (00760002105 11101, 

বার্গসো” এ স্থলে যে [050170এর কথা বলিঘাছেন,--বাঙ্গার মধো "১১709079 
নিহিত, তাহাই ইহার মতে [700090এর মূল । 

এই যে 17001107--ইহা এক অথে প্রজ্ঞালোক । ইহাই 7)17606 13192 01: 
111107717770701) 1 ইহার কথা ব্যাখ্যাভূমি কায উত্ত হইয়াছে । ইহাকে জন্াণ পণ্ডিত 
সগেনহর 91270710010 90 01070 0015601011261017 বলিয়াছেন । লি. রয় 
বলিয়াছেন, 

41175 20517010020 00] 0906 5028)0 7০776 01 00170 001760700912101017 
2800 01511)00155690 ০0190110109 ( অর্থাৎ রজন্তম মলাঙগীন বৃত্তজ্ঞান) 15 30951 
০1৮ 01021017600] 00 12500 01 501011700 (0. 10), 

কিরুপে এই বিজ্ঞ/ন--এই 512701591700£ 0810 00170070101010 এই 
100177601200 10709551050 অথবা 00101760100 লাভ হহতে পারে? যে 
যোগসাধন। দ্বাপা এই চিত্তবৃত্তির সংযম দ্বারা ইহা লাভ হইতে পারে বা এউ গ্রজ্ঞালোক 
উৎপনু হয়, তাহ পাশ্চাত্যদর্শনে কোথাও বিবৃত হয় নাই । লি. রয় বলিয়াছেন... 

“৮0776 2060£10006 129 10101700102005 50 102৮0 ঠাযটা60 (01701017 
[017 01006100090 16 002 0111190৮০10 200 ৮০ 20056 2 
10%/ [21010 51927517016 200 00616 2200 00959 0241106 £1170109505 115 
102 80515117605 2100. 80051512105 0171000 রী . 

(৬100 17161711 100155017/5 16৮/ [91011950101)% 105 1+0 1২01, 1938 


একাদশ অধ্যায়। ৪১১৩ 


সিব্ধিতে বে প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়, তাহার কারণ, এই ধ্যান-_ 
যাহা ধ্যান ধারণাও সমাধ ইহার সাধারণ নাম বা সাধারণ ভ'বে সংবমেরই 
নাষান্তর,--তাহ। দ্বারা চিত্তে বিশেষ ভাবের বা রসের অভিব্যপ্ডি হয় ॥ 
পুর্বোদ্ধত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে--ধ্যানাভ্যাসরসেন।” এই রসের 
দ্বারা চিন্ত আপ্ল,ত হয়, তন্মরতা লাভ 2য়। তখন সেই ভাবে ভাবিত 


লি. রয় ম:২ও বলিয়াছেন, টু 

414১1১5010105 ৮৩৬91৮00705 0119 21৬০0 00 600 02070025505 1009 
070 00190, 17105 1015011 ৪0০1)155 5062৮, 200 11595 10710 12 
17110011117, % * ৮1016 01711050191767 10050115607 2 2৮ 200076000 খেঃ 
1720001010007128) 201102009৬০ 911 ১৪015 07961001001 57170201509 
ড/1)101) 10 €50201)1151)05 17177501671) 00090)৩০৮, 09০০7705 11) 11001172659 
90105 ৮৮10 10) (01065 17100501109 10 টাটা] 2000 01 2৮ 020 11৮05 1তৈ? 

[ 1)1110. 0. 471-42)]- 
আমাদের পরম, আ্মাও ঈশ্বর তত্ব বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই কথা থ'টে,_ 

1৬৮1০ 1025 070 591516 1070৬1306 01 16115700500 17070215585 
1010 [05501001055 ১০০19192% 10150015 200 70060001155105) 00176 ৬1০ 
11017 10101181009 ০৮ 17৮17 00601910065 10200101092665 11 15 9950100, 
270 110105 5011017)02100 10165 00172010 ? 

[)10. 19. 48. 

আর অধিঙ্গ উদ্ধত করিবার প্রয়োজন নাই। বার্গসেোক মতে। “০ 1০8009 6০- 
২/2১ 11৮100 0 এ1019107 15 0700 010019501017015 লতা” তান শারও ব'লয়াছেন, 

1] 0005977551051 00010020062665 11576 270. চিএ 0 এ) 20700 
[12795 হহাই "ক অর্থে খতভ্তর। প্রজ্ঞলোক। কিরুপে ইহা লাত হয়, তাহ। 
এ পধ্যন্ত পাণ্চ। ১।দর্শনে কোথ।ও উপদিষ্ট হয় নাই। 

, এস্থলে এচ পাদটাকায় আমরা আরও একটি কথা উল্লেখ করিব | নিদিধ্যানন দ্বারা 
বা ধ্যানধাবসা ও নমাধিরূপ সংষম জনে যে খতস্তর! গ্রজ্ঞালোৌক প্রকাশ হয়, সেই 
প্রজ্ঞাই প্রকৃত অপবোকফ জ্ান--আতন্তর প্রত্যক্ষ জান, এজন্য তাহা বিশেষাথ প্রকাশক । 
বার্সনে 1 তাহা ও বঙ্গিয়াছেন। তাহার 17০০) ০01 77:০060) শ্বতশ্্র। সে সম্বন্ধে 
লি. রয় বলিয়াছেন) 

“11006 2০0 960১0100৯৮1 18211505 016 11৮12 ০০000101106 09 
50101902110 00100 17) 0179 11722589) ৬০. 17151 21 ঢ7217509 ৪ 
10289 076 79০00০0101019959 1710) ০. ৮15) 00 00510 21355, ৬০ 


৪১৪ _ শ্ীমদ্ভগবদ্গীতা।। 


হইফ্কা সেই যোগী যেন সেই থ্যেয় স্তর সহিত তন্ময় হইয়! যায়, একীভূত 
হইয়া যায়। এই অবস্থায় সকভূতে আত্মদর্শন হয়, তাহাদের মধ্যে আত্মার 
অন্থ প্রবেশ হুয়, তাহাদের সহিত আপনার ভেদ বা ব্যবধান যেন দূর 
হইয়। যায়--সর্বত্র সমদর্শন হয়। গীতাতে উক্ত হইয়াছে-_ 
“যোগধুক্তো বিশুধাত্বা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্িয়ঃ। 
সর্কভূতাত্মভূতাত্! কুর্বনপি ন লিপ্যতে |” (গীতা, ৫1৭) 
গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে,_- 
“সর্বভূতস্থমাত্মানং সব্ধভৃতানি চাত্বনি । 
ঈক্ষতে যোগুক্তাস্মা সর্বত্র সমদশনঃ ॥৮ 
(গীতা, ৬।২৬) 
ভগবান্‌ অন্তত্র বলিয়াছেন 
“আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পণ্ততি ধোহর্জুন। 
স্থথং বা যাঁদ বা ছুঃখং স ধোগী পরমো মত: 0”, 
( গীতা, ৬।১২) 


10517. 9017561৮05১ 09 ০0100009010) 010100৮৮270 01 [001001)01017, 200 
9807 10102511509 6070%017 211,,00770000107 110 1)016010000101500)01059 ০ 
701517)0 060170 010110১0107 1)% 11015 ৪৪770010071) 25216১10009 ০১009170 
900 [১61০07011৬0 709৮/67 ৪00] 99৩ 10100 16 09191001 ৫12১0105 211 
1110 ৮০০10) 4700 911 10120 911021792৮2 51720100170700, 
6৮৬ [91011950191)%, 0১. 759, 
তিশি রও বলিয়াছেন,-- 

15470 1795 ০070015515615 65201151760 10726 1726 0105 1965070 12175806 
০০) 01019 100 90691560109 10606 51510181006 199 0191000)0 10081055, 
7115 01130700525 07980 10 20915/5105 100116৬60 51001) 2 15101 10 ০৮০: 
8120095511016, 
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এই যোগঘ্ব্ির কথা ব্যাখ্য।ভূমিকায় সংক্ষেপে বিবৃত তইয়াছিল। এজন্য এ স্থলে 

তাহ! বিবৃত হইল। ৃ 
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এইরূপে যোগজ প্রজ্ঞা হবার! সর্বভূতে আত্মদর্শন হয়, সুখ বা হুঃখ 
সর্বাবস্থায় সর্বত্র আত্ম-উপমায় সমদর্শন হয় । ইহার মূল নিদিধ্যাসন-_ 
ৰা যোগাভ্যাসরস। ইহার দ্বারাই সর্বভূতের অন্তরে অন্ুপ্রবিষ্ট হওয়া 
বার, _সর্বভূতের সহিত সহানুভূতি বা সমবেদনা (551709110 ) 
ঘনীভূত হয়, তাহারা আপন আত্ম! হয়, সর্বত্র একরস একা ত্মত্ব সিদ্ধ হয়। 

এইরুপে জ্ঞান--জ্ঞের় সকলকে আঁপন করিরা লয় । জ্ঞান তখন 
'নস্ত হয়, জ্ঞেয্ যাহা জ্ঞানের বাহিরে থাকে, তাহ। অল্প হইয়] যায়। 
পাতঞ্জল দর্শনে আছে,__ 

“তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেপ্লমল্পম্‌।” 

(পাতঞ্রলদর্শন, ৪1৩১) 

ইহাই পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগতৃষ্টির ফল--চিত্ত শুদ্ধ নিষ্ষবল হইলে ধ্যান 
অভ্যাস ছার! ধ্যানে পরিপাকে বা সংযম-জয়ে, যে খতভ্তরা গ্রজ্ঞালোক 
প্রকাশিত হয়ঃ এই সর্বভূতে আত্মদর্শন, বা সমদশন, ও জ্ঞানের এইরূপ 
অনন্ত সম্প্রসারণ, তাহারই ফল। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। ইহা অবশ্ত 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শ্রেষ্ঠ ফল। কিন্তু এই সমাধিতে? দ্রষ্ট-দৃ্-ভেদ 
থাকে__জ্ঞাতা-জ্ঞের়-ভেদ থাকে । চিত্তবৃত্তিন্ন সম্পুর্ণ নিরোধ না হইলে__ 
সমা'ধ নিব্বাদ বা অসন্প্রজ্ঞাত ন! হইলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ 
হয় না। এই প্রজ্ঞার পারে ('প্রজ্ঞাপারমিতা, ) না ষাইলে কে বল দ্রষ্টা- 
স্বরূপে বা! নিত্যবোধন্বরূপ আত্মাতে অবস্থান সিদ্ধ হয় না। পাত্তপগ্রল 
দর্শনে আছে-_ 

“তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নিব্বাঁজং সমাধি: 

(পাতঞ্জল ত্র, ১৫১) 
অর্থাৎ যে সমাধি দ্বারা খতস্তর প্রজ্ঞা সম্যক্‌ প্রকারে শা হয়, সেই 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পর আরও এক অবস্থা আছে, তাহ! নিবর্বাজ সমাধি। 
তাহা উক্ত সবীজ সম্পরন্ভাঁত সমাধি অবস্থার অতীত, তাহাতে প্রজ্ঞা-, 


৪১৬ শ্রীমদভগবদূগীত। | 


লব্ধ সংস্কার সমুদায়ের বীজ সকলও আর থাকে না, তাহাতে আর 
ব্যখানও হয় না। এজন তাহ! নিব্বীজ সমাধি। তখনই পুরুষ শুদ্ধ 
সুক্ত বুদ্ধ জ্ঞস্বরূপে প্রতিঠিত হন। ইহাই দাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন 
অনুসারে কৈবল্য মুক্তি। ইহার তত্ব গীতার দ্বিতীম্ম ষটকে বিবৃত 
হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। 

কিন্ত ইহাঁও শেষ নহে। সেই কথা না বুবিলে গীতোক্ত সাধনা" 
তত্ব বুঝ যাইবে না, এবং গীতোক্ত এই যোগ-দৃষ্টির কথাও বুঝ! যাইবে 
না? সে কথ বুঝিতে হইলে উপনিষদোক্ত যোগতত্ব বুঝিতে হয়। 
ষষ্ঠ অধ্যাঙ্গের ব্যাখ্যাশেষ মামরা তাহা বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে 
তাহ দংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে। 

পাতগ্রল-দর্শনোক্ত সবিকল্প সমাধির পরিপাকে “সংযম জঙ়্ে' যে 
প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়, তাহা! কোন বিশেষ ভূমিতে বিনিধুক্ত হইলে, 
সেই ভূমি সম্বন্ধে খতভ্তর' প্রজ্ঞার প্রকাশ হর, তাহা বলিয়াছি। ধ্যান- 
কালে ধ্যাতা ও ধ্যে্র পৃথক থাকে । এই ধোয় বস্ত যদি ঈত্বর হন, 
ঈশ্বরতত্ব শ্রবণ ও মননের পর যদি তাহার সম্বন্ধে নিদিধ্যাসন হয়, যদি 
তাহার ধ্যাঁনাভ্যাসরসে, নির্মল শুদ্ধ সাত্বিক চিত্তকে আপ্লত কর! যায়,__ 
যদি তাহার সম্বন্ধে ভাবসমন্বিত একতান চিন্তা প্রবাহ স্থাপিত হয়, তবে 
সেই উশ্বরতত্ব সন্বন্ধে প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়। তখন বিজ্ঞান সহিত 
তাহাকে জানা যায়। পাতগ্রল দর্শনে এইজন্ত এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
লাতের--ব1 চিত্তবৃত্তি .নিরোধপূর্ববক ভ্ষ্টা-স্বরূপে অবস্থান জন্ত “ঈশ্বর 
প্রণিধান' এক প্রধান উপায় বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । বাহার! ভাব, 
সমন্বিত ভজন দ্বার। ঈশ্বর প্রণিধানরূপ যোগধুক্ত হন, তাভারা ঈশ্বরযোগী | 
গীতা অনুসারে এই ঈশ্বরযোগীই শ্রেষ্ঠ। গীতার উক্ত হুইয়াছে-. 

“যোগিনামপি সর্কেষাং মদ্গতেনাস্তরাত্মন!। 
শ্রন্ধাবান ভজতে যে। মাংস মে যুক্ততমো মতঃ ॥৮ (নীতা ৬ ১৭) 
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ইহার কারণ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, 

“মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুজন্‌ মদাশ্রয়ঃ | 

ংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্সি তত শু ॥ 

অর্থাৎ নির্মল সাত্বিক চিতে সম্প্রজ্জাত সমাধি অবস্থায় যখন ঈশ্বর ধ্যেয 
হন, ঈশ্বরে যখন যোগজ প্রজ্ঞার আলোক বিনিয়োগ হয়, তখন 
বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতব্জ্ঞান প্রকাশিত হয়। কিন্ত এই ঈশ্বরধ্যান 
ও অন্ত ধ্যেয় বস্তর ধ্যানের মধ্যে প্রতেদ আছে। সে বিশেষত্ব এই যে, 
ঈশ্বর-ধ্যানের মুল আশ্রয়__-ভক্তি ৷ এইজন্য ইহার নাম ভক্তিষোগ | এই 
ভক্তিযোগেই ধ্যানাভ্যাসরসে আপগ্লত হওয়া যা়। ঈশ্বরে নিদিধ্যাসন 
করিতে হইলে এই ভক্তি-_-এই ভাব-সমস্থিত ভজনাই তাহার প্রধান 
সাধন। এতত্ব আমরা নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বুবিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। 

এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বল! যাইতে পারে যে, যখন এই সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিতে ব্রহ্ম আমাদের ধ্যের় হন--বেদাস্তবিহিত উপায় দ্বারা যখন 
ব্রহ্ম উপাস্য হন, যোগী বখন অক্ষয় অনির্দেস্ত অব্যক্ত কুটস্থ ঞুব বঙ্ষ- 
তত্ব ধ্যান করেন, যদি তীন্ঠার প্রজ্ঞালোক এই ব্রহ্গতন্বে বিনিযুক্ত হয়, 
তবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রজ্ঞালোক তাহার নিকট প্রকাশিত হয়, তিনি সব্ধত্র 
্রহ্কে বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারেন । কিন্তু এই ব্রহ্ম--এই কুটস্থ অক্ষর 
, নিগুপ ব্রহ্মভাবন। ভক্তিবোগ নহে । ইহা জ্ঞানযোগ। 

যাহা হউক, এই ষে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ভক্তিযৌগে ঈশ্বরোপাসন! বা! 
জ্ঞামযোগে ব্রঙ্গোপাসনা, ইহা! বাহ্া। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যে প্রজ্ঞার 
আলোক প্রকাশিত হয়, ও সেই আলোক যে ধ্যের বস্তুতে বিনিযুক্ 
হইলে তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহ! বাহ্‌ । কেন না, এ প্রজ্ঞা 
সন্প্রজ্ঞাত সমাধিজ। স্ম্প্রভ্ভতাত সমাধিতে দরষ্-দৃশ্ত, জ্ঞাতৃ-জ্ঞের, ব! 
ধ্যাতধ্যের ভেদ একবারে দুর হয় না। কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে 

২৭ 
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সে ভেদ দূর হইয়া যায়। চিত্ত সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইলে-_নির্বাজ হইলে, তবে 
দ্রষ্টাী কেবল স্ব-ন্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন । সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন 
অনুসারে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ বা আত্ম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেই স্ব-স্বরূপে 
অবস্থান করেন, তখন তিনি জ্ঞাতৃ-জ্ঞে় ভেদের অতীত শুব্ধ:নির্বিকল্প “৮- 
স্বরূপ হন। কিস্ত ইহাও শেষ নহে, তাহ! বলিয়াছি। সেই তত্ব আমরা 
উপনিষদ্‌ ও,গীতা৷ হইতে বা বেদান্ত হইতে জানিতে পারি । 
কঠোপনিষদে যোগের লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, যখন পঞ্চজ্ঞানে- 

কি, মন ও বুদ্ধি স্থির হয়, কোনরূপে বিচলিত না হয়, তাহাই যোগ |. 

প্য্দা পথশবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্‌ ॥ 

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিক্রিযধারণাম্‌।৮ 

(কঠ, অ১০।১১)। 

এই যোগের দ্বারা ধাহাকে বাক্য, মন বা চক্ষু দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 
তিনি যে “আছেন”, সেই নির্বিশেষ অস্তিত্ব উপলন্ধ হয়। তাহাই 
আত্মা। এই আত্মা জ্ঞানাত্মার অতীত, মহানাত্মার অতীত---শাস্ত 
অক্ষয় কুটস্থ অচল ঞ্রুব আত্মা। সেই আত্মভাবস্থ হইতে হুইবে। 
কঠোপনিবর্দে আছে-_- 

“যচ্ছেদ্‌ বাঙমনসী প্রাজ্্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। 

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছাত্ত আত্মনি ॥” 

( কঠ, ৩১৩)। 

যাহার সম্প্রজ্জাত সমাধি ঘার। প্রজ্ঞালোক প্রক1শিত হয়, সেই প্রান্ত খদি 
এই শান্ত আত্মাতে যোগুক্ত হইতে পারেন, তখন তাহার সমাধি নিব্বাজ 
অসম্প্রজ্ঞাত হয়, তিনি. দ্র স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। বেদান্ত 
অন্থপারে এই শান্ত আত্মা__সর্বায! সর্ধান্তর পরমাস্মা--পরম অক্ষর 
ব্রহ্ম,--'একমেবাহিতীয়ং ব্রন” । 


একাদশ অধ্যায় । ৪১৯ 


এই অসম্প্রজ্তাত সমাধি অবস্থায় যখন আত্মস্থ হওয়া যার়,_-ড্রই- 
ত্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, তখন সেই অবস্থায় সমাহিত হইলে, সেই আত্ম- 
তত্বের মধ্যেই ব্রঙ্গতত্ব ও পরমেশ্বরতত্ব উপলব্ধ হ্য়। তখন আত্মা 
আপনার পরমশ্ব্ূপে সমাধিস্থ হন, তাহাতেই অবস্থান করেন। 
পূর্বে এ তত্ব বিবৃত হইন্নাছে। শ্রুতিতে আছে“ প্রণবরূপ ধন্ঃ গ্রহণ 
পূর্বক তাহাতে আত্মা-রূপ শর সন্ধান* করিয়। ব্রহ্ষকে লক্ষ্য করিতে 
হুইবে। (মুণগ্ডক ২২৪)। শ্বেতাশ্বতর “উপনিষদে আছে,_- 
'যদাত্মতত্বেন তু ব্রহ্মতত্বং 
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপস্তেৎ। 
অজং গ্রবং সর্ধতব্বৈবিশুদ্ধং 
জাত! দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥” 

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২১৫ )। 
অর্থাৎ যোগী যথ। দীপ-উপমার স্টাকস আত্মতত্ব (দীপ) দ্বার! ব্রদ্ষতত্ব 
প্রকষ্টরূপে দর্শন করেন, তখন তিনি অজ এবং সর্বতব্দ্বারা বিশুদ্ধ 
সেই দেবকে (সর্বায্া সর্ববনিয়স্তা পরমেশ্বরকে ) জানিয়া সর্বপ্রকার 
পাপ হইতে বা সর্ধপরিচ্ছেদ্র ( বা 11108600 ) হইতে ও পরিচ্ছিন্ন 
ব্ক্তিভাব হইতে বিমুক্ত হন। 

এইরূপে উপনিষদ্‌ হইতে আমর! এই যোগদৃষ্টির তত্ব জানিতে 
পারি। প্রথম যোগে সর্ববৃত্তি নিরোধ করিয়। বিজ্ঞানাআ্ু(তে অবস্থান 
করিতে হয়, পরে বিজ্ঞানাত্মার অতীত শ্রেষ্ঠ মহানাত্মাতে নিরোধ করিতে 
হয়ঃ তাহার পর সেই ভূমি অতিক্রন করিয়া! শান্ত আত্মাতে নিরোধ 
করিতে হয়; _সেই শান্ত আত্মা ম্বরূপে অবস্থান করিতে হয়। সেই 
আত্মতত্বের দারা তথন ব্রহ্মতত্ব আত্মাতে প্রকাশিত হয়--বরহ্মভাব লাভ 
হয়, এবং মেই আত্মাতেই তনু পরমাত্মার পরমেশ্বরতত্ব প্রকাশিত হয়__ 
 পরমেশ্বরতাব লাভ হয়। তখন সর্ধ-বন্ধন--যে লকল পরিচ্ছেদ হেতু 


৪২০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।। 


জীবন্ত বা ব্যত্তিত্ব সেই কল বন্ধন (71700191520 ]170151008119215 
হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 

অতএব যখন অসন্প্রজ্ঞাত “সমাধিতে সর্ক-চিত্তবৃত্বি-নিরোধ হেতু ও 
চিত্তের স্বরূপ সংস্কার বীভের ধ্বংস হেতু দ্রষ্টার স্থাত্ু'-্বরূপে অবস্থান 
সিদ্ধ হয়, যখন “শাস্ত” আত তে যোগস্থ হ ওঠা যাস, যখন কেন দৃশ্ঠ থাকে 
না, বা দে্ট-ঢশ্ত একীতুত হইয়া তাহার উপরের ভূহিতে অবস্থান হর, 
ষখন ষ্টাই আপনার দৃষ্ত হন) তখন সেই শীস্ত আজ্ার স্বরূপ ত!হ'র 
নিকট প্রকাশিত হয়। দেই আতা যে পরমাত্ম', তাহার স্বরূপ যে জঙ্গার 
নিগু পব্রহ্গ, তাহার শ্বরপ যে সপ্গত্রক্গ পরমেশ্বর, সেই ভাব সেই অক্ষর 
ব্রদ্ষভাব ও পরমেশ্বরভাব সেই জাত্ব!তেই প্রকাশিত হইতে থাকে । এই 
আত্মা যে কেবল পড্ড/হরূপ নকেন$ তিনি যে শ্রুতি দেহে স্বতন্ত্র নহেন, 
তিনি যে সর্কত্র একই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা, তিনি যে অচিস্ত্য অনস্ত'শক্তি- 
স্বরূপ এবং এই পরাশক্তি হেতু তাঁহারই যে এ বিশ্বরুপে অভিব্যক্তি হয়, 
তিনিই যে দেব-হনুষাদি »171 ভাবে আপনাকে গ্রকাশ করিয়া তাহার 
অহ্রালে ভাহার জাধার আশ্রকরূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা তিনি শুথল 
আস্মাতে উপজন্ধ করেন। তিনি আপনার অস্তঃস্থ পরমাত্মাতেই সমস্ত 
জগৎ একত্র সংস্টিত অনুভব করেন। পরমাআ্া যে এক হইয়াঁও তাহার 
সেই স্বাভাবিক জ্ঞানবলব্রিয়াত্সিকা পরাশক্তিবলে বহু হন, আঅনস্ত গ্রকার 
ভাবে অভিব্যভ্ত হন, সর্বত্র জনুগ্ুবিষ্ট থাকিয়া সর্বশ্থবূপ সর্বব্যাপক 
সর্বনিয়স্তা হন, তাহা তিনি আপনাতেই ঈক্ষণ করেন। 

আমাদের «আত্মার এই বিরাট বিশ্বরূপ ভাব এই পরম এরশ্বরকণপ 
আমাদের পরম আদর্শ, আমাদের পরমগতি পরমধাম। ইহা আমাদের 
“শাস্ত পরমত্ভাবের” নিত্য, অব্যয় পরম অন্দর ম্বরূপের-ও আত্মার 
পরম পুরুষ-ভাবের অস্ততভূশত। কিন্তু এই পরম আদর্শ আমরা কি কখন 
লাভ করিতে পারি? আদর্শ যেবেহ কখন লাভ করিতে পারে না। 


একাদশ অধ্যায়। ৪8২৯ 


আমরা যতই আমদের এই প্রকৃত পরম আদর্শের সন্ধান পাইয়া, তাহার 
দিকে অগ্রসর হই_-ততই যেন তাহা দূর সরিয়া যাইতে থাকে । আমর! 
ক্রমে সাধনাব:ল তহার 'নকউবৃত্বী হইতে খাকিলেও তাহা বুঝি কধন 
ধরিতে পারিনা । পেই পরম গতি পরম ধাম পরমতব থে মনস্ত, তাহ 
গ্রে্গ হইঘাও যে মহন থাক, তাহাকে নম্পৃতিবে বে মাস্- 
জ্ঞানের গণ্তার মধ্যে কখনও আনিতে পারিনা । সুতরাং সে পূর্ণাদর্শ 
লাভ করিব কিন্ন€পে? তাই তসে অতি পরনতত্তের সহি5চ আমানের 
অভেদন্বন্ধপ জানিদাও এ ভেদভাব দুর কারতে পারি না। 

আমাদের এই যে পরম গ্আপর্ণ পরমযণ্ত পরমধাম, তিনিই 
আমাদের পরমনধনার ধন পরমেখর) ততিনহ আমাদের হানে নিহ্য 
অবস্থিত থাকির। আমাদের অন্তর দেই আব প্রকট করিনা দেন; তিনি 
কখন বা আমাদের মনু ₹ম্পার্ধ সেই পরম আনশক্ষপে পরম আরাধ্যরূপে 
-"-পরন 'প্রাপ্যন্ধ:প শরারী হইন্জা প্রকট হন। আমরা যখন আমাদের এই 
প্রম আদর্শকে শরীরিকূপে তকোখাও বেখিতে পাই, তখন আমর! 
তাহাকে পরমেশ্বর বা পরমেখরের অবতার বপিতে বাধা হই । কেননা, 
বাঁণয়াছি ত, আমাদের পিন্ধাপ্ত এই দ্বেঃ মাত্ৰ সপন! দ্বারা ঘহই অগ্রসর 
হউক, কখন সে আদর্শকে সম্পূর্নদ্ূপে লাভ করতে পারে না। ধিন্‌ 
এই পরমাদর্শের 'অবতার--পরমেপ্বর ভাবধুক্ত, তিনিই যোগবৃষ্টতে 
আপনার এই পরম স্বপ্জীপ আপনাতে দেখিতে পান। সাধনা'পন্ধ মানুষ 
পরমেশ্বরের অন্তকম্প। লাভ করিক্ন। তাহ! বাহৃভ বে যোগনৃষ্ট:ত দেখিতে 
গ।রেন মাত্র । তাহার সেই অদশ্রঞ্ঞাত শমাধি লাভ হুইগেঞ দে 
যোগরৃষ্টিতে আপনার আম্মার এই পরম প্রর্থধ্প সপ্পর্ন জানি:ত, বেখিতে 
ও তাহাতে তত্ব তঃ প্রবেশ করিতে পারেন না। 

আমর! পুর্বে বণির[ছি যে, বহাপা ঈখবহ্যালী -ধাহার। চিন্তুক 
নিয়ন করনা লশ্ররাত সমারি.পন্ধিতে বা'নংধ নসর ঝতত্তর প্রদ্ত। 


২২ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা। 


লাভ করিয়! সেই প্রজ্ঞার আলোক এই পরমেশ্বর-তব্বে ধ্যানাভ্যামরসে 
(অর্থাৎ অনন্ত একান্ত ভক্তিযোগে সাধন! দ্বারা ) বিনিয়োগ পূর্বক 
তাহার জ্ঞেয়, ধ্যে় বা উপাস্ত ঈশ্বরতত্ব বিজ্ঞীন সহিত লাভ করেন, 
কেবল তাহার এই সম্প্রজ্জাত সমাধি অবস্থায় তাহার সর্বপাঁপ বা সর্ব- 
রূপ চিত্তের বন্ধন হইতে বিনিম্্মক্ত হওয়ায়, বোগদৃষ্টিতে এই বিশ্বরূপ 
পরমেশ্বরের দর্শন সম্ভব হয়। পরমেশ্বর তাহার আত্মস্থ হইয়। তাহার 
অব্যয় আত্মার পরমেশ্বর ভাব তীহাকেই অন্ুকম্পাপুর্বক দর্শন করান। 
বাহার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় “ঈশ্বর-প্রণিধান” দারা বা ধ্যানাভ্যাস- 
রসে আগ্লত হইয়া ঈশ্বরকে ভজন! করেন পাই, তাহাদের পক্ষে পরমাত্মা 
পরমেশ্বরের এ বিরাট এশ্বরীয় যোগ দশনের সামর্থ ব এ যোগদৃ্ট 
লাভ তয় না। 
এই (যাগদৃট্টি-লাঁভ দারা ঈশ্বরদর্শন সিদ্ধ না হইলে অসম্প্র্ঞাত 
সমাধিতে আত্মার এ ঈশ্বরতাঁবও উপল"দ্ধ হয় ন|। অসপ্প্রজ্ঞাত সমাধিতে 
কেবল আত্মন্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হইলে 9, সে যোগীর অক্ষর কুটস্থ অব্যন় 
ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান হইতে পাবে; কিন্তু সর্দাস্সা সব্রূপ পরমেশ্বর ভাবে 
অনস্থান সিদ্ধ হয় না। তিনি তীহার আম্মার এই পরমান্ম! পরমেশ্বরক্প 
আপনাতে দেখিতে পান না॥ আমর! গীতা হইতে জানিতে পারি যে, 
যে কোন ভাবে--পরমেশ্বর হইতে অভিব্ক্ত যে কোনরূপ ভাবে, 
বদি সর্বদ। ভাবত হওয়া যায়, তবে সেই ভাবই লাভ হয়। আমরা যান 
সদ! ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইতে পারি, ৩বে আমরা এই ঈশ্বর শাঁব লাভ 
করিতে পারি,--তবে আমরা মৃত্যুকালেও সেই ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়! 
দেহত্যাগ পূর্বক সেই পরমধ্োয় ভাবই লাভ করিয়া! মুক্ত হইছে পারি। 
ইহা? হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যদ্দি প্রমেশ্বর- 
রূপে পরমত্রহ্ধ ধোয় হন, তবে সেই সমাধিসিদ্ধিতে ধ্যাতা সেই ধ্যেয়ভাকে 
ভাবিত হইয়। ধ্যেয়ন্বরূপ হন। যখন ধ্যাত ধ্যেয়রূপ হুন,ধ্যাতা ও ধর 
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একীভূত হয়,--কোন ভেদ থাকে না, তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়। 
তখন কেবল আত্মা সেই পরমেশ্বর স্বরূপেই অবস্থান করিতে পারেনঃ 
তখন তাহার ঈশ্বরভাব- প্রাপ্তি হয়। 
তাই বল্িতেছিলাম যে, কেবল ঈশ্বরশ্যোনীই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-পরিপাকে 
ঈশ্বরে “সংযম জয়” পূর্বক প্রজ্ঞালোক বিনিয়োগ হেতু সেই ষোগৃষ্টিতে 
বিশ্বরূপ পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে পরেন এবং সদ! ঈশ্বরভাবে ভাবিত 
হইয়া, সেই তাঁব লাভ করিয়া সে ধ্যাতা আপনাকে এই ধ্যেয় পে স্থাপন 
পূর্বক সেই ধোয় ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারেন,_-এবং সেই ভাঁব 
লাভ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় আপনাকে সেই ভাবে দর্শন 
করিতে থাকেন। তথন তাহার আম্মাই ষে পর্মাত্ম--এই বিশ্বরূপ যে 
তাহার অব্যয় আত্মারই বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত ভাব, তাঁভা হিলি সেই যোগ- 
দৃটিতে, দেখিতে পান; ইহাই "আত্মযোগে” আত্মাতে আত্মার বিশ্বরূপ 
দশন! ইচাই দিবাদৃষ্টি। এই দিব্যদৃষ্টিলাভে আত্মা এই দিবাদ্রস্বব্ধপ 
লাভ করেন। পরমাত্মায় আষ্মার ষে'গ হহইলে--পরমাস্মা আত্মস্থ হইলে, 
এই 'দব্যদ্রষ্টা হওয়া যাঁয়। এইক্পে গীতার এই দিবাদৃষ্টি লাভের উপায় 
সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । কিন্তু আমরা এঈ উপায়ে সাধনা করিয়া, 
এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াও কি আপনার এই পরম প্রশ্ববস্বরপ দর্শন 
করিয়া তাহাতে তত্বতঃ 'প্রবেণ করিতে পারি? 
আমর! দেখিয়াছি যে, আমাদের আত্মার এট পরম 'দাব্লা ভম্বন্ধে 
কোন উপদেশ আমর! সাংখ্য বা পাতগ্নল দর্শন হইতে পাই না। বেদান্ত 
দর্শনে কেবল আত্মার অক্ষর নিগুণ কুটস্থ ব্রহ্মভাব লান্েব উপদেশ 
পাই। উপনিষদ হইতে আমরা আত্মার ব্রহ্মভাব--অক্ষর ব্রহ্মভাব ও 
নিয়স্তা ঈশ্বরভাব লাভের আভাস পাই। কেবল গীতা হইতে আমরা 
আমাদের আত্মার এই অক্ষর কুটস্থ পরমব্রহ্গভাব এবং বিরাট বিশ্বরূপ 
বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়স্তা পরমেশ্বর-ভাব এবং সেই ভাব লাভের উপায় বিশেষ- 
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ভাবে জানিতে পারি। যেরূপে যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া! এই পরমেশ্বরতাব 
দর্শন হয় এবং তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, তাহার উপায় গীতাতেই নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । নিজ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত কেবল দ্রষ্ট। পুরুষ বা আত্ম! 
যে স্বরূপতঃ ব্রন্ম-_নিগুপ অক্ষর ব্রহ্ম ও সপ্ডণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর, সেই আত্মা 
যে সর্বাত্মা, অনন্ত শক্তিমান্, স্ব-শক্তি প্রকৃতির যে অধিষ্ঠাতা ও নিয়স্তা 
ও শ্বপ্রকতি দ্বারে অনন্ত বিভূতিমান বিশ্বরূপ,_-এবং পরমাত্মা পরমেশ্বরে 
ষোগধুক্ত হইলে পরমাত্মা পরমেশ্বর যে আত্মস্থ হন, এবং সেই যোগ- 
দৃষ্টি ঘারা যে আত্মাতে এই পরম ঈশ্বরভাব দশন হয়, এই বিরাট বিশ্বভাব 
ও বিশ্বনিয়স্তাভাবের অভিব্যক্তি হয়, তা! গীতা হইতেই জানা যায়। 
আর কোখাও তাহা স্পট উপদিষ্ট হয় নাই। *% 


* কিঠ আমরা পুর্ব্বে বুঝিতে চেষ্ট। করিয়াছি যে, আমরা এইরূপ সাধন! দ্বার! 
সিদ্ধ হইলেও সমগ্র ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারি না। অনন্ত ঈশ্বরতব সমগ্রভাবে 
আমাদের লাভ হইতে পারে না । কেন না, নিম্মল চিত্তে সন্প্রজ্ঞাত সমাধির পরি- 
পাকে জঙ্বরযোগী প্রজ্ঞালোকে ঈশ্বরতত্-দর্শনসিদ্ধ হইয়া অসন্প্রজ্ঞাত সমাধিতে 
'আত্মাতেই যখন এ ঈশ্বরভাব দর্শন করেন, তখনও সমশ্র পরমেশ্বরভাবে তাহার 
জঙ্থরের পর্ম স্বরূপে অবস্থান সম্ভব হয় না। 

নাংখ্য ও পাতপ্ল হইতে আমরা এ কথার আভাস পাই। সাংখ্যদর্শনে নিত্য 
ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যদর্শন অনুসারে যোগী উক্তরূপ সমাধিসিদ্ধিতে সিদ্ধ 
ঈশ্বর মাত্র হইতে পারেন। বদ্ধ পুকষ লাধন! ছারা পুরুব-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান-সিদ্ছি 
হবার! যুক্ত হইতে পারেন, অথব। সিদ্ধ হইতে পারেন । আমরা বলিতে পারি ষে, 
যাহারা মুক্ত তন, তাহার! কুটস্থ অব্যয় নিগুণ অক্ষর ভাব লাঁভ করেন. আর বীহারা 
সিদ্ধ হন, তাহার সিদ্ধ ঈশ্বর হন। সাংখ্যমতে এই সিদ্ধ ঈশ্বরগণই হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা 
বিঝু, মহেস্বর প্রভৃতি হন ও তাহাদের অধিষ্ঠাতৃত্বে ও নিয়ন্তত্বে জগতের স্থ্টি-স্থিতি- 
প্রলয় হয়। জগৎ অসংখ্য, প্রত্যেক জগতের শ্রষ্টা, পাতা ও নিয়ত ব্রহ্মা! বিষু প্রভৃতিও 
অসংখ্য । ইহার! সকলেই এইরূপ সিদ্ধ ঈশ্বর | 

কিন্ত পাতগ্রল দর্শনে, এই সকল সিদ্ধেস্বর ব্যতীত একজন নিত্য ঈশ্বর আছেন। 
ভি.”ই বিশ্বের শ্ষ্ী বা পাতা ও সংহর্তী, তিনি সিদ্ধেস্বরগণেরও নিয়ন্তা। বেদান্ত 
অনুসারে এই নিত্য ঈশ্বরই ব্রন্মের সগুণ সোপাধিক রূপ। তিনিই বিশ্বাত্মা (বিশবরূপ 
ও বিশ্বপিয়স্তা পরম পুরুষ। *“তজ্জলান্‌।” ৃ 

অতএব মানব |সদ্ধ হইয়া .যে সম্পূর্ণ পরমেশ্বরভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন, ইহ! 
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এইরূপে গীতা হইতে আমরা আমাদের পরমস্থরূপ, আমাদের পরম 
লক্ষ, আমাদের সাধনার পরম প্রাপ্য পরম আদর্শ জানিতে পারি বটে, কিন্ত 
বলিয়াছি ত, এই বিরাট পাধনার় গন্ধ হইপ্নাও আমর! যে কখন আমাদের 
সেই পরম শ্বব্প--প্রক্ক্ আদর্শ লাঁভ করিতে পারি, তাহা ধারণ! করিতে 
পারি না। বলিয়াছি ত, যিনি এই পরমাম্মা পরমেশ্বরম্বরূপে অবস্থান 
করেন, তাহাকে আমর! মাঞ্ষষ বলিতে ,পার শা । সাংখ্যদর্শন ধাহাকে 
সিদ্ধ ঈশ্বর বলিয়াছেন, ই পিক ঈদ্রন্রপ্ূপেও তাহাকে ধারণ। 
করিতে পারি না। মান্ষের যে।'গজ 'সদ্ধি- তাহার যোগৈশ্বর্্য এই অনপ্ত 
অচিন্ত্য অপারপীম আদর্শ পধ্যন্ত যাইতে পারে, তাহ! আমরা অনুভব 
করিতে পারি না। ক্ষুদ্র সর্বরূপে সীমাবদ্ধ আমর! যে পর্বসীম! অতিক্রম 
করিয়। এই বিরাট পরিণতি লাভ করিতে পারি বা আমাদের সেই 
পর্ন আদশম্বপ্ূপে অবস্থান করিতে পারি, সর্বজ্ঞ সব্বশক্তিমান্‌ পরমে- 
খবরের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়াব্যক্তিত্ব ঘুচাইরা অনবচ্ছিন্ন সর্বস্ব 
সাঁভ করিতে পারি, ইহ! ধারণা করিতে যাইলেও আমাদের জ্দান-বুদ্ধি 
অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদের কর্ন! সেখানে স্তন্তিত হয়। অদ্বৈত- 
বাদী শঙ্কর জাবব্রন্মে সম্পূর্ণ এক্য দিদ্ধান্ত ক্রয়াও.-- জীবের পরমার্থতঃ 
নিগুণ অক্ষর ব্রহ্মভাব সিদ্ধান্ত করিয়াও, তাহার এই বিরাট পরমেশ্বর" 
এহ সব শান্দ্রের সিদ্ধাতু নহে। এই শগ্রভাবেও জীব-প্রদ্ধ গরনাতত: অধ হইলেও 
তাই ভেদ্বখাকে। ইহ শদ্বেতবাদী শঙ্কর যেমন স্বীকার করিয়াছেন, দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদী, দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদৈতবাদী বৈষ্ণবাচাধ্যগণও তাহাই পিদ্ধান্থ করিয়াছেন । 
শঙ্কর বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যায় বলয়।চছেন, -জীব-বন্দে অতে্দ হইলেও, জীবের কথন 
অঙ্থর শক্তি লাভ হয় না। 

সে যাহা হউক, গীতা হইতে আমর! জানিতে পারি যে, জীব সাধনাবলে যখন 
আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ঘুগাইতে পারে, তখন সে ভগবানের পরম ভাবও লাভ 
করিতে পারে। যর্দি অনন্যতক্ত সাধক, উত্তরূপে সাধনা করিতে পারেন, তবে 
তগবানের অনুকম্পায় তিনি ভগবানকে আত্মস্থ দেখিতে পান ; এবং সেই ভগবদ্ভাষ 


লাভ করিতে পারেন, তখন তাহার আর জীবভাব বা ব্যক্তভাব থাকে ন।। বাহা 
হডক, এ তত্ব এ স্থলে আর বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই । 
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তাব ধারণ! করিতে পারেন নাই। বেদান্তদর্শনও: বুঝি এতদূর অগ্রসর 
হন নাই । জীব, ব্রহ্মভাব লাঁভ করিলেও যে ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া! 
সগুপ ব্রন্মের জগৎ-অষ্ট ত্বা্দি শক্তি কখন লাভ করিতে পারে-ইহা 
শঙ্কর স্বীকার করেন নাই। তিনি আত্মার নিগুণ ব্রহ্স্বরূপ-__নিত্য 
বোধম্বরূপ লাভকেই মুক্তি বলিয়াছেন। তিনি এ জগংকে ও ঈশ্বরকে 
মায়িক বলিয়াছেন, তাহ! দেখিয়াছি) তাই বলিতেছিলাম, মানুষ বে 
কখন তাহার আত্মার পরমভাঁব এই পরুমেশ্বরন্বরূপ পাত করিতে পারে, 
তাহ! আমাদের ধারণার অতীত । ৩1৯ বৈষ্ঞবাচার্ধ্যগণ পরনেশ্বরতত্ 
পারমার্ঁিক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া জীব ও ঈশ্বরে অভেদ কলপন! 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইঙ্গাই গীতার উপদেশ। গীতা অনসারে, 
ভগবানের পরম ভাবে ভাবিত হইয়া! যে মৃত্যাকাগে ভগবান্কে স্মরণ 
করে, ভগবান যাহাঁকে “মভ্তাব? বলিয়াছেন, সেই ভাব--সেই পরম গতি 
সে লাভ করে (গীতা, ৮৫)। দেই “মষ্ভাব” লাঁভ হইলে, ভগবান্‌ যাভাে 
'আি? "আমার বলিতেছেন, তাহাকে লে মু জীবও “মামি? "আমার? 
ভাবে গ্রহণ করিয়া,--ভগবান্‌ যাহ'কে তাহার বভৃতি বপিসাছেন, 
সেই আত্মবিভূৃভি সকল ষে তাঁহার, ইগা অনুভব কগিয়া, 'ও এই 
 বিশ্বরূপকে যে ভগবান্‌ তাহার অব্যয় আত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহাও 
তাহারই অব্যয় আত্মার স্বরূপ, ইহা অশ্গভব করে! বিুপুরাপ হইতে 
আমর! জানিতে পারি যে, যখন ভক্তচুড়ানণি প্রহলাদ ভগখান্‌ বিঞুুকে 
ধ্যান করিতে করিতে, স্তুতি কবিতেছিল্ন, শন সেই ভগবদ্ভাবে 
ভাবিত হইয়া! আপনাকেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বক্ূপ বিষুব্ূপে দেখিতেছিলেন ? 
তথন তিনি সেই পরমাম্মা পরমেশ্বরের সহিত একাজ্মতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন । কিন্ত তিনি এ পরম ভাবে অধিকক্ষণ "অবস্থান করিতে পারেন 
নাই। সুতরাং আমাদের কাহারও পক্ষে এই ভাঁবে সদ! ভাবিত হওয়া 
সম্ভব মনে হয় না। যদি কখন ঝা দিব্যৃষ্টি লাঁভ করিয়া! এই ভাবে কখন 
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তাবিত হইতে পারা যায়, তবে সা সেই ভাবে অবস্থান করিতে আমর! 
পারি নাঁ। যিনি তাহা পারেন, তাহাকে আমরা ঈশ্বর বা তাহার অবতার 
বলিয়। শ্বীকার করিতে বাধ্য হই। 

সে কথার আর এ স্থলে প্রয়োজন নাই। আমরা দিব্যদৃষ্টির তত 
বুঝিতেছিলাম | আমরা দেখিলাম যে, যে দিবাদৃহিতে আত্মার এই বিরাট 
বিশ্বরূপ ভাব-__ও বিশ্বাতীত পরমভাব্,নিত্য দর্শন হয়, সেই পরম ডর্টশ্বব্ধপ 
ভাবে যিনি নিত্য অবস্থান করেন, ছিনি পরমেশ্বর । মানুষ বিশ্যে 
সাধনবলে, তাহার আত্মস্থ পরমেশ্বরের অন্তু কম্পায়, দেই পরমাত্মার 
পরম ভাবের মধে) এই বিরাট বিশ্বরূপ ভাব কচিৎ দর্শন করিতে সমর্থ 
হয়; কিস্ত আপনাতে তাহা নিত্য দর্শন করিতে বা সেই ভাবে আপনাকে 
নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় না। যদি কেত তাহা পারেন, তখন আর 
ভাতার ব্যক্তিত্ব থাকে না, পরমেশ্বরের সহিত তীহান কোন ভেদ 
থাকে ন। তিনি আর আপনাকে পরমেশ্বর হইতে পৃথকৃঞ্খপে অনুভব 
করেন না। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন, তিনি আত্মষোগ শেহু এই পরম তেজোময়, 
অখণ্ড আদ্য বিশ্বরূপ 'অজ্ঞুনকে দণন করাউকাহেন- 

“ক্ধপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ 1» 

এই বিশ্বরূপ পরদুমশ্বরের যোগৈশ্বর্যা--পরম শব রূপ, ক্কাহার যোগ- 
বিভূতি। পরমাত্সা আত্মমায়] দ্বারা এই বিশ্বরূপ হন, এব: বিশ্বনিয়ন্ত' 
সর্বাস্বা হন, এবং আত্মযোগে এই পরম বিপ্বরাপ নিত্য আপনার 
আত্মাতে দর্শন করেন । ভগবানের অব্যয় আত্মার এই আগ্ঘ পরম ভাব 
নিভা। তিনি আমাদের অন্তরে আমাদের আত্মার পরম স্বরূপে এবং 
পরম আদর্শরূপে অবস্থান করেন। বাহার! সতত যুক্ত হইয়া প্রীতি পুর্ববক 
তাহাকে ভজন! করেন, দ্দগৃবান্‌ তাহাদের বুদ্ধিযোগ দান করেন, এবং 
সেই সাধকগণ সেই বুদ্ধিষোগে তাহাতে উপগত হন । ভগবান্‌ তাহাদের 
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নন্কম্প! করেন, তাহাদের আত্মভাবস্থ হন। যখন ভগবান এইক্সপ 
'্টাাঁদের আত্মভাবস্থ হন, তখন জ্ঞানদীপ প্রজ্মলিত হয়,-অজ্ঞান দূর 
হয় এবং সেই জ্ঞানদীপ বা প্রজ্ঞালোক দ্বারা তখন তাহারা পরমেশ্বরের এই 
বিশ্বরূপ দেখিতে পান । ভগবান আত্মভাবস্থ হইরা আমাদের দিবাদুষ্টি 
খুলিয়া দিগে, তবে আমর! পরমাত্ম! পরমেশ্বরের অব্যয় আম্মার বিভূতি- 
পপ, তাহার এ [বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতে পাই ॥ কিন্তু তাহা হইলেও তখন 
যে আমার আক্মাই এ বিশ্বরূপ-_তাহ। দেখিতে পাই না। অজ্জুন এইবপে 
'দব্যৃষ্টির বা যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া পরসেশ্বরের এই বিরাট বিশ্বব্ধপ 
দেখিতেছিপেন ! আমর! দেখিয়াছি যে, অন্ন সে বিশ্বরূপ অধিকক্ষণ 
দেখিতে পা:রন নাই। তিনি ভক্তিযোগসাধনায় সিদ্ধ হন নাই, তাহার 
“সংযম-জয়? হয় লাই। তীহার সংযম-জয়-জরনিত প্রজ্ঞালোক পরাত ক্তি- 
যেগে পরমেশ্বরে বিনিষুক্ত ভয় নাই। তিনি অনন্প্রক্ত সমাধিতে 
জমার এই পরম স্বরূপ দর্শনের অধিকারী হন নাই। 

এ স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান আত্ম যোগে, আপনার 
আত্মাতেই আপনার অবায় আত্মার পরম ভাবরূপে, এই বিরাট বিশ্বর্ূপ 
দেখিডেছিলেন, এবং সেই দৃষ্টি অজ্জুনে সংক্রমিত করিয়া, তাহাকে সেই 
যোগদৃষ্টি দিয়া তাহাকে আপনার এই বিশ্বরূপ দেখাইতেছিলেন। কিরূপে 
এই যোগদৃষ্টি সংক্রমণ করা বায়, পূর্বে তাহা এই অধ্যায়ের অ্ম 
শ্লোকের ব্যাধ্যায় বিবুত হইয়াছে । এ স্থলেও আমর! দেখিম়্াছি যে, 
ভগবান্‌ অজ্জুনের আম্মভাবস্থ হইয়! তাহাকে এই দিব্য দৃষ্টি দিয়াছিলেন। 
ষখন আস্ম! পরমাস্বায় যোগযুক্ত হয়, তখন পরমাত্মা আত্মভাবস্থ হন; তখন 
আত্মার পরমাত্ার শ্ব্ূপ অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়, তখন পরমাত্রার 
এশ্বররূপ দর্শন হয়। পরমাত্মা যাহার আত্মভাবস্থ হন, তাহার এই 
যোগদৃষ্টি লাভ হইতে পারে। | 

আমর! দেখিক্াছি যে, দিও কথন কেহ বিশেষ সাধনাবলে, সম্প্রপ্ত।ত 
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সমাধিতে পরুমাত্মা পরমেশ্বর-শ্বব্ূপে অবস্থান করিতে পারেনঃ কিন্ত সে 
স্বরূপে জীবনুক্ত অবস্থায়ও সর্বদা অবস্থান করিতে পারেন না । যিনি 
পারেন, তাহাকে আমর মানুষ বলিতে পারি না । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই 
অবস্থায় আত্মযোগস্থ হইয়া! আপনার বিশ্ববূপ অজ্ঞুনকে দেখাইতেছিলেন। 
তাহা যে কোন মানুষ ফোগসিদ্ধ হুইয়াও অন্য কাহাকে দেখাইতে পারে, 
তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি ন]। যিনি সেই নানম্মযোগে স্থিত 
হইরা তাহা দেখাইতে পারেন, তিনিই ঈশ্বর,_-তিনি সিদ্ধ ঈশ্বরও নহেন, 
তিনি নিত্য ঈশ্বর। এ জন্য শঙ্কর-প্রমুখ সকল ব্যাখ্যাকারগণই 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণকে নারাঁয়ণের অবতার অনন্ত জ্ঞান-বল-এশর্ষ্যাদি দ্বার? 
সদ1 সম্পন্ন নিত্য ঈশ্বর বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। এস্বলে এ সম্বন্ধে 
আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । 

পরম এশ্বর রূপ ।.-ভগবান্‌ আত্মষোগে € 'আত্মযোগাঁৎঃ ) 
আপনার অবার় আত্মার যে তেজোময় অনন্ত আছ বিশ্বর্ূপ,_-যে এশ্বর 
রূপ দেখাইয়াছিলেন, এবং অজ্জুন ভগবানের পায় বা প্রসাদে যোগতৃষ্টি 
লাভ কারয়া ভগবানের যে বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, সেই দিব্য প্রশ্বর 
রূপ কি, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে? অজ্জুন, পুকুষোত্তম পরমেশ্বরের 
যে অব্যয় আত্মার রূপ--ব!1 যে এ্রশ্বর রূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবত প্রসাদে 
তিনি তাহ! ষে ভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে । 

ভগবান্‌ পূর্ব অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যে» 

“বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্ম্নমেকাংশেন স্থিতো। জগৎ 

'তিনি একাংশে এ বিশ্বজগতে অনুপ্রবিষ্ট হয় স্থিত। আমর! পূর্বে বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছি যে,পরম ব্রহ্ম নির্বর্বিশেষ নিরুপাধিক অনির্বাচ্য প্রপঞ্চাতীত 
(1750607500)1 আর তিনিই সবিশেষ সোঁপাধিক, সগুণ স প্রপঞ্চ 
রূপ (02079706700 জায়রা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই পরম 
বঙ্গের নির্বিশেষ , নিরুপাধিক, প্রপঞ্চাতীত ভাব আমাদের জ্ঞানের 


৪৩০ শ্রীমদূভগবদৃগীতা । 


অতীত, ধাঁরণাঁর অভীত, যোগনৃষ্টিতেও বুঝি দর্শনের অতীত। ব্অঞ্ঘুন 
তাহা! দেখিতে চান নাই। সেই নির্বিশেষ নিরুপাধিক ব্রহ্ম কিরূপে 
কিহেতু সগুণ সবিশেষ হন এবং এ প্রপঞ্চরূপ হন, তাহার যে পপ্রভব, 
তত্ব দেববা মানুষের জ্ঞানের অতীত--তাহাও অঞ্জন দেখিতে চান 
নাই। পরম বর্ষের যাহা পরম ধশ্বর রূপ-যে অংশে অর্থাৎ যে বিশেষ 
ভাবে তিনি এ সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়৷ অবস্থিত, তাহাই অর্জন দেখিতে 
চাহিয়াছিলেন, এবং ভগবান্‌ অর্জনকে তাহাই দেখাইয়াছিলেন। 
ভগবানের এই যে শ্বর (11707007671 ) রূপ, তাহা ভগবান্‌ পূর্বে 

ঘংক্ষেপে পিবৃত করিয়াছেন। ভগবান্‌ সে স্থলে বলিয়াছেন,_ 

“ময় ততমিদং সর্বং জগদব্যক্রমুণ্ডিনা। 

মংস্থাঁনি সর্ধভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ 

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্ত মে যোগমৈশ্বরম্‌। 

ভুতভ্ৃন্ন চ ভূতস্থো মমাম্মা ভূতভাবনঃ ॥* 

(গীতা) ৯৪-৫ )। 
ইহাই পরমেশ্বরের শ্রশ্বর যোগ--উহাই তীহার এ বিরাট বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর 
ন্্প। এই ষোগ হেতু তিনি সর্ধভূশস্থ হইয়াও ভূতস্থ নহেন, আর ভূতস্থ 
না হইয়াও তাহারই আত্মভাব--ভূতভূৎ ও ভূতভাবন। তিনি সর্বাতীত 
হইয়াঁও সর্ধরূপ, সর্বনিয়ন্া-_সর্কেশ্বর | 
আমর! পুর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, “সৎ, হইতেই সমুদয় 

ভাবের অভিব্যক্তি হয়--অসতের কোন “ভাব? হয় না বা নাই। সতেরও 
ভাব অভিব্যক্ত না হইলে তাহাঁকেও একার্থে অসৎ বল! যায় । এই ভাৰ 
হুইরূপ, এক ক্ষরভাব--বড় ভাঁববিকারঘুক আর এক নিত্য অক্ষর 
ভাব। যাহা সতের .এই ক্ষরভাব-_তাহা সর্বভূত। তগবান্‌ 
বলিয়াছেন, 

“অধিভূতং ক্ষরো ভাব: (গীতা, ৮৪ )1 


একাদশ অধ্যায় । ৪৩১ 


ভগবান্‌ অন্তর বলিয়াছেন, 
£দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূঙানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে 1 
(গীতা, ১৫।১৬ )। 
এই ছুই ভাবেরও অতীত ম্মার এক পরম ভাব আছে, তাহ! পুকষোত্তম 
ভাব। গীতায় উক্ত হইয়াছে. 
“উত্তমঃ পুকুষন্তন্তঃ পরমান্তেত্যুদাহৃতঃ | 
যো লোক ত্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয়মীশ্বর2॥৮ (গীতা, ১৫1১৬) । 
গই তত্ব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ও উক্ত হইয়াছে ।-- 
“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরণ 
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ॥ 
.( শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১৮ )। 
“ক্ষরং “ধানমম্তাক্ষরং হরঃ 
ক্ষরাতআ্মনাণাশতে দেব এক2 ॥১” 
€শ্বেতাশ্বতর উপঃ) ১১৯ )। 
'ভগবান্‌ পূর্বে বণিয়াছেন,-- 
“অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ধাঃ প্রভবস্ত) হরাগমে । 
রাত্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তনংজ্ঞকে ॥” 

(গীতা) ৮১৮ )) 
ইহাই ক্ষর ভাব। ইঠার অতাত যে পরম ভাব, তাহা পরম অক্ষর ভাব 
»-ও পরম পুরুষভাব ।-- 

'পিরশ্তম্মাত্ত ভাবোইগ্তোহবাক্তোহব্যক্ঞাৎ সন্াতনঃ 
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্তংস্থ ন বিনশ্ত ॥ 
অব্যক্তোহক্ষর হত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গঠিম২। 

যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 


৪৩২ শ্রীমদূতগবদূগীতা। 


পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্য1 লভ্যন্তনন্যযা] ৷ 
যন্তাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম.॥৮ 
(গীতা, ৮২০-২২)। 
আরও এই ক্ষরভাব ও পরুম অন্গরভাঁব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, 
“সর্বভূতানি কৌসত্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কলাদো বিশ্যজাম্য হম. 
ও বু ০ 
মক্সাধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্ুয়তে সচরাচরম.। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদৃবিপবিবত তে 1? 
( গীতা, ৯৭-১০)। 
এই যে গনঃ পুনঃ পরিবর্থনভাব, ইহাই ক্ষরভব?। ইহ। ভগবানের 
অপর ভাব-_ইহাই ত1হার এ স্মুদায় জগ্ব্ূপ-( পুলঃ পুনঃ গতিশীল বা 
পরির্তন্নাল যাহা, তাহা জগৎ)। ভগবানের ইার অতীত যে নিত্য ভাব-" 
তাহা পরম ভাব-- অব্যয় ভূতাদি ভূতমহেশ্বর ভাব-_ 
“পিং ভাবং মম ভূঙমহেশ্বরম্‌ * 
(গীতাঃ ৯১১ )। 
অতএব এই যে ক্ষরভাবের মধ্যে--অব্যয় পরম অক্ষ পুরুষোত্মভাৰ 
অন্ুন্যত, এই যে অব্যয় আত্মা পুরুষোত্তম পরম এশ্বর যোগ হেতু 
যে সমুদায় জগত্রূপ হইয়া, তাহার অন্তরে অনুপ্রাব্ট থাকিক্কা, তাহাকে 
নিয়মিত করেন-_তাহাই তাহার এই বিরাট বশ্বব্ূপ। ইহা পরম ব্রঙ্গের 
এই পুরুষোত্তমরূপ নিত্যভাবে প্রশ্বরযৌগে অভিব)ক্ত ও বিধুত হয়। 
অতএব এই বিশ্বরূপ অনন্ত সচ্চিদাননদস্বূপেরই ঈশ্বরষোগে অভিব্যক্ত রূপ 
তাহার অক্ষর ও ক্ষরূপ ভাব। যাহা ক্ষরন্প, তাহা কাল দ্বার! নিক 
মিত--দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন । যাহা নিত অব্যয় অন্দর ভাব বূপ-- 
'ভাহ। দেশকালানমিত্তের দর্বপরিচ্ছেদশুন্ত--সর্ব উপা!ধর অতীত । 


একাদশ অধ্যায়। ৪৩৩ 


শ্বেতাখখতর উপনিষদে আছে, 
“তে ধ্যানযোগানুগত। অপশ্ন্‌ 
দেবাত্মশক্জিং ্বগণৈনিগুঢ়াম্‌ । 
ষঃ কারণানি নিখিলানি তানি 
কালাত্মধুক্তান্য ধিতিত্যেকঃ ॥৮ 
(শ্বেতা্বতর উপঃ ১৩)। 

অর্থাৎ ধ্যানযোগপরায়ণ খাঁষগণ,* স্বগুণ দ্বারা নিগুঢ় দেবাস্শক্তি 
( স্বাভাবিকী জ্ঞান্বলক্রিম্াত্মিক! মায়াশক্ত ) দর্শন করেন, ও যিনি 
এক( আদ্বিতীয় ), তিনি কাঁল-আত্ম-যুক্ত যে নিখিল কারণ সমুহ, তাহাতে 
মধিঠান (বাঁ নিমন ) করেন, ( খধিগণ তাহাও দর্শন করেন )। 

ইহাই পরাশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের দর্শন। বলিয়াছি ত, ভক্তিষোগে বা 
ভক্তিপুর্ববক ধ্য'ন্যোগে এই ঈথ্বর-দশন সম্ভব হয়। ভগবান্‌ অজ্জুনকে 
পধ্যানযোণে তাহার এই রূপ দেখাইয়াছিলেন | তাঁছাঁর যে ভাব--এই 
ভঞ্জিযোগে দশনযোগ্য, ভগবান্‌, তাহাই অক্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। বে 
পরম পুরুষোত্বম ভাবের অন্তত ত-_এই সমুদাস্ব ক্ষরতাব-_সর্বভূতভাব, 
যে পরম ভাবের দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত নি্নমিত, সেই এশ্বর ভাব, প্রশ্বর 
যোগ, সেই অব্যয় আম্মার রূপ ভগবান্‌ অক্কুনকে দেবাইক্নাহিলেন। 
বলিক্াছি ত, এ বিশ্বরূপ অব্যয় আত্মার নিতা এশ্বর ভাব। * ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, যে তাহার এই বাক্ত (ক্ষর) ভাব মাত্র জানে, বে এই বিশ্ব- 
রূপে কেবল পরিবর্ধন 710 মাত্র দেখে, তাহার এ পরম নিত্য ভাব 
জানে না, সে মু অজ্ঞান । 


* এ স্বলে প্রদঙ্গ ক্রমে বল! যাইতে পারে “য, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে এই ক্ষয় 
ভাব-তত্ব বুঝিবার চেষ্ট। হইতেছে । ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত বার্গসে। ইহ। বিশেষতাবে 
প্রতিপন্ন করিতে চে করিতেছেন । বর্তম।ন পাশ্চাত্য দাশনিক পগ্ডতগণের মধ্যে 
অনেকেই ভাহার অনুবর্বী। এই ক্ষরভাবের অন্তরালে তাহার কেন্্রবপে শিরন্ত রূপে 


৮ 


৪৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা] । 


গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অক্ষর অব্ক্ত পর্মত্রন্ম 
(গীতা, ৮৩) অবায় পরমাত্মা পরমেশ্বর ভাঁবে প্রশ্বরযোগযুক্ত বা তাহা 
দৈবী যোগমায়াসমাবৃত (গীতা, ৭২৫), এই ত্রশ্বর যোগে পরমাত্ম। বিশ্বব্ধপ 
বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়স্তা বিশ্বেশ্বর । এই বিশ্ব এই শ্রশ্বরযষোগে তাঁহার বিরটি 
দেহরূপ, তিনি তাহার দেহী, (গীতা, ১১৭ ও ১১1১৫ শ্লোকে ডরষ্টবা ): 
এই ব্যক্ত অনস্ত জীবজড়ময় জগৎ তীহাঁরই এ বিরাউ দেহের অস্তভূ্ত 
সম্ট্টিভ'বে এই বিরাট দেহ ভগবানের ন্গেতর-তগবান্, ভাহার ন্মেত্রজ্ঞ 
(গীতা, ১৩1২))। এইরূপে পরমেশ্বর এই সচরাচর সমুদায় জগৎরূপ 
দেহে বা! ক্ষেত্রে, পুরুষোত্ম পরহমেশ্বররূপে পরম ক্ষেত্রল্র হন । তিনি 
পরম জ্ঞাতাবপে সর্বজেয় ক্ষেতের জ্ঞাতা--পরম গে এজ্ঞ। আর তিনি 
পরুম স্ভি মান্রপে এই বিশ্ব বিকট ক্ষেত্রের পবাশক ব্ধাসক তাত 
অন্তধ্যামী নিয়স্তা। (গীতা, ১৩২ শোকের ব্যাথ্য। দ্রষ্টব্য )। 

পরম জ্ঞানস্বক্ূপ ব্রহ্ধ তাহার অচিন্ত্য স্বাভাবিবী জ্ঞানবল- 
ক্রিয়্াত্মিক। “মায়াঃশক্তি যোগে পরমজ্ঞাতা পরমাস্থা (পুরুষোত্তম ) ভাবে 
বে নিত্য অক্ষয় পরযৌত্ম ভাব ৪16 চিত «তং এই স্মর ভাব গতিত্রম করিয়া বই 
ন্দর পুরযোতম ভাব জভহ যে পরুদপুকুফ।থ) তাহা ইহারা জন্ম কাস লাই 
ভাঁহাদের মতে এ ভতগ বাতের [জ্রাড় হিতা পাগতর্দশল | ঈবজ বন্ধ ও 
স্বভাঁব-_নিত্য পরিবর্তন। সে পরিবর্তনের মুল- প্রাণশক্তি! ৬ পরিবর্ভন-- এ 
€127507 এই ]১এইউ নিত্য নুতনের অভিবাক্তি ও পুব্রাতনের পরিবর্তন 
নিয়ত চলিতেছে । তাহার [বিরাম দাই, বিআম নাউ, তাহার তত্ত নাই তাহ 
জন্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই তাহার গমাবিচুই নাতি) এই সবল ভাধুনিক দ শনি ক 
পগ্ডতগণ যদ্দি এই নিয়ত পরিবর্তনের মধো ঞউ পুনঃ পুনঃ গতিশীল ভগতের অন্ত 
রালে-এই নিত্য পরম ভাব তনুসন্ধান করিতেন, এই পরিদৃশ্যমান ম্বর ভাবের- মধে; 
সেই পরম অন্পর নিতা ভাবের সংবাদ পাইতেন, তবে তাহার এই ক্গর ভাবের €ুকৃভ 
তত্ব জীনি(ত পারিতেন। এ সম্বন্ধে আমরা বকিতি পারি ষে, বর্ঘমান জর্শান্‌ দার্শনিক 
পাঁগুত অয়কেন এই ক্র ভাবের অভ্তরালে আধ্যাত্িক £1১111145] ভাব কতকটঃ 
দেখিয়াছেন। ভিনি সেই তাব-সেই 50171002] ভাব যে এই ক্ষর ভাবের অতীত, 


তাহ। ছিলি তাহার 10115 01 [২0118107 গ্রহে দেখায়োছেন। এ হলে তাহ! 
ভলেখের প্রয়োজন নাই! 


একাদশ অধ্যায় । ৪৩৫ 


ও পরম জ্ঞেয় তাঁহারই পরমা প্রক্কাতি ভাবে নিত্য অভিব্যক্ত। তাহা 
এই পুরুষ-প্রক্কৃতি ভাব অনাদি। 

*প্রকৃতিং পুরুষঞ্চেব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি | (গীতা ১৩ ১৯)। 

ইহাদের মধ্যে 'পুরুষবিধ* আত্মার ভাবই পুরুষযোত্তম পরমেশ্বর ভাব--" 
পরম শেত্রজ্রদাব। আর এই গ্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকার সমট্টিভাৰে 
ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রই “জ্দেয়'ূপে দেহ, আর ক্ষেত্রজ্ঞই তাহার জ্ঞাতা। এই 
ক্ষেত্র ক্গে ত্রক্মমোগে সমুৰায় জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি (শীচা, ১৩২৬ )। 
এইরূপে যাহা জ্ঞেম্র। তাহাই ক্ষেত--ভাহাই শরীর । এ বিরাট বিশ্ব 
পরম জ্ঞাতা ভগবানের জ্ঞেয় বলিয়াই ভগবান্‌ তাহাকে তাহার শরীর 
বলিয়াছেন। এই পরম জ্ঞাতা ব্যট্টিভাবে প্রতিক্ষেত্রে অধিষ্টানপূর্ববক 
বাষ্টিন্ডাবে ক্ষেত্রজ্ত ভন, অথবা তাহার প্রতিবিহ্ব গ্রহণ হেতু, তাহারই 
স'নিধো অধিষ্টাতত্বে ব! নিযস্তত্বে প্রতিক্ষেত্রে যে ক্ষেব্রজ্ঞভাবের অভি 
ব্যক্তি হয়,_বাহাকে ভগবান্। তাহার অংশ বা বিভূতি বলিয়াছেন 
তাঙাও পরমন্ঞান্া ভগবানের জ্ঞেয়রূপে তাহার দেহ--তাহার বিরাট 
শররের অন্তত । এইরূপে ভগবানের দেহে, অসংখার্প নানাবিধ 
দিব্য বর্ণ ও অ:কুতি যেমন তাহার জ্ঞেফজেপে অবাস্থত, সেঈ প্রকার 
বনু, রুদ্র, অশ্বদ্ব্ প্রহৃতি দেবগণ ও অন্ত সর্ধরূপ জীবগণ অবস্থিত ॥। 
দেবগণ সেই খ্আ্বা'হ বিছুতি। 

এই যে পরমেশ্বরের (বিরাট দেহ, যাহার মধ্যে চরাচর সহিত সমূদায় 
জগৎ “একস্থ,” যাহ! উ.ঠার ্রশ্বরযোগ--ত্রশ্বর রূপ,তাঠ ভগবানের “অব্যয়? 
আত্মার ক্ধপ (গীতা, ১১।৮)। অব্যয় জ্ঞানন্বর্ূপ পরমাস্মায় জ্ঞাত ও 
জ্ঞেন্স ভাখের ভব) নিত্যপিদ্ধ এবং তীগছাতে এই উভয় ভাব 
একীভূত । তাহ! না হইলে ভগবান্‌ অজ্জুনকে ০অবায় আত্ম” স্বরূপ 
দেখাইবার ভহা--তাহার ভে এই বিরাট দেহ দেখাইতেন ন।। তাঁহার 
এ বিরাট শ্শিদেহ তাহার আত্ম! হইতে পৃথক্‌ হইলে, ভগবানের তাহা! 


৪৩৬ শ্রীমদ্ভগব্দগীতা। 


“অব্যয় আত্মার ম্বরূপ হইত না। ভগবানের খ্রশ্বরযোগ হেতু--তাহার 
অনাদি অনন্ত পরাশক্তিযোগ হেতু পরমাত্মা এই পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞে় 
ভাবের--এই ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র বা পুকুষ-প্রকৃতি ভাবের--এই দেহ-দেহী 
ভাবের অভিব্যক্তি হয় এবং এই উভয় ভাবেই সেই পরমাআ্বীতে বিধৃত 
হয়। তাহার পরম ত্রশ্বরষোগে এই উভয় ভাবের সমাবেশ হয়। 
ভগবান এই বিরাট বিশ্বকে তাহার দেহরূপে কল্পনা করিয়! ও স্বশক্তি- 
বলে প্রকাশ ককরয়া, তাহার অন্তর্ধযামী পরমাত্মক্ূপে তাহাকে বিধৃত 
করেন। 
ভগবান্‌ অর্জুনকে আপনা'র এই বিশ্বরূপ বিরাটুদেহ দেখাইবার পূর্বে 

সেই বিশ্বরূপ দেহ কি প্রকার, তাহ! সংক্ষেপে বলিয়! দিয়া অর্জুনের 
দিব্য দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ভগবান্‌ বলিয়াছিলেন,_ 

“পশ্া মে পার্থ বূপাণি শতশোহথ সহশ্রশঃ | 

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণারুতীনি চ ॥ 

পশ্যাদিত্যান্‌ বন্থন্‌ কুদ্রানশ্থিনৌ মরুতস্তথা । 

বহুন্তদৃষ্টপৃর্বাণি পন্তাশ্চর্যযাণি ভারত ॥ 

ইহৈকস্থং জগৎ কৃত্স্বং পশ্তাগ্ত সচরাঁচরম্। 

মম দেহে গুড়াকেশ বচ্চান্তদ্‌ দ্র মিচ্ছসি ॥৮ 

(গীতা ১১।৫-৭ )। 
ভগবান্‌ এ বিশ্বূপ তাহার দেহেই দেখাইয়াছিলেন। তাহারই 

দেহে সচরাচর সমুদায় জগৎ “একস্থ বা! একত্র সংস্থিত। সচরাচর 
সমুদায় জগতে যে ভেদ আছে, সে তেদ দুর হইয়া গিয়া-_-ষকল 
পবশেষত্থ+ ঘু'চয়! গিয়। নির্বিশেষ ভাবে-_-অভেদভাবে তাহা ষে ভগবানের 
এই বিরাট দেহে একস্থ, তাহা এস্থলে বুরিতে হইবে না । আমাদের 
শরীরে যেমন বিভিন্ন ভূতগ্রাম (শরীরস্থং ভূতগ্রামং ইতি গীতাঃ ১৭1৬) 
এক্স্থ হয় (015201560 হয় ), সেই ভাবে তগবৎশরীরে সচরাচর ৰ 


একাদশ অধ্যায় । ৪৩৭ 


সমুদবায় জগৎ একস্থ। শুধু তাহাই নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেনঃ_এই 
সচরাচর জগতের অন্তরালে, যাহা “অদৃষ্ট”, তাহাও একস্ব, আর দে 
“অদৃষ্ট পূর্ব ব্যাপারমধ্যে যাহ! কিছু দিব্যদৃষ্টিতে দেখ! যায়, তাহা 
অজ্ঞুন ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাঁইবেন। অর্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয় 
যাহা দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ 
বিরাট্‌ বিশ্বরূপ অনন্ত--অসীম। অজ্জুন যে সমগ্র বিশ্বরূপ দেখয়াছিলেন, 
তাহা বলা যায় না। অজ্জ,নের দৃষ্ট ও বর্ণিত বিশ্বরূপ-_-ভগবানের সমগ্র 
বিশ্বরূপ নহে। 

ভগবান আপনার দেহে--আপনার বিশ্বরূপ-_ক্মাপনারই অসংখ্য 
অনত্ত--নানাবিধ নানাবণারুতিয্‌ক্ত রূপ অজ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। 
অজ্জুনও পুর বলিয়াছেন যে, ভগবানের দ্রেহেই তিন এ বিশ্বূপ 
দেখিতেছেন, 

“পন্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে 
সর্বাংস্তথ। ভূতাবশেষসংঘান্‌। 
্ রি র্‌ ক 

বলিয়াছি ত, পরমেশ্বরের যে ব্রর্থর বূপ-_তীহার অব্যয় আত্মার যে অভি- 
ব্ক্ত রূপ--তাহ! তাহার “দেহ'। আপাততঃ মলে হয় ষে, বিশ্বরূপ 
দেখাইবার পুর্বে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জ্রনের সারখিরূপে তাচার সম্মুথে 
ছিলেন, সেইরূপেই তিনি অর্জুনের প্রাকৃত চক্ষুর সন্ুখে প্রত্যক্ষ 
ছিলেন,_ন্থুতরাং ভগবান্‌ তাহার সেই দেহকে লক্ষ্য করিয়া__অজ্ঞুনকে 
বলিলেন,_-“তুমি দিব্যচক্ষুর দ্বারা আমার এই মানুষী তনুতেই বিশ্বরূপ 
দর্শন কর”। কিন্তু এন্র৫ সন্গত হয় না। অজ্ঞুন যখন দিব্যদৃষ্ট 
পাইলেন, তাহার অন্তরূ্টি যোগস্থ হওয়ায় প্রকাশিত হইল, তখন 
তিনি বাহিরের কিছু আঁ *চশ্মচক্ষে দেখিতেছিলেন না,_-তখন অন্তরে 
আত্মস্থ ভাগবান্‌কেই বিশ্ব্ূপে দেখিতেছিলেন। এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ 


৪৩৮ শ্ীমদৃভগবদ্গীতা । 


করিয়৷ অজ্ঞুন বলিয়াছেন,__“ভগবনৃ, তোমারই দেহে তোমার এ বিশ্ববূপ 
দেখিতেছি।? সুতরাং এ দেহ পরমাস্মারই বিভূতি, তাহার ব্যক্তরূপ। 
স্বগ্রকাশ পরমাত্মার যাহ! গ্রকাশ রূপ, তাহাই তীহার দেহ। ব্রহ্গ 
করনা বা ঈক্ষণ করিলেন) “সামি বহু তইৰ”_ল-এবং সেই “বহু” নামবূপ 
দ্বারা আপনাতেই প্রকাশ করিলেন ও ভাহাতে অনু প্রবিষ্ট হইলেন । 
এই যে নামরূপ দ্বার! আত্মাতেই বহু অভিব্যক্তি, ইহাই পরমাত্মার দেহ । 
কারণ, এই বিশ্বরূপে ব্যাককৃত হইবার পুর্বে পরম ব্রন্মে যে ”অহং” ভাব 
প্রকাশ হইয়াহিল, তাহার সহিতই এই ব্যারুত নামরূপ দ্বারা বিধৃত বিশ্ব 
--হিদং-রূপে অভিবাক্ত হইয়াছিল, এবং সেই 'ইদং সম্বন্ধে মমত্ব ভাবও 
প্রকাশ হইয়াছিল। ইহাই যোগমারা। এই মমন্থ ভাব হেতুই ভগবান্‌ 
স্ব-প্রকৃতিকে আমার প্রকৃতি, ও মঃতব্রহ্ষকে আমার “যোনি” বলিয়াছেন 
এবং এই 'প্রক্ধাতি বা! মহত ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ু বিশ্বকে আপনার দেহ ব1 
ক্ষেত্র বলিয়াছেন। কখনও বা তাহ! ভহতে যে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি 
_-ভগবান্‌, তাহাদের 'আমি” বলিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন বিভূতিকেও 
“আম” বলিস নির্দেশ করিয়াছেন। ব্যষ্টিভাব অজ্ঞানবশে যেমন আমাদের 
“অহস্তা? মমতা? শয়,আমাদের দেঠে কখন “মামি কখন ব। *আমার” 
জ্ঞান তয়, যেমন তাহাঁতে আমাদের আত্মীধ্যাস হয়, দেইরূশ আমর। বলিতে 
পারি যে, সমষ্টি াবও বিশ্ব সদন্ধেও পরমেশ্বরের যোগমায়া হেতু এই 
“অহস্তা” ও 'মমতা” ভাব হয়। এই যোগমার৷ হেতু ভগবান্‌ বিশ্বকে ঠাছার 
€দেহ বলিরাছেন, ইহ! বল! যাঁয়। শঙ্করাচাধ্য এই জন্ত ঈশ্বর-ভাবকে 
মাসিক বলিয়াছেন । কিন্তু ইহ] সঙ্গত নহে। পরিচ্ছিন্ন জীব আমরা 
যেরূপ অজ্ঞানবশে “আমার দেহ? বলি, সেইরূপ ভগবান্ও মাক্সাবশে এ 
[বিশ্বকে “আমার দেহ* বলিতেছেন, ইহ! বলা যাক না। আমাদের শরীর 
আমাদের স্ব-শক্তি ছারা আভিব্ক্ত নহে, ইহা! আমাদের “আত্মার, 
রূপও নহে) কিন্তু এই বিশ্ব পরমাত্মারই শ্বশক্তি হেতু অভিব্যক্ত 


খু 
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ধশ্বব রূপ । বলিয়াছি ত, প্রকাশস্বভাব আয্মার যাহা প্রকাশরূপ, তাহাকে 
পরমাত্মার দেহ বলা যাঁয়। পরমাত্মার বাহ! “ভাব'-ঘাঁহ! বিভূতি, তাহাই 
তাহার দেহ। এই প্রকাঁশ_-এই ভাব-_-এই বিশ্বর্ূপে অভিব্যক্তি পরমার্থ 
সত্য হইলে, ইহাকে অধ্যাস, মিথ্যা কল্পনা ব! 'নায়াবিলান? বলা যায় না। 
অনন্ত জ্ঞানবলাক্সিক পরাশক্তিথান বর্ষের "ই শঞ্তিই এক অর্থে 
শরীর, এবং সেই শক্তির কারণরূপ হইতে যাহা কার্ধ্যকূপে 'অভিব্যক্ত, 
তাহাও এই অর্থে পরমেশ্বরের শরীর) যাহ! এই কারণরূপ-_তাহা 
ভগবানের কারণ-শরীর বা গ্রক্মশরাত, আর যাহ কাধ্যরূপ, তাহ! 
স্থলশরীর। 

এট শ্রীরকে বেদান্ত-শাঙ্থ্রে কোষ বলে। ব্যট্টিভাবে জীবায্ম। ও 
লমষ্টিভাবে পরন,ঞ্প। সর্বহৃতাত্ব। সর্বাস্্। ঈশ্বর এট কোযমধ্যে স্থিত। 
এই কোই শরীর । বেদান্ত অন্ুুমারে এই কোষ পঁচবপ--মন্নময়, 
প্রণময়, মনোময়, বিচ্জানমদ্ন ও আননদ্মন। বেদান্তদ্ণনের আনন্দময়: 
কোব সাংখ্যদশনের কারপ-শপীর। বেদান্তের প্রাণময়ঃ মনোময় ও বিজ্ঞান- 
এয কোষ-লাংখ্োর স্থক্্রশরীর, আর বেণান্তের অন্নমন় কোষ সাংখ্যের 
ইন মাতৃপিতৃজ শরীপ । শরমাগ্রাথ বাহ! স্থল অন্নরধম্ শরীর বা হুল 
শরীর, মেই শরীর-মভিমানা পরনাস্মাই বরাট। শুক্্রণরীর-অভিমানী পর- 
মাস্বাই ভিরণ্যগঞ, আর কারণ-পরার-অভনানী পরমাম্্াই পরমেখর-_- 
পরম পুরুষ। আর, এই স্থল, স্ন্ন ও কাঁরণপণীর সমষ্ট ভাবে-- 
পুরুংষান্তম পরমেখ্বরের বিশ্বশরীর বল হয়ঃ কিন্ত তিন প্রধানতঃ 


' ছেজোময় কারণ-শরীরেই অবস্থিত। শ্রাতিতে আছে-_ 


“হ্রন্ময়ে পরে কোষে বিরজে ব্র্ধ নিফলম্‌।” 
(মুণ্ডক, ২২৯) 
“হরন্য়েন পাত্রেপ সত্যন্তাপিছিতং সুথম্‌ ।” 
( ঈশ উপঃ ১৫$ বৃহদারণ্যক, ৫১৫1১) 
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এই হিরন্ময় কোষই কারণ-শরীর। ইহাই জ্যোতির্দয় শরীর-_প্রথম 
কোষ । ইহ] এই বিশ্বরূপ বর্ণনায় পরে বিবৃত হুইয়াছে। আমর! এই 
তত্ব বুঝিলে তেজোময় আস্ত অন্ত বিশ্বব্বপ-তত্ব বুঝিতে পারিব ও এই 
দিব্য বিশ্ব এরশ্বর রূপকে ভগবান্‌ যে আপনার দেহ বলিয়াছেন, তাহার তত্ব 
বুঝিতে পারিব । এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বল! যাইতে পারে ষে, ইন্থারই উপর 
রামান্ুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে ঈশ্বর, 
জীব ও জড় বা “চিৎ এচদচিৎ+ ও “অচিৎ-এই তিনটি ভাব বন্ধে নিত্য 
প্রতিঠিত। ঈশ্বরই পরম ব্রহ্ম, তিনি এই চিদচিৎ অচিৎ বা জীবজড়বূপ 
শরীরবিশিষ্ট। এই সচরাচর সমুদয় জগৎ পরমেশ্বরেরই শরীর। উপ- 
নিষদেও এ তত্বের আভায পাওয়া ষায়। বৃহদারণাক উপনিষদে তৃতীয় 
বাঙ্গণে সপ্তম অধ্যায়ে আছে,__ 

“ষঃ প্!থব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অন্তরোহয়ং পুরথিবী ন বেদ যন্ত পুথিবী 
শরীরং যঃ পুথিবীং অন্তরো যময়তি,-এষ ত আত্ম। অন্তর্য্যামী অমৃতঃ1৮ 

এইরূপ অপ, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বাষু, দিব (স্ব:), আদিত্য, দিক্‌, চক্র, 
আকাশ, তমঃ, তেজঃ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে । এ সকলই সেই অন্তর্য্যামী 
সর্বাত্বার শরীর । এইরূপ সর্বভূত সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে 

“যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো! অন্তরে! বং সর্বাণি ন 
বিছুঃ, যন্ত সর্বাণি ভূতালি শরীরং ষঃ সর্ধাঁণি ভূতানি অন্তরো যময়তি,_- 
এষ ত আত্ম! অন্তর্ধযামী অমৃতঃ 1৮ 

এইরূপ অধ্যাত্ম প্রাণাদি সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রাণ, বাক্‌, পায়, শ্রোত্র, মন, : 
ত্বক, বিজ্ঞান, রেতঃ প্রভৃতি সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছছ। অতএব এই শ্রুতি 
অনুসারে এ সমুদায়কে অন্তর্য্যামী অমৃত পরমাত্মা পরমেশ্বরের শরীর বলা 
হয়। ভগবান্ও এ স্থলে তাহাই বলিয়াছেন। নামরূপ দ্বার! যাহা কিছু 
পরমাত্মাতে অভিব্যক্ত, যাহা কিছুর মধ্যে" গরমাআ অন্তর্ধযামিরূপে 
ক্ষাবস্িত, সেই সচরাচর সমুদ্রায় জগৎকে এই জন্য ভগবান্‌, তাহার দেহেই 
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একস্থ বলিয়াছেন । ইহাই তাহার অব্যয় আত্মার প্রশ্বর রূপ, এবং এই রূপ 
দেহবান্‌ বলিয়াই তিনি বিশ্ববূপ । 
ভগবানের এই যে বিরাট্‌ বিশ্বদেহ-_ইহার মধ্যে এই ব্যক্ত সচরাচর 
কৃত্নন জগৎ একস্থ। তাহার অবাক্ত দিব্য বা গ্রোতনাআজক দেহেই তাহ! 
একত্র সংস্থিত। তাহার অসংখ্য বূপ, বর্ণ ও আকৃতি (19275) এই 
দিব্য দেহেই অভিব্যক্ত । তাহ দিব্যদৃ'্টি ব্যতীত কেহ দেখিতে পায় না-_ 
তাহা অনৃষ্টপূর্ব-_আশ্চর্্য। ইহাতে কত জগৎ বা অসংখ্য সৌর ও নক্ষত্র- 
ন্গগৎ--বিধৃত। যাহ! কিছু দেশ-কাল ও নিমত্ত্ দ্বারা পরিচ্ছন্ন হইয়া বিশ্ব- 
জগতে কার্ধ্য বা অব্যক্ত 'কারণরূপে অভিব্যক্ত, সে সমুদ্দায়ই সেই দেশ” 
কাল-নিমিত্ত দ্বারা বপরিচ্ছিন্ন পরমাত্ম তত্তে-ত্তাহার পরম ঈশ্বরভাঁবে 
তাহারই বিরাট শরীররূপে বিধৃত। অক্ছুন এই ভাবেই এ বিশ্বরূপ 
দেখিয়া(ছলেন। 
বিশ্বরূপ-দর্শন ।--অজ্ঞুন যে ভাবে এই বিশ্বরূপ দশন করিয়া- 

ছিলেন, সঞ্জয়, পূর্বে ভগবান্‌ খ্যাস্র প্রনাদ, কুকক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে যাহ! 
সংঘটিত হইবে, হস্তিনায় বসিয়া তাহা দেখিনা ধৃতবাষ্ট্রকে বর্ণনা করিবার 
জন্য দিব্যদৃষ্টি পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাহা দেখিতেছিলেন। ভগবান্‌ শ্ীকৃষং 
অজ্ঞুনের দিব্যদৃষ্টিতে যে আঁপনার বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! 
সঞ্জয় দেখিয়। যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিতে 
হইবে । সগুয় গাতাশেষে বলিয়াছেন-__ 

“ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমৎ গুহামহং পরম্‌। 

যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণৎ সাক্ষাৎ কথর়তঃ স্বয়ম্‌ । 

১. কী গা ক 
তচ্চ সংস্থৃত্য সংস্ৃত্য রূপমত্যতভূতং হরেঃ। 
বিস্ময়ে! মে মঙ্থীন্ রাজন্‌ হয্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥% 
€ গীতা ১৮৭৫) ৭৭ )। 
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সঞ্জয় বাসের প্রসাদে হরির এই যে অত্যডুত দিব্য বিশ্বরূপ দেখিস 

ছিলেন, তাহ! তিনি সংক্ষেপ যেরূপ বর্ণন! করিয়াছেন, তাহা এই,-_ 

“অনেকব্ক্ত,নয়নমনেকাডূতদর্শনম্‌ 

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোগ্ভতারুধম্‌ । 

দিব্যমালান্বরধবং দিব্যগঞ্ধান্ুলেপনস্ । 

সর্ব্বশ্্যময়ং দ্রেবং অনস্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ 

দিব হ্ুর্য্যনহ দস্তা ভবেৎ যুগপহুখিতা | 

ঘি ভাঃ সদৃশ সা শ্যাৎ ভাসস্তম্ত মহাম্মনঃ ॥ 

ত কস্থং জগৎ কৃৎস্সং প্রবিভক্তমনে কধা। 

অপন্যদ্দেবদেবস্ত শরারে পাণু বস্তদ1 ॥+ 

(গীতা ১১।১৯-১৩ )। 
সঞ্জয় ০ ।খুলন যে, পরমাম্মর জ্যোতির্ময় গ্োতনাত্মুক (দিব্য) 

প্রকাশ সমুদাঁদই আশ্চর্য্য, অনন্ত, বিশ্বতোমুখ। সে প্রকাশ তিনরূপ-- 
আধ্যান্ম। অধিবেক ও অবিভূত। অব্াজ্মপূপ প্রথম ছুই শোকে উক্ত 
হইয়াছে, অধিনৈবতব্ূপ ব। তাহার আদি তৃতীয় শ্লোকে ও অধিভূতব্ধপ 
শেষ শ্লোকে সংক্ষেপে উপ্ত হইসাছে। অধ্যাত্ব জপ --অনন্ত স্চদানন্দ- 
স্বরূপ স্বভাব। সচ্চিদাননস্বব্ধপ পরমেখরের সন্ধিনী, সংবিৎ ৪ হলাদিনী 
শক্তি হেতু সেই শক্তির বিকাশ অনভ্তরূপ। সে রূপের অভিব্যক্তি অনেক? 
অথাৎ অসংখ্য-_ অনন্ত। তাহা! অদ্ভুতনর্শন-_সর্বাশ্তধ্যময়। তাহার সত্রূপে 
সন্ধিনীশক্তিছেতু-_তাহ! দিবডানেক উগ্যতাযুধসংযুক্ত, সেই দিব্য স্ভোত- 
লাত্বুক আযুধ বা শাসনশক্জির নানা আভিব্যক্তরূপ সেই পরাশক্তিরই নানা 
ভাবে প্রকাশদ্ধপ। তাহাতেই এ বিশ্ব শাসিত-_নিয়ন্ত্রিত। তাহার 
আনন্দ বা হলাদিনীশক্কির্ূপে তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার--অনেক 
দিব্য গ্োতনায্সক মাভরণ, দিব্য মাল্য, অন্থর) ধিব্য গন্ধ অচুলেপন সেই 
পরম সৌন্দধ্যের গ্যোতক। তাহার চিৎ ৰা সূংবিৎ শক্তিন্ূপে তাহারই 
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এই বিশ্বতোমুখ অনন্ত দিব্য অতিব্যক্ত দেহ কলিত ও বিধৃত। ভগবানের 
বাহ! পরম অধ্যাত্মপ্ূপ, তাহ! পূর্ধে বিবৃত হইয়াছে । এই অধ্যাত্মরূপে 
তিনি সর্ব তাশরস্থিত আম্মা । সেই আধ্যাত্মভাবের প্রতিবিশ্ব গ্রহণ 
করিয়াই চিন্তে স্বভাব বা «আমি-আমার+ ভাব অভিব্যক্ত হয়ঃ ভূতগণ 
ভ্রাতা, কর্তা ও ভোক্তা হয় । এই অধ্যাস্মভাব ব্রন্দে যখন প্রথম অভিব্যক্ 
হয়, তখন বন্ধ 'আঅহং ভন, এবং এই অআহং হইতে “ইদংএর অভিপ্যক্তি 
হয়, এবং সর্ধ্বং ইদং মধ্যে ব্রহ্ম আয্বূপে “অহংন্ধপেঃ অন্ধ প্রবিষ্ট হইয়া 
যু অহং ও ইদং--আপনাতে একীহৃত করিয়া ধারণ করেন, এই যে 
লাস ক্রপে পরমত্র্ষ- সর্বং ইদং ব' সর্ধভৃতে অন্ুপ্রবিতাহাই আধ্যাত্ম- 
াব। পরমেশ্বরের আাত্মগ্ধপই ভতভ্ং ভূতভাবন। এ? অধ্যাত্মভাবেই 
সব্বভূত ৪ অন্ত:স্থ-_তিনি সব্রক্ষেত্রক্জ। এই আত্যাত্মভাবন্বারাই 
সমুদ্বায় 'ভদং, ব্যাপ্ত । 
পরান ভূতানি যেন সধমিধং তম্‌.1১ 

এই অধাত্মপ্পপেই ভগবানের বিরাটদেহে মন ও সব্ঘ 7438 সমৃদ্টি- 
হবে ও প্রতি ভূতদেহে বাইভ।বে অন্ব্যক্ত হয়। “অহং এর সহিত 
ইদংএর সমন্ধা এই ইন্দি/ দ্বারা মংস্থ'পিত হয়। এই ইন্ত্র্ন অভিব্যক্তি 
জন্ত ভগবান্‌ বিদ্দাটু বিশ্বরূপ হত্যা সর্বদ্রষ্টা, ০ সর্ব অবমস্তা, 
দর্বজ্ঞাতা হন । সর্ব$তধেহেও অধ্যাত্মর্ূপে পরমেশ্বর ব্যষ্টভাবে এই 
সকল ইন্্রিয় দারা দরষ্টা, আতা বা জ্ঞাত| হন। সর্বভূতভাব ৭ অধভৃত- 
ভাব পরমেশ্বর হইতেই অভিব্যঞ্জ হয় এবং তাহাতে বাষ্িভাবে অন্তর্ধ্যামী 
ভগবানের প্রপ্রঃটা, শ্রোতা, মন্তা ও জ্ঞাতা ভাব-_ ছারা ব! প্রতিবিস্ববৎ 
অভিব্যণ্ হয়। অতএব আমর বপিতে পারি ষে, সর্বত্র বিরূপ পরমে- 
স্বরে সব্ব হীন্দ্রগণের আভব্যক্তি হয়। পরম ঈর্বরভাবে যে হীক্তরন্নভাবের 
বিকাশ হয়, তা! ঠাহার ৫সই অধ্যাত্মভাবে এই অন্তর্গত। 

বিশ্বক্ূপ ভগবানের এই আধ্মাম্মভ'বেই অনেক-বক্ত.ন্মনের (দিব্য 
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অভিব্যক্ত হয়। সর্ব্ব উন্জিয়গুণ তাহাতে প্রকাশিত হয়, মন ও ইন্দ্রিয় 
হ্বারেই অধ্যাস্ম স্ব-ভাব অভিব্যক্ত হয়। শ্রুতি সেজন্য ইহাদ্দিগকে অধ্যাত্ত 
বলিয়াছেন, _ 

“অথ অধ্যাত্বনা। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্‌ প্রাণৎ অস্তরো ষং প্রাণো ন বেদ 
ষন্ত গ্রাপঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরে। যময়তি এষ ত আত! অন্তর্ধযামী অযৃতঃ 1” 
€বুহদারণ্যক উপঃ ৩৭১৬ )। 

এই কথা বাক্‌, চক্ষু, শোত্র, মন, ত্বকৃ, বিজ্ঞান, রেত সম্বন্ধেও উক্ত 
হইয়াছে। ইহাই পরমাত্মার অধ্যাত্মস্বূপ। এই অধ্যাত্বস্বরূপে 
তিনি-- 

“অদৃষ্টো ডুষ্টী, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো! মন্তা, অবিজ্ঞাতে! বিজ্ঞা ত1 ) 
(বুহদারণাক, ৬।৭।২৩ )। 

সুধু তাহ।ই নহে। তিনি ভিন্ন আর কেহ ভ্রষ্টা বা শ্রোতা নাই । 

“নান্তোতোইস্তি দ্রষ্টা নান্ঠোহতোহস্তি শ্রোতা, নান্ততোহস্তি মস্ত, 
নান্তোহতো৷ ন বিজ্ঞাতা।” “এষ ত আত্মা অজ্তর্ধযামী অমুতঃ ॥৮ ( বুহদা- 
রণাক উপ, ৩1৭২৩) 

আমাদের বিনি অন্তধ্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর, তিনি সর্বভূতহ্ৃদয়ে 
অবস্থান করেন, ও তাহারই অধ্যক্ষে মন ও ইন্জিয়াি সর্কভূতে অভিব্যক্ত 
করেন ও জ্ঞানাদি সর্ব-ভৃতভাব জাবহৃদ্য়ে আভিব্যক্ত করেন। এই 
শ্বররূপে এই অধ্যাত্মস্বরূপ শির্দেশ করিবার জন্ত সঞ্জয় সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন যে, পরম প্রশ্বররূপ-- 

অনেকবক্ত,নয়নম্‌ অনেকান্ভৃতদরশনম্‌। 
পরে অজ্ঞুন আরও বিশেষ ভাবে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন।-- 
“অনেকবাহুদরবক্ত,নেত্রং 
অনন্তবীর্ধ্যং অনস্তবাহুম্‌॥৮ “ 
অজ্ঞুন আবার বলিয়াছেন, 
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পক্পং মহৎ তে বহুবক্ত নেত্রং 
মহাবাহে| বহুবাহ্রপাদম্‌। 
বহুদ্ধরং বছুদ্রংস্রাীকরালং 
দৃষ্ট। লোকান্‌ প্রব্যথিতাপ্তথাহুম্‌ ॥% 
পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ষখন তগবান্‌ জ্ঞের় পরমব্রক্মতত্ব বণিয়াছেন, 
তখন ব্রহ্ষের সগুডুণ ভাবও এইব্প বলিয়াছেন,_- 
“সর্ধতঃ পাঁণিপা্ং তৎ সর্বতোইক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্োকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
সর্বেত্ট্িরগুপাভাসং সর্বেন্দ্িয়বিবর্জিতম্। 
অসক্তং সর্বভূচ্চৈৰ নিগুণং গুণভোক্ত চ ॥৮ 


(গীতা, ১৩।১৩-১৪ )। 

এই ষেব্রন্মের সর্ব ইন্দ্রিয়গণের আভাষ আছে, তাহাই পরম ঈশ্বর- 
রূপে অভিব্যক্ত, তাহা হইতেই সর্ধভূতভাবে তাহাই আবার অভিব্যক্ত। 
অর্থাৎ তাহাই ব্যষ্টিভাবে সব্বক্ষেত্রে প্রকাশিত হুয়। তাই পরম খ্রশ্বর 
্গপ “অনেকবক্,নয়নং' অনেকাডভুতদর্শনম্‌ ॥% 

ভগবানের বির।টু বিশ্বদেহ যে সুন্দর আর ভয়ানক, তাহার অধ্যাত্ব- 
ভাব যে এইরূপ সর্ব্ব ইন্দ্রি়গুণের আভাষধুক্ত, তাহা আমর! এইরূপে 
কতকট! ধারণ। করিতে পারি । 

এক্ষণে তাহার অধিদৈব রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে তাহার মাদি 
পরম জ্যোতিম্ময় প্রকাশ বিবৃত হইয়াছে, তাহা! বুঝিতে হইবে । সগ্য় 
শবলিয়াছেন যে,২-আকাশে সহস্র সর্ষের বুগপৎ উদয় হইলে যে জ্যোতিঃ, 
বে তেজ প্রকাশিত হয়, ভগবানের এই বিরাট আধিটৈথিক রূপের 
'আভা,-_সে মহান্‌ আত্মার জ্যোতিঃ তাহার সহিতও বুঝি তুপনা হইতে 
পারে না। সে জ্যোতি" অতুলনীয়। ইহ! হিরন্মম কোষেরই জ্যোতিঃ। 


8৪৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


যে “হিরন্সয়ে পরে কোষে বিরজে ব্রহ্ম নিফলম্*--ইহা তাহার সেই কারণ. 
শরীরেরই গ্যোতিঃ | পরে ব্রহ্গ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে» 
“জ্যোতিষাং অপি তজ্জ্যোতি21৮ (গীতা ১৬১৭) 
অন্তদূর্টিতে বা যোগতৃষ্টিতে পরমাত্মায় যোগযুক্ত হলে এই জ্যোতি, 
দর্শন হয়। তখন অস্তাতিঃ হওয়া] যাঁয় রে উক্ত হইয়াছেঃ. 
“যাইস্তঃলখোইস্তরারামস্তথাস্তর্ঞ্যোতিরেব ব 
স যোগী ব্রহ্ষনির্বাণং ব্রক্ষভূতোইধিগচ্ছতি ॥৮” টা গীতা, ৫1২৪) 
এই পরমাক্মার জ্যোতি বা প্রকাশবপ হইতেই স্থুলভাঁবে আকাশে 
আঁদিত্যগণ, অস্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও পুথিবীতে অগ্নির অভিব্যক্তি হয়: 
ইহা হইতেই চক্দ্রমা-নক্ষত্রাদদি জ্বোতিক্ষগণের জ্যোতি প্রকাশিত হস! 
পরমাত্মাই অধিদৈব্ূপে পথিবী, অপ অগ্নি, অশ্যবীক্ষ, বায়ু, আদিত্য, 
দিক, চন্দ্র, তারক, কাশ, তম, ভেজ £উ সকল স্কোডলত্মক দেববূপে 
অভিব্যজ্ত । তিনি ইভাদদের অন্তরে অবস্থান কদেন, তিনি তাহাদের 
অন্তর্)ামী হন তাহাদের শরীররূপে গ্রহণ করেন, ভিনিই অন্তর্যামী 
অমৃত আত্মা । (বৃহদারণ্যক উপ্‌্ঃ ৩৭ ৩২৩) এই সকল দেবতা- 
ক্ূপে তিনি অবস্থান করেন, এভন ইহারা তহর দৈব রূপ । এই 


অধিদৈবরূপ তঙ্ঞুন দেোখয়া বল্য়াছেন.--.স্ঠ'ম দেবাংস্তব দেব 
দেহে ৮ (গাতা ১১১৫ )। 


অভ্ভুন আবার বাঁজয়'ছেন,-- 
“বাযুধমোইগ্রিব কুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিন্ত্রং প্রপতামহশ্চ ।৮ 
(গীতা ১১1৯ )। 
এই অত ও অদীদব রপ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া জগুয় ভগবানের 
আঁধভূতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,-- 
“তত্রৈকস্থং জগৎ কৎ্ম্গং গ্রবিভক্তমনেকধা | 
অপশ্থপদোবদেবস্য শরীরে পাও বন্তদা ॥% 


একাদশ অধ্যায় । 8৪৭ 


পূর্বে ভগবান্ও আপনার এই অধিভূতরূপ সম্বন্ধে এই কথ 
বলিয়াছেন, 

“ইহৈকস্থং জগৎ কৃ্স্নং পশ্তাগ্ধ সচরাচরম্‌ 1১ 

এই 'অধিভৃতক্সপ সন্বন্ধে শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ।-- 

“অথ অধিভৃতম। যঃ সর্কেষু ভূতেযু তিন্‌ সর্ববেভ্যে! ভূতেত্যেস্তরে! 
ষং সর্বাণি ভূঙ্ঠানি ন বিদ্বঃ যস্ত সব্ধাণি ভূতানি শরীরং যঃ 
সর্বাণি ভূতাঁনি অন্তরো যমক্তি, এষ তে আম্মা অস্তর্ধ্যামী অমৃতঃ 
ইত্যধিভূতম. |” 

(বুহদাঁরণ্যক উপঃ ৩২১৫ )। 
অতএব খ্রশ্বর দেহে এই সচরাঁচর সমুদায় জগ যে একস্থ হই 
অবস্থিত, ইহা পরমেশ্বরের অধিভূত ভাব । 

পুব্ব স্গম অধ্যায়ের শেষে ও অইম অধ্যায়ের প্রথমে যে অব্যয় 
পরমবক্ষতত্ব, কত্ত অধ্যাত্মতত্ব, অমিয় কম্মতত্ব, সাধিভূত সাধিদৈব 
সাধিষজ্ঞ ঈশ্বরশুত্ব উক্ত হইয়াছে, এই বিশ্বরূপ-বর্ণনায় সেই কৃত 
অধ্যাত্ব তত্ব, অধিভূততত্ব ও অধিদৈবতন্ব আমরা জানিতে পারি । 

কিন্তু অজ্জুন বিস্তারিতভাবে যে এই শ্রশ্বর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহাতে এই অধ্যাত্স, অধিদৈব ও অধিভূত ভাব ব্যতীত নিখিল বর্মন 
ভাবেরও আভাব পাওয়া যায়। 

প্রথমে অজ্ঞুন ভগবানের অধিদৈব ও অধিভূত স্বরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন, 

“পশ্তামি দেবাংস্তব দেব দেহে 
সর্বাংস্তথ। ভূতবিশেষসজ্ঘান্‌। * 


ক এ নৌকে বদি 'ভূতবিশেষমংঘ? অর্থে “যাতুধান” প্রভৃতি, ভুতযোনি 
(1051511010 50105 অথবা 2১৮51790105 হয়--আমধের স্কুল দৃষ্টির অগোচরে 
দিব্য ভুতযোনি হয় (এবং “সর্র্ধান্‌, 'দেবান্‌, শব্দের বিশেষণ হঃ)৮--তবে আসর! বলিতে 


৪৪৮ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা। ৷ 


বরহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং 
খষীংশ্চ সর্ববান্থরগাংশ্চ দিব্যান্‌ &, 
তাহার পর অজ্জঞুন ভগবানের অধ্যাত্শ্বরূপ,-পরমাত্রার অসংখ্য- 
বাহ্‌দরবক্তনেত্র বা! সর্ব ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিভূত অনন্ত রূপ বর্ণন! করিয়াছেন,__ 
“অনেকবাহ্দরবক্ত,নেত্রং 
পশ্াামি ত্বাং সর্বতোহনস্তরূপম.। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাঁদিং 
পশ্তামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম.॥৮, 
পরমাত্মা ভগবান্‌ কেবল বিশ্বন্ূপ নহেন, তিনি বিশ্বের নিয়স্তা-পর- 
মেখ্বর । তাহার শাসন ও নিয়মন-শক্তি গদা! ও চক্রহস্তর্ূপে ষোগ- 
বৃষ্টিতে অজ্ঞুন দর্শন করিলেন, তাহার জ্যোতির্ময় প্রকাশ (10210) 
তাহার কির:টিরূপে দর্শন করিলেন। অর্জন বলিলেন-__ 
*কিরীটিনং গদ্দিনং চক্রিণঞ্চ 
তেজোরাশিং সর্বতে। দীপ্তিমস্তম্‌ | 
পশ্ঠামি ত্বাং ছনিরীক্ষ্যং সমস্তাৎ 
দীপ্ডানলাকছ্যাতিমপ্রমেয়ম্‌ ॥” 
তখন অজ্জুন ভগবানের এই বিশ্বরূপকে পরম জ্যোতির্ময় তেজোময় 
দেখিলেন। সেই তেজোরাশি “সর্বতঃ দীর্থিমন্তম্‌। বে দীর্থি দ্বার! দীপ্ত 
অনল ও হৃর্য্যের দীপ্তিও হীনপ্রভ, তাহা অপ্রমেয়, সঞ্জয় যে পূর্বে 
সহম্্ সুর্যের প্রভার সহিত সে প্রভার তুলনা করিয়াছেন-_তাঠা দ্বারাও 


পারি যে, এ প্লোকে আমাদের অধৃষ্ট ব্রক্গা ঈশ্বর-_সর্বব (বৈদিক) দেবতার সর্ব্ব যক্ষ রক্ষ 
গন্ধবর্ব ভূত প্রেত পিশাচ, সর্বব দেখষি ও সর্বব দিব্য এরূপ উক্ত হইয়াছে ।--ন্বর্গ ও 
অন্তরাক্ষস্থ__দমুদায় লোক উক্ত হইয়াছে। কিন্ত 'ভূতবিশেষসংঘের' এ অর্থ কোন 
খ্যাখ্যাকার করেন নাই, আমরাও পুর্বে করি নাই । কিন্তু এক তাবে এ অর্থবাদ 
সঙ্গত হইতে গারে। 


একাদশ অধ্যায় । ৪৪৯ 


সে প্রভার উপমা হয় না _এন্ন্ত তাহা! অতুলনীয় অপ্রমের় । ভগবান্‌ 
পরে বলিয়াছেন, 
“য্দাদিত্যগতং তেজে। জগগ্ভাসয়তেহখিলম্‌। 
যচ্ন্দ্রমসি বচ্চাগৌ। তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥৮ (গীতা, ১৫।১২)। 
এই স্বপ্রকাশ জ্যোতি স্রধ্যচন্দ্রদি সকলের প্রকাশক, কিন্তু তাহাকে 
কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। 
“ন তদ্ভতাস৪তে স্যব্যো ন্‌ শশাঙ্কো ন পাবকহ । 
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে, তদ্ধাম পরমং মম ॥' 
আমর! পুর্বে শ্রুতি হইতে জানিক়াছি যে, এই-_ 
“ঠিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজে ব্রহ্ম নিফলম্‌॥” 
এর্গতও বলিম্মাছেন,- 
“ন্‌ তত্র হুর্যো ভাতি ন চন্ত্র-তারকং 
নেমা বিহ্যতো ভান্তি কুতোহয়মগ্রিঃ | 
তমেৰ ভাস্তম্‌ অন্ুভাতি সর্ববং 
তশ্ত ভাস সর্বমি্ং বিভাতি ॥” 
(কঠ, ৫1১৫ ) শ্বেত ৬১৪7 মুগ্ডক, ২২1১০ )। 
অজ্জুন পরমায্মা পরমেশ্বরের এই জ্যোতিম্ময় পরম অধ্যাম্মরূপ 
দেখিয়াছিলেন। ইহা যোগদৃষ্টিতেও ছুনিরীক্ষ্য। এই অনস্ত তেজোময়; 
রূপ দেখিতে দেখিতে অন্ন ভগবানের সেই পরম অক্ষর ব্রহ্মভাব 
অন্থভব কপিলেন। তিনি বিশ্বক্প ভগবানকে “সপ্ধোধন “করিয়া 
বলিলেন। 
“ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্ং 
ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 
ত্বমব্যয়ঃ "শত ধন্মগোপ্ত। 
সনাতনস্ত্রং গুরুষো৷ মতো মে ॥% 
২৯ 


৪৫০ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা | 


ইহাই দপ্তম ও অষ্টম অধ্যারোক্ত “৩ৎ পরম্‌ অব্যয়ং ব্রহ্গতত্ব | 
বর্পঙাছি ৩, পরমাআা। পরমেশ্বরের এই যে পরম অক্ষরস্বরূপ, তাহার এই 
ষে পরমধাম--তাহা যোগদৃিতে 9 দেখা যায় না। অঙ্গন বিশ্বরূপ 
দেখিবার সময় তাহা অনুভব করিতেছিলেন মাত্র। অর্জন তখন 
বিশ্ববপে-_-পরমাত্মার অব্যয়স্বরূপে সেই অদ্ভুত আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ দশন 
করিতেছিলেন ও তাহার অনন্ত, বীর্দ্য ও শক্তিপ্রকাশক অনন্ত বাহু 
ও সর্বপ্রকাণক শশিস্ুর্যা্ূগ নেত্র দেখিতেছিলেন। কিন্তু সেই অনন্ত 
ছুনিরীন্গ্য তেজই তখন শ্টাহাকে ক্হিভূত করিতেছিপ। অর্জন 
বলিলেন)-. 

“পশ্ত্ামি ত্বাং দীপ্ুহুভাশবক্তং 
স্তেজসা বিশ্বামিদং তপস্তম 117 

অই কেক্গোধারা ছ্যাতা-পুপি ৬. তাহাঁদেক মধ্যবস্তী অন্তরীক্ষ বা 
ভঁভূবিঃধ এই হিলোক পি যাস । চসই স্ব্বহোব্যাপ্ত তেক্জোময় কপ 
উগ্র--অভউ্ত, “সই তেজে এ লো কত্রষ্ষ গ্রবাণিত। 

প্রধু মে দ্ুনিরাক্ষ্য তা তেজ পোখ্যা ছিলোক প্রব্থিত হয়ঃ 
তাহা নভে । হিলোকমণো ওবরগণ, নছবিগণ, সিদ্ধগণ, আদি হাদি দেবগণ, 
গন্দবব, নক্ প্রভৃতি সকলে সে দস দেখিয়া বিশ্মিত ভ্ইয়া কেহ বা আতি 
করেন, কেহ বা 'ভয়ে পলাধন করেন । 

আর শুধুষে এ ভ্রিলোকবাঁপ্ত ডনিরীক্ষ্য তেজ দেখিয়া লোকত্রয় 
প্রবাধিত হয়, তাহা নহে, নেই মন্‌ বিশ্বপ্ূপে অসংখ্য বক্ত,১ নেত্র, বাস্ছ, 
উরু, পাদ, উদ্রর--বিশ্যে 5: তীহার করাল দংট্রাবিশিষ্ট মুখ দেবিয়াও 
লোকত্রর প্রব্থিত হয়। স্টাহার নভোব্যাপী, দীপ্ত, অনেকবর্ণ, বিবৃত 
মুখ ও দীপু বিশালনেত্র দেখিয়াঁও লো'কত্রপ্ প্রব্যথিত হয়। 

অঞ্জন ত এ ঘোর উগ্রক্ধপ দেখিয়া! বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলেন। 
তিনি শান্ত হইতে পারিতেছিলেন না_-মধৈধ্য হইতেছিলেন। বিশেষতঃ 


একাদশ অধ্যায়। ৪৫১ 


বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের বে ঘো; কেক ন তাহ! দেখিবা অর্জন ভয়ে 
(বহ্বল হইতেছিলেন। পরমেশ্বর স্যষ্টাতে হ্ইরূসঃ স্থিতিতে স্থিতিরূপ, 
সার সংগ'র ঘোর কাপরূপ -নুঠ্যঙ্প। পেই কাপরূপে ধেন তিনি 
ভীনণ দংট্রামৃক্ত কালানলসমিভ অনংখ্য মুখ ব্যাদান করিম] সকলকে 
ভক্ষণ করেতেছেন। তাহার সেই জ্বলন্ত মুখে থেন লোকে বিনাণের 
সগ্ঠ প্রেমবদ্ধিত তেগে প্রবেশ কহকেছে। এই বোর কালরূপ দেখিয়া 
অঙ্জুন টিনটিন 

প্রং্রাকরালানি চ ঠ মুখানি 

দুইৈব কাণানণন দভানি। 

বিশো ন তাঁনে ন লভে চ শন 

প্রশীদ খেবেধ জণনিবাস 1”? 
সভুন হলি: ।ল বে) *স৯ ভুক্ত খুজহলে বাহার উন পক্ষে 

বের এগ উপ্থিহ, ভাঙার সক 


চা এ কি বন-111 ( রে গত | 


কেড্দাবনগ্া দশনাশ্রেধু 
স.দৃগ্যতন্ত চুণিতক্ষ গম) ৮ 
না গজ ঝা ০ 
“লেখ্হিসে গ্রসমানঃ সমস্তাৎ 
লোকান্‌ দমগ্রান্‌ বণট দ্ধ ল।তুঃ | 
তেজো(ভিরাপুধণ জগৎ সমগ্রং 
ভাসম্তবোগ্রাঃ গ্রতপাণ্ত বিষেতা ॥৮ 
ভগবানের বিশ্বর্ূপের মধ্যে মাহা স্ষ্তি ও স্থিতিরূপ, তাহা আমরা 
যোগরৃষ্টিতে দর্শন করিলে, তাহাতে আনাতের একজন ভঙ্গ হয় না--এখপ 
ব্যথ। পাইতে হয় না। কান্ত ঠাহাম যে এ ঘোর সংহারন্ধপ, তাহা যোগ- 
বৃষ্টিতেও কেহ সহ করিতে পানে না। অজ্জুন পরম এ্রথরক্ষপে এই 


৪৫২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


উগ্ররূপ দেখিয়! সে রূপের তত্ব, সে এনংহাররূপের প্রবৃত্তি কি, তাহ: 
তগবানে প্রপনন হইয়৷ জানিতে চাহিলেন 
তগবান্‌ বলিলেন, 
“কালোহন্রি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধে৷ 
লোকান্‌ সমাহত্ভ মহ প্রবৃত্তঃ 1 
ভগবানের কাঁলরূপেই এ বিশ্বজগৎ বিধৃত । কালরূপেই সমষ্টি 
ব্যটটিভাবে এই সচরাচর সমুদয় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়। 
“কালঃ হজতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ। 
কালঃ সুপ্ডেধু জাগত্তি কালোহতিদ্বরতিক্রমঃ ॥” 
যখন সমট্টিভাবে সংহারের সময় আসে, তখন কালরূপে ভগবান্‌ এ 
জগৎ সংহার করেন। বাষ্টিভাবে৪ কোন বিশেষ স্থানে বা কালে এইরূপ 
লোকসংহারের প্রয়োজন হয় ধন্মনাপন বা রক্ষা ও অধন্বস্মমনের 
জন্য যদি কখন এইরূপ সংহারের পয়োজন হয়, তবে ভগবান্‌ কাহাকে ও 
নিমিত্ত করিয়া, সেই সংহারকাধ্যে প্রবৃত্ত হন। তখন লোকক্ষয়কৎ 
“কাল” প্রবুদ্ধ 'হয়-লোকসমাহরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই বিশ্বর্ূপ ভগশ 
বানের প্রবুদ্ধ কালরুপ। 
কালাতীত নিত্য অক্ষর অব্যয় পরম ভাব হইতে পরমেশ্বরের কাল. 
রূপের অভিব্যক্তি হয়, এবং তাহা সেই কালাতীত অব্যয় অক্ষব্র ভাবের 
ত্বারা বিধুত হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ আছে যে, ধাহারা যোগদৃষ্টি লাভ 
করেন, তাহারা! সেই যোগদুষ্টিতে এই তত্ব দেখিতে পাঁন-- 
“তে ধ্যানযোগান্ুগতা অপশ্ঠন্‌ 
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগুঢ়াম্‌। 
বঃ কারণানি নিখিলানি তানি 
কালাত্মযুক্তান্ত ধিতিষ্ঠত্যেকঃ ৪৮ 
€ শ্বেতাশ্বতর ১৩) 
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ইহা আমর! পুর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । ভগবান এই 
কালরূপকে আপনার বিভূতি বলিয়াছেন। নে স্থলে এই কালতত্ব 
বিবৃত হইয়াছে । 
যাহ! এই কালের মধ্যে বিধৃত) কালের দ্বারা নিয়মিত-_-তাহ। পরষে- 
খবরের ক্ষর ভাব--ইহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে । সেই ক্ষর ভাব ভগবানের 
অক্ষর পরুম ভাবের দ্বার বিধৃত--নিয়মিত | এই কালবশে সমুদার 
ক্ষরভাব লমষ্টি ও বাষ্টিরূপে বিকারী হয়, ষড়ভাব বিকারযুক্ত হয়। 
জন্প, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশের মধ্য দিন গতাগতি হয়। 
এই সমুদয় ক্ষরভাঁব ভগবানের বিরাট শরীরের অন্ততৃতি, তাহা পূর্বে 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । .এই ক্ষর ভাবের মধ্যে ষে বিনাশভাব, 
তাহাই কালের বিশেষ ভাব, আর এই বিনাঁশের মধ্যে এককালে বন্ছর 
বিনাশই সেই কালের প্রবৃদ্ধ ভাব-_-প্রবৃদ্ধ লোকক্ষয়কুৎ ভাব । এই 
ভাঁবটিই বিরাট বিশ্বর্ূপনপ্যে তখন অর্জন দেখিতেছিলেন। 
তগবানের নিকট এই কালতত্ব শ্রবণ করিয়া ভীত অর্জন বিশ্বরূপ 
পরমেশ্বরের বিশালত্ব বিরাটত্ব জানিতে পারিয়া-তাহার এই ঘোররূপ 
দেখিতে পাইয়৷ বিশ্বরূপ ভগবানকে বার বার নমস্কার করিলেন এবং 
পরমেশ্বরকে স্তরতি করিলেন। অর্জুন বার বার নমস্কার পূর্বক বলিলেন £-. 
“অনস্ত দেবেশ জগন্নিবাস 
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং য॥ 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাখ- 
স্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌ । 
বেত্তাঁসি বেদ্ঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তব্ূপ ॥ 
বাযুর্যমোরগির্বরণঃ শশাঙ্কঃ 
প্রজাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ 1* 


8৫৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 
ক সু গ্ঁ ্ 


পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্য 
ত্বমস্ত পুজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতাইন্তে 
লোক হ্য়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৮ 


অর্জন বার বার বিশ্বরূপ ভগবানকে নমস্কার পুর্বক এই 
প্রকারে স্তুতি কিলেন এবং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণচকে এই পরমেস্বরূপে ন! 
জানিতে পারিস তাহার সহিত সখ্যভাবে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
তাহার জন্ঠ সসম্্রমে ক্ষম। প্রার্থনা কহিলেন। 

সে যাহ! *উক, ভগবানের নিকট দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া অর্জন 
এই পধ্যস্ত বিশবরূপ দোখয়া আর দেখিতে পারিলেন না। তিনি ব্যথিত; 
ভীত ও ভ্রস্ত কইলেন। তিনি ভগবানকে সেরূপ সংবরণ করিবার 
জন্য প্রার্থনা করিলেন, এবং তাহার চতুভূন্দগ রূপ দেখিতে চাহিলেন । 
নুছর্দশ বিরাটু বিশ্বতেজোময় অনস্ত আস্ত বিশ্বরূপে তগবান্‌ ধ্যেয় 
নছেন। ষে সৌম্রূপে তিনি ধোর, সেই রূপেই অঞ্ভ,ন ভগবান্‌কে 
দেখিতে চাহিলেন। অজ্জন বাললেন,- 


“অনৃষ্টপুর্ববং হৃষিতোহন্তি দৃষ্ট।1 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মলো মে! 
তদেব মে দশয় দেব রূপং 
প্রসীদ দেবেশ জগনিবাস ॥ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমূ ২ 
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টমহং তখৈব 
তেনৈৰ রূপেণ চতুভূর্জেন .. , 
সহুম্ববাহে। ভব বিশ্বমূর্তে ॥১, 


একাদশ অধ্যায়। 8৫৫ 


তখন ভগবান্‌ অজ্জুনকে রুপা করিয়া, সেই ম্ুত্রদর্শ বিশ্ববূপ 
সংবরণপুর্বক তাহার সেই ধোয় চতৃভুজি নারায়ণরূপ দেখাইলেন, 
এবং অবশেষে যে সারথিরূপে মঞ্জনকে গীতা উপদেশ দিতেছিলেন, 
সেই মান্ুষী শ্ীরুষ্ণমুর্তি গ্রহণ করিলেন। সেই পৌমা স্থন্দর 
মানুষদূপ দেখিয়া অঙ্জ্ৰন বশ্বন্ত ভইলেন। এই চতুভুর্জ রূপতত্ব 
আমর! পূর্বে ৪৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে 
তাহার পুনকল্লেধ নিশ্রয়োজন । 

বিশ্বরূপ-তন্ব_+এই বিরাট বিশরূপ-তত্ব আমরা শ্রুতি হইতে 
জাশিতে পারি । খগেদের পসিন্ধ প্রুষহ্ক্ত হইতে এই বিগ্বরূপের 
আভাস পাওয়: যায়, পুক্ষ--আদি-পরম পুরুষ এই খিশ্বন্ষ্টির জন্ত 
যক্ছে আপনাকে আপনি আহুতি দেশ । তাহার দেই মহাতাগ হইতে এই 
সচরাচর সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হয়, তিনিই এই বিরাট্‌ বিশ্বক্ধপে শরীরী 
হইয়া অভিব্যক্ত হন। পুরুষের এই বিরাট বিশ্বরূপ উক্ত পুরুযস্থক্জে 
বিবৃত হইয়াছে । তদন্ুনারে গেতাশ্বতর ১পনিষদেও এই শিশ্বরূপ বশিত 
হঙ্রাছে। আমরা পুর্বে ১১৭ শ্লোকের বাাখা1শষে ইহা বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি । এস্থলে ভাহার মার ইল্লেখ কপা নিশ্রয়োজন । এই পুরুষ- 
সুক্তু ব্যহীন খ্থেদে গ্রসিদ্ধ দেবীস্ক্তেও এই বিশ্বপ্প বিবৃত হইয়াছে 
কিন্তু সে বিশ্বূপ “বাক্‌*দেবীর ৷ এই দেবী বাকৃ--শব্ধবক্ধ হইতে অভ- 
ব্যক্ত । এই বাঁক্‌ দ্বারাই এ বিশ্ব কল্পিত, স্্ট ও বিধৃণ হয়। তিন মহা- 
সরশ্বতী। এই দেবীকে ব্রন্গের স্ৃষ্টিশক্কি_-মাদা বলা যাইতে পারে। 
সুতরাং এই স্থক্ত হইতে আমরা বলিতে পারি যে, এই বিরাট .বিশ্বর্ূপ 
সেই পরাথ্যা মায়াশক্তি র | 

এইরূপে খথ্েদ হইতে আমরা বলিতে পারি যে, এই বিরাট বিশ্বরূ প 
সেই পরম পুরুষেরই ক্সগ্িব্যক্ত দূপ। আবার এই খণ্েদ হইতেই 
আমর! বলিতে পারি যে, এই বিশ্বর্ূপ সেই পরমা প্রক্কৃতিরই রূপ । সেই 
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পরম! প্রকৃতি বাগ্রূপা। গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এ 
বিশ্বরূপ--বিশ্বেশ্বরের রূপ-_-সেই পরম পুরুষেরই রূপ । সেইরূপ দেবী- 
গীতা বা ভগবতীগীতা হইতে আমর! জানিতে পারি যে, এ বিশ্বরূপ সেই 
দেবীরই রূপ। ভগবতীগীতা হইতে আমর! জানিতে পারি যে, দেবী 
ভগবতী তীহার পিতা হিমালয়কে এই বিশ্বর্ূপ দেখাইয়াছিবে'ন । 
সে স্থলে বিশ্বরূপের বর্ণন! ও গীতার এই বিশ্বরূপ-বর্ণনা_-একই প্রকান। 
আপাততঃ ইহাতে বিরোধ মনে হয়। যদি শক্তি ও শ:ক্তমানে 
ভেদজ্ঞান ভয়, তবেই এ বিরোধ হয়। আর যদি “শক্তি-শর্তিষমতশ্চৈব 
ন বিভেদঃ কদাচন” এই ধারণ! হয়--যদি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদজ্ঞান 
হয়, তবে এ বিরোধ থাকে না । চণ্ডী হইতে আমর1 দেখিতে পাই যে, 
ভগবান্‌ হরিকে “জগৎ্ত্রষ্টট জগৎপাত ও জগতকর্তা” বলা হইয়াছে, 
ত্বয়! যয়া জগৎংস্রষ্ট। জগৎপাতাত্তি যো জগৎ। 
সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ কন্বাং স্তোতৃমিহেশ্বরঃ ॥ 
আবার দেবীকেও বলা হুইয়াছেঃ__ 
তবপ্নৈব ধার্ধাতে সর্বং ত্বযৈতৎ স্যঙ্গ্যতে জগ । 
ত্বরৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্তান্তে চ সর্বদ] | 
বিস্যষ্টো স্থষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে । 
তথ! সংহৃতিরপাস্তে জগতোহশ্ত জগন্ময়ে ॥ 
অর্থাৎ ধিনি বাগরূপা, প্রকাশ ধাহার স্বরূপ, সেই দেবীকর্তৃক এই 
জগৎ হই, বিধুত, চালিত ও বিনষ্ট হয় । এই দেবীই বৈষ্ঃবী শক্তি পরমা 
মায়! (চণ্ডী )। অত্তএব এই বিশ্ব ভগবান্‌ পুরুষোত্তমের রূপই বল! 
হউক ব| ইহা ভীহার পরম! শক্তিরই রূপ বলা হউক, ইহাতে কোন 
বিরোধ হয় না। * 
এই যে পরমেশ্বরের শ্রশ্বররূপঃ ইছাকে মায়াবাদী পঙ্িতগণ মারা 
বলেন, সাংখ্য পণ্ডিতগণ ইহাকে প্রকৃতি বলেন, বিশিষ্টাগৈতবাদী 
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পঞ্ডিতগণ ইহাকে বক্ষেরই অভিব্যক্ত রূপ- ঈশ্বরক্ূপে অভিব্যক্ত 
ব্রহ্ধের শরীর বলেন। দ্বৈতবাদদী পণ্ডিতগণ এ জড়জীবময় বিশ্বকে 
ঈশ্বর হইতে ওন্নরূপে গ্রহণ করেন। কিন্ত উপনিষদ ইহাকে ব্রক্ষই 
বলিয়াছেন--“সর্বং খবিদং ব্রহ্ম ।” উপনিষদ্‌ অনুসারে যেমন সর্বম্‌ “ইদং 
বর্গ, সেইরূপ সর্ব 'অহং' ব্রহ্ম । ব্রন্দই একমাত্র অন্বন্ন তত্ব-_'একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্‌।” অতএব উপনিষদ অনুসারে--যেমন পুরুযোত্তম-_পুরুষবিধ 
পরমাত্মা ব্রহ্ম, সেইরূপ এই বিরাট বিশ্বও ব্রহ্ম । সর্বাস্থা পরম পুরুষের 
সর্ব্ব ইদং, রূপে এবং সর্ব “মং র্ূপে_এ বিরাট বিশ্ব জেন বলিয়া 
ইস্বাকে তাহার শরীর বা ক্ষেত্র বলিয়াছেন। গীতাতে ভগবান্‌, এই ব্যক্ত 
অব্যক্ত সমুদয়কে আপনার অব্যয় আস্ম বা অবায় আত্মারই এর্থরব্ধপ 
বলিয়াছেন। ত্রশ্বর যোগেই-অব্যয় আত্মার এই প্রশ্বর রূপের আভিব্যক্তি 
হয়। সে প্রশ্বর যোগের হেতু দেবী ফোগমায়া বলিলেও উহাতে মায়াবাদ 
আসে না । কারপ, মায়! ভগবানের এঁশী শক্তি, তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানবল- 
ক্রিয়াত্মবিক পরা শক্তি সুতরাং 'এই বিরাট বিশ্ব--ভগবানের এই এশী 
শক্তিরই অভিব্যক্ত রূপ । তাহ কাল্পনিক নহে-তাহার বাস্তব অস্তিগ্ধ 
আছে--তাহ! ব্রহ্গসত্তায় সন্তাযুক্ত । যাহা শক্তিমানের শক্তি, তাহাই 
তাহার দেহ। এইজন্ত পরমাত্মার পরা এঁণী শক্তির অভিব্যক্তি এই 
বিশ্বরূপ তাহারই বিরাট্‌ দেহ। 

আমর! পূর্বে বলিয়াছি-_ষে পরমাত্মার শরীর বা কোৌষবূপে এই শক্তির 
অভিব্যক্তি হয় । যাহা কারণ-শরীর-_তাহাই সেই পরা শক্তির প্রথম 
তেেজঃ বা জ্যোতীরূপে অভিবাক্কি। জ্ঞানের যাহা প্রকাশ রূপ- 
তাহাকেও জ্যোতিঃ বলে; কিন্তু সে জ্যোতিঃ--কেবল আলোক প্র কাশরূপে 
অভিব্যক্ত, তাহাতে তাপ নাই । আর যাহা এই শক্তির তেজোবূপ-_ 
তাহাতে তাপ (জ্ঞানময় তপুঃ) আছে-_তাহ অনন্ত তেজোময়। শক্তিবু 
এই অনন্ত উৎকট তেজোময় রূপই এ বিশ্বের অভিব্যক্তির কারণ । এই 


৪৫৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


তেজঃ দ্বারাই শক্তিমান পরমেশ্বর সমাবৃত। এই কারণরূপ হইতে 
নানাভাবে নানাপ্রকারে কার্যের অভিব্যক্তি হয়। শক্তির কার্য ব্ূপ- 
প্রকাশ । হ₹হা হইতে নানাবিধ বর্ণ ও আকৃতির অভিব্যক্তি হয়। 

“অজামেকাং লোহিতগুরুকষ্ণাং বহুবীঃ প্রজাঃ তজমানাঃ স্বরুপাম্‌ ॥* 

এই লোহিত, শুরু ও কৃষ্ণ বর্ণের বিবিধভাবে সংমিশ্রণে বিবিধ ব' 
অনস্ত বর্ণ ও আকরুতির অভিব্যক্তি হয়। ইহাই রূপ। ব্রহ্মশক্তির 
শব-রূপ হইতে নামের অভিব্যক্তি হয়, আর এই কার্ধ্য-রূপ হইতে 
নানাবিধ বর্ণাকৃতি ব! নানাবিধ “পেরু? অভিব্যক্তি হয়। এই বিশ্ব এই 
নাম-রূপ দ্বারাই ব্যাকৃত হয়। প্রত্যেক নাম-রূপের মধো আত্ম খআনু- 
প্রবিষ্ট থাকেন বলিয়া, তাহাতে অধ্যাত্ম ইন্ট্রিয়গণের অতিব্যন্কি হয় 
বিশ্ব্ূপ ভগবান অনেক “বাহুণরবক্তনেত্র” হন। তিনি স্বাভাবিকী জ্ঞান” 
শক্তিবলে আমি বহু হইব” যে কল্পনা করেন ৪ ষে নামরূপ দ্বারা নান! 
ভাবে যে বিশ্ব ব্যাকত করেন, তাহাঁর মধ্যে অন্ুপ্রবি্ট হন। ইন্ঠাই 
বিরাট শরীরের বিজ্ঞানময়, মনোমদ় ও পাণময় কোষ । ইভা হইতে 
এই ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি হয়। ইহাই ভগবানের স্থুল-শবীর। 
ভগবান্‌ বিভিন্ন কোষে অন্ুপ্রবিষ্ট হন। স্ুস্্শরীরে তিনি হিরণ্যগ্ভ, 
স্কুলশরীরে তিনিই বিরাট । এ কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । আমাদের 
এ স্থলে এইমাত্র বুঝিতে ইইবে যে, এই বরাটু বিশ্বরূপ মারিক বা 
মিথ্যা কল্পনা নভে, ইহ? স্বতন্ত্র প্রকাতির ক্রম-পরিণত রূপ নহে। 
ইভ ব্রহ্ধ-_ইঠ1 পরম বর্গের পরমাত্বা পরষেশ্বরস্বরূপে অভিব্যক্ত 
ভাবেরই পরম ত্রশ্বর রূপ । ইহ! অনভ্ত 'জ্ঞানৈশ্বধ্যশক্তি-বল-বার্যা-তেঞ্ড 
দ্বারা সদ! সম্পন্ন” ভগবানেরই রূপ । ইহা €েই পরমাত্মা পুক্যোত্তমেরই 
বিরাট দেহ। ঈশ্বরে 'এই বিরাট বিশ্ব-দর্শশ এবং এ বিশ্বে সর্ব 
: ঈশ্বর-দর্শন না হইলে--বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর-তব্ুজ্ঞান লাভ হয় না। 


দ্বাদশ অধায়। 


০৯১৯৯ ১13 অর্ব 


ভরক্তযোগ 


শনিগু পোপাসনস্যৈবং সগ্ডণোপাসনস্ত চ। 

শ্রেয়ঃ কতরদিতোতানপণেতুং দ্বাদশোস্ভম: ॥ 
হুঃখমব্যক্তবত্মৈ তদ্বভ্বিপ্রমতো বুধ?। 

স্থখং কৃষ্ণপদান্তোজং ₹ক্তিমদ্‌ বা স্মরন ভজে ** 


অজ্জুন উবাচ। 
এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্রাং পষুঠপাঁনতে । 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে বোগবিভমাঃ ॥ ১ 





অজ্জুন-__ 
এইরূপে সদাযুক্ত করে উপাসন! 
যে ভক্ত তোমারে--যেবা অব্যঞ্ত অক্ষরে 
তাহাদের মাঝে কেব! হয় শ্রেষ্ঠ যোগী ? ১ 
এই অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুন ভগবানকে সিজ্ঞাসা করিয়াছেন ত্ষ, 
এরূপে (অর্থাৎ পুর্বাধ্যায়ে ৫৫ ন্লৌকে উক্ত প্রকারে ) তোমাকে যাহারা 
ভজন করে, আর বাহার অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করে, ইহাদের 


৪৬০ শ্রীমদূভগবদৃগীতা । 


মধ্যে কাহার! শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ? সুতরাং এ স্থলে দুইর্ূুপ উপাসনা উক্ত 
হুইয়াছে,_-€১) পরমপুরুষের ( 76759021 309৭ এর ) আর (২) অব্যক্ত 
অক্ষরে (10100150091 40501965 এর ) উপাসন। । 

শঙ্কর বলেন, দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যস্ত গীতার 
প্রধানতঃ ছুইটি বিষয় বলা হুইগ়াছে। প্রথম, সেই অবিনাম্মঈী সকল 
প্রকার নামরূপ-বিনিন্মুক্ত, নিব্বিশেষ পরব্রন্মের উপাসনা $ দ্বিতীয়, সর্ব- 
প্রকার যোগৈশরর্যাসম্পনন, সর্ববিজ্ঞানশক্তিসমন্িত১ সত্ব দ্বারা বিশেষিত যে 
পরমেশ্বর, তাহার উপাসনা । একাদশ অধ্যায়ে সর্ব-জগতের আক্মস্বরূপ 
আগ্য ঈশ্বর-সন্বন্বীয় বিশ্বরূপ দেখাইয়া সেই বিশ্বরূপের উপাসকগণ 
তাহাকেই প্রাপ্ত হয়, ইহা ভগবান্‌ অর্জুনকে বিশেষভাবে বলিয়াছেন । 
অতএব নিগুণ ব্রঙ্গোপাসন। ও সগুণ ব্রন্মোপাঁন! এই খিবিধ পাসনাই 
গীতা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হুইয়াছে। এই উভয়রূপ উপাদনামধ্যে কোন্টি 
উৎকৃষ্ট হুর, তাচাই অজ্জুন জিজ্ঞাসা! করিতেছেন। 

গিরি বলিয়াছেন যে, পুর্বের কয় অধ্যায়ে নিরুপাধিক জ্ঞেয় ব্রহ্ধের 
তত্ব উপরিষ্ট হইয়াছে, এবং সোপাধিক ধ্যেয় ব্রন্মের তত্ব প্রতিপার্দিত 
হইয়াছে, আর মন্দমধ্যাদি অধিকারিভেদে যোগৈশ্বর্যযযুক্ত, জগতের 
সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গাি-কর্তা, সর্ববন্ত, সর্বশক্তিনত্তা উপহিত ভগবানের বিভিন্ন 
ভাবে ধ্যানের কথ! উক্ত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে অধিকারের তারতম্য- 
যুক্ত সাধনার তত্ব বিবৃত হইয়াছে। 

রামান্থজ বলিয়াছেন, ভক্তিযোগনিষ্ঠগণের প্রাপ্য সেই ত্রহ্ধ 
ভগবান নাঁরায়ণের সর্বতোবাধশূন্ত শ্রশ্বর্দ্য সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
অভিলাষী অর্জুনকে অবধিবজ্জিত নিরতিশয় কাকুণ্য-সৌনারধ্য ওদার্য্যাদি 
গুণের সাগর, সত্যসঙ্কল্প, ভগবান্‌ ষথাবথ অবস্থিত আপনার ররর 
দেখাইলেন, এবং ভগবানের জ্ঞান ও তাহার দর্শন আত্ন্তিক এ্কাত্তিক 
ভগবদ্ভক্তিতে লাভ কর! যায়, ভগবান্‌ ইহাও বলিয়াছেন। অনন্তর 
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এই অধ্যায়ে আত্মপ্রাণ্তির সাধন আয্মোপাসন। অপেক্ষা সুখসাধ্য ও 
শীত্রসাধ্য ভক্তিব্ূপ ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব, ভগবছুপাসনার উপায় 
এবং সেই উপাসনায্র আসক্ত ব্যক্তির অক্ষরনিষ্ঠতা এবং সে নিষ্ঠার কি 
প্রয়ো্ন, ইহা উক্ত হুইয়াছে। ভগবদুপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্বেও 
(৬1৪৭ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, ষথা-- 
'যোগিনা মপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাতুন] । 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥, 

শধরম্বামী বলিয়াছেন যে, পূর্ববাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভক্তিনিষ্ঠের 
শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। “ভগবানের ভক্ত কথন বিনষ্ট হয় না” ইহাঁও পূর্বে 
কথিত হইয়াছে (৯৩১) আর অন্যদিকে 'তেষাঁং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত 
একভক্তিবিশিষ্যতে ( ৭1১৭), *সর্ববং জ্ঞানপ্রবেনৈব বৃজিনং সম্ভরিষ্যসি* 
(৪8৩৬) ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে । এ উভয়ের 
মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ট, তাহ! বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছায় অর্জুন এই প্রশ্ন 
করিয়াছেন । 

বলদেব বলয়াছেন, “বথাবৎ জীবা্মাকে জানিয়া! তাহার অংনী হার 
ধ্যেয়, ইহা! অবগত হইয়া 'অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি” ইত্যার্দি শ্লোকে দ্বিতীক্ 
অধ্যায় হইতে পরবর্তী কয় অধ্যায়ে এই এক পশ্থা বর্ণিত হইয়াছে । 
জীবাম্মাকে হরির অংশ জানিয়। তদংশী হার ৩তশ্রবপাদি ভক্তিযোগে 
ধ্যের, ইহ! সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বিত।য় পদ্থারূপে প্রদশিত হইয়াছে । 
সে অধ্যায় সকলে জ্ঞানসংস্য তক্তি উক্ত হইয়াছে, এবং মধ্যে (818৭ 
প্লৌকে ) অবি'মশ্র! ভক্তি উল্লিখিত হইয়। একান্ত ভক্তগণের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত 
হইয়াছে। সেই বিষয়ে অর্জন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।” 

মধুহ্দন বপিয়াছেন, পুর্বে অধ্যায়শেষে ধে “আমার (মত) এই 
শবব উক্ত হইয়াছে, তাহাঙ্গ অর্থ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় অর্জন 
এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। «আমার এই শব্ষে সর্বস্বরূপ বপ্তকে 


৪৬২ শ্রীমদ্তগবদূগাতা । 


ভগবান্‌ নিরাকার বলিলেন ন! সাকার বলিলেন? নিরাকার ও সাকার. 
উভয়েতেই “আমার” শব্ের প্রয়োগ দেখা যায়। «বহুনাং জন্মনা- 
মস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং 'প্রপদ্ধতে, বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুহূল্ল ডঃ 
(৭1১৯) ইত্যাদি শ্লোকে নিরাকার বস্ত উপদিষ্ট হইয়াছে । বিশ্বরূপ 
দেখাইব'র পর ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, এইরূপ ষজ্ঞ-দান-তপন্যাি 
কোনরূপ সাধনায় কেহ তাহা দেখিতে পাক্জ ন!--এ স্থলে সাকার বস্ত 
উপাদষ্ট হইয়াছে । অতএব বলিতে হয় যে, এই প্রকার উপদেশ 
অধিকারিভেদে ব্যবস্থাপিত হইস্বাছে । নতুবা বিরোধ হয়। এই জগ্ভ 
অজ্জুন (কিজ্ঞাস1 করিতেছেন ষেঃ মুক্ত্যাকাজ্ষী হইয়া তিনি নিরাকার চিন্তা 
করিবেন, না সাকার চিন্তা করিবেন ? তিনি কোন্‌ মধিকারা? অজ্জন 
সগ্ডণ ও নিগুদ উপাসনা-বিষয়ে বিশেষ জানিবার অভিলাষী হইয়া এই 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 

কেশবাঢার্ধ্য বলিয়াছেন, 

পূর্ববাধ্যা্জে মৎকশ্মকন্ুৎগরমঃ ***৮ এই শ্লোকে ভগবানের অনন্ত- 
ভক্তের ভগবতপ্রঃপ্তি-ফল উক্ত হহয়াছে। অমন অধ্যায়ে 'পরস্তম্মাত্ত, 
ভাবোহ্/স্ক।হুব্যক্তোইব্যক্তাং সনাতনা্--হুত্যা্দি শ্লোকে গ্ররৃতিসংস্থ 
হিরণ্যগঞও হইতে যে উৎকৃষ্ট প্ররুতি বিমুক্তভাব--যাহা বৌকিক পদার্থ 
হইতে ভিন্ন ও যাহ! অন্য কোন শাস্দে ব্যক্ত হয় নাই, সেই অব্যক্ত সনাতন 
নিতা প্রশ্গান্থার কথা উক্ত হইগাছে। তাহাকেই “অব্যক্োহক্ষর 
ইত্যুক্তণ্তমাছঃ পরমাং গতিম্ঠ বলা হইয়াছে; এবং ইহ] দ্বারা প্রত্য- 
গাত্মার অক্ষরত্ব, পরমগতিত্ব এবং পরমত্ব উক্ত হইয়াছে এই ষে 
ভগবান্‌ ও অক্ষর দুই প্রকার প্রাপ্য অভিছিত হইয়াছে, এই উভন্বের মধ্যে 
কাহারই ঝা শ্রেএফল এবং কোন্ট বা অনাক্াস-লভ্য, এবং এই উভয় 
প্রকার সাধকের মধ্যে কেই বা শ্রেষ্ট, ইহা জানবার অভিপ্রাননে অক্জুন 
এই প্রশ্ন করিলেন__ হে ভগবন্‌, পৃর্বোক্ত প্রকারে ঘতত ভগবনিষ্ঠ) সত 
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'্ুণবানে যুক্ত "ইসা পর্বদ্ছ, পর্বশক্তি, নিরবধিক ও গ্তিশয় পশর্ধাযুক্ত 
পরমপ্রাপ্য ভগবান আপনাকে উপাসনা করে, আর যে অক্ষর অবিনাশ, 
প্রত্যগাত্মস্বরূপ, চক্ষুরারদিকরণাদি দ্বারা অনভিব্যক্ত প্রত্যগাআ্সাকে 
উপাপন! করে, ইহ?দেব মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ? 

বিশ্বন'থ ললিয়াছেন,_- 

ভক্তি পকব্ণের উপ কমে ভগবান্‌ বলিয়াছেন» 

'যোগিনাম প সন্বেষাং মদ্গতেনাস্তরাত্মনা | 
শ্রন্ধাব!ন্‌ ভগ: বে! মাং স মে দৃক্ততমে! মতঃ ॥? 

ইহ] দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোতকর্ষ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ উপসংহারেও 
জপ্ভির শ্রেঠত্ব শুনিবাঁব অক্প্রায়ে সঞ্ভুন জিপ্লানা করিলেন যে, সতত 
খুক্ত উক্তলগ্গণ ভকগণ হামন্বন্দরদপ তোমাকে ভজনা করে, এবং 
বাভারা অবযন্দ, নিধিবাশষ্ব অফব অধ্ধাৎ 'ততদ্বৈতদক্ষরং গাগি ব্রাহ্ষণ! 
অভিবদদপ্ি১ অন্তুণম অদণ আহুদ্থন” ঈনযাদি শ্রুতি কখিত ব্রদ্ধকে উপাসনা 
শুরে, এই উন্ভয় প্কাধ যে'গব্দ্গ্ণের মতধা কে অতিশর মোগবিৎ? 

শহ্করানন্দ বলিয়াছেন, 

নব অধ্যারে 'মন্মপা ভব মন্বভ 2, ইহাদি শোকে ঠিত্তশুদ্ধির জন্ত 
ভগবানের উতংসনা! কর্তব্য উদ্দ হইগ্রাছে। বন্দাধিকারীর উপ'সনার জন্য 
দশম অধ্যায়ে ৬গবানের বিভূতি বিরত হইগ্রাছে। 

তত্পরে একাদশ অধ্যাগে মুমুগণের ( ঈচ্চাধি হ্ারীদগের ) উপান্ত 
“একাংশেন স্থিতো জগত যে পরমেশ্বব ও তাহার ত্রশ্বর বিশ্বরূপ, তাহ! 
বিবৃত হইয়াছে এবং ভগবান্‌ £স্ট বিশ্বন্প অজ্জুনকে দেখাইয়াছেন। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, যে আমার এই পরমরূপ সাধনদম্পত্তি দ্বারা উপানন। 
করে, সেজ্ঞানের দ্বারা পরমপুরুষার্থ কৈবন্য লাভ করে। এইকব্পে 
এই উপাসনার মহাফণ, উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সগুণ ও নিগুপ 
উপাসক্দিগের তারতম্য ও সগ্ুণ উপাপকদিগের উপাদনার বিভিন্ন 


৬৪৪ শ্রীমদ্ভতগব্দগীতা। 


প্রকার সাধনা এবং নিগুডপ উপাসকদ্িগের জ্ঞানরক্ষার জন্ত যে সাধনা- 
বিশেষ, তাহ] প্রতিপাদন করিবার জন্ত দ্বাদশ অধ্যায়ের আরস্ত। 
পুর্বে সগুম হইতে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সগ্তণ ও নিগুণ উভয়বিধ 
উপাসনার কথাই উক্ত হইয়াছে । এস্থলে উত্য়বিধ উপাসকদদিগের 
মধ্যে তারতম্য জানিবার জন্ত অর্জন লিজ্ঞাসা করিলেন, যে সতত 
যুক্ত ভক্ত সগুণনিষ্ট হইয়। বিশ্বরূপু, সর্বজ্ঞ, সর্বকারণ তোমাকে উপাসনা 
করে, আর যাহার! অব্যক্ত ও অক্ষরের উপাসনা করে অথাৎ শব্দাদি 
বিশেষের অভাবহেতু অব্যক্ত বা সর্বেন্থিয়ের অগোচর ও অস্থুল, অনণু, 
অহ্ন্থ ইত্যাদি অতি-প্রসিদ্ধ অক্ষর, আপনাতে অধিঠিত, সর্ব মহদাদি 
স্থল হইতে ভিন্ন ষে নিব্বিশেষ পরমব্রহ্ম তোমাকে উপাসনা করে, এই 
উভয়ের মধ্যে কে বিশিষ্ট 'যাগবিৎ? ইহার ভাবার্গ এই যে, মুযুক্ষুদিগের 
সগ্ডণ ও নিগুণ উপাসন! উ্য়ই মোক্ষের সাধন, ইহ! উপদিই হইয়াছে । 
তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য কি এবং সাক্ষাৎ মোক্ষের 
হেতুই বা কি, তাহাই অর্জন জানিতে চাহিতেছেন। 

বল্পভাচাধ্য -সম্প্রদানস বলেন যে, পুর্ববাধ্য'য়শেষে ভগবদ্ভজনাই 
তাহাকে প্রাপ্তির উপায়, ইহা উক্ত হইয়াছে। আর অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষর 
উপাসনার কথ! আছে। (ধ্যদক্ষরং বেদবিদ্ো! বদন্তিঃ ৮১১ ইত্যাদি 
শ্রোক দ্রষ্টব্য )। আরও-- 

“অব্যক্রোহক্ষর ইত্যুক্তন্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। 
ধং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ (৮1২১) 

ইঠ। দ্বার] অব্যক্ত জক্ষরোপাসকগণ যে পরম গতি প্রাপ্ত হয়, ভাহ 
উল্লি'খত হইয়াছে। অজ্ভুন এই উভয় ,উপাননার তারতম্য জানিবার 
জন্য এই 'জন্ঞাসা করিতেছেন। | 

«ইরূপে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লেঃকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন। এই শ্লোকে ছুই রূপে উপাসনার বথা উক্ত হইয়াছে। এক 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৪৬৫ 


ভগবহুপাসন। আর এক অব্যক্ত অক্ষরের উপাঁসনা। শক্কর-প্রমুখ 
ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই ভগবছুপাসনা সণ সোপাঁধিক বরহ্ষের 
উপাসনা | বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণের মতে ভগবছুপাসন! পরমতত্ শ্রীকৃষ্ণের 
উপাসনা-_-তিনি পররব্রহ্গ । 

অক্ষর অব্যক্ত উপাসনা সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ আছে। শঙ্কর- 
প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই অক্ষর অব্যক্ত নিপুণ নিরুপাধিক 
পরব্রহ্ধ। রামান্ূুজ, বলদেব ও কেশবাচার্যয-প্রমুখ বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকার- 
গণের মতে এই অক্ষর অবাক্ত আত্মা বা প্রতাগাম্া অর্থাৎ জীবাস্মা | 
ইহাদের মতে এই সর্জোপাধিশুন্ত প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম । কিন্ত এ অর্থ সঙ্গত 
নহে । পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহ প্রতিপাদিত হইবে | এ স্থলে তাহার 
উল্লেখ 'ন্শ্রয়োজন। 

এ শ্লোকে অব্যক্ত অক্ষর অর্থে যে পরম ব্রহ্ম, তাহা গীতা হইতে 
জানিতে পারা যায়। পুর্বে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে অজ্জুন জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “কং তথ ব্রঙ্গী ?” ইহার উত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছিলেন, 
“অক্ষরং পরমং ব্রহ্গ ।”। 

ভগবান্‌ অষ্টম অধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন, 

“পরস্তম্মত, ভাবোইন্তোইব্যক্রো২ব্যক্তাৎ সনাতনঃ । 

ষঃ স সর্বেষু ভাবেষু নশ্তুৎসু ন বিনশ্ততি ॥ 

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্‌। 

যং প্রাপ্য ন নিবত্ুস্তে তদ্ধজাম পরমং মম 0 ( গীতা, ৮/২*-২১) 

, ইহাই অব্যক্ত অক্ষর ব্রন্ষতত্ব। ইহা ষে প্রত্যগাত্মা নহে, তাহ! সে 

স্থলে বিবৃত হুইয়াছে। এই অধ্যায়েও পরে তৃতীয় শ্লোকে এই অঙ্গর 
অব্যক্ত সম্বন্ধে তগবান্‌ বলিয়াছেন,-_ 

“যে ত্বক্ষরমনিদদেশ্রক্ব্যক্তং পধুণপাসতে। 


সর্বত্রগমচিস্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং ঞ্ুবম্‌ ॥৮ 
৩৩ 


9৬৬ আ্ীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ইহাই পরম অক্ষর ্রচ্ষতত্ব। ইহ] উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে । 

ইহ। হইতে আমরা জানিতে পারি ষেঃ এই অক্ষর পরমব্রহ্ম নিবিবশেষ 
নিরুপাধিক অপ্রমেকর “নেতি নেতি” বাচ্য পরম ব্রহ্মতত্ব নহেন। সে 
পরমতত্ব জ্ঞেয়, ধ্যেরর় বা উপাস্ত নহেন। গ্ুতরাং এস্থলে নিরুপাধিক 
নিব্বিশেষ ব্রহ্মতত্বের উপাসনার কথ! উক্ত হয় নাই। যে অক্ষর, অব্যক্ত 
ব্রন্মের উপাননার কথা উক্ত হইয়াছে, তিনি কুটস্থ, অচল, কব, সর্বত্রগ 
ইত্যাঁদ [বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছেন ১ সুতরাং তাহ! নিধিবশেষ 
অনিব্বাচ্য ব্রন্মতত্ব নহে। ইহাকে শঙ্কর নিগুণ বলিয়াছেন । নিধ্নিশেষ 
অনির্ধাচ্য ব্রহ্মতত্ব নিগুপ ও সগুণ ভেদের অতীত । অতএব এ স্থলে 
যে অব্যক্ত অক্ষর উপাস্ত বলিয়। উক্ত হইয়াছেন, তিনি পরম অক্ষর 
নিগুণ ব্রহ্মতত্ব। জীববরক্ষে অভেদবাণ গ্রহণ করিলে, অবগ্ত তাহাকে 
গ্রত্যগাত্নী বল! যাইতে পারে ; কিন্তু ভেদাতেদ বা ভেদবাদ অনুসারে সে 
অক্ষর ব্রহ্ম প্রত্যগাত্ম! হইতে পারেন ন।। 

এইব্দপ যে ভগবছুপাসনার কথ উক্ত হইয়াছে__সে সম্বন্ধে ষে 
মতভেদ আছে, তাহাও আমরা বণিয়াঁছি। ভগবান্‌ পুর্বে বলিয়াছেন, 
ভক্তেরা আমার উপাসনা করে। সেই পআমিশ্র অর্থ যে পরমেশ্বর, 
তাহা পুর্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাথযাশেষে বিবৃত হুইস্নাছে। সপ্তম অধ্যায় 
হইতে এই পরমেশ্বরতত্ব বিস্তারিত হইর়াছে। স্থতরাং এস্থলে “তোমাকে” 
উপাসনার অর্থ পরমেশ্বরকে উপাদনা । সে উপাসনা যে অনন্তভ্তি- 
পুর্বক উপাসনা, তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে; এবং আঁধঞারভেদে 
যেনে উপাসনার ভেদ হয়--কাহাও পূর্বে বিবৃত হইস্সাছে। এ স্থলে 
উন্তমাধকারীর পক্ষে যে বিরাট বিশ্ধপে ভগবানের উপাসনা ও যিনি 
এক'ংশে এই জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহাকে অনন্ততপ্তিযোগে 
উপাসনা বা ভাবসমদ্থিত ভজনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা ও উক্ত হইগ়াছে। এ স্থলে 
তাহ।র পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 


ছাদশ অধ্যায়। ৪৬৭ 


এইরূপে কোন সাধক ভক্তিযোগে পরমেশ্বরের উপাদনা করেন, কেহ 
বা ভ্ঞানযোগে অক্ষর অব)ক্ত নিগুণ ব্রন্ষের উপাসনা করেন। এই উভয় 
প্রকার উপাদকদ্িগের মধ্যে কোন্‌ উপাঁকগণ শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, তাহাই 
অজ্ঞুন ভগবান্‌্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 

ষাহ! হউক, সগুপ ও নিশগুণ ব্রদ্দে কোন পারমাথিক তেদ নাই। 
পরব্রঙ্গ সেই ভেদের অতীত। এজন্বু বৈষ্বগণের মতে পরক্রহ্মরূপী 
শ্রীকষ্ণ--সগুপ নিগুণ ব্রহ্মতত্ব উভয়ই অথব উভয্ের অতীত । নিশ্বার্ক- 
চাধ্য ন্ব্বিশেষ ও সবিশেষ শ্ীহরিতত্ব স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ধ আমাদের 
জ্ঞানে ব্যবহারিক ভাবে এই তেদজ্ঞান হয়। এজন্ত ত্রহ্ম-উপাস কর্ণের 
মধ্যে কেহ নিগুণ, অক্ষর, অব্যক্ত ব্রহ্ষের উপাসক, কেহ ব! সগচণ বন্ষের 
উপাসক। সগুণ ব্রন্মের উপাসকগণের মধ্যে কেহ বিশ্বরূপের উপাসক, 
কেহ চতুভূ্জরূপী নারানণের উপানক এবং কেহ দ্বিতুজ মানুষরূপধারী 
শ্রীকৃষ্ণের উপাসক । কেহ বা পরম পুরুষের শিবাদিভাবের উপাসক। 
সকলেই তাহার উপাস্য হষ্টদ্দেবতাকে পরমতব্ব মনে করেন। কেবল 
বিভিন্ন উপামক বিভিন্নরূপ অধিকারী বলিয়া__বিভিন্ন আধকারার জ্ঞানের 
সীম। বিভিন্ন বলিয়৷ ও সেই জন্ত তাহাদের সেই পরমতত্বের ধারণ! বিভিন্ন 
হেতু তাহার যে (ভন্নরূপে পরমেশ্বরের ধারণা ও উপাসন। করেন, 
তদনুসারে তাহার নাম ও রূপ ভিন্ন বলিয়া কল্িত হয়। গীতায় পূর্বে উক্ত 
হইন়্াছে--দ্রৈবী প্রকতিসম্পন মহাত্মারা দেই মহেশ্বরের উপাসনা করেন 
(৯১০) অন্ত দেবতা-তজনাকারীর! তাহাকেই আবধিপুর্বক ভজন! 
কব্রে.(৯২৩)। বাহা হউক, সে তেদের বিষয় এ স্থলে উল্লিখিত হয় 
নাই। কেবল সণ্ডণ ও নিগুণ বর্ষের উপাসনাভেদমাত্র উক্ত হইয়াছে। 

এইরূপে ।--( এবং) পুর্ববাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে উক্ত “মৎকন্মকৃৎ 

মংপর্ম” প্রভৃতি দ্বার! সে ডুপাঁসনা-প্রকার উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, রামানুজ, 
স্বামী)। 


৪৬৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


সদাযুক্ত ।--নিরস্তর ভগবতপ্রীতির জন্য বিবিধ কার্যাদিকূপ 
কর্তব্য সমুহে সর্বদ] নিরত, সদা! সমাহিত (শঙ্কর)। যে ভগবান্‌কে 
পরম প্রাপা মনে করে (রামানুজ )। সাকার-ধ্যাননিষ্ঠ ( হনু )। 

যে ভক্ত যে একান্ত বা অনন্যতক্ত (বলদেব )। 

তোমাকে ।--্ষথাদশিত বিশ্বক্ূপ তোমাকে (শঙ্কর)। সকল 
বিভৃতিযুক্ত অনবধিক অতিশয় সৌন্দধ্য-সৌশীল্য-সর্বন্তব-সত্যসংকল হাদি- 
অনস্ত-কলাণ-গুণসাঁগর-পরিপৃর্ণ তোমাকে (রামান্থুজ )1 সর্ব, সর্ব 
শক্তি, বিশ্বরূপ তৌমাকে (স্বামী )। এবংবিধ সাকাররূপ তোমাকে 
(মধু) শ্যামনুন্নর উকৃষ্ণাখ্য তোমাকে (বলদেব, বিশ্বনাথ )। প্রকট 
জনন্দরূপ তোমাকে (কেশব )। 

এ স্থলে ভোমাকে অর্থ “সগুণ ব্রঙ্গন্দপ? বা পুরুষোত্তমরূপ ভগবান্‌কে 
এই অর্থ অধিক সঙ্গত! বিশ্বব্ূপ তাহার একাংশ মাত্র (১০।১২)। 
আর সে বিশ্বূপ শ্রছু্দর্শ। মনুষালোকমধ্যে তগবতকৃপান্স কেবল 
অর্জুনই দেখিয়াছিলেন, এবং দেখিয়া ভয়ে অতি ভীত হইয়া ভগবান্‌কে 
সেরূপ সংবরণ করিতে বলিয়াঁছিলেন। সেজন্য জজ্ভুনের সন্মুথে সে 
বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া তখন সৌম্য মানুষ দেহধারিরূপে ভগবান 
প্রকাশিত হইয়াছিলেন। স্থতরাং “তোমাকে” অর্থ বিশ্বরূপ তোমাকে-- 
সঙ্গত নহে। 

উপাসনা করে ।--ধ্যান করে (শঙ্কর, মাধব, স্বামী )। চিন্তা 
করে, নিদিধ্যাসনসংজ্ঞক ধ্যানের বিষয়ীভূত করে (মধু)। ধ্যানধারপা- 
সমাধি দ্বারা সাক্ষাৎ করিতে যত্ব করে (বলদেব)। উপ+আ+-সদ্‌ 
ধাতু হইতে উপাসনা । ইহার অর্থ উপান্তকে সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান কর|। 
শান্ত্ীয় উপদেশের সাহায্যে উপাস্ত বস্তুর স্বরূপ প্রথমতঃ হৃদয়জম করিয়া, 
পরে সেই উপান্ত বস্র সামী প্যলাভ করিয়! অর্থাৎ উপাশ্তবস্ত ভিন্ন অন্ত 
সকল বস্ত হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া, মেই উপান্ত বস্তকে অব- 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৪৬৯ 


লম্বন পূর্নক ষে একাকার মনের বৃত্তিধার1 ধারাবাহিকরূপে প্রবাহিত, 
বাহ! তৈলধারার ন্যায় দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন থাকে, সেই উপান্ত বস্তূসদৃশ 
বৃত্তিধারাকে উপাসন! বলে € শঙ্কর, মধু )। 

অব্যক্ত অক্ষরে ।---আর বাহার! সকল প্রকার কামনাশৃন্ত হইয়।, 
সর্ব্বকর্মসন্নযাস করির! সেই পৃর্বকথিত স্বরূপ অক্ষর সর্ববিশেষণবজ্জিত 
অব্যক্ত পরব্রন্দের উপাসনা! করেন (শহর )। 

অব্যক্ত 1---সকল প্রকার হীন্দ্র়জনিত জ্ঞানের আঅবিষয়। ঘে বস্ত 
ইন্দ্রিরগোচর, তাহাই ব্যক্ত । বি পুরবক অন্জ ধাতু হইতে ব্যক্ত। 
ইান্দ্রগোচর বস্তই বাক্ত । সকল প্রকার উপাধিবন্জিত বলির! পরত্রহ্গ 
ইন্্রিয়গোচর বা ব্যক্ত নহেন। এজন্ত তিনি অব্যক্ত ( শঙ্কর )। সর্বব- 
উপাধির নিরাস হেতু করণের (ইন্দ্রিয়ের) অগোচর (গিরি )। চক্ষুরাঁদি 
করণ দ্বারা অনভিব্যক্তরূপ (বামানুজ )। নিব্বিশেষ স্বামী )। অস্থুল, 
অনণু, অসত্য, অদীর্ঘ, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সর্বোপাধিরহিত, নিগুণ ব্রহ্ম নিরাকার 
বা সর্বকরণের অগোচর বলিয়! অব্ক্ত (মধু )। 

অক্ষর বুদ (শঙ্কর, স্বামী )। প্রত্যগাত্মশ্বূপ (রামানুজ, 
কেশব, বল্দেব)। ধাহার ক্ষরণ বা সঞ্চালন হয় না, তিনি অক্ষর । পন 
ক্ষরতি অশ্নতে বা ইতি অক্ষর”? ( মধু )। 

যাহ। কখন অন্তথাভাবাপন্ন হয় না (নক্ষরতি) অথবা যাহার ক্ষয় 
হয় ন| (নক্ষী়তে)। অথবা ষাহ! নাদরূপে বর্ণ-লক্ষপ-বাক্যের নিবাস 
(ক্ষয়ো ভবতি) অথবা যাহা অক্ষরূপে ব্যঞ্জনা্দি বর্ণ ধারণ করে 
(আঅক্ষঃ) তাহাই অক্ষর (ইতি যাস্ক)। 

কেবল অব্যক্ত বিলে ব্রন্গের নির্দেশ হয় না। কেন না, পূর্বে 
ইক্ত হইয়াছে যে, প্ররুতিও অব্যক্ত (৮১৮ )। শ্রতিতেও আছে, 
“মহতঃ পরমব্য ক্ত ম্‌:অব্যক্াঁৎ পুরুষঃ পরঃ (কঠ উপঃ ৩১১) এজন 
ব্রন্ষকে নির্দেশ করিতে হইলে অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সনাতন (৮২০) 


৪৭০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


বলিতে হয়, অথবা ৭অব্যক্ত অক্ষর” বলিতে হয়। এই জন্য পূর্বেও 
উক্ত হইয়াছে__. 

*অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। 

যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্দাম পরমং মম |: (51২১ )। 

সেইরূপ কেবল “অক্ষর” বলিলেও বর্ষের নির্দেশ হয় ন1। 
“অক্ষরাণামকারোহন্যিঃ এ স্থলে অক্ষর বর্ণাতআক। তবে এই অক্ষরের 
আদি '৩,। তাহা বন্গের স্করূপ? হঅই্টম অধ্যায়ে বাাখ্যাশেষে দ্রষ্টব্য। 

পূর্বে ১১1৩৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই “অক্ষর? বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে 
তাহার পুনকুল্লেখ নিপ্রয়োজন। এই অক্ষরতত্ব খণ্েদেও উল্লিখিত 
আছে । যথ1-- 

“ধাচে' অক্ষরে পরমে ব্যোমন্তন্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেছঃ (খক্‌- 
সংহিতা ২1৩।২১।৪ শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১৮ দ্রষ্টব্য) । এই মন্ত্রের অধিদৈৰ 
অর্থ_সেই ওষ্কার অক্ষরই পরম ব্যোম_-ফাহাতে বিবিধ শব্বজাত 
গতপ্পোত, তাহাই বোম” ইত্যার্ি। ইনার অধিষজ্ঞ অর্থ-_-এই অক্ষর 
আদিতামগুলাধিঠিত হিরণ্ময় পুরুষ+” ইত্যাদি । আর এ মন্ত্রের আধ্যাত্মিক 
অর্থ--এই শরীরমধ্যে যিনি অবিনাশধন্্ী আত্মা, তিনিই অক্ষর, তাতেই 
সমস্ত “ইন্ড্রিয়রূপ দেবতাঁগণ অধিচিত” ফযোস্কের নিকুক্ত দ্রষ্টব্য)ট। অতএব 
নিরুক্ক মতে বেদমন্ত্রের যেমন সাধারণতঃ আধিদৈবিক, আধিযাজ্তিক ও 
আধ্যাত্মিক ( এবং স্থলবিশেষে এঁতিহাসিক ) এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতে 
পারে, সেই অনুসারে, অক্ষরের অর্থও ত্রিবিধ )--€(১) ওকারাখ্য 
পরব্যোমন্বরূপ ব্রহ্গ, (২) ্ৃুর্্যমগ্ডলমধ্যবর্তী হিরশ্নয় পুরুষ, এবং 
(৩) কুটস্থ জীবাত্মা। গীতাতেও প্অক্ষর” এই ব্রিবিধ অর্থে ব্যবহৃত। 
যথা অক্ষর--শব্দাতআক ব্রহ্ম “ব্রহ্ষাক্ষরসমুস্তবম্* “অক্ষরাণামকারোইশ্রি* 
ইত্যাদি )। অক্ষর-_কুটস্থ পুরুষ ( কুটগ্োইক্ষর উচাতে ) বা জীবাত্মা 
আর অক্ষর--পরম অব্যক্ত নিগুণ বন্ধ, বাহাকে 'পুরুষঃ স পরঃও€ 
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বল! হইয়াছে (৮২২)। এস্থলে “অব্যক্ত অক্ষর”--নিগুণ নিরুপাধিক 
অগ্রতাক্ষ ব্রহ্ম। রামান্ুজ ও কেশবাচাধ্য যে অর্থ করেন, অক্ষর 
“প্রতাগাত্মস্বরূপ বা জীবাস্মাঁ এবং বলদেব ষে বলেন, অক্ষর জীব--সে 
অর্থ সঙ্গত নহে। ইহা! পুর্বে বল! হইয়াছে । জীবাত্ম! ও ব্রহ্গে অভেদ- 
জ্ঞান কইলেও জীবাস্ত্া উপান্ত নহেন। এই “অক্ষর” উপাসন! পূর্বে 
অষ্টমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । অষ্টম তৃধ্যায়ের আরম্তেই আছে, “অক্ষরং 
ব্রহ্ম পরমম্” (৮৩), “্ষদক্ষরং বেদবিদে! বধস্তি* €(৮১১)। ওম্‌ 
ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম (৮1১৩)। অষ্টম অধ্যায়ে এই “অক্ষর ব্রহ্ধ উপাসনার 
কথাই আছে । উপনিষর্দেও এই কথ! বারংবার উক্ত হইয়াছে £-.- 
"এতদ্বৈ তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ অভিবদস্তি | 
( বৃহদারণ্যক ৫1১1১, ৫1৫1১ দ্রষ্টব্য )। 
“এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্‌। 
এতভ্য্যেবাক্ষরং ক্তাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥* 
(কঠ ২১৬)। 
ইত্যাদি শ্রুতি দরষ্টব্য। এই প্ওস্কাররূপ অক্ষরের উপাসনা 
ছান্দোগ্য উপনিষদে বিবৃত আছে -- 

“ওমিতোতদক্ষরমূ উদগীথমুপাসীত” বলিয়া ছান্দোগা উপনিষদের 
আরম্ত। সুতরাং অক্ষর অব্যক্তের উপাদনাকে ওুকার উপাঁসনাও 
বলা যায়। 

পাতঞ্জল দর্শনে “ঈশ্বরোপাসনাৎ বা” এই শৃত্রের পরে উক্ত ₹ইয়াছে, 
*“প্রপবস্তৎস্বরূপম্ঠ», এবং সেই উপাসন! সম্বন্ধেও বল? হইয়াছে--. 
“তজ্জপং তদর্থভাঁবনঞ্চ*। অতএব প্রণবজপ ও প্রণবার্থভাবনা স্থারা 
'ঈশ্বরোপাসনা হয়। ওক্কারই বরহ্ধের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। ইহা পরে চতুর্থ 
শ্লোকের ব্যাথ্যার বিবৃত ছুইবে। 


শ্রেষ্ঠ যোগবিদ।--€ যোগবিত্তম )-ম্বসাধ্ের প্রতি শীত্রগামী 
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(রামান্থজ )। অর্থাৎ যাহাকে পাইবার জন্ত সাধনা, সর্বাগ্রে কে 
তাহাকে প্রাপ্ত হয়? যোগ-সমাধি (মধু )। উক্ত উভয়রূপ উপাসকই 
যোগী) তবে উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগী, তাহাই অর্জন জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন। অথবা ইহাদ্দের মধ্যে কাহার পথ অনুসরণীয়, তাহাই 
অঞ্জন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ( মধু) শীপ্রোপায়ী ( বলদেব )। এই ছুই 
প্রকার ষোগমধ্যে কোন্টি সুশক্য বা সহজনাধ্য, অথবা কোন্টি সাক্ষাৎ 
মোক্ষ-হেতু, এই প্রশ্নের এই ছুই অর্থ হইতে পারে । তন্মধ্যে প্রথম 
অর্থানুষায়। প্রশ্নের উত্তর ২য় শ্লোকে এবং দ্বিতীয় অর্থান্গযাক্নী উত্তর ৩য়।ধর্থ 
শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে (গিরি )। 
ছুই রূপ উপাসনা ।--এই অধ্যায়ের প্রথমে অজ্ঞুন যে এই প্রশ্ন 
করিয়াছেন, তাহার অর্থ এ স্থলে বুঝিতে হইবে । অষ্টম অধ্যায় হইতে 
এই প্রশ্রের অর্থ বুঝ! যায়। অজ্ঞুন ভগবান্কে দ্রিজ্ঞাস| করিয়াছিলেন 
যে, প্রয়াণকালে ভগবান্‌ কিরূপে জ্ঞেয় হন? (91৩*)। ভগবান্‌ এই 
প্রশ্নের উত্তর অ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্রোক হইতে শেষ পধ্যন্ত দিয়াছেন । 
যে মুমুক্ষু সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসারাতীত পদ্দপ্রাপ্তরূপ পরম- 
পুরুযার্থ লাভ করিতে চাহেন, অন্তকালে তাহাকে যোগবলে ভক্তিযুক্ত- 
মনে ভগবান্‌কে ম্মরণ পূর্বক দেহত্যাগ করিতে হইবে, অথবা তাহাকে 
“৫” এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ পূর্বক পরমাত্মা পরমেশ্বরকে স্মরণ পৃর্ব্বক 
যোগধারণায় স্থিত হইয়া! দেহত্যাগ করিতে হইবে । তাহা হইলে 
মুমুক্ষু যোগী ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইবেন, অথবা পরমগতি ভগবানের 
পরম ধাম লাভ করিবেন । মার তাহার সংসারে পুনরাবর্তন হইবে না। 
অতএব এই সংসার হইতে যুক্তি ও গ্রীরমগতি বা পরমপুরুযার্থ- 
রাভের দুই উপায়। উভয় উপায়েই ব্ক্ষবিৎ দেবধযানমার্গে দেহত্যাগের 
পর গমন করেন, আর পুনরাবর্তন করেন না(, সেই ছই উপায়ের মধ্যে 
এএক--যোগবলে অনন্তক্তিযুক্ত অচলচিত্তে দিব্য পরম পুরুষকে অনুচিন্ঞ 
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করিতে করিতে দেহত্যাগ, আর এক--যোগধারণায় স্থিত তইয়া 
“৩” ব্রহ্ম ব্যাহরণ করিতে করিতে সর্বাত্মা ভগবানকে অনুস্মরণ পূর্বক 
দেহত্যাগ। কিরূপে এই দুই উপায়ের কোন উপায় অবলম্বন করিয়া 
দেহত্য(গ পূর্বক পরম গতি লাভ করা যায়? 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, অন্তকাঁলে যে কোন ভাব ম্মরণ করিয়া দেছ- 
ত্যাগ কর! যাঁয়, সেই ভাবই পরে লাভন্হয়় | কিন্ত সেই ভাব ম্মরণ করিয়। 
দেহত্যাগ করিতে হইলে “সদা তভ্ভাবভাবিত* হইতে হয়। অর্থাৎ 
সর্ধকালে সততং নিত্যশঃ অনন্তচিত্তে সেই ভাব ভাবনা করিলে, মৃত্যু- 
কালে সেই ভাবধুক্ত হয় অর্থাৎ সেই ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করা 
যায়। ভগবানের ভাব অনন্ত, তাহার বিভূতি ও যোগ অনন্ত। ইহা! 
দশম ও একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । সেই অনন্ত ভাবের মধ্যে 
যেকোন ধ্যের ভাবে ভগবানকে আজীবন সতত অন্ুম্মরণ করিতে করিতে 
মৃত্যুকালে সেই ভাব স্মরণ হেতু তাহ! প্রাণ্ড হওয়া যায়। কিন্তু ইহা 
পরম গতি নহে । ভগবানের যাহা পরম ভাব--পরম দিব্য পুরুষরূপ, 
তাহ! স্মরণ পূর্বক দেহত্যাগ করিতে পারিলে, সেই ভাবপ্রাপ্তি হয়, 
অথবা কুটস্থ অক্ষর ওকারাখ্) ব্রহ্ম ধ্যান পূর্বক দেহত্যাগ করিতে 
পারিলে, ভগবানের যাহা পরম পদ বা পরম ধাম, তাহ! লাভ হয়। 

অতএব “অস্তে” এই ছুই উপায়ের কোন এক উপায়ে দেহত্যাগ পূর্বক 
পরম গতিলাভের সাধনাও দুই রূপ,_-আজীবন অনন্তভক্তিতে ঈশ্বর 
দিব্য পুরুষ বা পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা আর আজীবন যোগে 
গুকারাথ্য ব্রন্মের উপাসনা! । আমরা দেখিয়াছি ধে, এই উপাসনার ফল 
অন্তকালে ষোগে পরম দিব্য পুরুষকে ম্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ, 
ঘোগে ওকারাখ্য ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে পরমাস্ম্াকে শরণ পূর্ব্বক 
জ্ঞানে অবস্থিত হইয় দেহত্যণগ । এইরূপে দেহত্যাগ করিতে পারিলে, 
জ্ঞানী ব্রক্ষবিৎ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন, আর তীহাকে পুনরাবর্তন 
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করিতে হয় না। অতএব অষ্টম অধ্যায়ে পরম-পুরুযার্থপ্রাপ্তির দুই 
মুখ্য উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে । ভক্তিপূর্বক পরম পুরুষের উপাসন1 ও 
অক্ষর অবাক্তের উপাঁসন।। এই ছুইক্ষপ উপাসনার মধ্যে কোন্ট শ্রেয়ান্‌? 
কোন্‌ উপাসক শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ? এ অধ্যায়ের প্রথমে অজ্ভবন তাহাই এই 
শ্নোকে লিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 


ময্যাবেশ্ঠা মনো যে মাং নিত্যবুক্তা উপাসতে। 
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতা? ॥ ২ 
42 
শ্রীভগ্নবান্্‌-_ 
যে আমাতে রাখি মন নিত্যযুক্ত হয়ে 
করে উপাসনা মম,_-পরা শ্রদ্ধা সহ, 
সেই হয় যোগিশ্রেন্, আমার এ মত ॥ ২ 


২। যে আমাতে রাখি মন 1---বিশ্বররূপ আমাতে মন সমাহিত 
করিয়া (শঙ্কর )। আমাতে অর্থাৎ সকল যোগেশ্বরগণের ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞ, 
রাগাদি-ক্লেশ-তিমির-দৃষ্টি-বিমুক্ত আমাকে ( শঙ্কর)। সর্বক্ঞত্বাদিগুপ-পিশি 
পরমেশ্বর আমাতে (স্বামী) । আমাতে অর্থাৎ ভগবান বাস্ুদেৰ 
পরমেশ্বরে অর্থাৎ সগুণ ব্রন্মে অনন্তশরণ হইয়া, আমাকে নিরতিশলপ 
প্রিয় জ্ঞানিয়া আমার মধ্যে মনকে প্রবেশ করাইয়া দিয়, যেমন হিঙ্ুল ও 
রঙ্গ মিশিয়! এক হইয়! যায়, সেইরূপ মিশাইন্স! দিয়! (মধু )। প্রকটরূপ 
আমাতে নিফামভাবে সর্বদা একক্রপে আবিষ্ট করিয়া, সর্বাত্মভাবে 
নিবেশ করিয়া (বল্পভ)। আমাতে অর্থাঞ্ড নীলোৎপল-শ্ামল-তাঁতি- 
ধন্মী ভগবান্:'দেবকীন্থতে ;মন নিরত করিয়া (বলদেব )। আমাতে 
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অর্থাৎ সর্বজ্ঞ বাৎসল্যাদ্িগুপসাগর ভগবানে মন একাগ্র করিয়া 

(কেশব)। আমাতে অর্থাৎ হ্যামস্ুন্দর আমাতে মন আবিষ্ট 
করিয়া (বিশ্বনাথ )। পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে পক্লেশকর্মবিপাকাশয়োঃ 
অপরামুষ্টপুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সর্ববস্তত্ববীজমূ। 
ইহাই ঈশ্বরের লক্ষণ! । ঈশ্বর-_সর্বাস্থর্যামী।' “অহমাআ গুড়াকেশ 
সর্বভৃতাশয়স্থিতঃ” (১০২০ )। এজ্ন্ত কেহ কেহ অর্থ করেন যে, 
আমাতে অর্থাৎ সর্বানস্তর্যামী 'আামাতে । 

নিত্যযুক্ত হয়ে ।--একাদশ অধ্যায়-শেষোক্ত শ্লোক অনুসারে 
সততযুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। নিত্যযোগ--অর্থাৎ আমার সহিত যোগ 
আকাঙ্ষা করিয়া (রামানূজ )। মদর্থ কর্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা আমানিষ্ঠ 
হইয়! (শ্বামী )। নিত্য উদ্যুক্ত হইয়া (মধু9। ক্ষণাদির অপরিচ্ছেদে 
আমার অনুধ্যান-সম্পন্ন হইয়! (কেশব)। আমার সহিত নিত্য যোগ- 
কাজ্জী হইয়! (বিশ্বনাথ )। 

পরা শ্রদ্ধা ।_-প্রকষ্ট সাব্বিকী শ্রদ্ধা (মধু)। পরম শ্রদ্ধা 
€(রামানুজ )। দৃঢ় শন্ধা( বলদেব )। পরম প্রেম-লক্ষণ শ্রদ্ধা ( বল্পভ )। 
উৎরুষ্ট শ্রদ্ধাযুক্ত হুইয়! (কেশব)। গুণাতীত শ্রদ্ধাদ্ারা যুক্ত হইয়! 
(বিশ্বনাথ )। 

করে উপাসনা ।-+সর্বদা ধ্যান করে (শঙ্কর)। শ্রবণাদি লক্ষণ 
উপালনা করে (বলদেব)। চিস্তা করে (মধু)। আরাধনা করে। 

(কেশব )। 

“ সেই.**ধোগিশ্রেন্ঠ ।--ষেহেতু, অবিচ্ছিন্নভাবে আমাতেই চিত্ত 
সমাহিত করিয়া, তাহার! দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়া থাকেন, এই 
কারণে তাহারা ৭যুক্ততম** বাঁ যোগিশ্রে্, ইহাই আমার অভিমত 
€শঙ্কর, মধু )। তাহার সুখে বা অচিরাৎ আমাকে অনায়ামে প্রাপ্ত 
হন বলিয়! তাহার! যুক্ততম (রামান্থজ )। তাহারা শীঘ্র আমাকে প্রাপ্ত 


৪৭৬ জ্রীমদ্ভগ্রবদগীতা। 


হন বলিয়া যুক্ততম (বলদেব)। ইঁছারা সহজসাধ্য সাধনমার্গাবলম্থী 
বলিয়া! যুক্ততম (গিরি )। সেই আমার অনন্তভক্ত যোগবিত্বম 
( বিশ্বনাথ )। 

গীতায় পূর্বে উক্ত হইয়াছে__ 

“যোগিনামপি সর্ধেষাং মদ্গতেনান্তরাত্ুন]। 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে মাং স মে যুক্ততনমে৷ মতঃ 0” (৩1৪৭ ) 

পাতঞ্জল-দর্শনে সমাধি-সাধন সম্বন্ধে যে বিভিন্ন উপায় উক্ত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্‌ বা” অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা অন্ততম উপায়। 
বিনি আত্মষোগী, তাহার পক্ষে যোগবিস্ সকল নিবারণ করা হুঃপাধ্য। 
কিন্ত ধিনি ঈশ্বরষোগী, তাহার পক্ষে ঈশ্বরপ্রসাদে তাহ! সুসাধ্য। 
ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলম্ত প্রভৃতি যাহা চিত্তবিক্ষেপকারক, 
তাহা যোগের অন্তরায়। ছুঃথদৌন্মনস্তার্দী নেই চিত্তবিক্ষেপের কারণ 
(পাতঞ্জল-দশন ১।৩০--৩১)। সেই যোগের অন্তরায় দূর করিবার 
জন্ত আত্মযোগী কোন এক তত্বে স্থিত হইতে যত্ব বা অভ্যাস করেন। 
আর ঈশ্বরযোগা ভগবানে অনন্তচিত্ত হয়৷ অবস্থান করিতে যত্ব করেন। 
তাহাতেই যোগের অন্তরায় সহজে দূর হয়,--আশু ফল-লাভ হয়। এ জন্ত 
ঈশ্বরযোগীহ যোগবিত্তম বা যুক্ততম। এস্থলে এ সম্বন্ধে পাতঞ্জল- 
দশনের ঈশ্বরপ্রণিধান বা ঈশ্বর-উপাদনা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, 
তাহ। ভল্লেখ কর! কর্তব্য। এই দশনে প্রথমেই উক্ত হহয়াছে যেঃ 
ঈশ্বরপ্রণিধান সমাধিপিদ্ধির অন্যতম উপায় (১২৩ )। তৎ্পরে উক্ত 
হইয়াছে যে, তপঃম্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রপিধান ইহাই ক্রিয়াযোগ (২1১) 
সমাধিসাধনার্থও ক্লেশ বা যোগের অশ্ীরায় দূর করিবার অন্ত এই 
ক্রিয়াযোগ অবলম্বনীর় (২২)। যমনিরমাদি যে যোগের অষ্টাজ, 
ঈশ্বর-প্রণিধান সেই নির্মেরও অন্তর্থত (২/$২)। আর এই ঈশ্বর- 
প্রণিধান হইতেই সমাধিসিদ্ধি হয় (২18৫)1 এই ঈশ্বর গ্রণিধান পুন$ 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৪৭৭ 


পুনঃ উল্লেখ হইতে জানা ষায় যে, ইহা সমাধিসাধনের অন্যতম উপায়- 
মাত্র নহে,_ইহাই প্রধান উপায় ; ঈশ্বরযোগীই শ্রেষ্ট । 

গীায় বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরযোগীই শ্রেষ্ঠ । ইহা 
“অব্যক্ত অক্ষর+ উপাসনা হইতে উতকৃষ্ট। কেন উৎকৃষ্ট, তাহ! পরে 
€ম ও ৭ম শ্নোকে বিবৃত হইজ়াছে। ঈশ্বর-উপাসনা, অব্যক্ত অক্ষরের 
উপাসনা! অপেক্ষা অল্প ক্লেশকর ও ,ল্ুসাধ্য, তাহা হুঃখকর নহে। 
স্থতরাং ধাহার! সাধনাপথে অনেক দূর অগ্রসর হইস্াছেন--এবং ছুঃখ- 
ক্রেশ উপেক্ষা! করিয়া “অব্যক্ত অক্ষরের” সাঁধন। সুসাধ্য করিষাছেন, 
সবাহারা সগুণ ঈশ্বরোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিবেন না যৌগের প্রথম 
সোপানে ঈশ্বরোপাঁসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে। 

মধুস্দূন বলিয়াছেন, “এস্কলে সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ 'অঙ্জুনের সগুণ (বগ্ভাতে 
অধিকার দর্শন করিয়1, তাহার সম্বন্ধে সেই সগুণ বিদ্তা এবং অপরের 
সম্বন্ধে তাহার অধিকারান্ুসারে তারতমাযুক্ত সাধনের বিধান করিয়াছেন । 
শঙ্করাচার্যা বলিয়াছেন যেঃ ভগবানের নিত্য বিগ্ঘমান স্বরূপ সমূহের 
ঘুক্ততমত্ব অযুক্ততমত্ব বল! যাইতে পারে না । নিগুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ । 
তবে সগ্ডণ ঈশ্বরের উপাসনার অবিচ্ছেদে ভগবচ্চিত্ত হইয়া যোগোপানক 
অহোরাত্র অতিবাহিত করিয়া থাকেন, ইহাই এ উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব 
নির্দেশের হেতু । রামানুজ বলিয়াছেন, যে উপায় দ্বারা! অনুষ্ঠিত সাধন 
সত্বর সাধিত হয়, সেই উপায়ই শ্রেষ্ঠ। কেশব, বিশ্বনাথ প্রতি 
টৈষ্ণবাচাধ্যগণ বলেন যে, অনন্যযোগে ঈশ্বরোপাসনাই শ্রেষ্ঠ; ইহাই 
ভগবানের অভিমত । এক অর্থে এ স্থলে বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অর্থই 
অধিক সঙ্গত। ইহা! পরবর্তী ৭ম শ্লোকের অনুযায়ী । 

এই শ্রোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, “আমার উপাসকগণই শ্রেষ্ঠষোগী ।” 
এই ভগবদুপামনার অর্থ কি--তাহা বুঝিতে হইবে এবং গীতার 


৪৭৮ শ্রীমদৃভগবদূগীতা । 


সর্বত্র “আমি” “আমাকে” “আমাতে” ইত্যাদি শব্ষে যে ভগবান্‌ 
আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই “মামির” অর্থ কি, তাহা বিশেষ 
করিয়া বুঝিতে হইবে । ইহা সজ্ষেপে নবম অধ্যায়ের ব্যাথ্যাশেষে 
উত্ত' হইয়াছে । গীতার সপুম অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত 
এই “অমিশ্র তত্ব বা ভগবত্ত্ব (কাহারও মতে “তৎ্পদবাচ্য ব্রহ্মতত্ব) 
নিরাঁপত হইয়াছে । 

তাহা! হইতে জানা যার যে, ভগ্তিযোগে ধিনি ভগবানকে আশ্রক্ 
করিয্কা, তাহাতে আসক্তমনাঃ হইয়া যোগধুক্ত হন, তিনি সমগ্র তাহাকে 
জানিতে পারেন (৭1১)। ভগবান তাহার চারি প্রকার ব্ূুপকে,“আমি” 
বলিয়াছেন। সেই চারি প্রকার রাপে তিনি উপান্ত। সে চারি প্রকার 
রূপ এই £--€১) ভগবানের মান্ষা তন্থু আশ্রিত অবতীর্ণ রূপ (৪1৬৮ 
এবং ৯১১ শ্লোক ষব্য) অথাৎ ০০ 11702772661 (২) তাহারু 
লোক বা ভূত মহেশ্বর রূপ (৯১১--১০।৩), তাহাকে পরম পুরুষ বা 
পুরুযোন্তম বণা যাক। তিনি (0০৫ ৪1১১০14/০। তিন পরমেশ্বর । 
তিনিই অন্তর্ধামী সব্বভূতান্তরাত্ম-পরমাজ্মা ॥ তিনিই ১1):৮০০ 
9059106৩ ১৪1। তাহাই পরা .ও অপর প্রর্কতি হইতে জগতের 
উৎপান্ত (৭১৫), তিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ 
্জন্মাদ্যস্ত যশ” । তিন অব্যক্ত মুঙিতে জগতে ব্যাপ্ত--জগতে ওতপ্রোত। 
তিনি অবক্ত হহয়াও যোগমায়া-সমাবৃঠ হইয়। ব্যক্ত বা জগত্রূপে 
প্রকাশত হন । (৩) ভগবানের বিশ্ব্ূপ। তিনি (700 11017)0- 
0৫0 [তান সর্বান্মভৃতাত্মা বা অধ্যাস্মক্ূপ। এই ত্রিমু্ডি বা তিনক্ষণ, 
গ্রাষ্ঠানের শান্ত্রমতে 0০৭ 076 597১ 0090 ৯176 1901)97 এবং 659৫ 
0172 ১1)101 বাঁ [1019 51)9501 (৪) ইহ! ব্যতীত ভগবানের 
আর এককূপ দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, তহা বিভূতি রূপ। তাহা 


(300 17097551650 
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এই চারি ক্বশকেই ভগবান্‌ “আমি” বা পআমার রূপ” বালয়াছেন। 
এই চারিরূপে অথবা ইহার কোন না কোন রূপে তিনি চিন্তনীয় 
(১০১৭) এবং ইহার কোনক্ধপে তিনি উপান্ত। ভগবান “জেয, 
ধোয়, চিন্তনীষ ও উপান্ত । শ্রবণ দ্বারা জ্ঞেব্, মনন দ্বারা চিস্তনীর ও 
নিদিধ্যাসন দ্বারা ধ্যেয় ও সর্ধননোবুন্তি তাগাতে অর্পণ পুর্ববক ন্রাগ 
দ্বারা তিনি উপান্ত;। বিভূতিরূপে তগবান্‌ জ্ঞের ও চিস্কনীম। কোন 
কোন্‌ বিভূতিরূপে তিনি ধ্যেয় বা উপান্ত) সেই প্রকার বিশ্ববূপেও তিনি 
চিন্তুনীয়; কিন্ত উপাস্তা নহেন। তাহা দনুব্ালোকে কেহ দেখতে বা 
সম্যক ধারণা করিতে পার না (১১১৮) অঙ্গন দেকগ দেখির' 
ভন পাইয়্াছিলেন। তবে অনগ্ভভংক্ত যোগে ফলে ঝুক্ধযোগ 
লাভ বগ্গিলে, অভ্ডান দুরু হইলে, তাঁহার ধারণা সম্ভব । তাহ? দেখ! বা 
তন্মধ্যে আপন!কে নিশাহক্জা দেওড়া সম্তব (১১৫১ )। কিন্তু সাধারণতঃ 
সে বিশ্বক্ূপ উপাপন।র যোগ্য নহে । ভগবান্‌ পরমপুক্ুষ বা মহেশ্বরক্ধপে 
জগতের অহ্টা পাতা নিয়স্তা শাস্ত! বালয়া উপাস্ত হইতে পারেন । কিন্তু 
সে রূপ অব্যক্ত ইাত্রয়ে অগোচর নিপাকার। তিনি জগতের, সুতরাং 
আমার পিতা, মাঠ, ধাত, প্রভু শ্রুতি ভাবে উপান্তা হইতে পারেন 
বটে (ন১৭-১৮), কিন্তু কেবল জ্ঞানবলে পর! তক্ত লাভ করলেই 
সে উপাসনা সম্ভব। আর বাহ! প্রেমের উপাদনা--ভগবান্কে সখা, 
পুত্র, স্বামী ইত্যা্দ মধুর তাবে উপাসনা, তাহাকে একেবাপ্ে আপনার 
করিয়া লহয়া উপাসনা, ভগবানে পরাও্রক্তি পূর্বক উপাসনা, তাহা 
মানুষা তনু আশ্রেত অবতীর্ণ ভগবানে (79৭ 17620৮০--যেরূপ সহজ, 
সখসাধ্য ও আনন্দকর, সেক্গপ মাবুধ্যগরিপূর্ণ, শ্ব্যযু্জ নিরাকা্ 
ঈশ্বরে তেমন সহজ নহে--এমন কি, তাহা সম্ভব নহে। আর থে 
নিরুপাধিক অনিদ্েশ্ত ব্রন্মোপায়না- তাহা ত এককপ অসাধ্য । প্রথমতঃ 


তিনি ত সম্পূর্ণ স্রেয়ই নহেন। তিনি আমাদের জ্ঞানের বাহিরে, জ্ঞানকে 
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সীমাবদ্ধ করিয়া অবস্থিত। তিনি অনির্দেশ্ঠ, অচিন্তা (১২৩ )। যাহাকে 
চিন্তা কর! যায় না, কোনরূপে নির্দেশ করা যায় না, তিনি ধ্যেয় হন না--- 
উপাস্য হইবেন কিরূপে? সেইরূপ অক্ষর ব্রন্গের অস্তিত্-সাগরে সকল 
অস্তিত্ব ডুবাইয্া, সেই স্থির অচল জ্ঞান-সাঁগরে, আমাদের সকল জ্ঞান 
ডুবাইয়া, সে ভূমানন্দসাগরে আমাদিগকে একেবারে ডুবাইয়া, সর্বপ্র ব্রহ্গ- 
সংল্পর্শরূপ অত্যন্ত আনন্দমধ্যে থাকলে, মে উপাসন। হইতে পারে । 
কিন্তু এই অনন্ত, অসীম, ভূমার উপাসন| একরূপ অসম্ভব । এজন্য 
সাকারোপাসনা শ্রেষ্ঠ ৷ এইজন্য বৈষ্ণব টীকাকারগণ এই শ্লোকে “আনার 
উপাসনা” অর্থে শ্রাকুষ্ণমূ্ট বান্থুদেবের উপাসনারই প্রাধান্ত দিয়াছেন। 
অনন্ধভক্রিতে তাহাকে এইরূপে উপাসনা করিলে যে “সমগ্র” তাহাকে 
অর্থাৎ পুরুযোভ্তম, বিশ্বরূপাদিভাবে অক্ষর ব্রহ্মভাকে অধ্যাত্ব, অধিদৈব, 
অধিভূত, অধিকন্দ্ম ও অধিষজ্রতাবে (৮1৩১৪) সব্বরূপে ঠাহাকে জানা 
যায়, তাহ! গীতাতে পূর্বে (৭1১) উক্ত হইয়াছে । 


যে ত্ৃক্ষরমনির্দেশ্টমব্যক্তং পর তপাসতে | 
সর্বব্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং গ্রুবম্‌ ॥ ৩ ॥ 





কিন্তু যেই বিধিমতে করে উপাসন। 
অনির্দেশ্য অচিন্ত্য সে অব্যক্ত অক্ষরে 
কুটস্থ অচল প্রুব সর্ববগত যিনি,__৩ 
৩। কিহ্তু--(তু)--তবে কি অব্যক্ত অক্ষরের উপাসকগণ যুক্ততম 
নহেন? তাহা নহে। কিন্ত-_শেঙ্কর)। পূর্ব্ব-প্লোকোক্ত উপাসকগণ হইতে 
অক্ষরোপাসকগণের বৈলক্ষণ্য দর্শন অন্য উক্ত হুইয়াছে--কিন্ত (মধু)। 
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বিধিমতে করে উপাসনা ।--( পবু্টপাসতে | পুর্বে ১ম দোকের 
হযাপ্য। দ্রষ্টব্য )। সর্বদিকে (সমস্তাৎ) উপালনা কবে (শঙ্কর )। 

অনিদেন্ 1৮ £ই এ্াকে পুর্পোক্ত অক্ষারের বা দিব্বিশেষ 
*০২,পধাচা ব্র্গর সপ্ত বিনদ্ষেণ দ্েওগা হইয়াছে (মধু)। এই 
সাতটি অক্ষরের এক্ষণ (স্বামী) অবাঞ্ত হেতু কোন অন্ধ ছারা যাকা 
'নদ্দিশ করিভে গারা যায় এ ভাঞ অনিকেত (শঙ্কর) যেলতু, 
এন অব্যক্ত), দেই জন্য অক্ষর বুদ কোন শক দারা বাপদিই নহেন 
(এপু)। জাতি, পপ, ক্রিছ্ছা প্রভাত সঙ্গদ্ধ হইতেই »ন্দের প্রবুন্তি। 
অক্ষর সে সঙ্বন্ধাবরঠিত নিব্বিচেষ। এ জন্ট তিনি শবের দারা আঅনির্দেত 
( মধু । অক্ষর কুটন্ত পুরুষ, রূপ দিভীশঃ দেভ হইতে ভিন্ন বলিয়া 
প্েঙগাতিমানী দেবমানখাদি শন্দের দারা আ্টাভাকে নিদেশ করিতে পারা 
বা" না (নামাজ, বলদেব )। দেছাদ হইতে ভিন্ন, এজন্ঠ দেব-মনুষাদি 
কোন শকের দ্বারা নিদদেশের 'অযোগা (কেশব )1 শকের ত্বারা নি্গেশের 
অধাগ্য (বিশ্বনাথ )। অথবা বেদের আংগাতত্ €(বলহদব), পরুত্রহ্ষের 
কোন বিশেষণ বা লছ্ণ নিদ্দেশ করা যায় ন', কোন, দৃশ্ত দ্বারা! চিনিতে 
পারা যায় না, তাভার কোন গুণ বা রুয়া ধারণা কা যায় না। 
গান নিওশ, নিরুপাধি, (লিধ্বিকল্প, এক্সগ্ত তিনি নিব্বশেষ। 'তনি 
'তৎ্-পদ্দবাচ্য। 

অচিন্ত্য ৮-মব্যক্ত বলিয়া, কান প্রমাণের দ্বারা বাক্ত হয় না 
বাঁয়!-কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে বলিয়া অটিস্ত্য (শঙ্কর)। দেবা 
দেহৈ বর্তমান থাকিলেও আত্মা তাহার বিজাতীর, এজন্য তাহা সেই 
সেইরূপে চিন্তা করিবার অযোগ্য (রামান্ুজ )। যাহা পরিচ্ছন্ন, তাহাই 
চিন্তনীয়, যাহ! অপরিচ্ছিনন, তাহা চিস্তনীয় নছে (মধু )। যাহা তের 
স্বার৷ জানা যায় না, যাহা কেবল শ্রুতিবেদ্ত অথবা ধিনি মনের দ্বার] 
অগম্য--স্যতো। বাচে। নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনস। সহ* ইতি ক্রৃতিঃ। 
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€(বলদেব)। দেব-মনুষ্যার্দি কোনরূপে চিন্তা করিবার অষোগ্য (কেশব) ! 
তর্কের দ্বারা অগম্য ( বিখনাথ )। 

অব্যক্ত ।--কোন প্রমাণের দ্বারা যাহা ব্যক্জ হয় না (শঙ্কর )। 
যাহ! চক্ষুঃ প্রভৃতি করণের অগোচর ( রামানুজ )। চক্ষুরাদির অবিষন্গ 
(কেশব )। রূপাদিহীন (বিশ্বনাথ )। জাতি, গুণ, ক্রিয়া-সম্বন্ধরহিত 
বলিয়৷ অব্যক্ত (মধু )। রূপবিহীন বলিয়! অব্যক্ত (স্বামী )। (পূর্বে ২র 
শ্রোকের ব্যাধ্যা দ্রইবা )। 

অক্ষর ।--মঅবিনাশী ব্রদ্ম (শঙ্কর, গিরি )। প্রত্যগাম্স্বরূপ 
(রামান্থজ)। স্বাহ্মচৈতন্য (বলদেব)। প্রত্যগাত্মস্বরূপ (কেশব ): 
অক্ষর ব্রহ্ম (বিশ্বনাথ )। অক্ষরের যাহা লক্ষণ) তাহা এই শ্লোকেই উত্ত 
হইয়াছে (ম্বাম)। (পুরে ২ম শোকের ব্যাথা] দ্টব্য )। 

কুটস্থ (-যাভ] বাহিরে গুণযুত্ত' হইলেও অন্তরে দোষযুক্ত, তাহ" 
'কুটত। এই জগ্ত “কুট রূপ? “কুট সাক্ষ্য” “কুট নীতি” ইত্যাদি বাক্য প্রাচ- 
লিত আছে । প্রকৃতপক্ষে বাহ। অবিদ্ধা প্রন্টতি অনর্থমক্স সংসারের বাঁজ: 
যাহার ভিতরে দেষ, খেই মান! বা অব্যাকৃত প্রকৃতি সেই জগংকারণ 
অবিগ্ভাই 'কুট' । যিনি সেই “কুটে” অবস্থিত--ধিনি মায়ার অধিষ্ঠাত? 
ও অধ্যক্ষ) তিনি 'কৃটস্থ। অথবা «কুট, শক্খের অর্থ রাশি। রাশি 
যেমন অচল অবিক্তভাবে বিদ্ধমান, সেইরূপ সে অক্ষরও অচল অবিকৃত- 
ভাঁবে বিমান অর্থাৎ নিবিবিকারঃ সর্বকালে 'একই স্বভাবে স্থিত বলিন্ন: 
“কুটন্তত (শঙ্কর )। যাহা মিথ্যা অথচ সত্যের স্ায় প্রতীয়মান, তা; 
কুট। মায়াও মিথ্যা লৌকি কভাবে সত্য প্রতীরমান হয়। মায়াতে যিনি 
অধিষ্ঠিত, তিনি 'কুট%) (নধু)। মায়াপ্রপঞ্জে, অধিষ্ঠান চেতু কুটস্থ 
(স্বামী)। সর্বসাধারণ বলিয়া কুটন্থ (রামান্গজ )। কুটে অর্থাং 
দেব-মন্ুবযাদি দেহসমুহে যথাক্রমে অবস্থিত, হইলেও সেই সেই আকার- 
সুক্ত হুন না, স্বায় অসাধারণ অকারনে সর্বত্র অবস্থিভ হ'ন। অর্থাৎ 
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নিব্বিকার অপরিণামী (কেশব)। সর্বকালব্যাপী বিশ্বনাথ)। সর্বদা আণু- 
স্বরূপঃ একরস, সদা একা বস্থাযুক্ত, এজন্য কুটস্থ। নিথ্যাহৃত হইলেও 
সত্যবৎ প্রতীয়মান, এই জগৎ-কুট। তাহাতে অধ্যাস সম্বন্ধে অধিষ্ঠান- 
রূপে স্থিত-কুটস্থ (বলদেব)। কুট-পব্বত, পর্বতের স্টায় অচলভাবে 
স্থিত বলিয় কুটস্থ (হন )। (পরে ১৫১৬ শোকে ভুষ্টব্য 

অচল -_যেহেতু কুটন্থ, মেই হ্বেতু অচল (শঙ্কর)। অপরিণামা 
হেতু ও অসাধারণাকার হেতু তাহা চলত বা প্রচ্যুত হয় ন' বলিয় 
অচল (রামান্থজ )। স্পন্দনরভহভত (স্বামা)। অবিগ্তাকল্পিত সর্বব- 
বিকারজাতমধ্যে সাক্ষী চৈতগ্তস্বরূপে নিব্বিকারভাবে অবস্থিত বলিয়া 
অচল, আবকৃত (মধু)। তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃগ্রূপ হহমাও 
চলনরহিত, অবিকার (বলদেব)। অপরিণামী পিয়া, স্বীয় অসাধারণ 
আকার হইতে অবিচণপিত বলিয়া অচল (কেশব )। বুদ্ধি প্রভৃতি ভাব- 
বিকার-রহিত (বিশ্বনাথ )। 

পর্ব 1--মচলঃ এই জন্ত প্ুব বা নিত্য (শঙ্কর) । অপরিণামী 
(নধু)। স্থির (বলদেব)। বৃদ্ধি প্রভৃতি বিরহিত; অপ্রচাতস্বভাব। 
যাহা কিছু ধব, কুটগ্থ, অবিচাল্য, অপার রূপানস্তরবিহীন, উৎপন্ি বৃদ্ধি 
প্রভৃতি ভাববিকাররহিত, অব্যয়, তাহাই নিতা (রামানু)। নিত্য 
(কেশব, বিশ্বনাথ )। 

সর্ববগত।৮_( সর্ধত্রগং) আকাশের গার সব্বব্যাপী, (শঙ্কর)। 
সর্বকারণ বলিয়া সর্বকান্য ব্যাপিয়া অবস্থিত। আকাশাদি কাধ্য, 
তাঠা ব্যাপিগাও অবস্কত (মধু )। ধ্যানাদি দশাতেও হৃদয়ে অশ্থির 
স্বভাব, অর্থাৎ ধ্যানকালে যাঙাদের স্থিরভাবে ধারণা করা যায় না 
(বল্পভ)। সর্বদেশব্যাগী ( বিশ্বনাথ )। 

পূর্বে ১ম শ্লোকে যে অক্ষর অব্যক্ত উপাসনার কথ অজ্জুন জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন, সে অক্ষর শব্যক্ত কি, এই শ্লোকে তাহা ইজিতে স্বত্রব্ধগল 


৪৮৪ শীমদ্ভগবদ্ গীতা । 


উক্ত হইয়'ছে । পরশ্নোকে তাহার উপাসনা কিরূপ, তাহ! বলা হইয়াছে। 
অন্দর অব্যক্ত কাহ'কে বলে, সে সম্বন্ধে বাখ্যাকারগণের মধ্যে যে মত- 
ভেদ আছেন তাহা আমরা ১ম শ্লোহের ব্যাথা বুঝিতে চেঙ্গা করিয়াছি । 
রানানুভ, কেশন ও বলব প্রমুখ বফ্ঃবাচাধ্যগণের মতে এই অক্ষর 
অব্যক্ত প্রতাগাস্্ী বা জাবাস্মা। তীহাদের মতে সর্ব-উপাধিশূহ্য 
জীবাস্াই অক্ষর অবাক্ত | সেই অক্ষর অবাক্ের যে ৭টি বিশেষণ 'এই 
শ্রে'কে টক্ত হথয়াছেঃ তাহার অথ তাহারা তদদ্পারে করিঘ/ছেন! অনা 
দিকে শহ্করাচার্গা-গমুখ ব্যাখ্যাকারগণ অক্ষর অব্যক্ত অর্থে পরমরক্গ 
বুঝিয়াহেন এবং তদনুসারে এই শ্লোকে উল্লিখিত ৭টি বিশেবণের অর্থ 
করিফাছেল * হমরা পুর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অবাক্রু 
অক্ষর সঙ্গন্ধে শঙ্করের ব্যাখাঠ সঙ্গত । তাতার মতে ইহা নিপু রঙ্গ । 
পুর্রে হ5 [বিগত হইয়াছে । আমরা এ স্থলে শাহ! পুন্রচললথ করিব । 

আমরা ব'লরা।ছু যে, এই অকর অব্যক্ত ব্রদ্ধ 5 উপনিধদে বিবৃতি হ5- 
চাছে। ট্পনিষদ্‌ হইতেই বন্ষতত্ জানা যাক । নৈত্রায়ণী উপনিষনে (৬ ২২) 
আছে যে.প্ররহ্ধ হই রূপে অভিধোস্থ বা উপাহ্ত- শষ বহ্ধজণে ও পরব্রহ্ধ- 
রূপে । “দে পরব্রহ্ধণা অভন্যেত্রে শন্গশ্চ অশব্বশ্চ শন্দবক্ষ পুঞ্চ যহ।* 
এই দুই রুপে ধ্যয় ব্রহ্গকে অপরব্রহ্ম ও পপরহ্ধ (প্রশ্ন উপঃ ৫২) 
মুর ও অমূর্ধ, মর্ত্য ও অমৃত, স্থির ও অস্থির, অথব! সং ও ত্যৎ ( বুহদা- 
রণাক উপঃ ২৩১) বলা যায় | পররদ্ধ নিব্বিশেষ, অপরব্রহ্ধ সবিশেষ 
( বিশেষণপৃক্ত)। পরব্রহ্ধ নিগুণ, নিরুপাধিক, নিধ্রিকল্প; অপরব্রহ্ধ 
সগ্চণ) সোপাগিক, সবিকল্প | পরব্রহ্দ “তপদ্বাচা, মপরব্রহ্ম দঃ 
পুংলিছ, পুরুষ । পপব্রহ্ম- 

“সনবমম্পশমহপমব্যয়ং 
তথাষরসং নিত্যমগঞ্ধবচ্চ যৎ। 
অনাগ্যনস্তং মহতঃ পরং কুবং .১** (কঠ ৩১৫ )। 
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মুণ্ডক উপনিষদে আছে, ষড়গগ বেদশান্ত্র দ্বার! ব্র্দ অধগম্য নহেন, 
এক্জন্য খগেদাদি অপর বিগ্তা_যাঠা দ্বারা পক্মক্ ৪৮ বঙ্গ অধিগমাও তাহাই 
পরা বিগ্তা (মুণ্ডক ১১1৫ )। সে গক্ষব্র”- 
ষন্তদদেশ্তমগ্রাহাম গোজনবর্ণম্‌ 
অক্ষত” রং “্দপাণিপাদং নিহ)গ। 
বিভুং সব্বগতং পুদ্দ্দং ভদং 
ছুতাযা ন্েধ সিসি, টী 150৮ 
(মুণ্ডক, ১১৪) 


০ 
পরু এ অপনু এই পই ভাব ভিন্ন নে । তিশার ব্রঙ্ধনছে কোল নিগুণি 
নিরুপা'ধক বলেন) ভাতা বেরপ বকাদশদশা, ধাভানা বন্ধাক হকবল 
গুণ দেখেন, তাতারাও সেইরূপ একদেশরশী। একগ অক্ষর গঃ্রনের 
ভোকা! (গীব ), জোট ( জড় বিষয়) এইং প্রেরম্িতা (নেসন্থা ঈশ্হ ) 
এই তিন ভাব (10700168 ) স্থপ্রাতিিত ( শ্বেত টগই, ১৭1১১ )। 
এই নিব্বিশেষ নিধ্বিক্ন নি-গাধিং লিশুণ, আনি পরব নতি 
নেতি” ছারা নির্দেশ্ত (বৃহদারণাক 2৮1৮ 5 ইত্যাদ কৌন বাকা ছারা 
ঠাহধাকে নিদ্দেশ করা যায় না (ষতো বাচো নিবর্তদে অপ্রাপা মনসা সহ 
-টতত্তিরীয় ওপনিষৎ ২81১১ )। এ] অক্ষর পঠর্রক্ষ (কঠ ইপ্হ ৩১) 
স্গ, সু, তুত্বনদীর্ঘাদি কোনরূপ 'ধশেষণে বিশেষিত করা যাম লা ( বুইদা- 
রণাক ৩৮1৮)। তাহাতে বাপ-রস-গন্ধ-শব্দার্দি কোন বিষয় লাই বলয়! 
(কঠ ৩১৫) তিনি চগ্ষু-কর্ণা্ি কোঁন ইন্জিয়ের গোচর নহেন (মুউক 
উপঃ ১/৯)। তীহাচতি কাধ্যাকাধ্য নাও, ধর্মাধন্ম নাই, (কঠ 
২১৭) তাহার গতি-হিতি নাই। তিনি সকল বিপরীত ধর্মের 
( 01)0১15, 2761010১৯15 শ্রর) অত:ত, সকল (বিপরীত ধন্ম তাহাতে 


সমগ্রসীভূত (5)170)631১) হইয়াছে। তিনি সৎ নহেন, তিনি অসৎ 


এ 
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নহেন ( গীতা ১৩১২, শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৪1১৮)। তিনি অণু হইতে 
অণু অথচ মহৎ হইতেও মহৎ (শ্বেত উপঃ ৩।২০ কঠ$২।২০ )। নিধ্বিশেষ 
ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্ত প্রভৃতি সর্ব উপাধিবজ্জিত। «সত্যং জ্ঞানম্‌ অনন্যং 
ব্রহ্ম” (তৈত্তিরীর উপঃ ২১১) 'বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ধণ (বৃহদারণযক ৩।৯।২৮), 
*লত্যং শিবং সুন্দরং বক্ষ**. প্রভৃতি সবিশেষ বঙ্গের নির্দেশ_ নিবিবিশেষ 
বন্ধের নহে । নিগুণ বর্গ গনিফলুং নিক্রিয়ং শান্তং নিরবগ্তং নিরঞ্জনম্‌ 1৮ 
( শ্বেতঃ উপঃ ৬১৯), গত্রিকালাৎ পরম? (শ্বেতঃ উপঃ অ৫)। * 
এই শ্লোকোক্ত অনিদেশ্র, অঠচিস্তযঃ অব্যক্ত, কুটস্থ, অচল, ঞ্ব, 
অক্ষর--পরব্রহ্ধের উপাসন। সম্বন্ধে অজ্জুন যে প্রপ্ন করিয়াছেন, তাহার 
উপাসন! কিরূপে সম্ভব? উপনিষদ তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন-__ 
£নাস্ত প্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভম্বতঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং প্রজ্ঞং না- 
প্রচ্ঞম্। অৃ্টম্‌ অব্যবহাধ্যম্‌ অগ্রাহাম্‌ অলক্ষণম্‌ অচিন্ত্যম্‌ অব্যপদেশ্রাম্‌ 
একাত্মপ্রত্যরসারং প্রপঞ্চোপশদং শান্তং শিবমদ্বৈতম্” (মাও,ক্য উপঃ ৭) 
--তাহার উপাসনা কিন্ধপে সম্ভব? যিনি জ্ঞে় নহেন, বাহাকে চিন্তা 
করা যায় নাও (“মনসা ন মন্ুতে” ইতি কেন উপঃ ১৫) ধাহাকে কোন 
বাক্যের দ্বারা নির্দেশ কর! যায় না, তাহার উপাসনা কিকুপে সম্ভব ? 
*ন তত্র চক্ষুর্গচছছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো 
নবিদ্মো। ন বিজানীমো যখৈতদহুশিষ্যাৎ। 
অন্তদেব তদ্বিদিতাদথে৷ অবিদ্দিতাদধি-_+ 
(কেনঃ উপঃ ১৩)। 
যখন এই নিগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশই দেওয়া যায় না, যখন তিনি 
বিদিত ও অবিদিত উভয় হইতে টি তথন তাহার উপাসনা! কিরূপে 


পা শপে পপির পপাশি পেপাপপাপ পি পাশ পিকে পিপি পাপী শিল্প শিশির শোক সিল শী ২ শা স্কি পপ ০ পপ পিন আপ তি শা পি শশী শশী শিপ পস্পাপ 


* বুক হীরেন্দ্রনাথ দত্ব তাহার 'উপনিষদ-ব্রহ্ত' নামক পুত্বকে টি 
বরক্ষতত্ব বিস্তারিত বুঝাইয়াছেন। ব্রহ্মতত্ব-জিজ্ঞানুর 'তাহ! অবশ্য পাঠা। এজন্ড 
এ স্থলে ব্রদ্গতদ্ত্বের বিস্তারিত উল্লেখ সিপ্রয়োজন। 


ভ্বাদশ অধ্যায়। ৪৮৭ 


সম্ভব? ধিনি ভ্ঞাতার জ্ঞাতা (501১100:), তিনি জ্ঞানের, ধ্যানের ব! 
উপাসনার বিষয় (০16০) কিরূপে হইতে পারেন? সবিশেষ--সগুণ 
বন্ধই জ্ঞানের, ধ্যানের ও উপাসনার বিষয় হইতে পারেন, আবাঁধনার 
বিষয় হইতে পারেন। যে নিত্য অব্যারুত জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্রের় নাই, 
বিষন্ব-বিষয়ী নাই, প্রমাতা-প্রমেয় নাই--নে জ্ঞানলাভ হইলে মুক্তি হয় 
বটে, কিন্তু সে জ্ঞানে বর্ম ভ্ঞেয় নহেন--“৩দা কেন কং পশ্ঠেৎ 
কেন কং বিজানীয়াং।” ইতি (বুহদারণ্যক 8161১৫)। “অরে 
বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ* (বুহদারণ্যক ২৪1১৪) ইত্যাদি শ্রুতি 
ইহার প্রমাণ । অতএব অক্ষর অবাক্তের উপাসনা! কিরূপে সম্ভব? 
অথবা এ উপাসনার অর্থ কি? শঙ্করাচার্যা বলিয়াছেন, যথাশান্ত্র উপান্তের 
অর্থ বিষয়ীভূত করিয়া! অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সাাষ্যে 
উপান্তের স্বক্রুপ জানিয়া, সেই উপাস্তের সামীপ্য লাভ করিয়া তদব- 
লম্ঘনে যে তৈলধারাবৎ সমান প্রত্যয় প্রবাহে দীর্ঘকাল অবস্কান, তাহাই 
উপাসনা । কিন্তু অব্যক্ত অক্ষর) অনির্দেহা, অব্যপদেশ্া, অচিস্ত্য। শাস্ত্রে 
তাহাকে “নেতি নেতি এই নিষেধমুখে জ্ঞানের বিষয়ীতৃত করিবার 
উপদ্দেশ আছে। সুতরাং তাহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভৃত না করিতে 
পারার) '্টাহার প্সামীপ্য উপগমনও* মহজপাধ্য নছে) এবং সামীপ্য 
লাভ করিয়! সেই একতত্ত্বের সমান প্রত্যয় প্রবাহক্রপে দীর্ঘকাল ধারণাও 
সহজে সম্ভব নহে। সেযাহা হউক, এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার 
উপায় পর-গ্রোকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে । তাহা পরে বিবৃত হইবে। 


সংনয়ম্যেক্দ্িয়গ্রামং সর্বত্র সমবৃদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাপনবন্তি মান্তমব সর্ববসূতহিতে রতাঃ ॥৪ 


৪৮৮ শ্রীমদূভগবদূগীতা। 


ংযমি ইন্দ্রিয় গ্রাম, হইয়া সর্বত্র 
সমবুদ্ধি, সর্ববভূতহিতে হয়ে রত 
তাহারাও আমাকেই পাইবে নিশ্চয় ॥ ৪ 


৪। সংযমি ইন্ড্রিয়গ্রাম ।--সমুদ্ ইন্দ্রিরগণকে সম্যক প্রকাৰে 
নিয়মিত করিয়া (সংনিরমা) অর্থাৎ সংযশ লা প্রত্যাহার করিয়া! (শঙগর )। 
ইন্ট্রিয়গণের স্ব স্ব বাপার সম্দয় হই তাহাদিগকে সম্যকৃরূপে নিষমিত 
করিয়া ( রামানুক্জ, কেশব )! উন্দ্রির়গণকে স্ব স্গ ব্ষিয় হতে টপসংহাব 
করিয়।!। হহা ছারা শ্মদমাদি ষটসম্পন্তি উক্তি হইয়াছে (মধু ।। 
শ্রোত্রার্দি করণ সকলকে শন্দান্দ বিষয় হইতে মর্থাদ ইক্জিযুগণকে সস 
অভ্যন্ত ব্য'পার হইতে প্রত্যাভার কাছুয়া (বলদেব )। 

পঞ্চ কন্মেন্্ির ও পঞ্চ জ্ঞানেক্ছিয় এবং মন এই একাদশ উন্রিও ! 
এই সকল ইন্দ্রিয়কে শ জর বিষয় তহতে গ্রত্াহার বা প্রতিনিবৃত্ত কর 
অক্ষর পানার প্রবন্ত হউব'র পথম সোপান । পাতগ্রপ দশনে আছে, 

পম্ববিষয্রাস্প্রয়োগে চিত্তন্ত স্বব্দপানুকার ইব উন্ট্রিয়াণাং প্রভাচারহ 
(১1৫৩ )। 

গীতাঘ পূর্নে এট হন্দি়সংঘমের কগ! ক্র হইয়াছে, বখা-- 
“বাত! বতে' লিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমশ্দিরম্‌ । 
ততণ্ততো নি্ম্যৈতৎ পসাস্মন্তেব শং নম ॥ 
পশ্াস্তমনসং হোনং ষোগিনং খযুদমমূ। 
উপৈতি শাশ্গরজসং ব্রঙ্গভতমকলারম্‌ ॥ ( ৬া২৬-২৭ ) 

এইব্ুপে প্রশান্তমনাঃ, ধৌতপাপ, সপাধুক্ক যোগাই অনায়াসে ব্রঙ্গ- 
সংস্পর্শনূপ অহ্যস্থ স্খপাভ কবেন (৬/৮)। সতাহারা সর্বভূতস্থ আত্মাকে, 
এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন__সমদরশী হল (৬।২৯)। ব্মংএব 
ইন্দ্রিয়সং্যম ব্রক্মোপাসনার প্রথম ও প্রধান সোপান । 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৪৮৯ 


সর্ববত্র সমবুদ্ধি !__কি ই, কি অনিষ্ট সকল প্রকার বস্প্রা পরতে 

ধাহাদের বুদ্ধি একষ্ট প্রকাঁর (শঙ্কর)।1 তর্স-বিষাদ-দাগদ্ছেষাদি-রছিন 
( গিত্রি)। দেবার্দি বিষন্বাকারে অবশ্থিত আতা সকলেছে জ্ঞানস্বরূপ 
একাকার জন্য সমবুদ্ধিযুক্ত (রামাগজ )' সঙবিষয়ে তুল্য হর্যবিষণ্দ, 
রাগঙ্যো'দ-বুদ্ধিতহিত। এই দন্দজ্ঞান অবিদ্ভামুলক | সম্যক সাল 
সেই অজ্ঞান দূর হওয়া সর্বববিষয়ে দৌন্ৃতশীল আভ্যান হেতু বাভাত 
সর্বস্পৃহ নিবস্ত হউনুংছে, সেই স্ লহদশাত ইভা বশীকাতনজ্ঞহ 
বৈরাগোর ফল . নধু)। শ্র্দ্‌, মিত্র, উদাপীন দন্দর তুলাদুষটি' 
অথবা সর্বচেক্ষলাছেতন বন্্রাত সমতার ছিতি অ্রন্ধে বুদ্দি যাভাদের 
গত, বাহার ধঙ্ধনিষ্ট সক হন্জইত শিক্টি লা সর্জ সহনুক্কি 
(বপদেব )। দেবনণব্যাদি বদন আয পতি মানি সঙ্কট আহাতত 
হোপা*শে একাকারত্ব হেতু সমদশা (তত ই ১ 2 গত আসেল অধ্থৃই 
অধিক সঙ্গ৩। এইট সমবুদ্ধি চক এতেও লা? পুল বিটি ততটা সাবা 
হইয়াছে । যথ1-- 

“বগ্ভাবিননুসম্পন্নে ভ্রা্মাণে 2টি ই উনি) 

শুন চৈব শ্বপাকে চ 55772 

হহৈব তৈজিভত সপ যেষাং জা ভা মন 

নিক্দোষ হি সমং ব্রহ্ম তম্মাদ বাণ তে দিতাঃ॥ 

নপ্রহষ্যেৎ রানু প্রাপ্য দোখিত, প্রাশ চাপ্রিছন্‌। 

স্থিরবুদছিরনংমু'ঢা ব্রঙ্গাবদ্‌ ব্রক্ষণি ভিত 7110৫1১৮০১০) 
“ শীতায় অন্তপ্র আছে-_ 

“সর্বভৃস্থমাত্মানং সব্বঃতানি চ'স্সন । 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ববত্ত সমদশ্ন:1/ (৬২০ 01 

সর্ববভূতহিতে রত--সর্বকৃতের প্রত অহিত করিবার পবৃত্তি 

নিবৃত্ত (রামানুজ )। সর্বত্র আত্মদুট্টিহেতু হিংসাকারণ-রহিত হওয়াতে 


৪০৯৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা |) 


সর্বভূতহিতে রত। “অভয়ং সর্বভূতেতো| মত্তঃ শ্বাহা” এই মন্তবারা 
সর্বভূতে যে দক্ষিণা কর! হয়, সর্বভূতে অভয় দিয়া যে সন্গ্যাসগ্রহণের 
ব্যবস্থ। স্থতিতে আছে, তাহারই হারঙ্গত আছে (মধু)। সর্বভৃতের 
উপকারে রত, যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়, তাহার জন্ত যতমান 
(বলদেব)। সর্বত্র সমবুদ্ধি হেতু সর্বভূতহিতে রত (কেশব )। 
“সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি* দর্শন করিয়া আত্মস্বরূপ 
সর্বভূতের হিতে রত। এই শেষ অর্থ ইসঙ্গত। কেননা, সর্বভূতকে 
আত্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্বভৃতিতকর করন্দ্দে রত থাকিলে, 
তাহার ফলে সর্বত্র আত্মদর্শনসাধনার সিদ্ধি হয়। এই সর্বহিতকর 
কম্ম করিবার উপদেশ--জীবমধ্যে আত্মদর্শন করিয়া তাহার সেব! 
করিবার উপদেশ গীতায় পুর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। গীতায় আছে,_- 
"লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্বন্‌ কর্তমহসি। (৩1২০) 
অন্যত্র আছে-- 
সক্তাঃ কন্মাণ্যবিদ্বাংসো যথ৷ কুর্বন্তি ভারত । 
কুর্ধ্যাদৃবিদ্বাংস্তথাসক্রশ্চিকীষুলোোকসংগ্রহম্‌॥& (৩২৫) 
এই কম্মে যে বন্ধন হয় না, ইহাই ষে ব্রদ্গোপাপনার প্রধান অঙ্গ, 
তাহাও গীতাতে উক্ত হইয়াছে-- 
“যোগবুকে। বিশ্তদ্কায্মা! বিজিতাত্মা জিতেন্দরিয়ঃ। 
সর্বভূতাত্মভৃতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥/ ৫1৬) 
ধাছারা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন, ক্ষীণপাপ্], ছিন়পংশয়, বতাআ! 
সেই খধিগণও যে সর্বনৃতহছিতে রত, তাহা গীতায় পুর্বে (৫২৫ 
শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে । বথা,-- 
“লতস্তে রক্মনির্বাণম্‌ খবরঃ ক্দীনকল্মবাঃ। 
ছিন্নঘৈধা। যতাত্মানঃ সর্কভূতহিতে রতাঃ 
এই সর্বসৃতহিতকর কণ্ম--যজ্ঞ, দান, তপন্তা ইহা কখন পরি, 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৪৯৯ 


ত্যাজ্য নহে গীতা ১৮৫) যাহা প্রকৃত কর্তব্য কর্ম, অপরিত্যাজ্য, 
তাহাকে পভৃতভাবোস্তবকর বিসর্গ” (৮৩) বল! হইয়াছে । যজ্ঞ তাহারই 
অন্তর্গত) তাহা ভূতগণের উৎপত্তির সহকারী কারণ (৩1১৪). যজ্ঞ 
করিয়া! এই জগচ্তব্র প্রবর্তনের সাহাষ্য করিতে হয় (৩1১৬)। যজ্তে 
সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন করিতে হয় (৯/১৬)। যজ্ঞের স্টার দানও লোক- 
হিতকর কর্ম । শান্ত্রমতে স্বধন্্ আচরণই প্রধান তপন্তা । তপ কি, তাহা 
সীতায় পরে উক্ত হইয়াছে (১৭১৪-১৬)। যাহা হউক, এই শ্লোকে 
সাধারণভাবে দেশকালপাত্রানুসারে সর্বপ্রকার লোকছিতকর কর্ম্মহ 
উদ্দিষ্ট হইয়াছে । 
আমাকে পাইবে নিশ্চয়--( তে প্রাপ্প,বন্তি মামেব )--তাহাদদের 
সম্বন্ধে আর বক্তব্য কিছুই নাই; তাহার! ষে আমাকে পাইবেন, ইহ ত 
নিশ্চয় । জ্ঞানী ত আমার আত্মাই (৭১৮)। অতএব ধাহার! ভগবং- 
স্বরূপ, তাহাদের সম্বন্ধে 'যুক্ততম? বা “মযুক্ততম” ইহার কিছুই বলিতে 
পারা যায় না (শঙ্কর )। জ্ঞানী যাহারা, তাহাদের ভগবত্প্রাপ্তি পিদ্ধ 
সুতরাং তাহারা ত 'যুক্ততম* বটেই । ইহারা সগুগ-ব্রন্মোপাসক, 
ইহারা ভগবানের স্বরূপ বলিয়া ইহাদ্ধের সম্বন্ধে “যুক্ততম? বা £ক্সযুক্ততম” 
কিছুই বলা চলে না (গিরি)। ইহার আমার সমান অসংসারী 
আত্মাকে প্রাপ্ত হন, আমার স্বধন্ম লাভ করেন (রামানুজ )। রামান্ুজ 
শ্রতিবাক্যঘার। স্বমত সমর্থন করিয়াছেন । যথা-- 
| “যদাপশ্রঃ পশ্ঠতে কুঝ্ম বর্ণং 
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্গযোনিম্‌। 
তদ। বিদ্বান পুশ্যপাপে বিধুয় 
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ (মুণ্ডক উপঃ৩/১1৩) 
এবংবিধ সর্বসাধনসূম্পর় হইয়া, সেই সাধনফলে স্বয়ং ব্রহ্মতৃত 
হইয়া, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া অক্ষর ব্রহ্ম আমাকেই তাহার! প্রাপ্ত 
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হন। পূর্বেই আমার স্বরূপ হইয়া! অবিদ্ানিবারণ হেতু তাহারা 
আমার স্বরূপেই অবস্থান করেন (মধু)। পরমৈশ্ব্যাসম্পন্ন আমাকেই 
প্রাপ্ত হন, তাহাতে সংশয় নাই (বলাদব )। ইহাতে স্বধুস্ততমের অভাব 
জ্ঞাপিত হইরাছে (বল্লত )1। আমার সমান আকার আমার অংশ প্রাপু 
হন। আর সংসারে আগমন করেন না (কেশব )। 

ব্রহ্মজ্ঞান ও উপাসনা-ধাহারা অক্ষর অব্ান্দের উপাসক।) 
তাঁহার! ভগবান্কেই প্রাপ্ত ভন ও পরে ১৩শ্‌ অদ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে উক্ত 
হ্ইস্বাছে যে, বাঁচাও ব্রন্গজ্ঞান লাভ করেন, তীঠারা ভগবান্কেই প্রা 
হন। ইহার অর্থকি? এবং “অক্ষর? অব্যক্তের উপাসনা বা অর্থ 
কি? ইহ'র অর্থ বিশিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে বুঝিপাছেন, তাত! 
উল্লিবিত ব্যধ্যা হ:তে জানা যাইবে | যাহ: হ্টকঃ “অব” অক্ষরের 
উপাসনা কি কেবল নিধিবশেষ ব্রহ্ম উপাসনা ? হাহা হইতে পানে না । 
কেনন?, ন্ব্বি:শ্ষ পররন্ধ (007050070০7 0৮] 2৮5০1৪৩ ) অণ্চন্া, 
অজ্তেয়। অনির্দেহ্য, অবাবহান্য। উপাদনাদ অর্থ যদি উপাস্তের সনুখীন 
ভওয়! এবং উপান্তের এম্মুখে 'অবস্থান-- অর্থাৎ উপাগ্তকে অনন্ত ও 
একাগ্রন্ভাবে মনে ধারণা রঃ তবে ধাভকে জানা বার না, চিন্ত। কর! 
যায় না, ষাহাতে ধান কতা বাদ নাশতীাহাকে টিপাসনাও করা যায় না। 
অতএব পরব্রহ্ধ সগুণ সোলাধিক্ হালেই সপাম্ত হইতে পারেন। শঙ্করাচাধ্য 
উপাসনার যে অর্থ করিয়াছেন, (১২।১ শ্লোকের ব্যাথ্য। জুষ্টবা) উপাগ্তের 
সামীপ্যলাভ, তদন্রসারে নিব্বিশেষ পরব্র্ধ উপাস্কা হইতে পারেন না । তবে 
পরত্রহ্ম ও অপরবুন্ধ পরহার্থত: একই | কিন্কু অপরকব্রন্গর্ূপেই ব্রহ্ম জ্বরের, 
ধ্যের় ও টপান্ত অর্থাৎ প্রব্রঙ্গের সঠিত এ জগতের ও জীবের সম্বন্ধে ষে 
অপর ব্রঙ্গ ব! ব্রন্ষের বাক্তভাব, শাহ হইঞ্ডেউ পরোক্ষভাবে পরবক্গ 
জেয়,। এবং সেই অপরব্র্গভাবেই তিনি ধোয় ও উপান্ত। প্রকৃত 
ব্রহ্ধজ্ঞান হইলে কোন ভেদক্ান থাকে না। তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞের 
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থাকে না, উপান্ত-উপানকভাব থাকে না। বিধুপুরাঁণে আছে 
(৬৬1৫২--৫৯ শ্লোক) যে, “এন প্র বিশেষ জ্ঞান ও কন্মের ক্ষম্ন না হইলে, 
ভেদজ্ঞান বশতঃ যাচাদের তন্ন দৃষ্টি হয়। তাহাদিগের নিকটে এই বিশ্ব 
এবং পরব্রঙ্ম এক নতে। সকল প্রকার ভেদ দুর হইলে যে নিব্বশেষ) 
জ্ঞান বাক্যের অগে'চর সত্তামাত্র আম্মার দ্বার! অধিগম্য, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ধ 
নামে আধ্যাত। রূপবিহীন বিষ্ণুর ইহাই জন্মরহিত অক্ষর পঞঃ্ম ভাব। 
পরমাত্মার এই ভার বিশ্বরূপ হইতে অন্য গ্রকার। হোগানুচ্ামী ব্যক্তি 
সেই রূপ চিন্তা কিতে গারে না। এইজজন্ত বিশ্বগোচর হরির স্থুলরূপ 
চিনা করিবে | শ্রুতিতিও এই কথা আছে,প্যত্র বা অস্ত সর্বম্‌ 
আত্মা এব অভুত তৎ কেন কং গম্তেৎ ঠতৎ কেন কং মন্বাত'**তৎ কেন 
কং বিজানায়াৎ, থেন ইদং সব্বৎ বিজ্ঞানাতি 'তং কেন বিজানীয়াৎ স 
এব নেতি নেতি আত্মাগৃহে।*'বিচ্জাতারং কেন বিজানীাৎ।% 
( বৃহদারণ্য « উপঃ ২৫1১৪ ও 81৫1১৫ )। 
উপনিষদে আর ও উক্ত ৬ইয়াছে ষে, যিনি পন প্রজ্ঞং ন অপ্রন্ভং অদৃষ্টম, 
মবাববার্ধ্যম্, অগ্র-হাম্‌ , অলক্ষণম্, অনিস্তম এব্যপণেষ্তুম্‌ , প্রপঞ্চোপ: 
শমম্* (মাওড,ক্য উপঃ৭)। সেই 'নগুণ অদ্বৈত আত্মা বা ব্রহ্ম “একাত্ম 
প্রভ্যয়সার” অর্থাৎ জগ্রং, স্বপ্ন) সুবু্ি) তুরীয় এই চারি অবস্থায় এই 
এক আত্মাই আছেন, এই প্রত্যয়গমা। এই আত্মরূপে নিগুণ অক্ষর 
বঙ্গ পপ্রতিবোধবিদিতং” (কেন উপহ ১২)। “অধ্যাত্মষোগাধিগম্য* 
( কঠ উপঃ ২১২ )। 
”. ব্রহ্ম এইকূপে সন্ধান্ত্যাদী আত্মরূপে গৃহাত হইম্বাছেন। অতএব 
তিনি একেবারে অজ্ঞ, অচিন্তা, অন্পাস্ত নহেন। তিনিজ্েয় নহেন, 
অজ্ঞেয়ও নহেন। “অন্যদের তদ্বিদি তাদথে। অবিদিতাৎ অধি” (কেন ৩)। 
তরঙ্গ বিদ্রিতও নহেন, অবাদিতও নহেন। চক্ষুরাদি ইন্জিয়, প্রাণ, যন, 
বাক্য, বুদ্ধি যাহা হইতে অত্যুর্দিত ও প্রবন্তিত, তিনি এই সকল ইস্তিয়, 
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প্রাণ, মন, বাক্য বা বুদ্ধির দ্বার! প্রকাশিত হইতে পারেন না বা “ইদং”- 
রূপে উপান্ত হইতে পারেন না সত্য (কেন, ৪-৮২, কিন্তু ব্রহ্ম একেবারে 
অবিজ্ঞাত নহেন। তবে যিনি বলেন যে, তীহাকে জানিয়াছি, তিনি 
ব্রহ্ধকে জানেন নাই, আর ধিনি বলেন) তাহাকে জানিতে পারি নাই, 
তিনি বরং ব্রন্মকে জানিয়াছেন, (কেন, ১১)। আমাদের প্রত্যেক 
জ্ঞান-ক্রিয়ার অন্তরালে যে নিত্য অখণ্ড জ্ঞান অবস্থিত, সেই নিত্যজ্ঞান- 
রূপে তিনি জ্ঞেয়। তাই তিনি 'প্রতিবোধবিদিত” । সেইরূপ তিনি 
একাত্মপ্রতায়সার, তিনি প্রত্যগাত্মরূপে ভ্ঞেয়। কিন্তু এই ব্রহ্গজ্ঞান 
বড় অস্পই_অব্যবহার্য্য-_-অনায়ত্ব। ব্রহ্ম কেবল অধ্যাআযোগ দ্বারা 
অধিগম্য। কিন্তু এই অধিগত ব্রঙ্গন্ঞানও ব্রহ্গসন্বন্ধে পৃর্ণজ্ঞান নহে । 
পরুম ব্রহ্ধ জ্ৰেয় নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন। এ তত্ব পরে তয়োদশ অধায়ে 
১২শ শ্রোকের ব্যাথ্যায় বিবুত ভইবে 1 এই জ্ঞানে ব্রহ্ম ধ্যেয় ও অধিগম্য 
হইলেও, ইহা কৃটস্থ অক্ষর ব্রদ্মের প্রকৃত উপাসনা নভে । কেবল 
অসম্প্রজ্জাত সমাধি অবস্থায় এই ব্ন্দতত্ব আত্মাতে প্রতিভাত হইলেও, 
অন্ঠ অবস্থায় তাহাকে ত্রঙ্গ উপাসনা বল! যায় না। জ্ঞানসাধনকালে 
“থহং ব্র্গ* “সোহহং”, “তত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্য হইতে ধে ব্রঙ্গকে 
আত্মন্বরূপে ধারণ! পূর্বক উপাসনা--বেদাস্তে তাহাকে “অহংগ্রহোপা- 
সনা” বলে। ইহাও অধ্যাত্মষোগ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহার পরিণামে 
নিব্বিকল্প সমাধিদ্বারা যখন জ্ঞাতৃদ্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, জ্ঞেয় 'অহং' 
ও হদ্দং জ্ঞানে একীভূত হওয়ায় যখন জ্েয়, জ্ঞান ও জ্ঞাত্রূপ 
পার্থক্য দুর হইয়] জ্ঞাতৃত্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, তখন এই অধ্যাত্ম- 
যোগ লাভ হুর, জীবা্মা ও পরমাআ্ার এব্ত্ব সিদ্ধ হয় এক অদ্বয়তত্ব 
লাভ হয়। কিন্তু যোগী সর্বদা সর্বক্ষণ এই সমাধি অবস্থায় থাকিতে 
পারেন না, তাহার 'ব্যুখান” অবস্থা আইসে, সমধিভঙ্গ হয়। সেই অব- 
স্থায় জ্ঞাতৃ-জ্ঞের় বা “অহং--“ইদংঃ এই “হ্বিতজ্ঞান অনিবার্ধ্য। সে 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৪৯৫ 


অবস্থায় এই «অহং ও «ইদং+ এই উভয়কে একতত্বের অস্তর্গাত করিয়া 
ধারণা করিতে পারিলে, জ্ঞেয় অয় ব্রন্ের জ্ঞান কতকটা লাভ হইতে 
পারে। এজন্ত জ্ঞানের এই জাগ্রৎ অবস্থার, “অহং* ও “ইদং”৮--এ 

ভয়মধো--জীব ও জগৎ-মধ্যে সর্বত্র ব্রহ্মষকে ধারপা করিতে হয়। 
*'সর্ববং খলু ইদং ব্রহ্ম* "অং ব্রহ্ধান্মি” এই তত্ব সাধন করিতে হয়। এই 
সাধনাকে উপনিষর্দে উপাসনা বল! হইয়াছে । ইচা দ্বারাই জ্ঞানে 
সর্বদ! ব্রহ্মকে সন্নিহিত করা যায়, সর্ব-সংস্কার ব্রদ্মসংস্কারে পরিণত কর! 
যার়। এই সাধন বা উপাসনা-প্রণালী উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। 
এ স্থলে অতি সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন । 

১। প্রত্যেক জীব (ক্ষরপুরুষ) মধ্যে ব্রহ্মকে অন্তর্ধামী পরমাস্বা-(অক্ষর 
কৃটস্থ পুরুষ ) রূপে,--4১050100 5০1? অথবা £5০1469 7৪০ বূপে 
ধারণা ও উপাসন। করিতে হয়। ব্রহ্ম সর্বভৃতান্তরাত্ম ( কঠ 01৯,১১)। 
প্রতি ভূতদেহে জীবাত্মা ও পরমাত্বা উভয়ের অধিষ্ঠান শ্রুতিতে উক্ত 
হইয়াছে । বথা-_ 

“তং পিবস্তে স্থরুতন্ত লোকে 
--গুহাম্প্রবিষ্টো পরমে পরাদ্ধে ৮ (কিঠ ৩১ )। 


খণেদে আছে (১/১৬৪।২১ খক্‌ )-- 
ত্বা সুপর্ণ! সযুজ! সথায়! 
সমানং বুক্ষং পরিষত্জাতে । 
র্ঁ ০ ক ক 
জুষ্টং যথা পশ্াতি অন্যমীশম 
অস্য মহিমানম্‌ ইতি বীতশোকঃ | (মুণ্ডক ৩।১।১-২ )। 


অতএব গুহাঁরিপ ,হদয়াকাশই পরমাত্বস্বব্ধপ বর্গের সর্বোৎকৃষ্ট 
স্থান) সেই স্থানেই জীবাত্া ও পরস্াত্বা উভয়েই বাস করেন। জীব 


৪৯৬ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। | 


কর্মফল ভোগ করিয়া ও পরমায্মাকে না জানিয়৷ মুহামান ভর়। 
পররমাত্মা ঈশ্বরের মহিমা! জানিয়। সে বাতশোক হয়। এই অধ্যাত্- 
বিস্তার নাম দহর বিস্া (পুর্ববে ৮১৩ শ্লোকের টাক দ্রষ্টব্য )। এ বিস্ত1 
হুক্ষ বুদ্ধিগমা ৷ যথা-_ 


৭এষ সর্বেধু ভূতেষু গুঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। 
দশ্াাতে তগ্রার' বৃদ্াং হুঙ্গয়! হক্মদশিভিঃ 0৮ (কঠ, ৩১২ )। 
ধ্যানযোগদ্ধারা এস অন্তপাস্মাঙ্গে দর্শন করা যায় ॥ শ্রুতিতে আছে__ 
£যচ্ছেদ্বাডঅনপী প্রাজ্ঞক্র্‌ যচ্ছেজ জ্ঞান আত্মনি । 
জ্ঞাননাআ্মণন মতি নিষচ্ছে ভদ্‌ যচ্ছেচ্ছন্ত আত্মনি 0৮ (কঠ, ৩1১৩) 
আরও কঠোপনিষদে অনত্র (৫1৯ ১২) আছে যে,_- 
£একনথা সব্ধবভৃতান্তরাত্মা 
বপং ব্ূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। 
একো কন মরন 
এ *ং রীপং বুধ! ব£ লারাতি । 
তমান্স্থং ডিলার ধীরাঃ 
তেষাং শুথং শাশ্ব তং নেতরেষাম্‌ ॥ 
বুহদারণ্যকে ' ৩,৭1১ ) আছে-__ 
“ ষঃ সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌ নর্বেভ্যঃ ভূতেভ)ঃ অস্তরং যঃ সর্বাণি ভূতানি 
অন্তরং যময়তি 1৮ 
বাক্যকে মনে সংযত করিয়' মনকে জ্ঞানে অথগ্ বুদ্ধিতে সংযত 
করিয়া, বুদ্ধিকে মহানাজ্সা বা জীবাত্মায় সংঘত করিয়া শেষে মহান 
আত্মাকে শান্ত পরমাত্মাতে স্থির করিতে হক্স এইরূপে যোগধারণা্বার। 
তাহার উপাদন1 করিতে হয়। (কঠ, ৬৯০ )। ইহাদ্বারা প্রথমে 
ব্রহ্ম আছেন (সৎ) এই সামান্ত ধারণা হয় ॥ ক্রমে তাহার সোপাধিক 


্ দ্বাদশ অধ্যায় । ৪৯৭ 


বিশ্বাধার ভাব এবং নিরুপাধিক চিন্মরমাত্র ভাব--এই উভগ্বের অন্তিত্থ 
ধারণা হইতে পারে (কঠ ৬১২,১৩)। এইরূপ যোগ-ধারপার ফলে 
বাখান দশায়ও সর্বভৃতমধ্যে সেই পরমাত্মার দর্শন সিদ্ধ হয়।' গীতার 
বষ্ঠ অধ্যায়ে (২৮-:৩১ শ্লোকে) তাহ! বিবৃত হইয়াছে; সেস্থানে আছে, 
“সর্ব ভৃতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্বনি। 
ঈক্ষতে যোগঘুক্তাত্মা স্র্বত্র সমদর্শনঃ ॥” 
গীতাদ্র অন্যত্র আছে,-_- 


“পরমাস্মেতি চাপুযুক্কে। দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ 1৮ (১৩২২) 
ষাভ। হউক, এইক্সপে অর্থাৎ সর্ধভৃতাত্মরূপে পরমাত্মার যে 
উপাসনা, তাহা ও সগুণব্রদ্মোপাসন!। কেননা, ব্রঙ্গের সহিত জীবের 
সম্বন্ধ ভইতেই এই ভাবের ধারণা হয়। ইহা! অন্তর্যামী পুরুষেরই 
উপাসন!। অক্ষর অব্যক্ত 'প্রত্যগাত্ুব্ধপে এই ব্রহ্ষোপাসনার ফলে সেই 
পর্মপুরুষকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্‌ এজন্ত বলিয়াছেন যে,_- 
“'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতোোকত্মাস্থিতঃ | 
সর্ব বর্তমানোইপি স যোগী ময্রি বর্ততে ॥১ (৬৩২ )। 
এই সর্বভৃতস্থ পরমাত্মাই ঈশ্বর, সকলের নিয়স্তা,-- 
““ঈীশ্বরঃ সর্বভূতানাং হব্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি।” (গীতা! ১৮।৬১) 
এই জ্ঞান ধাহার হইয়াছে, এবং এই জ্ঞানে যিনি ঈশ্বরের উপাননা 
করেন, তিনি ঈশ্বর প্রাপ্তিরূপ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন। গীতায় ইহা 
পৃষত্ব.উক্ত হুইয়াছে-_ 
প্ *% ** জ্ঞানী ত্বাত্বৈব মে মতম্‌। 
আশ্কিতঃ সহি ুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিষ্‌ ॥” ( গীতা ৭১৮ )) 
অতএব এই প্রকারে *অক্ষর” অব্যক্তের উপাসন! হইতে ভগবানকে 


পাওয়।.যায়,--“তে প্রাপ্র,বন্তি মামেব”? এ কথ! ভগবান্‌ এই শ্লোকে কেন 
৩২ 


৪৯৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


বলিয়াছেন, তাহা! আমরা বুঝিতে পারি। ভগবান্‌ এ স্থলে যে “আমাকে 
বলিক্জাছেন, সেই আমি পরম পুরুষ--সগুণ ব্রহ্মা, অথবা সগুণ নিগুণ 
ব্রহ্ম উভয়ই । তাহার সে স্বরূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । (৯৪-৫ ভ্লোক)। 
তিনি সর্বভূৃতে আত্মাক্ূপে ব৷ ম্ব-ভাবে অবস্থিত হইয়াও সর্বভূতের 
পালক (ভূতভৃৎ ) ও ধারক (ভৃতভাবন)। সগুণরূপে তাহাতে সর্ব- 
ভূতময় জগৎ অবস্থিত) কিন্তু নগুপরূপে তিনি জগতের অতীত। 
সগুণরূপেও তিনি যে পরমাত্ম-স্বরূপে সব্ধভূতাশক্কাস্থত, তাহা তাহার 
বভৃতিমাত্র (গীতা ১*২*)। আর যদি ব্রন্মের অংশ কল্পনা করা যায়, 
তবে এই অধ্যাত্বরূপ তাহার ম্বভাব, তাহার একাংশমাত্র । (১৫1৭ )। 
অতএব কেবল অধ্যাত্মযোগে সর্বভূতাত্ম-স্বরূপে তাহার উপাসন৷ যথেষ্ট 
নহে। [বিশেষতঃ আত্মষোগ দ্বারাও সহজে পরমাত্মযোগ [সন্ধ হয় না। 
এজন্য এই অহংগ্রহোপাসনাও একদেশী। ইহাতে 495910865 1501512) 
খিক পড়ে। 
২। সেহ কারণ উপনিষদে ““প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা আছে। প্রণব 

বা ওকার সগ্তণ ও নিগুণ ব্রহ্গের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। এজন্ত ওক্কারজপ ও 
ওষ্কার অর্থ ভাবনাহ্ধার ব্রদ্মের উপাসনা উপদিিষ্ট হইয়াছে। গীতার 
অষ্টন অধ্যায়ে এই অক্ষর ব্রহ্মযোগের বিবরণ আছে। সর্বেন্দিয় 
প্রত্যাহার করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া, প্রাণকে মস্তকে ( দ্বিদলে 
বা সহশ্রারে ) ধারণ করিয়া, আত্মাকে ফোগে সমাহিত করিয়া ওক্কার- 
ব্রন্দের উপাসন! সে স্থলে বিহিত হইয়াছে (৮/১২,১৩ শ্লোক )1 ছান্দোগ্য 
উপানযদে এই ওক্কার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে । “ও ইতি ইদং সব্ব্বংচ,.. 
(তৈত্তিরীয় ১৮)। মাওুক্য উপনিষদে (১২) আছে-- 

“ও ইত্যেতৎ অক্ষরম্‌ ইদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্‌। 

তৃতং ভবৎ ভবিষ্যৎ ইতি সর্বং গুধার এব। 

যচ্চ অন্তৎ ভ্রিকালাতীতং তদপি ওক্কার এব। 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৪৯৯ 


সর্বং হি এতৎ ব্রহ্ম অয়ম্‌ আত্মা ব্রহ্গ সোহয়মাত্মা! চতুষ্পাৎ ॥ 
কঠোপনিষদ্দে আছে (২১৫,১৬ )-_. 
“সর্ব বেছ্াঃ বৎপদম্‌ আমনন্তি 
ও রক ক কঃ 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবী!ম--ও"* ইত্যেতৎ ॥ 
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতরদেবাক্ষরং পরম্‌।” 
অতএব ওষ্কার উপাসনাদ্ারা সগ্ডণ নিগুণ ব্রদ্ষোপাসনার প্রণালী 
উপনিষদে ও গীতায় উক্ত হইয়াছে । পাতঞ্জল দর্শনেও আছে যে, 
“ওক্কার জপ ও তাহার অথভাবনাদ্বার। এই ঈশ্বর-উপাসনা সিদ্ধ হয়। 
ওক্কারের অর্থ পুর্বে বিবৃত হইয়াছে । জাগ্রত, স্বর, সুযুণ্তি ও তুরীয়,_ 
এই বর্গের বা আত্মার চারিপা্দ অনুসারে “ওষ্কারেরও চারিপাদ। ইহার 
প্রথম তিনপা্দ ব্যক্ত, আর চতুর্থপাদ্দ অব্যক্ত, নিগুণ অনির্বচনীয়। 
অতএব ওষ্কার উপাননা_-সগুণ ও নিগুপ অর্থাৎ অপর ও পরব্রহ্ধের 
উভয়রূপে উপাসনা । এজন্ত ওক্কার পপ করিয়! ব্রহ্মভাবন। করিলে 
তাহাতে ব্রহ্মচৈতন্ত অভিব্যক্ত হয়। আর ওক্কার তত্ব বিচারছার! উত্তম 
সাধকের জ্ঞান পরিপাক হইলে মুক্ত হয়। ইহা উপনিষদের সিন্ধান্ত। 
(পুর্ব প্লোকের ব্যাধ্য। দ্রব্য )। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, “অব্যক্ত 
অক্ষর”ই পরমগতি । তাহ। ওকস্কারের চতুর্থপাদ, তাহ! ভগবানের পরমধর্্। 
তাহু। প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাবর্থন হয় না (গীত। ৮২১)। 
ওক্কাররূপে অব্যন্ক অক্ষরই উপান্ত। ইহাই অব্যক্ত অক্ষরের উপাসন!। 
শ্রুদ্ভি হইতে এই উপাসনা-তত্ব জানা যার়। 
শধনুগৃরহীতৌপনিষদং মহান্্ং শরং হাপামা নিশিতং সন্ধয়ীত। 
আয়ম্য তত্তাবগতেন চেতস! লক্ষ্য তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ৪” 
প্রপবে ধন্গুঃ শবে! সাত রঙ্গ তল্লক্ষ্যসুচ্যতে । 
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্ং শরবত্তন্ময়! ভবে ৪৮ ( যুওক, ২২৩৪ )। 


৫০০ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা । 


এই ওক্কারের ত্রিমান্তাই পরমেশ্বর বা সগুপ-ব্রহ্ষ-বাচক। ভগবান 
বলিয়াছেন-_-ধিনি সর্ধভূতের অন্ত:স্থ, ধাহাদ্বার! সর্ধজ্গ্ ব্যাপ্ত, তিনিই 
সে পরম পুরুষ (শীতা ৮২২)। অতএব এই ওক্কারোপাসনারূপ 
গ্রতীকোপাসনাদারাঁও সেই সপ্ঙণ ঈশ্বরকে লাভ কর! যায়। এজন্য ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন__*“তে প্রাপ্ন বস্তি মামেব।” এই প্রণবোপাসনাতত্ব পূর্বে 
অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। 

বাহ হউক, অহংগ্রহোপাসনাও ওস্কাররূপ 'প্রতীকোপাসনা, 
পরমাত্মরূপী ভগবানকে যোগমার্গে উপাসনা মাত্র। বুখান অবস্থায়ও 
সর্বভূতমধ্যে পরমাত্মদর্শন ও সর্ধজগতের মধ্যে ও জগতের বাহিরে 
এই ওক্কাররূপ ব্রহ্মদর্শন করিলে, তাহার উপাসনা হইতে পারে। 
বাহিরে, ও অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে (অর্থাৎ আমার কাছে যাহ! বাহা_ 
যাহ] ত্বং বা ইদং তাহার সম্বন্ধে) ব্রঙ্গকে ধারণা করিতে হইবে এবং 
তদনুসাঁরে উপাসনা করিতে হইবে । কিরূপে এই ব্রহ্গের ধারণা হয়, 
তাহার প্রণালী উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহাও সংক্ষেপে এ স্থলে 
উল্লেখ করা কর্তব্য । 

(১) «সৎ, স্বরূপে ব্রক্ষের ধারণা । এই জগতে সমস্ত বস্ক-মধ্যে যে 
সত্বা নিত্যবিগ্ঠমান, সেই সত্তবাই ব্রহ্ধ। তিনিই এ জগতের সৎকারণ। 
প্রথমে ব্রন্মের এই নির্বিশেষ সত্তার ধারণ সম্ভব হয়। শ্রুতিতে 
আছে-_ 

”নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্ত ং শক্যো ন চক্ষুষা । 
অন্তীতি ব্রবতোহন্তত্র কথং তহুপলভ্যতে ॥ 
অন্তীতোবোপলব্বব্যস্তত্বভাবেন চোভ্র়াঃ। 
অস্তীত্যেবোপলবূস্ত তত্বভাঁবঃ প্রস্পীদ্দতি ॥* 

ূ (কর উপঃ ৬:১১-১৩)। 

নিখিল বিশ্বের একমাত্র 589509,005 অথব! 12596705 রূপে বের 
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ধারণ] হয়। এই অব্যক্ত নিত্য সনাতন ভাব (১172) দ্বারা সমুদ্বায় জগৎ 
ব্যাণ্ড,--সমুদায় জগৎ বিধত । (গীতা ৮২২ )। এজন্ত তিনি সত্যস্বরূপ। 
তাহাতেই সযুদায় জগৎ প্রতিঠিত (ছান্দোগ্য ৭২৫।২,২)) এই অনির্বচনীয় 
সৎ, রূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও ধ্োয় হইতে পারেন ॥ কিন্তু ঠিক্‌ উপাস্য হইতে 
পারেন না। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, অধ্যাত্মযোগেই এই সতের ধারণ। 
ও ধ্যান সম্ভব। 

(২) পরাশক্তিরূপে বর্গের ধারণা । ব্রহ্ধ সংস্বরূপ,--এজন্ত শক্তি" 
্বরূপ। ব্রহ্ম জগতের সংকারণ। সং ও শক্তি এক অর্থে অভিন্ন। 
শক্তির বিকাশত্বারাই সত্তার পরিচয় । শঙ্করই বলিয়াছেন-_-“কারণের 
অন্তভূতি শক্তি আর শক্তির অন্তভূতি কার্ধ্য।” ব্রঙ্গের শক্তি আর 
ব্রহ্মহ শক্তি, হহ! (রাহুর শিনের স্তায়) একই কথা । উভয় ষে আভিন্ন। 
ব্রদ্ষের এই পরাশক্তিই সৎ এবং এই শক্তিমান বলিয়াই ব্রহ্ম সৎ। 
শ্রুতিতে আছে-- 

“সঃ বছুধা শক্তিযোগাৎ অনেকান্‌ বর্ণান্‌ দধাতি ।” ( শ্বেতাশ্বতর 
উপঃ) পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে, শ্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। 
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬৮)। এই 'শ্বগুণ দ্বার নিগুঢ় পরম দেবাস্ম- 
শক্তি” (শ্বেত উপঃ ১৩) অনন্ত; আমরা কেবল তাহার জ্ঞান ও 
ক্রিয়ামাত্র উপলব্ধি করিতে পার্রি। এই গ্রকারে এই ব্রহ্ষশক্তি ব! 
শক্তিরূপ ব্রন্মের উপাসনা বিহিত আছে। সর্বত্র আমন ষে শক্তির 
ক্রিয়। দেখতে পাই, তাহার মুলে এক অথণ্ড অনন্ত শক্তিমানের ধারণা 
করিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমান অভেদদ, ইহা! ধারণ। করিয়া আসর। 
তাহার উপাসনা করিতে পারি। এজন্ত 000 25 10101)100৮৮০7 রূপে 
ব্রক্ম উপাস্য। ৃ 

(৩) জ্ঞানন্বরূপে ব্রহ্ধের ধারণ!। আমর! জগতে সর্বত্র ষে 
পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পাই) তাহার মুণে এক অপরিচ্ছিন্ন 


৫০২ শ্ীমদৃভগবদ্গীতা । 


অনস্তজ্রানের বা জ্ঞানশক্তির অস্তিত্ব আমরা বিচার পূর্ব্বক দিদ্ধাস্ত 
করিতে পারি। 

(৪) আননা-ম্বরূপে ব্রন্গের ধারণা । স্থ-ছুঃথরূপ দ্বন্দের যাহা 
অতীত তত্ব, তাহাই তুম একরস আনন্দ । তাহাই ব্রন্মের প্বরূপ। 
ক্রতিতে আছে,__ 

“যতো বাঁচে! নিবর্তৃন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 

আনন্দং ব্রহ্ষণে! বিদ্বান ন বিভেতি কদ্দাচন ॥৮ 

( তৈত্তিরীয় উপঃ ২৪,২1৯ )। 
এইরূপে উপনিষদ ব্রহ্ষকে অনন্ত সচ্চিদানন্ব-স্বর্ূপ বলিয়াছেন । 

এ তত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই । আমাদের মধো যে অস্তিত্ব- 
বোধ, যে চৈতন্য, যে স্থথের অন্থভৃতি আছে, তাহারই পুর্ণ আদর্শরূপে, 
তাহারই মূলকারণরূপে ব্রক্ষকে পরম সচ্চিদানন্বরপে ধারণ করা 
যাইতে পারে । কিন্ত ইহাও সগ্ুণ ব্রন্ষের ধারণ!, নির্বিশেষ ব্রহ্ম সৎ-_ 
অসতের, অস্তি-্পনান্তির ভাৰ--অভাবের অতীত--ম্ৃতরাং তাহাকে 
সদসৎ কিছুই বল! যাঁয় না (১৩/১২)। সেইরূপ তিনি “চিৎ অচিতের 
অতীত, আনন্দ নিরানন্দের 'অতীত--তিনি নেতি নেতি )১--অনির্ব্বাচা । 
স্থতরাং সচ্চিদানন্দরূপে সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য হন। 

যাহা হউক, সর্বজগতের মুলে যে কল্পনা, ঈক্ষণ বাজ্ঞানের অস্তিত্ব 
শ্রুতি হইতে আমর! জানিতে পারি ও অনুমান করিতে পারি, তাহ! হইতে 
সর্বজগতের মূল, সর্বন্ঞানের মূল ষে এক নিত্য অনম্ক অথণ্ড অপরি- 
চ্ছিন্ন ভূম! জ্ঞান নিতাবোধ বা! অনস্তুচিতৎরূপ, তা! আমরা দারণ। 
করিতে পারি। এই 'ধাঁরপালাভ কক্ধিয্া অনস্তচিদ্ঘন ব্রন্গের 
উপাসনা করিতে পারি। সমুদায় ভ্ঞেয়। সেই এক জ্ঞানেরই অন্তর্গত, 
ইহা ধারণ! করি। 

(৫) সত্য শিব সুন্দররূপে ব্রন্গের ধারণা । ব্রক্ধ যেমন সচ্চিদা- 
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নন্দ ঘন, সেইরূপ তিনি সতা, শিব, সুন্দর । সে্টরূপে তিনি উপাসা। 
জগতের ব্যটি সৌন্দর্যা, মঙ্গল হইতে সমষ্টিস্িত লৌন্দর্য্য ও 
শিবরূপে, অথবা এ সকলের মুল উৎসরূপে “'সতাং শিবং স্থন্দরং শুদ্ধম্‌ 
অপাপবিস্বম্‌ আনন্দঘনং” ব্রহ্মকে ধারণা করিরা সেই দৃষ্টিতে তাহার 
উপাসনা করিতে পারি । এইরূপে সচ্চিদানন্দ ঘন বা অনন্ত শিব সুন্দর 
_ সগুণ ব্রন্গের ধারণা ও আংশিক উপাসন্তা সম্ভব হয়। সসীম শান্ত কার্ধ্য- 
রূপ জগতের অসীম অনস্ত নিতা কারণ বা আধার, অনার্দি অনস্তমুল 
তত্ব যে সচ্চিদানন্দঘন সত্য শিব সুন্দর ব্রহ্ম__এই ধারণ! হয়। 

(৬) বাকৃরূপে, শব্রূপেও ব্রন্ষমের ধারণা -আমর! সর্বত্র দেখিতে 
পাই যে, জ্ঞানের অভিব্যক্তি--বাকো। নামকপের দ্বার জগতের 
বিকাশ। যে ঈক্ষণ হইতে নামরূপ্ময় জগতের বিকাশ, তাহার মূল 
শ্বাক্‌*। এজন্ত শ্রুতিতে উক হইয়াছে-_."বাগেব ইদ্দং সর্বং” এই জন্ত 
বাক বা ব্রহ্ম শব (1.92০5) ব্রঙ্গূপে উপাস্ত (ছান্দোগা উপঃ 
৭২২)। বাঃক্যর মূল ওস্কার। এজন্ত এক অর্থে ওস্কার উপাসনা 
বাক্‌রূপে ব্রহ্ম বা শব্বব্রদ্মেরই উপাসনা । 

যাহা হউক, এই জ্ঞান কল্পনা, ঈক্ষণ এবং শব্দ দ্বার! বঙ্গ জগংরূপে 
বিবন্তিত হন; সৎরূপে জগৎ ধারণ করেন। তাহার জ্ঞানে প্নাম* 
(1095) দ্বারা ব্ছু হইবার কল্পনার বিকাশ হয়। কল্পনা সং 
(01709817015 7317৫ ) এই জন্য ব্রদ্ম নামরূপ । (ছান্দোগা ৭1১1৪ )। 

(৭) মুল জগৎকাঁরণরপে ব্রহ্মের ধারণা । জগতের মূল উপাদান- 
কারণকে ব্রহ্মরূপে জানিলে, তিনি বিশ্ব-কারণরূপে উপাশ্ত হন। এ জগৎ 
ব্রঙ্গেরই বিকাঁশ (1775016551201017 ) তাহারই ব্যঞ্জ মৃত্তি [10105905176 
রূপ। ইহার ধারণা হইলে বিরাট বিশ্বরূপে তাহার উপাসন। হতে 
পারে। এই জগৎ শরীর *( ০78810197) ) মাত্র । আমাদের শরীরের 
স্যার এই জগৎ-শরীরেরও পাঁচটি কোধ অনুমান করিতে পার! 
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যায়। এই পাঁচ কোষমধো স্থল কোষ অগ্লময়। এই জন্য শ্রুতি 
বলিয়াছেন-__“অন্নং ব্রহ্ম ইতি উপাসীত।" (তৈত্তিরীয় উপঃ দ্বিতীয় 
বলী)। তাহার পর এ জগতের প্রাণময় কোব। জগদাত্মা! ব্রহ্ম হইতে 
তাহার উৎপত্তি ঃ এজন্য “আত্ম! প্রাণময়ঠ, (এই অন্ন বা রয়ি-মূর্ত। 
পৃথিবী জল ও অগ্নি--এই স্থুলরূপ মূর্ত । আর প্রাণশক্তি (115 1০:০০) । 
সমস্ত জড়শক্তি ইহার অন্তভত। ইহা! অমূর্ভ। এই ছইহই ব্রহ্ধের 
শরীর বা স্থল রূপ। এই প্রাণময় কোষের পর ব্রহ্গাণ্ডুর মনোময় 
কোষ। তাহাও ব্রন্গের স্থল রূপ । ইছার পরে ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞানময় 
কোধ। তাহার পর ব্রহ্ষাণ্ডের আনন্দময় কোষ । এই বিভিন্ন কোষের 
উপাদান ও অধিষ্ঠাতা ব্রঙ্গ। তাই এই বিভিন্ন কোষরূপেও 
ব্রহ্ধ উপাস্ত। 

৮। জগদাত্বরূপে ব্রনের ধারণা ।--এ জগৎ-শরীরে ধিনি 
শরীরী, যিনি জগদ্বাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম । ব্রহ্মঙ্ূপে ।তনি উপান্ত। জগতের 
এই সকল কোষের মধ্যে ধিনি আম্মা, সেই আত্মা বা পুরুষরূপে তিনিই 
প্রধানতঃ উপান্ত । এই জগতের যাহা অন্নময় কোষ, তাহ! এই ব্যক্ত 
পরিদৃশ্তমাঁন জগৎ । ইহাই ব্রন্ষের বিশ্ববূপ। ইহার অভিমানী আত্মাই 
বিরাটু। প্রাণ্ময়,। মনোমর় ও বিজ্ঞানময় কোষ অভিমানা আত্মা 
ব্রদ্মের হিরণ্যগর্ভ রূপ । এই বিরাট. ও হিরণ্যগণ্ডরপে ব্রহ্ম উপাস্ত। 
বিজ্ঞানমম্ন কোষের পর যে আনন্দময় কোষ, সেই কোষাভিমানী 
আত্মাই শুদ্ধ মার়া-উপহিত চৈতন্ত _ (পরমাত্মা-_ব্রন্দের সর্প )। 
(তৈভ্তিরীযর় উপনিষদ ব্রহ্গবল্লী দ্রষ্টব্য)। উপনিধদ বলিয়াছেন, 
প্রতি ব্যইদেহে এবং সমষ্টিবূপ ্রহ্ধাণ্-শরীরে যিনি অন্নময় প্রভৃতি 
কোষে আত্মা, তিনিই পরমাত্ম। তিনিই ত্রহ্ষ, তিনিই এ সমুদয় 
€ তৈত্তিরীয় উপঃ ২৬)। 

(৯) পুরুষরূপে ব্রঙ্গের ধারণ! । ইহ! হইতে ব্রঙ্ধকে পুরুষ- 
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রূপে সর্বত্র দর্শন করিবার বিধান আছে। জগংস্রূপ শরীরে অবস্থিত 
বলিয়। বর্গ পুরুষ। 
যে! দেবে। হণ যে। হপন্ যে! বিশ্বং,ভুবনমাবিবেশ। 
ব ওষধীধু যে! বনস্পতিষু তশ্মৈ দেবায় নমে! নমঃ ॥ 
(থেতঃ উপঃ ২১৭) 

এইকুপে ব্রহ্ম জগতে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া “তেনেদং পৃর্ণং 
পুরুষেণ সর্বং, বলিয়। এবং জগৎরূপ পুরে শার়ত বা অধিষ্ঠিত বলিয়! 
তিনি পুরুষ (7750121 ৪০৭ )। আত্মাই এই পুরুষ-_পুরুষবিধ 
(বৃহদারণ্যক ১1৪১ দ্রষ্টব্য )। 

সর্বত্র আত্মরূপে অবস্থিত বলিয়া তাহার স্বভাব বা অধ্যাত্মরূপে 
তিনি পুরুষ। সমস্ত দেবতামধ্যে তাহাদের নিয়স্ত আধপুরুষরূপে 
অবাস্থত বলিয়৷ তাহার আঁধদৈব অক্ষর পুরুষ রূপ (৮8) আর 
সর্বভূতমধ্যে সর্বক্ষেত্রে তিনি অবাঁহত বলিয়া তাহার অধিভূত ক্ষর পুরুষ 
বা জীবভৃত রূপ (১৫১৬ )। 

ব্রন্মধ্যান ও উপাসন1 ।--এইরূপে নানাভাবে ব্রন্গের ধারণা 
হইতে পারে। ব্রঙ্গের এই বিভিন্ন ভাব পূর্ব্বে গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের 
প্রথমে উক্ত হইয়াছে । তবে বিভিন্ন ভাবে ব্রহ্গকে ধারণা কর যায় 
বলিয়। ব্রহ্মকে নানাভাবে ও নানারূপে উপাসনা করা যাইতে পারে। 
এই সকল উপান্তরূপ -_-তাহার সগ্ণ রূপ তাহার অপর রূপ । সগ্ঙণ 
ভাবের মধ্যে পরম পুরুষহ পরম ভাব, তিনিহ সচ্চিদানন্দঘন, সত্য, 
প্িবন্ন্দর পরমেশ্বর । জগতের নিয়স্তা। কিন্তু ইহ! কুটস্থ অক্ষর পরম 
রূপ নহে। তাহা শান্ত, শিব, অব্বৈত, জগদতীত। সে নিগুণ পরম ব্রহ্ম" 
রূপ ঠিক উপান্ত হইতে পারে না, তাহ! পুর্বে উক্ত হইক়াছে। উপ- 
নিষদে আত্মা-রূপে, আদিতা চন্দ্র বিছাৎ প্রভৃতিতে পুক্রষর্ূপে, সর্বত্র 
প্লাপরূপে প্রধানতঃ ব্রচ্ছের উপাসন! উপারদষ্ট হইয়াছে। 
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আরও আকাশ প্রাণ। বৈশ্বানর বিহাৎ গুহা প্রবিষ্ট অঙ্ুঠমাত্র 
পুরুষ--ইত্যাদিরূপে উপাসনা উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে । এ সকলও 
সগুণ ব্রঙ্গের উপাসনা! । ইহ! বেদাস্তনর্শনে ব্যাথ্যাত হুইয়াছে। 

অতএব ব্রহ্গকে প্রথমে স্থল ব্যক্ত সগুগরূপে উপানন! করিতে 
হয়। তাহার স্থূল ধ্যান করিতে হয়। বিভূতিকূপে ও বিশ্বর্ূপে তিনি 
ধ্যেয় এবং উপান্ত। অবতীর্ণ মাহুষরূপেও তিনি উপাস্ত। ইহ! গীতার 
পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । পূর্বে দ্বিতীয় শ্রোকেও তাহা উল্লিখিত হুইয়াছে। 
তিনি স্থূল ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিলে, পরে জ্যোতীরূপে ব্হ্মকে উপাসনা 
করিতে হয়। তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ, তিনিই সুর্যযাদি জ্যোতিফমণ্ডলের 
জ্যোতির মূল কারণ; তিনি সর্বপ্রকাশক স্বপ্রকাশ,। পরম জ্যোতিঃ। 
এই হিরখায়ে পরে কোশে বিরাজিত ( ঈশ উপঃ ১৬), আদিত্যমণ্ডল- 
মধ্যবর্তী নারারণরূপে বা! পরম দিব্য পুরুষর্ূপে তিনি ধোয়। 

জ্যোতির্ধ)ানকারী সবিতা দেবতার বরণীয় “ভর্গ” ধ্যান করিয়া ব্রক্ষ 
উপাসনা করেন। (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১-৫)। এবং অন্তবেও যোগস্ক 
হইয়া তাহার সেই জ্যোতীরূপ দর্শন করেন । জ্যোতির্ধ্যান নিদ্ধ হইলে 
তবে সুক্ম ধ্যান সম্ভব হয়। সেই সুল্ষরধ্যান_-অধাত্মভাবে একাত্ম" 
প্রত্যয়সার ব্রন্মোপাসনা । ইহা এক অর্থে ওষ্কার টপাসনা, ইহাই 
কৃটস্থ অক্ষরের উপাসন!। পূর্বে ৮।১১-১৩ শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত 
আছে। 

এইকব্সপে উপনিষদ্দে সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিতাবে সর্বজগতে ও আমা- 
দের মধ্যে ব্রহ্মকে ধারণ, ধ্যান ও উপাসনা! করিবার উপদেশ আছে। 
এই উপদেশ এক অর্থে সগুণ ব্রদ্মেরই উপাযুনা!। সগুণ ব্রচ্ম উপাসনার 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপাসন1--এই পরম পুরুষরূগী ভগবানের উপাসন। । যাহ! 
হউক, সগ্ুণ ব্রহ্মধারণা হইতেই নিগুণ ব্রন্মের ধারণ! সম্ভব হইতে 
পারে। সগুণ ব্রহ্ম উপাদন৷ দ্বারা ক্রমে কুটস্থ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা 
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সম্ভব হইতে পারে। এজন্ত সগুণ উপাসনাই এক অর্থে নিগুণ বরের 
উপাসনা । এজন্ত “অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা প্রধানতঃ সঞ্ঙণ 
ব্রন্দের উপাঁসনা হইলেও) তাহাকে গৌণভাবে নিগুণ বর্ষের উপাসনাও 
বলিতে পার! যায়। প্রকৃতপক্ষে কেবল নিগুণ কুটস্থ অক্ষর ব্রহ্ধ, 
উপাসনার যোগ্য নহেন বলিয়া এই অক্ষর অব্যক্কের উপাঁসনাকে গিরি 
“সগুণ ব্রন্মোপাসনা'ই বলিয়াছেন। রামানুজ ইহাকে “প্রত্যগাত্মার উপা- 
সন! অর্থাৎ কৃটস্থ অক্ষর জ্ঞানাকারে এক জীবাআ্মার উপাসনা বলিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা অক্ষর কুটগস্থ শব্দন্থার! নির্দিষ্ট, তাহা! নিরঞ্জন 
ব্রহ্ম, তাহা পরম পুরুষ হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন । অক্ষর বিদ্যায় 
"অক্ষর" শবে বরহ্গই নির্দিষ্ট । সে কুটস্থ অক্ষরবক্গ প্রত্যগাত্ম!। বলদেব 
কৃটস্থ অক্ষর উপাসনাকে জীবাত্মার উপাসনা বলিয়াছেন। শান্ত, শিব, 
অছৈত, প্রপঞ্চোপশম, তুরীয় ব্রহ্ম উপাস্য নহেন বলিয়া উইারা এ স্থলে 
কুটস্থ অক্ষরকে প্রত্যগাস্্ী বলিক্াছেন। গীতায়ও “কুটন্থ অক্ষরের” 
কথ! উক্ত হইয়াছে! (গীতা ১৫ ১৬) কদনুসারেও বলদেব প্রভৃতি দ্বৈতবাদি- 
গণ “অবাক্ত অক্ষরকে*এই অক্ষর পুরুষ ব৷ জীবাত্মা মনে করিয়াছেন বলা 
যাইতে পারে । কিন্ত গীতার 'অবাক্ত অক্ষর--এই জীবাত্মা বা অক্ষর 
পুরুষ নহেন। তিনি পরমবক্ধ ॥ গীতীয় আরও উক্ত হইয়াছে--গু তৎ 
সৎ, ব্রন্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ। ব্রহ্ম অনির্দেত্য কইলেও প্রণবন্ধারা 
তৎ শব দ্বার! ও সৎ শব্ধ দ্বারা! তীহাকে নির্দেশ কর যায়। 
ও তৎসদ্দিতি নির্দেশে ব্রহ্গণন্থ্রিবিধঃ স্বৃতঃ | 
ব্রাঙ্মণান্তেন বেদাশ্চ ষক্তাশ্চ বিঠিতা পুরা ॥ (গীতা ১৭২৩।) 
অতএব গীতানুসারে অক্ষর অব্যক্ত প্রতাগাত্মা নহেন। ইহা! পরম 
ব্রহ্ম, পরম অক্ষর, ইহ! ভগবানের পরম ধাম (৮২ শ্লোক)। ইছা 
সর্ধলোকমহেশ্বর ভগবান্সের পরমধাঁম বা পরমপদ (গীতা ১৫।১৭)। এ 
সকল তত্ব পুর্বে বিবৃত হইয়াছে । সে যাহ৷ হউক, আত্মধ্যানত্বারা উপাসনা 
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বা অহংগ্রহোপাসনার পরিপাকে পরমাত্ম। প্রকাশিত হন, এজন 
তাহাও যে পরমাত্ম বা পরক্রন্দের উপাসনার মুল সুত্রঃ ইহা 
এই অর্থে বল! যাইতে পারে। প্ররুত আত্মাই পরমাত্মা,--তাহাই ব্রহ্ধ। 
ব্রহ্মই আত্মধ্যানঘার। আত্মাতে প্রকাশিত হন। উপনিষর্দে আছে যে, 
অধ্যাক্ষোগে আত্মতত্বর্ূপ দীপ ত্বারা ব্রহ্গতত্ব বা পরম ব্রহ্মতত্ব 
গ্রকাশিত হন।”- 
“বদাত্মতত্বেন তু ব্রহ্ম তত্বং 
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্তেৎ। 
অজং ঞ্বং সর্বত ত্বৈবিশুদ্ধং 
জ্ঞাত দেবং মুচাতে সর্বপাপৈঃ ॥” 
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২১৪ )। 

এইক্লুপে কার ও প্রথমে “আত্মন্বরূপে* উপাসনা করিলে তাহার 
পরিপামে ব্রহ্গস্বরূপ ওস্কারের উপলব্ধি হয় । কেননা, এই ওকস্কারই আত্মা, 
ওক্কারই ব্রহ্ম (মাওুক্য, ১) অতএব অহংগ্রহোপাসনা, ও ওক রন্ধূপ 
প্রতীকোপাসন। ও প্রথম অবস্থায় আত্মতত্বের উপাসনা হইলে, তাহার 
পরিণামে অক্ষর ব্রহ্ষতত্বের স্ফুরণ হয়, সেই ওক্কার উপাসনাধ্ধার৷ সেজন্ত 
অক্ষর কুটস্থেরও উপাসনা হয়। সেব্রহ্গতত্ব--সগুণ ও নিগুপ ব্রচ্ছতত্বের 
অতীততত্ব। সাধক পরিণামে সেই ব্রহ্মতত্বের সহিত আপনার আত্মাকে 
অভেদে ধারণ। করেন। জ্ঞানের ও ধ্যানের পরিণামে --আত্মা ও পর- 
মাত্মার মধ্যে অভেদদর্শনের দৃষ্টান্ত খধি বামদ্দেব। পন বক্ত.ঃ আত্মনোপ- 
দেশাৎ ইতি চেৎ অধ্যাত্মসন্বন্ধ ভূমা হি অশ্বিন্ঠ” ১১1২৯, এবং *শাস্দৃষ্ট্য 
তু উপদেশো বামদেববং”--১/১/৩* বেছ্যন্তদর্শনের এই ছুই সুত্র ও 
ভাষ্য দ্রষ্টব্য। এইরূপে উপাসনার চরম অবস্থায়ও যে উপান্ত উপাসক 
অভিন্ন হইয়া যায়, তাহ! বিষুঃপুরাণে প্রহলাদের স্তবে পাওয়া যার । সে 
অবস্থায় গ্রহলাদ উপাস্তের সহিত তন্ময় হইয় বলিরাছেন---“আমি হৃুর্ধাঃ 
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আমি চন্দ্র, আমি এই জগৎ, আমি এই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা, 
আমি সমুদদায়”*** ইত্যাদি । 

অতএব কুটস্থ অক্ষর উপাসন' প্রত্যগাত্বার উপাসন1 হহলেও, তাহাই 
পরম অক্ষর ব্রহ্ষোপাসনা। এই উপাসনার মূল অধ্যাত্মযোগে আত্ম" 
ধ্াযান। ইহাই অন্তরঙ্গ উপাঁপনা । ইহার বহিরঙ্গ উপাসনা! উপনিষদুক্ত 
সগুণ ব্রদ্মোপাসনা । ষে ভাবেই হুউকু, “অক্ষর অব্যক্তের” উপাসনার 
মূল যে সগুপ ব্রদ্ধোপাসনা, এবং সেই উপাসনার পরিণামে বে 
ভগবানের সেই পরম ধাম বা পরমপদ প্রাপ্ত 'হওয়! যায়, ইহ এককবপ 
বুঝিতে পারা যাঁ়। এজন্য ভগবান্‌ বলিয়াছেন_-”তে প্রাপ্রবস্তি 
মামেব।”” 

এই অধ্যায়োক্ত পরমেশ্বরের উপাসন! ও কুটস্থ অক্ষর উপাসনার 
পার্থক্য বুঝিতে হইলে এই পরমেশ্বরের বা পরম পুরুষের সহিত নিগ্ণ 
ব্রহ্মতত্বের পার্থক্য প্রথমে বুঝিতে হয়। সপ্তম অধ্যায়ের বাখ্যাশেষে, 
অষ্টম অধ্যায়ের ৩,১০১২১,২২ প্রভৃতি শ্রোকের বাধ্যার় ও অস্টম 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ইত| বিবৃত হইয়াছে । পরে ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে ইহা! বিবৃত হইবে, এই কঠিন তত্বের বার বার বিবৃতি (প্রয়োজন । 

সে যাহা হউক, এ স্থলে আমাদের আর এক কথা বুঝিতে ভইবে। 
শ্লীতায় ঈশ্বরতত্ব ও অনন্ভক্কিযোগে ঈশ্বরোপাসনা যেজপ বিশদ. 
ভাবে বিবৃত হুইয়াছে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা সেরূপ বিবৃত হয় নাই। 
গীতার পূর্বে কোন শান্ত্রে এই ঈশ্বরবাদ ও অনন্ততক্তিযোগে ঈশ্বরো- 
পাসনা এমন করিয়া বিবৃত হয় 'নাই। এই বিবৃতিই গীতার 
বিশেষত্ব। অক্ষর অব্যক্ত পরম রব্রদ্ধের উপাসনা পূর্বে উপনিষঙ্গে 
বিকৃত হইয়াছে । ' যাহা ,উপনিষদে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে, 
গীতায় তাহার সংক্ষেপণ্উল্লেখ আছে মাত্র । পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ব ও ব্রহ্মতব উল্লেখ করিতে গিয়া ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
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খধিভিবহধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
ব্রহ্মহুব্রপদৈশ্চৈব হেতুমর্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ 
গীতা ১৩1৪ 

এজন্ত ভগবান্‌ তাহা সে স্থলে 'সমাসেন' অর্থাৎ সংক্ষেপে বা সুব্রাকারে 
বর্ণনা করিয়াছেন। এ স্থলেও সেই জন্য অক্ষর উপাসনার প্রণালী 
ক্ষেপে বা ইঙ্গিতে উল্লিবিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী শ্লোক 
হইতে আমরা জানিতে পারি বে, ঈশ্বরোপাসনা অক্ষর অব্ক্তের উপাসন! 
অপেক্ষা সহজ ও সুসাধ্য। যে পাধনাপন্থ। সহঙ্জ ও সুসাধ্, গীতা 
তাহ। (বিশেষভাবে ববৃত হইক্সাছে। যে সাধনা আত হুঃসাধ্য, তাহ! 
উল্লেখ করা আছে মাত্র। 

গীতায় অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা-প্রণালা যেরূপ ডাল্লখিত হইয়াছে, 
তাহাও এ স্থলে বুবিতে হহবে। ভগবান, এ শ্লোকে বলিগাছেন, 
ধাহারা হীন্দ্ররগ্রাম সম্যক [নয়ত করিতে পারয়াছেন, যাহার! 
সর্বত্র সমরুদ্ধ হইয়াছেন এবং ধাহার1 সর্বভূতাহতে রত, তাহারাই অব্যক্ত 
অক্ষর উপাসনার আধকারী এবং সেই উপাসনার (সদ্ধ হহযা। পরমেশ্বরের 
পরম পদ পাভ করিতে পারেন। অথাৎ যাহার! নিফান কম্মযোগে 
সাধনাদার সব্বত্র সমদর্শন বা সব্যভূতে আত্মদর্শন করিতে শিখিয়াছেন, 
পরে ধ্যানযোগসাধনায় বিশেষ অগ্রসর হহয়াছেন, তাহারাই অক্ষর, 
অব্যপ়ের উপাসনার অধকারা হহতে পারেন। গীতার ২য় হইতে ৬ষ্ঠ 
অধ্যায় পর্য্যস্ত এই সাধনার বিবরণ পাওয়া যার) এইরূপ অধিকারা, 
হুইপেঃ যেরূপে অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করতে হয়, তাহার ইিত 
আমর! গীতার ৮ম অধ্যায়, হইতে পাইয়াছি । সে উপাসনা প্রণব বা ও 
একাক্ষরতব্রক্জোপাসনা | তাহার তত্ব ৮ম অধ্যায়ের ব্যাথ্যাশেষে বিবৃত. 
হইয়াছে । যোগশাস্ত্রোক্ত যম, নিয়ম, আসন, 'প্রাপায়াম ও প্রত্যাহার, 
(ইন্ররিয়গণের সংনিরমন ) যোগের এই কয় বছিরঙ্গসাধন সিদ্ধ হইলে, 
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পরে ধ্যান, ধারণ1, সমাধি বা সংযম জয় হয়, ইহা যোগের অন্তরঙ্গ সাধন! । 
ধাহার! অক্ষর অব্যক্তের উপাসক, তাহাদের সেই সাধনাবস্থা লাভ করিতে 
হয় এবং সংযম অবস্থার প্রণব জপ ও প্রপবার্থ ভাবনা! বাধ্যান করিতে 
হয়। ইহাই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা-প্রপালী। গীতার ৮ম অধ্যায়ে 
ইহারই ইঙ্গিত আছে। আমর! পুর্বে দোখরাছ যে, উপনিবর্দেও এই 
প্রণবোপাসনা প্রধানতঃ অব্যক্ত ত্মক্ষরের উপাসনা । উপনিষদে ষে 
অহংগ্রহোপাসনার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, গীতায় তাহার কোন উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। উপনিষদে যে সগ্ডণ ব্রদ্ষের অন্ত প্রকার উপাসনার 
কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও গীতায় বিবৃত হয় নাই । আমর! পুর্বে দেখি- 
য়াছি যে, শ্বেতাশবতর উপনিষদ ব্যতীত অন্ত কোন উপনিষদ্দে অনন্ত- 
ভক্তিযোগে পরমেশ্বরের উপাসনার স্পষ্ট উপদেশ পাওয়া যায় না। 
আমর! এ স্থলে যে উপনিষহুক্ত সগুণ ব্রন্ষমোপাননার উল্লেখ করিয়াছি, 
সে উপাদন! গীতোক্ত অনন্তভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাদনা! হইতে ভিন্ন 
বলিয়া মনে হয়। সে যাহ! হউক, অক্ষর ও অবাক্ত পরম ব্রহ্ষের উপা- 
সন! উপনিষদে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, গীতায় তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে । 
সে উপাদনা যে অতি কঠোর-_ছুঃসাধ্য, তাহা পরবস্তী শ্লোকে বিবুভ 
হইয়াছে। 


ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌ । 
অব্যক্ত। হি গতিছুঃখং দেহবস্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ 
৮ স্টপ 
অব্যক্তে আসক্তচিত্ত সেই সবাকার 
হয় কিন্তু বড় ক্লেশ দেহবান্‌ বার! 
তাহারা অব্যক্তগতি হুঃখে করে লাভ ॥ ৫ 


৫১২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


৫1 অব্যক্তে আসক্তচিত্ত--যাহাদের চিত্ত কেবল অবাক্ত 
অক্ষরে আসক্ত (শঙ্কর)। অব্যক্ত--অর্ধাৎ শৃপ্ব নিবিবশেষ অক্ষরে 
অভিনিবিই্ চিত্ত যাহাদের (গিরি) ) ১১) অব্যক্ত অর্থাৎ নিবিবশেষ অক্ষরে 
আসক্তচিত্ত যাহারা (শ্বামী )। যাহার নিগুণ বরহ্গচিস্তনপরায়ণ, পূর্বোক্ত 
সাধনরত ( মধু)। অব্যন্তবিষগ়্া মনোবৃত্ত যাহাদদের (রামানুজ ), 
অগ্রকটরূপে আপসক্তচিত্ত যাহারা / বল্পভ ), অব্যক্তবিষয়! অতি সুল্পক্ূপ 
জীবাত্মাতে সমাধিনিরত মন যাহাদের, অব্যক্ত অক্ষরবিষয়। মনোবৃত্তি 
যাহাদের। (বলদেব)। অবাক্ত - অপ্রকটরূপ, তাহ! দর্শনাদি জন্ত 
অভিলাষী চিন্ত যাহাদের (বল্লভ)। 

হয় কিন্তু বড় ক্লেশ-_দ্বৈতদর্শী সকাম উপাসকগণের যে ক্লেশঃ তাহা 
অপেক্ষা অধিক ক্লেশ (গিরি)। অতিশয়রূপে অধিক ক্লেশ ( মধু )। যদিও 
পূর্ব্বোক্ত ভক্তিমার্গে আমাতে মনস্থির করিয়া, ইন্ছিয়গ্রাম প্রত্যাহার 
পূর্বক তক্তি অঙ্গ সমাক্‌ আচরণ ঢক্রেশকর, কিন্তু তাহার চিত্তে আমার 
মধুর আনন্দময় রূপের স্করণে সে ক্রেশ অনুভূত হয় না, এন্ন্ত এই 
তক্তিমার্গে পরমেশ্বরের সাধনা অপেক্ষা, ধ্যানমার্গে অবান্ত অক্ষয়ের 
সাধনা অধিকতর ক্রেশকর (বলদেব)। প্রকট রূপের সাধনা অপেক্ষ! 
অপ্রকট রূপের সাধনা অধিকতর ক্লেশকর (বল্পভ) | 'এই সাধন! 
অধিকতর ক্লেশকর কেন, তাহ! এই শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে । শঙ্করাচাধ্য 
বলেন যে, পুর্নশ্লেকে উক্ত হইয়াছে যে, অব্যস্ত অক্ষরের উপাসকগণ 
ত্বাহাকে অর্থাৎ ভগবান্কেই প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাহাতে অধিকতর 
ক্েশ; সেই সাধনপথে র্লেশ অতিশয় অধিক । যাহার! ভগবানের কর্ম 
করিয়া, সর্বভূতে নির্বৈর ও সঙ্গবঞ্জিত হইয়া__বিশ্বর্ূপের উপাসন! 
করেন, তাহাদের সে দুরূহ সাঁধন-মার্গে ক্লেশ আছে বটে, কিন্তু যাহার! 
অক্ষরকে পরমার্থতত্বরূপে দর্শনাদদি করিতে চেষ্টা করেন, সাধনমার্গে 
তাহাদের কেশ আরও অধিকতর । তাহার কারণ পরে উক্ত হইয়াছে। 
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এই অব্যক্ত অক্ষর আনর্দে্ত ব্রদ্ষোপসনায় এই অব্যক্তে আসক্রচিক্ত বা 
সমাহিতচিন্ত হইয়া টপাসন! যে দুঃসাধ্য, তাহ শ্রতিতে উক্ত হইন্নাছে। 
শ্তিতে আছে 

“ক্ষুরস্ত ধার! নি।শত দুরত্যয়া হর্ম্পথস্তৎ কবয়ে। বদস্তি 1 

(কঠ, উপঃ ৩১৪) 

অর্থাৎ ক্ষুরের শাণিত ধার যেমন ছুরতিক্রমণীয়_তাহার উপর দিয়া 
যমন যাওয়। হৃফ্ষর, সেইরূপ এই স্ঙ্ম পথকেও কবিগণ দ্র্শম বলিয়াছেন। 
এই জন্ত গীতায় অনন্য-ভক্তিযোগে ঈশ্বাপাসনারূপ সহজ বা অপেক্ষা- 
'ক্কৃত সুগম পথ ভগবান্‌ দেখাইয়া! দিয়াছেন । ইহা হইতে বুঝা যায ষে, 
অনন্যভ'ক্তষোগে ঈশ্বর উপাসন! অত্যন্ত ক্রেশকর ও ছুঃসাধ্য হইলেও অক্ষর 
অবায়ের উপাসনা তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর। 

দেহবান্‌ ***. লাভ ।--্ধাহাদের দেহাভিমান আছে (দেহী), 
তাহাদের পক্ষে অক্ষরাত্মক গতি লাভ করিতে যে অবাক্তের 
উপাসনা, তাহাতে ক্রেশ অধিকতর । দেহাঁভিমান ত্যাগ না করিতে 
পারলে অব্যক্তে গতি হয় না । সেই দেহাভিমান দূর করিবার জশ্তই 
তাহাদের যে সাধনা, তাহ! অধিকতর ক্লেশকর (শঙ্কর )। সে সাধন 
অতি রুচ্ছ সাধন (গিরি )। ষে দ্রেহাভিমানী, যে আত্মাকে দেহের 
স্তায় মনে করে, সে দেহাত্মবাদী (রামানুজ )। দেহাঁভিমানী যাহার, 
তাহাদের পক্ষে এই অব্যক্তে গতি অন্ত প্রথম সর্বকর্মপন্ন্যাস করিতে 
হয়, পরে গুরুর নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিতে হয়, তাহার বিচার 
করিতে হয়; শ্রবণ মননের পরে সেই পরম তত্বে নিদিধ্যানন করিতে 
কয়। ইহাতে যে মহান্‌ প্রর়্াস হয়, তাহ প্রত্যক্ষসিন্ধ (মধু )। 

দেহায্মসেবী ব! দেহাত্মজ্ঞানী অতিহঃখে অব্যক্তানষ্ঠ গতি প্রাপ্ত 
হয়। তাহাদের ভগবৎ-€সবাযোগ্য *দেহ ব্যর্থ হুয়। তাহাদের চিত্ত 
আসক্ত, এই জন্ত তাহার! উপান্তের দর্শনাভিলাধী হইলেও সে দর্শন 

৬১-৯ 
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তাহার! পায় না । এই কারণ সাধন-দশায় তাহাদের ক্লেশ অধিকতর হয় 
এবং তাহারা ফলও হ্ঃখে প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির পরেও অব্যক্তে প্রবেশ 
হেতু লৌকিক দেহের অভাবে পূর্বানুভূত লৌকিক ইন্্রিয়রস স্মরণে জল- 
নিমগ্রের জলপান্র মত ছুঃখ পায় বেল্পভ )। 

যদি ঈশ্বরৌপাসকগণ ও অক্ষরোপাসকগণ উভয়েই তোমাক প্রাপ্ত হইতে 
পারে, তবে ঈশ্বরোপাসকগণের শ্রেঃত্বের কারণ কি? এই প্রশ্রের অপেক্ষায় 
ভগবান্‌ এই শ্রোকে বলিয়াছেন যে, যাহার! অক্ষর অব্যক্তের উপাসক, 
সেই দ্বেহীদের ক্লেশ অধিকতর অর্থাৎ অব্যক্ত বিষয়ে গতি বা মনের নিষ্ঠ' 
বাহার! দেহাত্মাভিমানী, তাহারা ছ্রঃখে প্রাপ্ত হয় , কারণ, দেহাভিমানীর 
পক্ষে দেহ হইতে বিলক্ষণ বা সম্পূর্ণ ভিন্ন আত্মার প্রাণ্ডি ছুল্লভি (কেশব) : 
দেহবান্‌ স্থল দেহকেহ আত্মা মনে করে, তাহাদের পক্ষে অণু" 
চৈতন্তের অন্শীলন দুঃখসাধ্য (বলদেব )। 

বলদেব এই শ্লোকের ব্যাধ্যায় ধাহারা অক্ষর অর্থে নিগুণ ব্রহ্গ 

বুঝিয়াছেন, তাহাদের সন্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইাদের মতে ব্রহ্ষ 
ছইরূপ--সগুণ ও নিগুপ। ইহারা বলেন যে, ধাহারা সঞ্চণোপাসক, 
তাহারা কোনরূপ আকারকে বিষয় করিয়া উপাসনা করেন। এজন 
সে উপাসনা স্থকর ও প্রমাদ-রহছিত। আর বাহার নিগুপোপানক, 
তাহার! সেই ভাবাপন্ন হইতে চেষ্টা করেন, এজন্য তাহাদের উপাসনা 

£খকর ও প্রমাদযুক্ত । বলদেব বলেন যে, ইহাদের মতে--অক্ষরই 
নিগুপ ব্রহ্ম ) এবং পূর্বে ৩য় শ্লোকে যে সপ্ত বিশেষণ আছে, তাহা নিগুপ 
ব্রঙ্গবাচক । 

বলদেব আরও বলিয়াছেন যে, নিশুণ ব্রহ্মবিদ্‌কে প্রথমে গুরুর 

নিকট উপনিষদ্বাক্য শ্রবণ? পূর্বক তাহার বিচার ও তদর্থ মনন ও 
তাহার নিদিধ্যাসন করিতে হয়, ইহাতে মহ্যন্‌ ক্েশ। আর বাহার! 
সতগবানের উপাসক, তাহারা গুরুর উক্ত ভগবছপাসনা করিয়া 
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_ তৎপ্রসাদে অজ্ঞান ও তৎকাধ্য-নিবারক বিজ্ঞান দ্বারা ভগবৎস্ব্বপতৃত 
নিগুণ অক্ষর ও আত্মার এীক্যলক্ষণ মুক্তি প্রাপ্ত হন । অতএব উভয় 
প্রকার উপাসকের ফল একই। কিন্তু দ্বিতীম্ব প্রকার উপাসকের 
ক্লেশ অপেক্ষারুত অল্প বলিয়া তাহাদের উৎকর্ষত্ব উক্ত ভইয়াছে। 

বলদেব আরও বলেন যে, “গতিসামান্তাৎ» (১১১৯ )। এই 
 বেদান্ত-হুত হইতে জান! যায় যে, বর্ম সগ্ুপ ও নিগুণ এই 
ছুইরূপ নহেন। এই সুত্রে এই দ্বৈতনিরাস হইয়াছে । «পরা বিস্তা” 
দ্বার অক্ষর অধিগম্য য়) এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম বেদবেগ্ত, ইহ1 প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে। “মন ও বাক্য তাহাকে জানিতে পারে না” শ্রুতির 
এই উক্তিতে ব্রহ্ম অগোচর, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে ।**ইত্যাদ্দি শ্রুতি 
কইতে জান যায় যে, ব্রহ্ম এক। শ্রীকৃষ্ণ সেই বিভু চিদ-বিগ্রহ পরব্রহ্গ 
নিগুণ অক্ষর তাহার অন্তপ্ঠ, 'এ কল্পনাও সমীচীন নহে । 
ফাহা হউক, এ সম্বন্ধে বলদেবের অর্থ সঙ্গত নহে । বৈষ্ব ব্যাখ্যা কার- 
গণ নিগুণ অক্ষর পররক্ষ যে পরমতত্ব, তাহা স্বীকার করেন না। 
কিন্ত গীতায় তাহা শ্বীকৃত (৮২১ শ্লোক )। সেই অব্যক্ত অক্ষরে 
নিষ্টা লাভ করিতে হইলে দেহ ও জগৎ অর্থাৎ সমুদায় জ্ঞের়--"ইদং ও 
“তব? ) চিন্তার বিষয় যাহাতে না হয়, তাহা করিতে হয়। যাহাদের 
দেহাভিমান আছে, তাহারা এই দেহাদ্দিকে চিস্তাপথ হইতে সহজে 
দুর করিতে পারে না। আর দুর করিতে চেষ্টা করিলেও অতান্ত ছঃখ 
ও ক্রেশ পান্ন। এই “অব্যক্ত, সাধন! “একাত্ম গ্রতায়সার” ধ্যান- 
মূলক) সমাধিতেই তাহ! সিদ্ধ হয়। ব্যুখখান অবস্থায় যখন বাহ বিষয়- 
জ্ঞান অনিবার্ধ্য, তখন জগৎ ও জীবের সহিত পরব্রঙ্গের সম্বন্ধ জানিয়! 
তাহাতে চিত্তনিবেশ কর! অপেক্ষাকৃত সহজ উপাদ্। এজন্য বিষু 
, পুরাণে আছে (৬।৭।৪৮'৫৪) যে; “এই বিশ্বকে তিনকপে ভীবন। কর) বায়, 
, ধথা--বন্ধাখ্য, কন্মাখা ও উত্তয়াত্মক ভাবন!। একটি ব্রহ্মভীবাত্মক, 
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একটি কর্ভাবাত্মক, আর একটি উভয়ভাবাত্মক। * * সমস্ত 
বিশেষ জ্ঞান ও কম্মক্ষয় না পাইলে এই বিশ্ব ও পরব্রহ্গ ভেদজজনিত ভিন্ন- 
দর্শীর নিকট ব্বতন্ত্র।” দেহের প্রতি অভিনিবেশ দুর না হইলে, এই 
ভেদদর্শন বিলুপ্ত হয় না; সত্তামাত্র সার, বাক্যের অগোচর, কেবল 
'একাত্মপ্রত্যয়সার ব্রন্গাথ্য জ্ঞানলাভও হয় নাঁ। এজন্য দেহাভি- 
নিবেশযুক্ত জীবের পক্ষে অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা বিশেষ হুঃখকর। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই ভেদজ্ঞান ও এই দেহাভিনিবেশ 
অবিদ্ত। বা অজ্জান-জনিত । অবিষ্ঠা নিবৃত্ত না৷ হইলে, যোগে "আত্মার" 
অন্তরমধ্যে *জ্ঞ-স্বরূপ আত্মার ও সর্বাস্তভৃত পরমাস্ার দর্শন ও 
উপাসনা! সম্ভব হম্ব না। এজন্ত দেহবানের পক্ষে অব্যক্ত অক্ষরের 
উপাসন। এত ক্লেশকর। অতি কঠোর ও হুঃথখকর সাধন! দ্বার! প্রথমে 
দেহাভিমান দুর করিয়া, “অশরীরী* হইতে পারিলে, তবে অব্যক্ত 
অক্ষরের উপাসন' সম্ভব হয়; €অব্যক্তে নিষ্ঠা সম্ভব হয়। উপনিষ্গে 
আছে, 

“অশরীরং বাবসন্ত প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি ।৮ 
(ছান্দোগ্য উপঃ ৮১২১) ] 

শরীর অভিমান, বা শরীরে আত্ম-অধ্যাসই আমাদের বন্ধন-কারণ। 
এই অভিমান অবিস্। বা অজ্ঞান-প্রস্থত। অহস্তা ও মমতারূপ যে 
আসক্তি, তাহাই এই অজ্ঞান। আর জ্ঞান বা গ্রজ্ঞা--“অহম্‌ ইতি 
মম ইতি সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্‌।৮ (€চণ্তী ১৩১৭)। পাতঞ্জল দর্শনে 
আছে---আবদ্ভার পঞ্চ পর্ব, যথা--অবিস্তা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষে ও 
অভিনিবেশ । মুল অবিদ্তা হইতে প্রথম দেহাতিষান বা নঅন্মিতার" 
উৎপত্তি। আর অন্মিতা হইতে রাগ, দ্বেে ও 'অভিনিবেশ 
(মরপভয়) উৎপর হয়। এই অবিস্তা হেতু আমরা আত্মার স্বরূপ 
উপলদ্ধি করিতে পারি না। আত্ম! 'জ/--শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধদ্বভাব। তিনি 
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নিব্বিকার, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন_দ্ষ্টা মাত্র। তিনি কর্তা বা ভোক্ত 
নহেন । অবিস্ধ বা প্রকৃতির সংসর্গে আত্ম বন্ধ হইয়া! ভোক্ত! ও 
কর্তা-রূপে প্রতিভাত হন। এই আত্মা সর্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন 
(গীতা ২২৪)। অহঙ্কার-বিসুঢ়াত্সাই আপনাকে কর্তা মনে করে 
( গীতা ৩।২৭)। জীব আপনাকে “দেহী” মনে করিয়া, দেহের অবস্থাস্তর 
ঘমৃত্যু, সুখ-ছুঃখ প্রভৃতিতে আপনার অবস্থাজ্কুর, সুখ-দুঃখ অধ্যাস করে। 
এই অজ্ঞানজ তমঃ দূর হইলে, তবে আদিত্যের প্রকাশের ভার জ্ঞান 
আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয় (গীতা ৫1২৬)। সেই জ্ঞান প্রকাশ 
হইলে তবে “আপনাতে” ও সর্বভূতে পরমাত্মার দর্শন হয় ( গীতা 81৩৫ )। : 
তথন সর্বভূতাশয়স্থিত পরমাস্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তখন অব্যক্ত 
অক্ষরের উপাসনা সম্ভব হয়। 


দেহাভিমান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ জীব আপনাকে দেহে বন্ধ, দেশ- 
কাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন মনে করে। তখন ভেদজ্ঞান অব্শ্তস্তাবী । 
সেই অবিস্তাজনিত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে দেহী ক্ষর পুরুষ কর্তা 'ও নিজরুত 
পাপপুণ্য-কর্ম্মফল-তভোক্তা । অবিগ্ভা বা অজ্ঞান দূর না হইলে-_ 
দেহাভিমান দুর না হইলে, আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, 
মহানাত্মা, অব্যক্ত সকলের অতীত পুরুষরূপে সম্পূর্ণ জানিতে না 
, পারিলে মোহ দূর হুয় না; আপনাকে অবর্তা, অভোক্তা, পাপপুণ্যের 
"অতীত, শুদ্ধ বুদ্ধ,*মুক্ত, সর্বব্যাপী, সনাতন, সর্বভূতান্তততি আত্মারূপে 
ধারণা হয় না। অক্ষরের উপাসনাও ততক্ষণ পর্য্স্ত সম্ভব হয় না। 

এই অবিস্তা-_-এই দ্বারুণ দেহাভিমান দূর করিবার অন্ত থে বির'ট্‌, 
যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন, তাহ! আমর! ধারণ! করিতেও পারি ন!। 
কত জন্ম ধরিয়! যে সে সাধনার প্রয়োজন, তাহার .ইয়ত্া' কর! যায় ন।। 
যে জ্ঞান লাভ হইলে অজ্ঞান দু'র হয় কত জন্মের সাধনা দ্বারা সে জ্ঞানের 
পরিপাক হ্ইয়। মুক্তি হয়, তাহাঁও বলা যায় না। ভক্তিমার্গ, কর্মমমার্গ, 
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ধ্যানমার্গ, কর্ধসন্ন্যাসমার্গ--ষে মার্গই সাধক অবলম্বন করুক, জ্ঞান 
তাহার চরম উদ্দেশ্ত । (গীতা ৪1৩৩7) ৭1১, ২১) ১০1১১ প্রভাতি 
শ্লোক দ্রষ্টব্য )। জ্ঞানের পরিপাক না৷ হইলে মুক্তি হয় না। পুর্ণসিদ্ধি 
লাভ করিতে হুইলে, জ্ঞানীরও কত জন্ম ধরিয়া! সাধন! করিতে হয়, তাহা 
কে বলিতে পারে ? ভগবান্‌ গীতায় বলয়াছেন--- 

“বহৃনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপন্ততে । 

বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মাতম সুহল্লভিঃ॥ 

অতএব এই অব্যক্ত (গীতা ৭১৯) অক্ষর উপাসনার উপযোগী হইবার 
জন্য দে&াভিমানিগণের ষে সাধন!, তাহ! কত কঠোর, কত ছুষ্ষর, কিরূপ 
বিরাট, তাহা! আমরা অনুমান করিতে পারি। স্থৃতি বলিয়াছেন-__শাপি» 
ক্ষুরাঅধ'রার গ্ঠায় অত সুক্ষ পথে এই অব্যক্ত অক্ষরে গতি করিতে 
হত । এজন ভগবান এ স্থলে বলিয়াছেন, দেহবানেরা অতি কষ্টে 
এই অব্যক্ত গতি লাভ করে। 

শ্রদ্ধেয় ৬ চন্দ্রনাথ বন্থুর *হিন্দুত্ব* পুস্তকে এই বিরাট সাধনার তত্ব 
যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা উপলক্ষে পুর্বে যাহ। 
লিখিয়াছিলাম, তাহার কিযনদংশ মাত্র এস্থলে উদ্ধত করিয়া এ জ্থা 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

“যখন জ্ঞানের এইক্প বিরাট বিস্তৃতি হয়, তথন বঙ্গ, জগৎ, আমি--- 
সব একাকার ইয়া যায়। ব্রহ্জাণ্ডের ও ভাণ্ডের একই তত্ব উপলব্ধি হয়। 
তখনই “সোহহং, জ্ঞান হয়। 

ও ঙি চু, গ্ী 

“আত্মাভিমান বা অবস্কার লোপ করিস, “সোহহং ভাব ধারণা 
করিয়া ব্রচ্ষে লীন হইবার আশার হিন্দুর সাধন1। সুধু 'সোহহং জ্ঞান 
হইলেই হইল ন1,--এই জ্ঞানের ফলে যতক্ষণ মুক্তি বা নির্বাণ না হয়, 
বরন্ষে লয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যস্ত সেই সিদ্ধির জন্ত বড় বিরাট সাধনর 
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বাবশ্ীক( * * * এই সিদ্ধি লাভ করিলে “আমি” আর থাকি 
না। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাগ্মধ্যে, এই অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীতে অতি 
সাঘান্ত বালুকণ!| সঘ্বশ--সামান্ত কীটাণুতৃল্য ষে আমি বিষয়মোহে.জড়াইয়া 
রহিয়াছি, জীবনের চিরসহচর ত্রিবিধ হুঃখে অভিভূত হইয়া আমি সামান্ত 
রূপরসার্দি বিষয়ের ত্মাকর্ষণে মোহিত হুইয়া আছি--সে “আমি” আর 
থাকি না। সই আমি'_ মোহজাল ছি'ড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, রপ- 
রসাদ উড়াইয়। দিয়া, ত্রিবিধ ছুঃথ নিবৃত্ত করিয়।-_-বাপনাবীজ ধ্বংস করির। 
কাটপুর ক্ষুদ্রত্ব ভূলিয়া__মথও ব্রঞ্ধাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া, তাহার শক্তি ধরিয়! 
বলি--৫তিনিই আমি” । আমা হইতে সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হুইয়াছে, 
আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় অবস্থিত--আমি নিত্য, অক্ষর, 
পরমাঝ্াই আমার আশ্রয়-_আমি অক্ষর অব্যয় ব্রহ্ধ। আমি স্থির 
পূর্বে বিদ্ধমান ছিলাম, প্রলয়ের পরেও বিস্তমান থাকিব।” 

শক বিষম পরিপতি ! এ পরিণতি যেমন বিরাট্‌, জীব ও ক্রঙ্গের মধ্যে 
ব্যবধান যেমন বিরাটু,_সেই ব্যবধান বিনষ্ট করিবার জন্ত সাধনাও 
সেইরপ বিরাট * *« *। এই অনন্ত ব্যাপ্ত, অনস্তকালস্থারী 
পুরুষ আমি এই অজ্ঞান ঝ| প্রকৃতির বন্ধনে পড়িয়। ক্ষুদ্র কাঁটাণু হইয়! 
গিয়াছি। ক্রমে প্রকাতির অনুগ্রহে ক্রমোন্নতি-নিরমে- জাত্যস্তর- 
পরিণামে সেই কাঁটাণু হইতে কত লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া এই মানব- 
জন্ম পাইয়াছ ও ক্রমে এই সাত্বিক প্রকাঁত লাভ কারয়াছি। এক্ষণে 
পুরুষকার লাভ করিয়৷ আমার সাধন! করিবাঁর অবসর হইয়াছে, এখন 
লামার ক্ষুদ্রত্ব ঘুচাইয়। 'াত্মসম্প্রদারণ করিতে করিতে, প্রকৃতির বন্ধন 
ক্রমে শ্লথ করিতে করিতে আবার অন্ত ব্যাপ্ত হইতে হইবে। ইহার 
অন্য যে বিরাটু সাধনার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে চত্দ্রবাবু বলিয়াছেন-_ 

শসে বিরাট, সাধনায় কত জন্ম, কত শতাব্দী, কত ঘুগগ অতিবাহিত 
হুইয়। যায়, তাহার ঠিকান! নাই। হয়ত কাহারও অনৃষ্টে স্িতে আর্ত 
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হইয়া] সংহারেও সে সাধনা শেষ হয় না। * * ৬ এজীবনের 
কত পূর্বে সে সাধনার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ 
জীবনের কত পরে সে সাধন! শেষ হইবে, তাহারও ইয়ত্া নাই। অন্ত 
জন্মের কথা ধর, অনস্ত কালের কথা ধর, অন্ভ্য পথের কথা ভাব এ 
পথের পথিক হইতে হইলে আগাগোড়! এই পথের দিকে দৃষ্টি রাখি।, 
এই পথের ভাবনায় ভোর হইয়া, এই পথের কথা সার করিয়া পথ চলিতে 
হইলে । * * * আগাগোড়া এই বিরাট. পথের বিরাট. উদ্দেশ্ের 
কথা মনে রাখিয়া! এই পথ চলিতে হইবে ।******জীবনের প্রত্যেক কাঁজে 
এই বিরাট.পথের বিরাট, উদ্দেশ্ের কথা মনে রাখিক্জ! চলিতে হইবে। 
এত করিলে যদি এই বিরাট পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়া বায় ।” 
গ্ী ও ত্ঁ ১৫ 

চন্দ্রবাৰু আরও বলিয়াছেন, __পজড়ত্ব ও ব্রহ্মত্বের মধ্যে যে বাবধান, 
তাহ! একরকম অসীম বলিলেই হয়। সেই অসীম ব্যবধান বিনাশ 
করিতে যে সময়ের আবশ্তক, তাহাও একরকম অসীম: যে সংঘম, 
যে আত্মশাসন, যে সাধন৷ আবশ্তক, তাহাও একরকম অসীম ।.*'*০সে 
সাধনা কত কষ্টকর, কত কঠিন, কত কঠোর হইবে, তাহাই বা কে 
বলিতে পারে ?” 

যাহা হউক, গীতার জ্ঞানযোগ, কর্্মফোগ ও ভক্কিযোগ--এই ব্রিবিধ 
সাধনার মার্গ বিবৃত হইয়াছে । ইহার মধো অব্যক্ত নিষ্ঠার জ্ঞান- 
সাধনার পথই সর্বাপেক্ষা অধিক কঠোর ও ছুঃথপ্র্দ ; ইহাই এই শ্লোকে 
বুঝান হইয়াছে । গীতায় এই অব্যক্ত অক্ষরোপাসনা-প্রণালী কোথাও 
স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। উপনিষদে ইহ যেরূপে বিবৃত হুইয়াছেঃ তাহা 
আমরা দেখিয়াছি । গীতায় তাহা বিবৃত হয় নাই। তবে তাহার ইঙ্গিত 
আছে । অষ্টম অধ্যায়ে গতিতত্ব উপদেশপ্রসঙ্নে ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
যে, এই অক্ষর অব্যক্ত গতি লাভ করিতে হইলে, আজীবন সর্বাকালে 
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সর্বাদা সেই অক্ষর অব্যক্কের উপাসনা করিতে হইবে। তবে মৃত্যু- 
কালে সেই পরম অক্ষর অব্যক্ত ভাব স্মরণ হুইবে ও মৃত্যুর পর 
সেই ভাব লাভ হইবে। মৃত্যুকালে এই পরম ভাব কিরূপে স্মরণ. 
পূর্বক দেহত্যাগ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে বল! হইয়াছে 
প্লর্বদ্ারাঁণি সং্যম্য মনে হর্দি নিরুধা চ! 
মুদ্ধযাধায়াত্বনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্‌॥ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্‌ । 
ষঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাঁং গতিম্‌ ॥” 
( গীতা, ৮।১২-১৩) 
অতএব অক্ষর অব্যক্ত গতিলাভ জন্য এইরূপে মৃত্যুকালে সেই 
পরমভাব অনুসরণ করিতে হইলে, আজীবন এই ভাবেই অক্ষরের 
উপাসনা করিতে হয়। স্থতরাং অব্যক্ত অক্ষর উপাসনার সণালী 
এই ।-- 
সর্ব ইন্দ্রিঃ ও মন হৃদয়ে নিরোধপূর্বক প্রাণকে মুদ্ধাদেশে স্গাপন 
পূর্বক সমাধিযোগে গঁকাররূপ ও তাহার অর্গ ভাবনা করিয়া তদ্বাচ্য 
ব্রক্মকে বা পরমাত্মাকে অনুধ্যান করিতে হয়। 
যাহা হউক, এই কঠোর ক্লেশকর বিরাট. সাধনার প্রণালী বা বিবরণ 
এ স্থলে আর উল্লেথ করিবার প্রয়োজন নাই। “অব্যক্ত অক্ষর পরমত্রঙ্ধ* 
উপালনা করিবার ভন্দেশ্ত যে, আপনাকে সেই অব্যক্ত অক্ষরে লয় করিতে 
হইবে। ধীহাকে উপাসনা কর! যায়, পরিণামে তাহার সারূপ্যলাভ 
হুয়--তাভাতে লীন হওয়া যায়। অব্যক্ত অক্ষরে লীন হইতে হইলে 
শনির্বিকল্প সমাধি* তাহার প্রধান সোপান, তাহ! দেখিয়াছি। তাহাও 
এ স্থলে আর বর্ণনীয় নহে । আমরা এ স্থলে কেবল এই “অব্যক্ত গণ্থি* 
কত কঠোর, ক্লেশকর ও, ছুংখপ্রদ, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
যে সাধন! দ্বারা সেই অব্যক্ত গতি লাত হয়ঃ তাহা! এ স্থলে আর বুবিবার 
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পয়োজন নাই। পূর্ব-গ্লোকেও এই সাধনা-পথের ইঙ্গিত আছে, তাহ? 
দেখিয়াছি । ইন্দ্রিরগ্রামকে সংযত করিক়া, সর্বত্র সমদর্শন ব! ব্রহ্গ- 
দর্শন করিতে শিক্ষা! করিয়া, রাগছেব জয় করিয়া, সর্বভৃতহিতব্রত 
অবলম্বন পূর্বক চিত্বগুদ্ধি করিয়া এই পথে প্রবেশ করিতে হয়। 
সাধনার পরিপাকে জ্ঞানের যে অবস্থা $ইলে, বর্ম তাহার জ্ঞেয় হইতে 
পারে, তাহা গীতায় পরে ১৩:৭-১২ শ্রোকে উল্লিখিত হইয়াছে। 
এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যে চতুর্ধর্গ সাধনসম্পত্তি 
লাভ করিয়া ব্রহ্গজানাঞ্জন-পথে অগ্রদর হইতে হয়, তাহা! এ স্থলে 
উল্লেথ করা যাইতে পারে । যত কাল সাধন দ্বারা সেই জ্ঞানলাত 
না হয়) তত দন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না। সাধন! ছ্বার। সেহ জ্ঞান লাভ 
করাধষে কত কঠোর, তাহা আমর! অন্গমান করিতে পারি। ব্রঙ্গের 
উপাসনা করিতে হইলে--এই জ্ঞান লাঁভ কাঁরতে হইবে, উপযুক্ 
অধিকারী হইতে হইবে । এ্মৎ শঙ্করাচার্ধ্য বেদান্ত-দর্শনের প্রথম 
সতের “অতঃ৮ এট শব্দের ভাষ্যে ব্র্ধলিজ্ঞাসার আধিকারা কে, 
তাহ! বুঝাহয়াছেন। অধিকারীর সেই চতুর্বর্শ-সাধনের কথা বলিয়া- 
ছেন। তাহা এই--(৯) নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ (২) হহামুক্র 
ফলভোগবৈরাগ্য,_নর্থাৎ ইচ্নজালে বা পরকালে সকলপ্রকার নুখ- 
ভোগেন্ন ইচ্ছ! পরিত্যাগ, (৩) মুমুক্ষুত্ব ব1 যুক্তির প্রবণ ইচ্ছা, এবং 
(৪) শং্দম-তিতিক্ষাদি বট্সম্পত্তিলাভ। এই ষটসম্পত্তিযুক্ত 
ব্যক্তি দৈবী প্ররুতিসম্পন্ন, নির্শল-চরিত্রযুক্ত । তাহার! ইহ-লোকে 
দেবতা-স্বরূপ। তাহাদের কাম-ক্রোধ বশীতৃত 7 তাহারা অহিংসা, সত্য, | 
অক্রোধ প্রভৃতি গুণে ভূষিত, পর্ব তাহিতে রত, সুহৃদ ও শরুতে সমজ্ঞানী, 
সর্বত্র সমদশী, নিফ্ষাম, বিরাণী সন্ন্যাসী । ঠাহার! ইহলোকে দেবতা- 
স্বব্ূপ । তহাহারাই কেবল এই সাধনপথে যাইবার উপযুক্ত | তীহারাই 
শমষমাদি যোগাঙ্গসাধন(সন্ধ বলিয়া! সমাধিতে পরমাত্মদর্শন কারবার 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৫২৩ , 


উপযুক্ত । তাহারাই নিরোধের অবস্থার এবং বুখানের অবস্থায় সর্ব- 
কালে সব্বদা সর্বক্ষণ ব্রহ্গদর্শনের আর্ধকারী হন। অনধিকারী আমা” 
দের সে বিরাট পাধনার বিবরণ জানিবার প্রয়োজন নাই ।. 


পিসি 


যে তু সর্বাণি কন্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাধ ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ 
টিং নর 
কিন্তু যেই সর্ববকন্ম আমাতে অপিয়। 
আমা-পরায়ণ হয়ে, অনন্য যোগেতে 
আমাকে করিয়া ধ্যান করে উপাসনা, ৬ 
৬। আমাতে--ঈশ্বরে (শঙ্কর, স্বামী)। বাস্থদেবে (মধু, বলদেব, 
কেশব )1 আমার নিমিত্ত ( বন্সভ )। 
সর্পবকর্মম- লৌ!।ক দেহযাত্রা-নব্বাহার্থ দেছহঘারণার্থ অশনাদি 
কর্ম এবং বৈদিক ষজ্জদান--হামাদি এমুদায় কর্ম (রামানুজ, কেশব )। 
(পূর্বে ৬২৭ শ্লোক ও তাহার ব্যাধ্যা দ্রষ্টব্য)। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ 
অর্থে ভক্তির বিরোধী মনে করিয়া কম্মত্যাগ নহে (বলদেব )। 
আমাতে অপিয়া--ফলাভিসঞ্জগি পরিত্যাগ পুর্বক আমার প্রসাদ 
একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া সম্যক প্রকারে আমাকে অর্পণ করিয়া 
(কেশব)। আমাকে প্রাপ্তির জন্ত সর্ধকর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
' (বিশ্বনাথ )। ঈশ্বলে কর্ম সমর্পণ অর্থ ঈশ্বরে কর্দধফল সমর্পণ। স্বীয় 
বর্ণাশ্রমবিছিত কর্ধ কর্তব্য বোধে নিষ্কাম ভাবে আচরণ পূর্বক তাহার 
ফল ঈশ্বরে সমর্পণ । গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, স্বধর্ম্ দ্বারা তাহাকে 
অর্চনা করিলে সিদ্ধিল্লাভ হয়। ইহার আর এক অর্থ এই যে, কেবল 
ঈশ্বরার্থ কর্্মাচরণ ব্যতীত অন্ত কর্ম্মত্যাগ পূর্বক । 
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আমা-পরায়ণস্আমি ভগবান্‌ বাসুদেব যাহার পরম অর্থাৎ 
শ্রীতির বিষয় (মধু )। মদ্দেকপ্রাপ্য ( রামান্ুজ, কেশব )। 

অনন্যযোগেতে--অন্ত আলম্বন ত্যাগ করিয়া! কেবল বিশ্বরূপ 
মাতে জাপনাকে সমাধিতে যুক্ত করিয়া (শঙ্কর )। অনন্কপ্রয়োজন- 
রূপ যোগে ( রামানুজ )। একান্ত ভক্তিযোগে (স্বামী, বল্ল )। শ্রবপাদি 
লক্ষণযোগে (বলদেব)। আম ব্যতীত অন্ত ভজনীয় বা প্রাপ্য আর 
কিছু নাই, এই ধারণার ভক্তিযোগে (কেশব) জ্ঞান কর্ম তপ* 
প্রভৃতি রাঁহত ভক্কতিযোগে (বিশ্বনাথ )। 

ধ্যান, উপাসনা-_ধ্যান, অর্চন, প্রণাম, শ্রবগ-কীর্তনাদি পুর্ববক 
উপাসনা! করে (রামানুজ )। সমানাকার অবিচ্ছিন্ন চিস্তা-প্রবাহধারা 
ছারা ধ্যান বা চিন্তা করিয়া, সেই ধ্যেয় রূপের সমীপবত্তী থাকে (মধু)। 
চিন্ত। করে, নিশ্চল স্মৃতিরূপ চিদ্বৃত্বি আমাতে নিবেশ করে (কেশব )। 

মধুন্দন বলেন, এ স্থলে “আমাকে” উপাঁদন। অর্থে সকল সৌন্দর্ধ্য- 
নিধান, আননাময়, দ্বিভূজ বা চতুভূজ বিগ্রহ বাস্থদেব, অথবা নরসিংহ- 
বাঁঘবাদিকপ, অথবা ষথাদর্শিত বিশ্বরূপকে । 

এই শ্লোকের প্রথমে “কিন্ত” (তু) শব্দের অর্থ কি? গিরি বলেন 
যে, পূর্ব-শ্রোকে অক্ষর উপাসকগণই “আমাকে” পাইবে, এই কথায় 
তাহাদের বিশেষত্ব উক্ত হইয়াছে । তবে কি যাহার সগুণোপাসক, 
তাঙ্কার! তাহাকে পাইবে না? তাঁহছ! নহে । তাহাদ্দেরও ক্রমে আমাকে 
প্রাপ্তি হইবে ।” রামান্জ ও স্বামী বলেন, ভগবদভক্ত, ভগবানের 
উপাসকগণ যে “যুক্ততম, তাহার! যে ভগবং প্রসঙ্গে অনায়াসে সিদ্ধি- 
লাভ করিবেন, তাহাই এই' শ্লোকে ও পরের প্লোকেও বিবৃত হইয়াছে । 
বলদেব বলেন, তাহারা আত্মসাক্ষাৎ করিবার স্বন্ত প্রযত্ব না করিলেও 
কেবল আমাকে ভক্তিদ্বারাই অচিরে প্রাপ্ত হইবেন। কেশব বলিয়াছেন, 
ধাহারা আমার ভক্ত, তাহারা অনায়ালে ও অন্নকালে আমাকে 
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প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ অক্ষরোপানকগণ আমাকে বৰ আয়াসে প্রাপ্ত 
হুন। কিন্তু অনন্যভক্তিযোগে আমার ভক্তগণ আমাকে অনায়াসে 
প্রাপ্ত হন। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে,জ্ঞান বিনা কেবল ভক্তির দ্বারা 
ভক্তগণের অনায়াসে যুক্তি হয়, ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । 

মধুস্থদন বলেন যে, উভয় প্রকার উপাসকের ফল একই । তবে এক- 
রূপ উপাসনায় ক্লেশ অধিক, আন্গুরূপ উপাসনায় ক্লেশ অন্প। কিন্ত 
তাহাছারা উৎকৃষ্টত্ব ব৷ নিকৃষ্টত্ব সিদ্ধান্ত হয় না। অল্লায়াসযুক্ত উপাঁসনাই 
যে উৎকৃষ্ট, তাহা বলা যাঁয় না। নিগুপ ব্রহ্গবিস্তার ফলে অবিদ্ভা ও 
তাহার কাধ্যনিবৃত্তি হয়, নিব্বিশেষ পরমানন্দরূপ ব্রহ্ধপ্রাপ্থি হয়। 
ধাহারা। সগুণ ব্রদ্মোপাসক, তাহাদের জ্ঞান পরিপাক ন! হওয়ায় অবিদ্তার 
নিবৃত্তি হয় না। তাহাদের সাধনাফলে, প্রশ্বর্যা বিশেষ কার্ধ্য 
ব্র্দদলোক পর্যন্ত গতি হইতে পারে। সেখানে এরশ্বর্্যভোগের পর 
ঈশ্বর প্রসাদে জ্ঞানলাঁভ করিয়া! অবিস্তানিবৃত্তি পূর্বক তাহারা কৈবল্য 
মুক্তি লাভ করিতে পারেন। তাহাদের ক্রম-মুক্তি হয়। শ্রুতিতে 
আছে--“এতম্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষং ঈক্ষতে” 
(গ্রশ্নোপনিষদ্‌ ৫।৫ )। অতএব সগুণ সাধকের! প্রথমে হিরণ্যগর্ভের 
এশ্ব্য্যলোক প্রাপ্ত হন। তৎপরে ছিরপ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ হৃদ্‌গুহাস্থ 
অন্বিতীয় পরমাত্মার দর্শন করেন এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়! মুক্ত হন। 
মধুহ্দন আরও বলেন যে, এই ছুই গ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সগুণ 
বরহ্ষোপাসকগণ, ঈশ্বরপ্রসাদে, ক্লেশকর বা আয়াসযুক্ত সাধনা! বিনাও 
, নিগুণ ক্র্ষবিস্ভার ফল প্রাপ্ত হয়। “ভু-শবতবারা এ সম্বন্ধে আশঙ্কা 
নিরাকৃত হইয়াছে । 

সময় ভাষ্য শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় এই শ্লোকে 
“আমি' অর্থে সর্বাস্তর্যামী পরমাত্থা বুঝিয়াছেন,তিনি বলিয়াছেন, “আপনার 
'্মাত্বাতে আপনার আত্মার অতীত, সমুদয় তৃতকে আপন অন্ততৃতি করিয় 
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বিদ্কমান, সত্যঙ্ঞানাদিস্বরূপে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত অন্তর্ধযামীকে যাহারা উপাসনা 
করেন, তাহাদিগের হইতে দৃষ্টির তারতম্য বিন! সত্তামাত্র ধ্যাননিরত- 
গণের আর অতিমাত্র ভেদ নাই । ষে সকল সাধক অক্ষরোপাসনায় 
উপেক্ষা করিয়! লোকাভীত পুরুষবিশেষে আবিভূর্তি ভগবান্‌ সব্বান্ত- 
ামীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্চনা করতঃ, আমরা শ্রেষ্ঠ উপাসক, এইরূপ 
মনে করেন, তাহারা তত্বদর্শা নহেন; কারণ, তাহারা সত্তামাত্রে 
চিত্ত নিবিই করেন না, পরব্রঙ্গে তাহাদের চিত্ত স্থিরতা লাভ করে না। 
*.* কাহার অক্ষরকেই পরম প্রাপ্য মনে করেন, পরম পুরুষকে 
নহে, তাহারাও সম্যগ-দর্শা নহেন) কারণ, চিৎসত্তার সহিত তাহাদিগের ষে 
বিবিধ সম্বন্ধ আছে, সেই সকল সম্বন্ধ তাহারা পরিতাগ করিতে ইচ্ছা 
করেন বটে কিন্তু তাহ! কখন সম্ভবপর নহে ; এরূপ অবস্থায় ঠাহাদের 
মিথ্যাচাররূপ বিষম ফল ফলে, বলা বাহুল্য, এ অর্থ সঙ্গত নহে। পৃঝর- 
শ্লেোকের টীকায় 'অক্ষরোপাসনা” ও পরম পুরুষের উপাসক বুঝিতে 
চে! কর! হইয়াছে। 


তেষামহুং সমুদ্ধর্তী মৃত্যুসতসারসাগরাৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ৭ 
আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সবাকারে 
ওহে পার্থ, করি আমি অচিরে উদ্ধার 
মৃত্যুযুক্ত এ সংসার-সাগর হইতে ॥ ৭ 

৭। আমাতে আবিষ্টচিত্ত-_বিশ্বরূপ আমাতে আবেশিত চিত্ত, 


সেই সকলের (শঙ্কর)। একপরায়ণ হইয়। জামার সেই উপাসকগণের 
(শঙ্কর )। তগবছপাসকগণের (গিরি )। যখোক্ত আমাতে আবে" 
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শিত অর্থাৎ একাগ্র প্রবেশিত চিত্ত যাহাদের (মধু)। আমাতে একান্ 
অনুর্ভ্তমন! ভক্তদের ( বলদেব )। 
অচিরে--নবিলম্ষে, ক্ষিপ্র (শঙ্কর )। অচিরকালমধ্যে (রামানুজ)। 
ত্বর1) বিলম্ব না করিয়া, তাহাকে গকড়স্কন্ধে আরোহণ করাইয়। স্বধাম- 
প্রাপ্ত করাই (বলদেব)। বলদেব স্ত্বতির বচন উদ্ধত করিয়া এই 
অর্থ সংস্থাপন করিয়াছেন। যথা-- , 
“গরুড়স্কদ্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ |” ইতি বরাহ-পুরাণ ' 
“কর্মাদি নিরপেক্ষাপি ভক্তিরভীষ্টসাধিকা | 
বা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুযার্থচতুষ্ুয়ে । 
তয়। বিনা তদাপ্রোতি নবো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥* 
ইতি নারায়ণীয় উপনিষৎ। 
*সর্বকম্মোজ্ঝিতা বিষ্োনণমমা ব্রৈকজন্ন কাঃ। 
স্থথেন যাং গতিং যাস্তি ন তাং সর্বোপধর্মিকাঃ ॥ 
ইতি পদ্মপুরাণ। 
বলদেব আরও বলেন যে, ইহ'দদের গতি অচ্চিরাদি মার্গ-নিরপেক্ষ। 
উদ্ধার করি--সুদ্ধর্তী হই। অনায়াসে উর্দে--শুদ্ধবরক্ষে ধারণ 
করি (মধু)। বাৎসণ্য কারুণ্য দয়াদিনিধি আমি মুক্তি প্রদান 
করি (কেশব )। 
মৃত্যুযুক্জসংসার-সাগর হইতে--(মুতাসংসারসাগরাৎ ) মৃত্যুযক্ত 
যে সংসার, তাহা সাগরের স্থায় ছুম্তর (শঙ্কর )। মৃত্যু--অক্ঞান, 
অজ্ঞানই মরণার্দি অনর্থের হেতু) সেই অবিগ্তাকার্ধযযুক্ত সংসার 
€গিরি)। মৃত্যুযুক্ত সংসারধুক্ত সাগর (রামানুজ )। মৃত্যুযুক্ত যে 
সংসার--ষে মিথ্া। জ্ঞানকাধ্য প্রিপঞ্চ, তাহা সাগরের হ্যাক হুস্তর ( মধু)! 
বারংবার মরণধশ্যুক্ত পরীরগ্রাপকরূপ সংসার হইতে অলৌকিক 
সভজনোপযোগী ব্বরূপদর্শন পূর্বক উদ্ধার করি (বল্লভ )। 
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গীতায় এই কর শ্লোকে, ছুইরূপ উপাসন' ও ছুইরূপ গতির কথ 
উক্ত হইয়াছে। আমর! পুর্বে এই তত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
এ স্থলে. তাহার উল্লেখ করিয়। গীতোক্ত এই উপাসনা-তত্বের বিশেষত্ব 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। এ স্থলে যে ছুই প্রকার উপাসনার কথা আছে-_- 
তাহা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা, আর পুরুষোত্তমের উপাসনা । অক্ষর 
অব্যক্তের উপাসনা- ব্রন্মোপাসন। প্রধানতঃ নিগু” বঙ্গোপাসনা । 
তাহার ফলে অব্যক্তে গতি হয়, অথবা নিগুণ ব্রহ্ম লাভ চযর়। মার 
পুরুষোত্বমের উপাসনার পরিণামে মৃত্যুবুক্ত সংসার-সাগর হইন্ডে উত্তীর্ণ 
হওয়া যাস । এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা, উপনিষদ্‌-নিার্দষট ব্রন্দো- 
পাসনা। আর পুরুষোত্তমের উপাসন। গীতার উপদিই ঈশ্বরোপাসন! । 

আমর পুর্বে ৬ষ্ অধ্যায়ের.ব্যাখ্যা! শেষে ব'লয়াছি যে যোগী!দগকে 
সামান্থতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় । এক আত্মযোগী ও 
আর এক ঈশ্বরযোগী। বাহার! আত্মযোগী, তাহারা আত্মাতে পরমাস্ম! 
বঝ ব্রহ্মতত্ব উপলব্ধি করিয়া অব্যক্ত অক্ষরের উাসন! করেন। ভগবান্‌ 
বলিম্বাছেন, তাহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয় অথাৎ *সপ্ভতাব বা ঈশ্বরভাব 
লাভ করে। আত্মযোগীর! নিরপেক্ষ সাধক, অর্থাৎ তাহার! সিদ্ধির 
জন্য নিজ সাধনার উপর নির্ভর করে, কাহারও অপেক্ষা করে না। 
তাহারা পরমেস্বরের কপার উপরও নির্ভর করে না। তাই ভগৰান্‌ 
বলিয়াছেন, যদিও তাহার] সাধনাবলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে 
সাধন! বড় কঠোর ও ছুঃখলভ্য। আর সাহার ঈশ্বরযোগী অর্থাৎ ঈশ্বরকে 
অনন্ত-ভক্তিযোগে উপাসনা! করে, ভগবান্‌ স্বয়ং তাহাদের উদ্ধারকর্তা 
হন। অর্থাৎ তাহার! ভগবানের অন্থকম্পা বা রুপ! (৪:০০) প্রাপ্ত 
হুন। ভগবান্‌ অন্থুকম্প! পূর্বক তাছাদিগকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে 
উদ্ধার করেন? : অর্থাৎ তাহাদের আর অরা-ব্যাধি-মৃত্যু-পূর্ণ সংসারে 
পমনাগমন করিতে হয় না। এই অন্কম্পা হেতু ঈশ্বরযোগাদিগের 
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সাধন-পথ শুগম হয়। এই অন্তুকম্প। তত্ব পুর্বে ১*ম অধ্যায়ে ১০1১১ 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। 

ভগবান্‌ এ গুলে বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসকগণ-তাহাকে 
প্রাপ্ত $ন, অথাৎ তাহার ভাব প্রাপ্ত হন 3 কিন্তু ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাঁসক 
সম্বন্ধে বলিরাছেন যে, তিনি তাহাদিগকে মৃত্যু-নংসার-সাগর হইতে ভাপ 
করেন। ভগবান্‌ এ স্থলে বলেন নাহ থেঃ তাহারা তাহার ভাব প্রাপ্ত 
তন। এ কথ। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে! আমরা পুর্বে বলিয়াছি 
যে, অনগ্ত ভাজযোগে লাধনা কিল, বিজ্ঞান সহি5 ঈশ্বদ-তত্ব-ান 
পাত হয়ঃ এবং দিবা দৃষ্টি লাভ হইলে, পরমেশ্বরের বিরাট বিশ্বরূপ দর্শন 
করিয়' তাহাতে তত্বৃতঃ প্রবেশ কারতে পাবা যায়। ইভাই ভক্তিঘযোগের 
পরাকাঠা বা পরম গা । অতএব ভাক্ষযোগের পারপাকে যে কেবল 
ভগবানের নমৃকম্পায় সংসার-সাগর হইত গাব হওয়া যায়) হাঙা নহে। 
পরাভাঁঞ্চ শা উহলে, পহমেশ্বপে তন্তঃ প্রত্শে লাভ তয় স্থতরাং 
এক অথ অঙ্গর অব।ক্ত উণাণকগণের পম গতি ও পরাভ্িষোগে 
ঈশ্ব-র(প।নকগণেপ পরম গা একই 

অন্য ৬াশ্র যোগে ঈখরোপান্পা-প্রণাপা সাতার বিনুত হইয়াছে, 
তাহা আমরা দেখিয়াছ। অক্ষর অব্যক্জেব উপাসনা গীতা বিশেষ 
ভাবে বিবৃত তয় নাই, তাহা আমরা পর্ষে বাঁপয়াছ। এই অক্ষর 
অব্যক্তের উপাসন। উপনিষদ হইতে পায় যায়। একস্কলে তাহা আরও 
বিশদ ভাবে বলিলে পুনরুক্কি দোষ হইবে না। 

উপনিষদ অনুমারে নিগুণবরহ্ষ “ততৎ*পদমাত্রবাচ্য। ইংরাজি 
দর্শনশান্ত্রমতে এই 'তণ্ অপৌরুষেয় (11006150851 20১০0150601 
ব্রহ্ম অজ্ঞেয় হইলেও, একেবারে অজ্ঞের় নহেন। আমার সহিত এবং 
জ্লগতের সছিত সম্বন্ধ হইতে সোপাধিকরূপে এবং তাহা হইতে নিরুপাধিক- 
রূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয়। আমার এবং জগতের সন্বন্ধে ব্রহ্ম 90501469 70617 
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(590502700 অথব! 555670০6 ) অর্থাৎ নির্বিশেষ “সৎ-বূপে, এবং 
20501005 £685017) (070451)6 অথব! 99591966 1469) ক্লূপে 
অর্থাৎ “চিৎ বা নিব্বিশেষ জ্ঞানরূপে ব্রঙ্দ জেয ও ধ্যেয় হন। 
সেই “সৎ এচৎস্বরূপ অনস্ত, অগ্রমেয়, অপরিচ্ছিক্ন । এজন্য তাহ 
আমাদের সাস্ত ও পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে প্রমেয় বা পূর্ণ-ভাবে জ্ঞে় বা ধ্োয় 
নহেন। আর সে ভাবে আমাদের জ্ঞান তাহাকে একান্তভাবে চিন্তার 
বিষয় বা “জ্ঞেয'-রূপে নিয়ত অনন্তভাবে আপনার বিষয়ীভূত করিতে 
পারে না। এজন্য তিনি উপযুক্তরূপে উপাস্য হইতে পারেন না । কেবল 
নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় পত্যগাজ্া-€( 295০1০৮০ ১৪1) রূপে তিনি 
আমাদের অন্তরে “একাত্ম প্রতায়সার” অবস্থার অনুভবের যোগ্য হন। সে 
অবস্থায় পরম জ্ঞাত! পরমাত্মা (অর্থাৎ 2১5০1 5০16) রূপে তিনি 
অনুভূত হন। ইহাও নির্বিশেষ জ্ঞানম্বরূপের অশ্রভব মান্র। 

এইরূপ অন্থর্যামী পরমাত্মবরূপে যে রঙ্গের জ্ঞান, ধ্যান ও উপালন,, 
তাহাও সোপাধিকব্রক্ষের উপাসনা । নিরুপাধিক সর্বাতীত, আমাদের 
জ্ঞানে ধারণার অতীত-_পরমাত্মন্বরূপেরও অতীত । তিনি 08050910- 
017৮ 2১9018861 তিনি প্রপঞ্চাতীত অনির্দেশ্ত নির্বিরিশেষ 
নিরুপাধিক। সবিশেষভাবে তিনি “সত (05105091067 05175) 
হইতে পারেন, প্রকট বা অগ্রকট জ্ঞানাদি শক্তিযুক্ত (00709010085 
অথব| 70075010905 £62. ) হইতে পারেন $ কিন্তু জীব ও জগতের 
সহিত সগ্ধন্ধ ব্যতীত নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্ম “চিৎ বা 'সৎরূপেও জেয 
হইতে পারেন না। জগতের সম্বন্ধেই ব্রহ্ম জগৎং-কারণ, জগতের 
নিরস্তা, শাস্ত!, পাতা, মঙ্গলালয় অন্থর্যামিভাবে তিনি সৎ-চিৎ আনন্দঘন। 
এ জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে অথবা সগুণ ভাবেই তিনি জগৎকারণ 
€ 52856 20. 17692501701 6 ৩771৮019৩ )--তিনি জগতের উপাদান 
ও নিমিত্ব-কারণ। এই সগুণ ভাবেই তিনি বিশ্ব্গতের পরমেশ্বর । 
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এই সগুণ ভাবেই তিনি জ্ঞের, ধর ও উপান্ত হন ৷ এই সবিশেষ ভাৰ 
হইতে নির্বিশেষভাৰ অনুমেয় হইলেও, তাহার নির্বিশেষ ভাব অভ্র, 
এজন্য তাহ! ধ্যের় ব! উপাস্য হইতে পারে না । এই সবিশেষ ভাবে ব্রঙ্গো- 
পাসনার বিভিন্ন প্রণালী উপনিষদ্দে উপদিই্ হইয়াছে, তাহা আমরা 
পূর্বে বুৰিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

উপনিষদের এই সগুগব্রহ্ষোপাসন] প্রকৃতপক্ষে নিত্য “ব্যক্ত পুরুষ- 
কূপে (76759081 £০৫ রূপে,) পরমেশ্বরের উপাসনা! নহে। সুর্ধ্যে, 
চক্রে, চক্ষুতে ইত্যাদি বিভিন্নস্থানে অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে অর্থাৎ আধিদৈৰ 
পুরুষরূপে, এবং প্রত্যেক জীবমধ্যে তাহাকে অধ্যাত্মরূপে বা পরমাজ্মুরূপে 
উপাসন! করিবার বিধি টপনিষদে উক্ত হইয়াছে সত্য, এবং এই সকল 
প্রকার উপাপন! যে ব্রঙ্ষেরই উপাসনা, তাহ! বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই “প্রতীক” উপাসন। ঠিক ব)ক্ত, পুরুষরূসী 
(1১675010791 ০) ঈশ্বরের উপাপন। নছে। শঙ্কর বণিয়াছেন যে, 
উপনিষর্দে পরমার্থতঃ নিগুপ, নিব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ই উপদিষ্ট হইয়াছে । 
এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম 70)1)68507211 কিন্ত উপাসনার জন্ত উপনিষদ 
সপ্ত ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছেন। সগ্ণ ব্রহ্ধই অধিপুরুষরূপে উপান্ত হন। 
অধিদৈব পুরুষন্রপে তাহাব ধারণ অপৌরুষেয় নহে সতা, কিন্তু সে 
পুরুষরূপ সগ্ণব্রক্ষের প্রতীকমাত্র। অধিপুরুষরূপে সর্বত্র ব্রহ্মতাবন! 
করিবার উপদেশ বেদান্ত-দর্শনে পাওয়। যায় । উপনিষদে ব্রঙ্গের 
এই অধিদৈব পুরুষরূপ তাহার প্রতীক মাত্র। উপনিষদ অনুসারে ব্রঙ্ধ 
গুরুষোত্ধম নছেন। উপনিষদের উপাসনাও ভক্তিযোগে উপাসনা নহে। 
উপনিষদ বলিয়াছেন শান্ত উপাসীত*। এই শাস্তভাবে বন্ধোপাসনা 
প্রকৃত ভক্তিযোগে উপাসন! নহে। 

এক্ষণে আমর! গীতে]ুক্ত ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসন।-তন্ব বুঝিতে চে! 
করিব । উপনিষদের উপাসন! ধ্যান বা একাগ্র চিন্তাপ্রবাহ মাত্র। তাহাতে 
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ভক্তির কথ। নাই। কোন বিশেষ “ভাবের” সহিত উপাস্যকে চিন্তা 
করিবার কথা নাই। গীতায় ভগবান্‌ অনন্যভক্তির সহিত “তাহাকে” 
উপাসনার কথা বালয়াছেন । এই “তাহাকে” অথে পুরুষোত্বম পরমে- 
শ্বরকে (1১৩7501)8] 9090কে )। এই “তাহাকে” বা ভগবান্কে--শব্দের 
অর্থ গাঁতায় ক্রমে ক্রমে পারস্ফুট হুইয়াছে। ভগবান্‌ অজ্ঞুনের নিকট 
ক্রুণে ক্রমে তাহার স্বরূপ অভিব্যত্ত কাঁরয়াছেন । তাহা এ হলে বুঝিতে 
হইবে। গীতায় তৃতীয় অধ্যাবেস প্রথমে অজ্ঞুণ ভগবানকে ব!ললেন,__ 
“কেন আমাকে ঘোর খন্মে নিযুও করিতেছ ? (৩1১) ভগবান 
বলিলেন,__ 
'মিপ্ি সর্বাণি করা ণ সংন্যস্যাধাত্মচে৩সা | 
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এ সপে ভগবান্‌ অজ্ঞ নঃ শিবট তাহার সথ!, সারাথ শু উপণেষ্া 
মাত্র । চতুর্থ অধ্যায়ে ভগনন্‌ কম্মনেমতন পুর্বে দেব |খবস্বাণকে 
বালয়া হলেন, এবং পুরে খহুবারাওনি ধন্মপক্ষ। ও অধর্ুৎ নবারণার্থ 
অবতাণ হংসাছিলেন, এই মতে হঞ্গিত কাওযাছেন। [তান আও 
বলিফগাছেপ, তী!ভার জন্মকম্ম 17, এবং তাহাকে যে যেরূপে প্রপন্ন হয়, 
তাহাকে দেহরূপে তিনি ভঙনা করেন । [তান চতুর্ধর্ণের আর্ট) হহাও 
বঞ্ষিাছদ্নে। ইহাতেও অঙচ্ছুন ভগবানের ঈশ্বরস্থ বা তীাহ'র স্বরূপ 
বুঝিতে পারেন নাই । চতুর অধ্যায়ের শেষে (৩৫ শ্লোক) ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, প্রকৃত জ্ঞান হইলে জ্ঞানী দর্বভূতকে আপনার 
মধো এবং সমুদয় তাহার মধ্যে দেখতে পায়। এ স্থলে ভগবান, 
আপানাকে সর্ধান্তর্যামী পরমাত্মপ্রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু 
পরে পঞ্চম অধ্যায়ে যে বঙ্গে কন্মার্পপ ( ৫1১৫.), যাহাতে ব্রহ্মদর্শন এবং 
ব্রন্ধে তির কথা (৫1১৯ ) বলিয়াছেন,--প্রদ্ধে যোগধুকাস্মার (৫1২১) 
কথা বলিয়াছেন, ব্রঙ্গনির্বাণের কথ। (€1২৪-২৬) বলিগ্নাছেন, 
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সেখানে ভগবান্ই যে ব্রহ্ম, তাহার পরিচয় দেন নাই । কেবল ইঙ্গিতে 
ভগবান্‌ এইমাত্র বলিয়াছেন যে, তিনিই যজ্জ-তপস্তার ভোকা।, তিনিই 
সর্বশোকমহেম্বর, এবং সর্বভূহেব স্থৃহদ, এবং তাহাকে জানিলে শীস্তিলাভ 
হয়। গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের কণা আছে, ধশানযোগী ব্রহ্মচারি- 
ব্রতে শি, আত্মপংস্থ যোগী :য নির্বাণবপ শম্তিলাভ করেন, ব্রহ্মভৃত 
হন, ব্রন্মন"স্পশজূপ অনান্গ লথভোগ কেবেন, তিনি আত্মাকে সর্বভূত, 
এবং সর্বভূতে ন্াস্সা দর্শন করেন, ভগ'ণন্‌ এই কথা বলিয়াছেন । 
এব* ““্য যোগী শাঁমাকে সন্গত্র, "বং সমুদয় আমাকে দর্শন করেন” 
ইত্তার গার তিনি যে পরমাম্মা, তাত ভগশন্‌ ইঙ্গিত করিয়াছেন, 
এবং শেষে সর্বপ্রকার ঘে'গীর মধো তভীভাততে যে যোগষুক্ত, সেউ শ্রেট, 
ইভা বলিয়! দিয়া, আপনার শরান্বস্বকপের পরিচয় দিয়াছেন । 
এই “সমির” অর্প পুর্বে ঈম ম্মধ্যাষের বাথা। শেষে বল? হী । 
তাভার পস তিনি বাশদেশ, তিনিই সমুদায় (সর্ব) £ই বলিয়া চাচার 
ভগতরুপ (17071211000 ) বৃঝাটযাছেন (৭১৯) এব* তিনি জগদছ শত 
1717875001000170) অলিয়াও ক্টাগার শন্ধুপ বৃঝাইয়্াছেন (১18,৫) 
এবং রূমে এই তত্ব বিস্তাবিতভাবে বুঝাইয়াছেন। এইন্ধপে সপুম 
অধ্যায় হইতে একাদশ শধ্যায় পর্যন্ত ভগবান নিজের “সমগ্র তত্ব” বিবৃত 
করিয়াছেন । এই কয় মধ্যায়েই শীতোক্ত ঈশ্বরতত্ব পরিস্ফুট ৯ইয়'ছে। 

এইব্ূপে গ্লীতায় পরমেশ্বর যে পুরুষোহম বা পরম পুরুষ, তিনিই 
যে সব্বলোকমহেশ্বর, তাহা নিবুত হইয়াছে, এবং সেই পুকযোত্তমের 
(1৯500981000 এর ) উপাসনার বিভিন্ন প্রণালী, বিশেষতঃ অনগ্- 
ভক্তভিত্বারা তাহার উপাদনাতত্ব বিস্তারিত হইয়াছে। এই পুরুষোত্বম 
ষে জগতে ও জীবে সর্বত্র মন্তপ্রবি্, সকলের নিয়ন্তা ও সর্বকারণ 
(11717020616 76750221000 ), আবার সেই পরম পুরুষই যে জীৰ ও 
জগতের অতীত, সর্বাধার, সর্বাতীত (21715092061) ), তাহা উল্লেখ 
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কর! হইয়াছে । জগতে বিশ্বরূপে তিনি ব্যক্তমূত্তি, আর জগৎকারণরূপে 
তিনি অব্যক্তমূত্ি। আর জগতের বা প্রপঞ্চের অত্ীতরূপে তিনি 
অব্যক্তেরও অব্যক্ত সনাতন (৮1২০ )। তাহাই তাহার পরম রূপ, তাভার 
পরম ধাম £--তাহ। “অক্ষর অব্যক্ত” (৮1২১)। অতএব এই পরম 
পুরুষই বেদান্তের পরম ব্রহ্গ । উপনিষদে 'ধিনি পরম 'ব্রহ্গ' _-গীতায় তিনি 
পুকষোত্বম। অথবা উপনিষদের.যাঠ! সগ্ণ ব্রহ্ম, তাহাই কেবগপ গীতার 
পুরুষোত্তম | কেন না, নিপুণ ব্রহ্ম (17005150021) অনির্দেষ্ট, 
তং, আর সগুণ ব্রহ্ম (7০150051) পুরুষ--“সঃ* । যিনি পরম 
পুরুষরূ'পে জগতের বাজপ্রদ 'পতা--তানিছ জগদ্বীপ্গন্ূপে হরণা- 
গর্ভ পুরুণ। তিনিই বিশ্বরূপে বিরাট পুরুষ। তিনিই জগতের মধো 
বস্ত বা সন্তাবিণেষে তাহার কল্পনার প্রকুষ্টতম দৃষ্টান্ত ; তাহার “নামক্ষপ” 
( বি৪776 270 1707) ) কল্পনার বিশ্ষেভাবে তাহার প্রকুই্টাতম আদশ- 
রূপে প্রকাশ-বিভূতিরূপ। তিনিই দেবতাদের মধো অন্ুপ্রবিষ্ট আধ- 
দৈব পুরুষরূপ। তিনিই সর্বভূতের অন্তরে অন্তর্যামী অক্ষর পুরুষরূপ। 
আবার তিনিই জগতের ধন্মসংস্থাপনার্দি প্রয়োজন সাধন জন্য অবতীর্ণ 
পুরুধরূপ। মানুষা তন্থু আশ্রিত শ্রীকষ্ণরূপে তাহার বিশেষ আবি- 
ভাব। সেই পরম পুরুষেরই সর্বত্র আধদৈব, অধ্যাত্ম ও অধভূত রূপ, 
উপনিষদে যাহ সগুণ ব্রন্গের মূর্ত ও অমূর্ত কূপ, তাহাই গীত৷ অনুসারে 
পরম পুরুষের মূর্ত ও অমূর্ত রূপ, ব্যক্ত অব্যস্ত রূপ । অতএব উপনিষদে 
সগুণ ব্রন্মের পপ্রতীকা্দ” উপাসন। ষে বিবৃত হইয়াছে, তাছাই গীতায় 
গুরুষোত্তমের উপাসনা জন্য গৃহীত হইতে পারে। উপনিষদে যাহা 
পুরুষ্ষপে ব্রন্মের উপাসন, গীতায় তাহ পুরুষোত্তমরূপে ব্রন্ষের উপাসন। 
উপনিষদের অন্তপ্রকারে সগ্ঙণ ব্রন্মের উপাসন! যে ঠিক পরম পুরুষরূপ 
ঈশ্বরের উপাসনা নহেঃ তাহা! পুর্বে উক্ত কইয়াছে। সগুণ ব্রহ্ম “সঃ” 
ব1 পুংলিঙ্গবাচক হইলেও, তাহাতে সর্বত্র পুরুষ (ব1 259150021 0০৫ ) 
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এর ভাব ঠিক আসে না। কেবল পরমাত্মরূপে ও অধিদৈবাদিপুরুষক্পে 
সে ভাবের আংশিক আভাসমাত্র পাওয় যাঁয়। 

কিন্তু গীশায় স্বর এই পরমেশ্বরের পুকষভাব (56150121169) 
পরিস্কট হইয়াছে । অতএব সাধারণ ভাবে বলিতে পার! যাঁয় যে, উপনিষদ্গ 
সোপাধিক অপৌরুষের ব্রন্মোপাসনা উপদিষ্ট, হইয়াছে । আর গীতায় 
পুরুষোত্ম ঈশ্বরের উপাসন। প্রচারিত, হইফ়্াছে । গীতা অনুসারে “অব্যক্ত” 
অক্ষরের উপাসন! নিগুণ ব্রন্মোপাসন! হইলেও, তাহাও প্রপর্চাতীত 
পুর্ষাতমের উপাসন! ; কেননা, অক্ষব উপাঁসকগণ পরিণামে ব্রহ্মনির্বাণ 
লাভ করিলিও তীাভাকেই প্রাপ্ত ঠয়। অব্যক্ত অক্ষর-উপাসনার চরম 
ফল যে পুরুষোত্রমে গতি, তাহা পুর্ব-শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । গীতার 
৮1২১,১২ শ্লোকও ভ্ষ্টব্য। অক্ষর পরম বক্ষ সেই পরম পুরুষেরই পরম 
ধাম; এবং তিনিই সেই পরম পুরুষ । 

মর্ভুন ভগবান্কে স্ববতি করিতে করিতে বলিয়াছেন-_ 

*্ত্বমক্ষরং পরমং বেদি তব্যং 
ত্বমগ্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌।* ( গীত। ১১১৮) 

অতএব অক্ষর অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম ভগবানেরই পরম স্বব্ূপ। এইরূপে 
ভগবান্‌, পুরুষোত্তম যে সঞ্জণ নিগুণ ব্রহ্ম উভ্য়ই--ইহারও ক্সভাস 
দিয়াছেন। 

গীতায় এই পুক্মোত্তম-তত্ব, বা পরমেশ্বরকে পরম পুরুষ (চ75017)21 
00৫) রূপে ধারণা তইঠে ভক্কিমার্গে তাহার উপাসনা সম্ভব ও সহজ 
'হইয়াছে । এ জন্ত গীতোক্ পরম পুরুষের উপাসনাপ্রণালী, এবং উপ- 
নিষছুক্ত ব্রন্ষোপা না প্রণালী কিছু ভিন্ন । গীতোক্ত পরম পুরুষের উপাসনা 
প্রধানতঃ ভক্তিমার্গে বিষিত, আর পনিষহুক্ত ব্রচ্ষোপাসনা-প্রণালী 
জ্ঞানমার্গে ও ধ্যানমার্গে, বিহিত । ভক্তিমার্গে সাধনা প্রবন্তিত করাই 
গীতার বিশেষত্ব । উপনিষর্দে কোথাও ভক্তিনার্গে সাধনা-প্রণালী স্পই 
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উল্লিখিত হয় নাই। ভক্তিমার্গে সাধনাফল যে জ্ঞান, তাহার সন্দেহ 
নাই । জ্ঞানেই ভক্তির চরম পরিপাক হয়। গীতায় (৭1২৮-৭০ ) উক্ত 
হইয়াছে যে, অনন্তভক্তি পূর্বক যে সাধন! করে, সেই তীভার “সমগ্র, 
তত্ব জানিতে পারে । অনন্ভক্তিযোগে সাধনার ফলে সাধক ভগবদনু- 
গ্রহে বুদ্ধিষোগ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই এক অধাবসাক় সহকাবে সাধন'- 
ফলে, সাধকের অন্গরে জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর 
হয় / ৯1১০,১১)। বিনা ভক্তিযোগে উপনিষধডক্ত জ্ঞানমা্গে ও কর্ম 
মার্গে 'এবং ধ্যানমার্গে সাধনা ও ব্রহ্ষোপাসনা বড় কঠিন, বড় কষ্টসাধা, 
বড় ক্লেশকর। ভক্তিযোগে সাধনা অপেক্ষাকতত হজ ও স্থসাধা । 
তাঁহান্দে সাধনার সেই একরূপ অনন্ত বিরাট, পথ কিছু স্মগম ও সরল হয়; 
কেবল শুষজ্ঞান ও ধান-সাধনায় যে কষ্ট ও দ্ঃখ, সরস মর্খ্মস্পর্শা 
ভক্তিতে সাধনায় সে দ্ুঃখ-কষ্টের অনেক লাঘব হন; সাধনাপ্থ সুখময় 
হয়। ভগবান্ই অন্তকম্পা পূর্বক ভক্তের অক্জান দূর করিয়া জ্ঞান্দীপ 
জালিয়া দেন। আমরা পুর্বে বলিয়াছি ষে, তক্তিমর্গে ভগবতরুপা লা 
হেতু বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান সহজেই লাভ হয়। এজন্য গাঁতায় অনন্ধ- 
ভক্তিযোগে পুরুযোত্তমের উপাসকরদিগকে শ্রেষ্ঠ যোগবিত্তম বল 
হইয়াছে । 

যাহ! ছঙক, এই অনন্তষোগে ভগবানের উপানসকদের মাধনাপথ 
সহজ ও সুগম হইলেও, সে সাধনাফলে সস্ঘোমুক্তি হয় না। উভত্র প্রকার 
সাধনাহ অতি কঠিন, কঠোর, শিরাট, বু জন্মব্যাপী। গীতা অনুসারে 
উভয়বধূপ সাধনারই শেষফল একরূপ। উভয় সাধকেরাই পরিণামে 
«পরমপুরুষকে গ্রাণ্ত হনা। উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম নিগুণ ও গীত অনুসারে 
পরম পুরুষের পরমধাম প্রাপ্তিমাত্র। সাধক আপনার অস্তিত্ব, আপনার 
বিশেষত্ব আপনার ব্যক্তিত্ব (10011021105 ) নির্বাণ ব্হ্ষে লয় করিয়! 
দিউন, অথবা! পরমেশ্বরে লীন করিয়। দিউনস-ফল একই। সাধকের 
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ব্ক্তিত্ব লোপ না হইলে তাহার চরম মুক্তি হয় না। তক্তিমার্ে উপাদক- 
গণ প্রথমে আপনাকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া! উপাশ্য- 
উপাসকে প্রভেদ করিয়া থাকেন সত্য) কিন্তু বলিয়াছি ত, এই 
ভক্কিমার্থ যখন জ্ঞানে পরিসমাপ্রি হয়, তধন ভক্তও 'আপনাতে সর্বভৃত 
এবং সর্ধভূতে আপনাকে দশন করেন, সমুদায়ই অর্থাৎ “অহং ও ইদ্ং? 
এই 'দ্বতৈ তথন সেই পরমাস্মন্বরূপ পরমেশ্বর বন্থদেবে একীভূত 
দেখিতে পান। যতক্ষণ এট দ্বৈতবোধ__-এই ব্যক্তিত্বজ্ঞানন থাকে, 
ততক্ষণ সাধনায় প্রকৃত দিদ্ধি হয় না) সাধা.কর পরমগ'ত লাভ 
না। এজন্য সশল শ্রেণীর সাধকেন চরম গণ এক অর্থে এক 
[কন্ত চরম গ'ত শেষে এক হহলেও, চৎশ* মুক্তর পুর্ব পধ্য* বিভিন্ন 
শ্রেণীর ও বাভন্ন ভীমতে স্থিত সাধূকর গ'প ত্। এ সম্বদ্ধে গাতার 
ও উপাঁনষদের উপদেশমধ্যে কেন পার্কা নাই। পশ্ষিদের তায় 
গীতায় যোগীদিগের সাধারণতঃ দুহরূপ গতর কথ, উক্ত 5২ছে। 
এক শুরুগতি বা দেবযানে গতি, আগ এক কঞ্চগৃতি ৭ ধূম অথবা 
পিতৃষানে গতি । (গাঁতা ৮২৫১২৬৩)। বীঙাগা কম্মী বা দৈদিক ও 
শৌত ইষ্টাপূর্তাদি কর্ম দ্বারা সাধনা! করেন, যীহারা সকাম সাধক, 
তাহাদের পিভৃযানে গর্ি হয়ঃ ইহা উপনিষদে উত্ত হইয়াছে । গীতা 
অনুসারেও ধাহারা যে।গী ( কন্ধমষোগা ), তাহাদের এই পিতৃযানে স্বর্গে 
গতি হয়। কর্দক্ষয়ে স্বর্গাদিভোগের পর, তাহাদের পুনজ্জন্ম হয়, এ 
লোকে কন্মানুসারে 'জাতি, আধু ও ভোগ” লাভ হয়। যতক্ষণ কর্মক্ষয় 
না হয়ঃ ততকাল এইরূপে তাহারা জন্মমৃত্যুর অধীন থাকে, সংসাংরু 
গঙায়াত করে। তাহার মৃত্যুুক্ত সংসারসাগরে পড়ির। হুঃব-ক্লেশ 
পাইতে থাকে । যাহারা জ্ঞানী ও কন্মী অথবা জ্ঞানী (সন্নাসী )কিংব! 
নিফাম কর্ম, তাহাদের দেবযানে গতি হয়। দেবধানে গতি হইলেও, 
প্রথমে তাহাদের সংসারে পুনরাবর্তন বন্ধ হয়না । তবে ষোগী, নিষ্কাম- 


খু) 


ঙ্ছে 
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কশ্মী বাকজ্ঞানী এ লোকে হ্ুক্কৃতিবলে শ্রেষ্ঠ জন্মই লাভ করিয়া থাকেন, 
এবং পর্ব পূর্ব জন্মের সাধন-সংস্কার সেই জন্মে পরিশ্ফুট কয় ( গীতা 
৬.৪*)১ এইরূপ বু জন্মের জ্ঞানাদি সাধনায় জ্ঞানপরিপাক হইলে, 
আর পুনর্জন্ম হয় না (৭1১৯ )। এইরূপে যীহাদের কর্ক্ষয় হইয়া পূর্ণ- 
জ্ঞান লাভ হইয়াঁছে, ধাহারা প্ররুত বরহ্গব্দি ব্রহ্মদর্শা, তাহাদের মৃত্যুর 
পর দেবযানে গতি হইলে, এ সংসারে আর তাহাদের পুনরাবর্তন করিতে 
হয় না। (৮।২৪,২৬)। তাহার! মৃত্া-সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হুল। 
ভগবানের ধিনি অনন্ঃভক্ত, তিনিও জ্ঞানলাভ করিয়া, অজ্ঞান দুর করিয়া, 
কন্মক্ষয় করিয়া, সতর এই মৃত্তা-সংসারস্মাগর পার হন। তাহাদের ব্মার 
পুনরাবর্তন করিতে হয় না। 
এইরুপে মৃত্যুর পর যাঠার্দের আর এ সংসারে আদিতে হয় না, 
সংসারবন্ধন দুর হয়, তাঁহাদের »য় দেবযানে গতি হয়-_ এবং তাহারা 
ক্রমমুক্ত ভন, না তয় ত মৃত্যুতেই ব্রন্মে লীন হন, পুর্ণবূপে নির্বাণ প্রা 
হন। এইজজগ্ত উপনিষদ এই শ্রেষ্ঠ সাধকদের সগ্ভোষুদ্ধি, ও ক্রমমুক্তি 
উত্য়ই উল্লিখিত হইয়াছে । সম্ভোমুক্তি সম্বন্ধে আছে-_ 
*যঃ অকামঃ নিষ্কামঃ আগুকামঃ আত্মকামঃ। 
ন ত্য প্রাণ উতক্রামস্তি ব্রদ্ধেব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥৮ 
( বৃহদারণ্যক উপঃ 8181৬ )। 


ধাহারা পুর্ব পূর্ব জন্মের সাধনাফলে জ্ঞানপরিপাক ভওয়ায়, 
শেষজন্মে সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাহারাই সেই জন্মে জীবন্থুক্ত 
হন, এবং মৃতার 'অব্তে অক্ষর ব্রন্ধে নির্বাণ লাভ করেন। তখন ইঁছাদের 
আর বাক্তিত্ব বা স্বতন্ত্র অন্তিত্ব থাকে না। এজন্ত মৃত্যুর পর তাহাদের 
কোন গতি ভয় না। তীহারা ব্রহ্মসাগরে , মিলাইর়! যান। গীতায় উক্ত 
হইয়াছে (৭1১৩ )-- 


“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং গ্রপন্ধতে ।” 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৫৩৯ 


অতএব ভগবান্‌ কপ! করিয়া! তীচ্চার অনন্তভক্তকে মৃত্যুসংসার- 
সাগর হইতে উদ্ধার করেন সত্য, কিন্তু বতকাল তাহাদের জ্ঞানের 
পরিপাক না হয়--যতদিন প্বাস্থদেব সর্ব,” এ জ্ঞান সিদ্ধ নাহয়, তত 
দিন তাহাদের সগ্যোমুক্তির সম্ভাবনা! নাই । আর সে সন্ভোমুক্ষি নির্বাণমুক্তি 
নাহ। ম্থতরাং এই শ্লোকের অর্থ এই যে, তীহাবা ভগবানের কপার 
ংসারসাগর হইতে মুক্ত হইলেও, অর্থাৎ আর এ সংসারে কর্মফজে জন্ম- 
গ্রহণ করিতে না হইলেও, তাহাদের সম্োমু হয় না। তাহাদের ছ্েব- 
ফানে গ'ত হয় মাত্র; এবং তাহার ক্রমযুক্তির পথে অগ্রসর হইয়! 
পরিশেষে নির্বাণমুক্তি লাভ করেন। গীতা অন্ুসাকে তীন্কারা পরম 
পুরুষকে প্রাপূু হন। বাক্তিতবোধ (11001100711 ) সম্পূর্ণ দুর না 
হইলে নির্ববাণমুক্ধি হয় না) যতদিন বাকিত্ববোধ থাকে, ততর্দিন সাধক 
ভগবানের সা"লাক্য, সাযুজা, সামীপা এই তিন পকার মুক্তির কোন 
একরূপ মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন; যাহা হঈক, যাহারা প্রকৃত 
ভক্ত, তাহার! নিষ্কাম. তাহার! নির্ববাণমুক্তিরও প্রয়াী নহেন। তাহারা 
আপনার স্বতন্ত্র অগ্চিত্ব বা বানি ঘুচাইয়। ব্র্ধে মিশাইতে চাহেন না; 
ভগবানের কাছে থাঁকয়া তাহার ভজনায় ফে পরমানন্দ, তাহাই পরম 
পুরুষার্থ মনে করেন। কিন্তু 'মুক্তি” ভাক্তর দাসী । ভক্তেরও পরিণামে 
পরমমুক্তি অবশ্থন্তাবী | জ্ঞানী খ'ষ বামদেবের স্থায় পরমভক্ত প্রহলাদও 
তন্ময় হইয়া, উপাস্তের সহিত আপনার অভেদ দর্শন করিতে পারেন, 
তাহা! পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 


অতএব মৃত্যুর পর প্রকৃত ভক্তিমার্গে সাধকের দেবষানে গতি হয়, 
এবং পরলোকে তাহার্দের স্বর্গাদি কামনা ন1 থাকায়, তাছার উদ্ধে 
মহদাদি লোকে তীহার1 গমুন করেন এবং তথায় তাহাদের জ্ঞানের যতই 
বিস্তার ও সিদ্ধি হয়, তত্ই তাহারা আরও উদ্ধে অগ্রসর হন, এবং ব্রহ্ধ- 
লোক বা হিরণ্যগর্ভাখ্য সগুণ ব্রহ্মলোক অর্থাৎ বিষ্ণলোক পধাস্ত 


৫৪০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


গমন করেন। তথ হইতে পুর্ণজ্ঞানপরিপাকে তাহার! নির্বাণমুক্তি 
লাভ করেন, অথবা এ ব্রহ্ষ'লাঁকের এতীত পরমপুরুষ্ধের “অক্ষর অব্যক্ত” 
রূপ পরমধামে গমন করেন এবং সেই পবম প্দ লাভ করেন। যাহার! 
ভক্তিম'র্গের সাধক, তাহাদের এইকব্রপ দেব্যানে গতি হয়, মার সংসাৰে 
পুনরাবর্তন হয় লা, 'ভীভারা মৃত্যা-সংসাপ-সাগর উত্তীর্ণ হন। ভগবান্‌ 
এ স্থলে পালয়!ছেন যেঃ তাভার যে ভক্ত অন্ন্যযোগে তাহা * গ্যান ও 
উপাসনা করেন তিনিই অচিবে সংসার-স'গর হইতে মুক্ত *ন | এই ভক্তের 
লক্ষণ কি? তাত] এই অধা'য়ে পরবে ১৩.১৯ শ্লোছ িবুত হইয়াছে ) 
এবং সেই ভক্তের সাধন! কিরূপ পঠোর, তাহা ৮ম হশতে ১১শ শ্লোকে 
বিবৃত হইয়াছে । এরূপ ভক্র-- পন্দপ সাধকই সংসাধ্দা রব ভইজে অজ 
তন) তাই এ শ্রাকে উঞ্ত ওইয়াছে। এপ ভক্তই দেবগানপণে রঙ্গ- 
লোক পণান্ত যাইতে পারেন । নুবা ভাঞ্মা্ঈধ অপর সাধক 
বাভার' নিম্নাধিকারী, তাঠাঝ; পিতৃযানে অথবা দে যানে মুত্যর পক গতি 
লাভ কাধয়াও সংসারে পুনরাবর্কন করেন । তন্মভন্ম চাধনায় ভক্তির 
পারপাকে তাহাদের সংসব্রসাগব হ57৯ মুক্তি শয়। কত কাল কত 
যুগ ধরিয়! সাধনাম্ন তাহা সম্ভব হর, কে বালতে পাবে? এস একক্ধপ 
অনন্থকালব্যাপী বিরাট দাধনায় “অচির্কাল কাচাকে বলে, তাহ! 
কিরূপে বুঝা যাহবে? গ্মনস্ত কালের কাছে লক্ষ বা কোটি বসরও 
“অচিরকাল।” অতএব কতদিনের সাধনাফণে মৃত্যু-পংসার-দাগর 
₹ইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, আর কত দিনের পরে দেবযানে গতি- 
লাভ করিয়াও পরবপুরুষাথ্য োক প্রাপ্প হইয়া পরিণামে অক্ষর 
রঙ্গে নির্বাণ-মুক্তি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এ অনন্ত পথ 
ক্ষেপ করিবার পায় নাই। ভগবান্‌ অনুগ্রহ বা রুপা করিরা 
ভক্তের এই পথ সহজ ও স্গম করেন, সংক্ষেপ করেন নাঁ। কর্ম 
বন্ধন একেবারে না ঘুচিলে সে পথ সংক্ষেপ হয় না। অক্ষর-উপাসকই 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৫০১ 


হউন্, আগ পুকষোত্তমের উপাসকই হউন, এবং সাধক কর্ম, ধ্যান, জ্ঞান 
বা ভক্তিমার্গে উপাসনা করুন, যতক্ষণ তাহাদের ব্যক্তিত্ব (170151- 
0921) শা ঘুচিয়ী যায, তঙদন নির্বাদ- মুভ হয় না। অক্ষর 
৯পাসক  নিব্ধ'ণমুত চাহেন, এই ব্যক্কত্ব লোপ করিতে 
চান্ছেন, এক, তাহাদের পাপন; বড় কঠোর, কঠিন ও বিরাটু। 
আর পুরু,বানুমর উপাসকঠণ, আপন্নার শা সত্ব নঈ করিয়' নির্বাণ- 
॥ চাডেল তা; জগ তাহাদের পুকুষাণূপাভ অগেকারুত সহজ ও 
সুগম । ডাব খাজিত্ব বুঝি কখন ঘুচে না) তা প্রঞ্ীত নিব্বাণ- 
মুর্ষ্র ডঃ “সে বিরুপ, একরূপ নাই বলিলেই হয়। 
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বাহ হক, "ইহ প্রকার টা কার আমরা উপন্ষিদুক্ত ও 
গো সন ও গততত্তের ভুণনা কারয়, উভয়ের এসাধন্দ্যা! ও 
“বৈধন্মাগ বু কত পা । পরমাপুক্ষতাদ গাতার বিশেষত্ব এবং অনন্ত- 
ভক্ত পুলক পর্মপুকষেচ উপাসনা এবং ৮সই ঈপাসনাকলে তাহার 
স্ব্গপঙ্ঞন লাস করিযর উপদেশও গীঠাবধ বিশেষত । বলিরাছি ত, 
পুরুষরূতপে । হাত কেবল জ্ঞাশম্ব পি ধারণা খুকব্কাপে, এবং কবল 
শক্জিকপে দারিণা প্রিয়া নারীরূপেশাহক কথা ব্যাক্ত10১৩১০%) 
ক্ধপে ঈশ্বর,ক ধান্ণা করিতে না পারলে, ক্তাঙগাকে ভক্তমার্গে উপা- 
সন। কা বায় ন। তাহার সহিত শক্তি করিব সন্বন্ধ-স্াপন না করলে, 
ঠাহাকে আমর ও জগত্তের 'পতা, মাতা, প্রহৃ, নুহ) স্বাশী (৯১৭১৮ 
শ্লোক ) ইস্যাদি কোন ভাবে তাহাকে গ্রংণ করিতে না পারলে, তাহাকে 
ভঞ্জিমার্গে উপাসনা কর! যায় না) ব্যক্তিভা-ং (1১৩১০) ভাবে) ধারণা 
না করিলেঃ ঈশ্বরকে শাক্তমার্গে অথবা ভা্তর পরিপাকে ৫শমমার্গে 
উপাপন। কর! যায় না। গ্ীতায় পরমেশ্বরকে পুরুযোত্তম--জগতের 
পিতা মাত প্রভৃতি রূপে ধারণা করিয়া, অনন্থতক্তিতে তাহাকে উস 
. সনার মার্গ প্রথম প্রবন্তিত ও [বপ্তারিত হইয়াছে এবং তাহার 


৫৪২ শ্রীমদৃভগবদ্গ।ত। | 


বিশেষ ফল বিবৃত হইয়াছে । ইহাই গীতার বিশেষত্ব । ইহা না বুঝিলে, 
আমর! এই অধ্যায়োক্ত ভক্তিষে'গ বুঝিতে পারিব না। 





মযোব মন আধৎম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ 

আমাতেই মন তুমি করহ স্থাপন, 

বুদ্ধি কর আমাতে নিবেশ ; তবে পরে 

নিঃসংশয় আমাতেই করিবে নিবাস ॥ ৮ 

৮। আমাতেই মন করহ স্থাপন--( আধৎম্ব ) আমাতে অর্থাৎ 
বিশ্বরূপ ঈশ্বরে সংকল্প-বিকল্পাআমক মন স্থাপন কর (শঙ্কর)। যেহেতু, 
ভগবানের উপাসনার এইক্ষপ (অর্থাৎ পুর্বশ্লোকোক্ত ) বিশিষ্ট ফল, 
সেই হেতু ভগবন্নি্টালাভে প্রকৃষ্ট যত্ব কর (গিরি)। অতিশয় 
জ্ঞানার্থত্ব, সথুলভত্ব, অচিরলভ্যত্ব হেতু আমাকে উপাসনা করাই শ্রেযঃ ; 
এজন্য আমাতে মন সমাধান কর (রামানুজ)। আমাতে মন স্থাপন কর 
(শ্বামী)। ইতিপূর্বে সপ্ুণ ব্রহ্মোপসনার স্তুতি করিয়া ইদানীং তাহার বিধি 
বা! উপায় উক্ত হইতেছে। আমাতে অর্থাৎ সগুণ ব্রন্ধে মন স্থাপন কর? 
সর্ববৃন্ধি বাচাতে আমাতেই স্থাপিত হস, তাহা! কর ( মধু )। আমাতে মন 
সমাহিত ক্র (বলপ্দেব)। 'প্রকটন্নপ আমাতে মন চারিদিক হইতে 
্িরভাবে আকর্ষণ করিয়া স্থাপন কর €( বললভ )। 
বুদ্ধি করহ নিবেশ।-_-আমাতেই অধ্যবসায়করী বুদ্ধি স্থাপন 

কর (শঙ্কর )। আমিই পরম প্রাপ্য, এইরূপ অধ্যবসায় কর (রামানথজ )। 
বুদ্ধি-_ব্যবদায়াত্মিক। সেই বুদ্ধি আমাতে, নিবিষ্ট কর (শ্বামী)। 
সমুদায বুদ্ধিবৃত্তিকে সংশ্বিষয় কর। বিষয়াস্তর পরিত্যাগ করিয়া সর্ব 


্বাদশ অধ্যায়। ৫৪৩ 


আমাকে চিস্তা কর (মধু)। আমাতে বুদ্ধি অর্পণ কর ( বলদেব )। 
গীতায় পূর্বে উক্ত হইয়াছে-_ 
“ৰ্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।” (২৪১)।. 

সেই এক ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি আমাতেই স্থাপন কর। 

এর পরে ।--শরীরপাত হইবার পরে (শঙ্কর)। মন ও বুদ্ধি 
ভগবানে স্থাপন করিবার ফল এক্ষণে উক্ত হইতেছে (গিরি )। আমিই 
পরম প্রাপ্য এই অধ্যবসায় পূর্বক আমাতে মনোনিবেশের পরে 
(রামানুজ )। বুদ্ধি-প্রবেশানস্তর (বল্পভ)। এইরূপ সাধনা করিলে, 
আমার প্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া দেহান্তের পরে (ত্বাঙ্নী)। জ্ঞান- 
লাভানস্তর দেহান্তে (মধু )। এস্থলে স্বামী ও মধুস্দনের অধ--ভক্তি- 
সাধনার পরিপাকে জ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুর পরে--এই অর্থ গীতার 
শ।২৯-৩০ ও ১০।১০-১১ শ্লোকের অনুধায়ী। 

নিঃসংশয়...***আমাতে নিবাস নিশ্চয় আমার স্বরূপ হইয়া 
আমাতে নিবাস করিতে-_-আমার সারপ/মুক্তি পাইবে, ইহাতে সংশয় 
করা কর্তব্য নহে। ভগবানের প্রতিবন্ধকাভাবে ভগবংপ্রাপ্তি 
সম্বন্ধে সংশয় নাই (গিরি )। আমার আত্মন্বূপে বাস করিবে, ইহাতে 
সংশয় নাই। শ্রতিতে (নৃসিংহ পূর্বতাপনী উপঃ ১৭) আছে-_ 

“দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচক্টে ।৮ (স্বামী )। 

সদাত্ম বা আমার স্বরূপ হইয়া শুদ্ধ ব্রন্দম আমাতে বাস করিবে, ইহাতে 
কোন প্রতিবন্ধকশঙ্কা কর্তব্য নহে (মধু)। হধষ্চাখ্য আমার সন্লিধানে 
বাস করিবে-_ ধরখর্যযপ্রধান আমাকে প্রাপ্ত হইবে (বলদেব )। আমার 
নিকটে সেবাদিযোগ্য হইয়া থাকিবে (বল্পভ )। 

“আমাতে বা আমার মধ্যে বাস করিবে+--ইহার অথ বিভিন্ন ব্যাখ্যা- 
কারগণ বিভিন্নরূপে বুঝিয়াছেন । যাহা হউক, ইহার অর্থ পূর্বে ৬ 
লোক হইতেই বুঝ! যায়। “সর্বকর্মম ভগবানে সন্যাস করিতে হইবে; 
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ভগবৎপরায়ণ হইতে হইবে। অনন্তযোগে ভগবানকে ধ্যান ও 
উপাসনা করিতে হইবে । এইরূপে ভগবানে মন ও বুদ্ধ নিবেশিত 
হইবে এবং শাহার ফলেই পরিণামে পরমপুরুষ তগবানের মধ্যে নিবাস 
লাভ হইবে। মুক্যু-সংপাধ-সাগর পার হুহয়া ভগবানে বাস কারবার 
অর্থ এই যে, তখনও ত্ৈতজ্ঞন থাকিবে, সাধকের ব্যক্ততলোপ হইবে 
না। কিন্তু ব্যক্তত্বলোপ না হইলেও “বান্থদেব সর্ব এহ জ্ঞান সঙ্গ 
হওয়ায় দে মহাত্। বান্দেখমধোহ বাদ করিবেন। বান্থুদেব ব্যতীত 
আর কিছু তাণার জ্ঞানের বিষগ্লীভূত হইবে না। হহাকে সারপ্যমুক্তি 
বলা যাস না। হহ! সাধুজ্য মুক্ত 





অথ 'চভ্ভং সমাধাতুং ন শরুোষ ময় স্থিরমূ। 
অভ্য(সমোগেন ততে মা'মচ্ছাপ্ত ং ধনপ্জয় ॥ ৯ 
টিয়া 
আর যাঁদ ধনঞ্জ ! চিত স্থির 5বে 


নাহ পার সমাহিত করিতে আমাতে 
অভ্যাসযোগেতে ইচ্ছ পাইতে আমারে ॥ ৯ 


৯। আর'**** আমাতে |মআমাতে স্থির বা অচলভাবে চিত্ত 
স্থাপন.করিবার যে কথা বলিলাম, তাহাতে ঘ্দি সমর্থ না হও (শঙ্কর )। 
'ভগবানে চিত্তসমাধান করিতে যাহার] অসমর্থ, তাহাদের সাধনার 
উপায়াস্তর উক্ত হইয়াছে (গিরি )। যর্দি সসা আমাতে চিত্ত স্থির 
করিতে না পারঃ তনে কি করিতে হইবে, শ্রবণ কর ( রামানুজ )। 
ভগবানে যে মন বুদ্ধি স্থির রাখিতে না পারে. তাহার পক্ষে বাহ! সুগম 
উপায়, তাহা:উল্লিখিত হইতেছে (স্বামী )। আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে 
না পারিলে, যেরূপ সাধন কর্তব্য, তাহা উক্ত হইতেছে (মধু )। আমাতে 
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চিত্ত সম্যক সমর্পণ করিতে যর্দি না পার, আমাতে অনায়াসে স্থির- 
ভাবে চিত্ত ধারণ করিতে বা অর্পণ করিতে হদ্দি না পার। গঙ্গা-প্রবাহের 
ন্যায় ষাহাদ্দের মনোবৃত্তি বেগবতী, তাহাদের ভগবানে চিত্তনিরোধ বড় 
কঠিন। এ জন্ত তাহাদের প্রতি অভ্যাসযোগ উপদি্ট হইয়াছে 
€বলদেব)। আর বদি মনের চাঞ্চল্য হেতু আমাতে স্থির থাকিতে 
ন। পার (বল্লপভ )। 

অভ্যাস-যোগেতে-:€কোন একটি আলম্বনে, অন্ত সকল বিষয় 
হইতে প্রত্যাহার করিয়া, চিত্তের যে পুনঃ পুনঃ সংস্থাপন, তাহার নাম 
অভ্যাস। এই প্রকার অভ্যাসপূর্বক যে যোগ বা সমাধি, তাহাই 
অভ্যাসযোগ । এই অভ্যাসষোগ ছার! আমাকে পাইবার ইচ্ছ। ব! প্রার্থন! 
কর (শঙ্কর)। নিরতিশয় প্রেমগর্ভ স্থৃতির নাম অত্যাস। সেই 
অভ্যাসষোগের দ্বারা চিত্তের স্থিরত! বা চিত্তসমাধান লাভ করিয়! 
আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর (রামানুজ )। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ 
প্রত্যাহার করিয়া আমাকে অন্ুম্মরণ-লক্ষণ যে অভ্যাস, সেই অভ্যাস- 
যোগে আমাকে পাইতে প্রষত্ব কর (স্বামী)। কোন এক প্রতিষা্গি 
অবলম্বনে সর্ধদিকৃ বা সর্বববিষয় হইতে চিত্তকে সমাহৃত করিয়া, সেই 
অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস । সেই অভ্যাসপূর্বক ষে 
যোগ বা সমাধি, তাহাই অভ্তাদযোগ। তাহ! দ্বারা আমাকে পাইতে 
ইচ্ছ। কর (মধু)। প্রতিমাদি কোন এক স্থুল অবলম্বনে চিত্তের সমা- 
ধান, তদনস্তর অভ্যন্তরে বিশ্বর্ূপে চিত্তকে একাগ্র করা--এই দ্বৈতাভি- 
নিবেশ অভ্যাসব্ধপ যোগই অভ্যানষোগ ( গিরি)। আম! হইতে অন্তত্র- 
গত মনকে প্রত্যাহার করিয়া শনৈঃ শনৈঃ আমাতে স্থাপন করিতে 
অভ্যাস করিলে, মন আমাতে স্থাপন, করিলে, আমাকে পাওয়া সুলত 
হইবে (বলদেব)। শ্রবণ অনুশ্ধরণাদি ছারা আমাকে নিরন্তর 
ছ্নুন্মরণরপ অভ্যাসই যোগ (বল্পভভ)। নিরতিশয় সৌন্দর্ধ্য-মাধুর্যা- 
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লাবণ্য-গুণনিধি আমার দিব্যনুর্তি পুনঃ পুনঃ চিস্তা অথব। আমার প্রিয় 
দিব্য নাম-স্তোত্রাদি কার্তনাদিরপ অভ্যাসযোগদ্ধারা (কেশব )। 
অন্তত্র অন্তর গত মনকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার পূর্বক আমাতে 
স্থাপনরূপ অভ্যাস, তাহাই যোগ (বিশ্বনাথ )। 
ধনঞ্জয়-__সাবধানার্থ এই সম্বোধন (বল্পভ)। যিনি বছ শত্রু 

জয় করিয়া ধন আহরণ করিয়াছেন, তিনি মনের শক্রও জয় করিয়া 
তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে (মধু )। 

আমারে-_বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে (শঙ্কর )। পুরুষোত্বমকে (বল্পভ)! 
স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক অতিশয় সৌন্দর্য্য, সৌশীল্য, সৌহার্দ্য, বাৎসল্া, 
কারুপ্য, মাধুধ্য, গাস্ভীধ্য, ওদার্য্যঃ শৌর্য্য, বীর্য, পরাক্রম, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্য- 
সঙ্কল্পত্ব, সর্বকারণ হেতু 'সংখ্য-কল্যাণ-গুপ-সাগর, নিখিল জ্ঞের পরমে- 
শ্বরকে (রামানুজ )। অন্তর্যামী ভগবানূকে (সমন্য় ভাষ্য )। 

মনকে সংত করিয়া যোগে স্থির করিবার উপায় পূর্বে গীতায় 
উক্ত হইয়াছে। যথা-__ 

*অসংশয়ং মহাবাহো মনো! দুনিগ্র হং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥* ( ৬৩৫ )। 

(€ উক্ত প্লোকের টাক! দ্রষ্টব্য )। পাতঞ্জল-দর্শনে ষে চিত্তবৃত্তিনিরোধাথ্য 
যোগের কথা আছে, সেই ধোগ লাভ করিবার উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য 

«অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ* (১।১২)। এই অত্যাসের অর্থ 
পাতঞ্জল-দর্শনে এইক্পপ আছে-_. 

“তত্র স্থিতৌ। যত্বঃ অত্যাসঃ 1৮ (১১৩) 
“স তু দীর্ঘকালনৈ রস্তর্ধ্যাসক্ত্যা আসেবিত। দৃঢ়ভূমিঃ 1” (১1১৪) 

পাতগ্রল-দর্শনের ব্যাসভাষ্যে জীছে যে, চিত্তনদী উভয় দ্রিকে প্রবাহযুক্ত 
শ-উর্ধমোত ও অধঃশ্রাতোধুক্ত। চিত্তের তর্ধী স্রোতের নাম নিরোধ- 
শক্তি, আর অধ্লোতের নাম 'ব্যুখানশক্তি, চিত্তের বিষয় অভিমুখে 
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গতি--তাহার অধঃক্োত। আর তাহার বিষয়ে গতিনিরোধ পূর্বক 
অন্তরাভিমুখে গতিই উর্ধশ্রোত। অভ্যাসকালে অধঃআ্রোত রুদ্ধ করিয়! 
উদ্ধআোত প্রবাহিত করিতে হয়। উর্ধক্রোতে হ্ৃদয়মধ্যে চিত্তকে 
স্থাপন করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এইব্নপ অভ্যাসে বিক্ষিপ্তচিত্ত একাগ্র 
হয় এবং ক্রমে চিত্ত নিরুদ্ধ হয়। 

পাতঞ্রল-দর্শনে আছে,--চিত্তের পাই বৃত্তি ঃ__ প্রমাণ, বিকল্প, বিপর্যয়, 
স্মৃতি, নিদ্রা। বিকল্প ও বিপর্যায় মিথ্যাজ্ঞান, তাহা ত্যাজ্য। 
প্রমাণঘার প্রমাজ্ঞান লাভ হয়-- প্রমাণের বিষয় জান। যায়--তাহার 
জন্ত স্বৃতির প্রয়োজন ৷ নিদ্রান্গ বৃত্তির কোন ক্রিশ্না থাকে না। স্বপ্রা- 
বস্থায় জাগ্রদবস্থার স্কায় স্থৃতির ও সংস্কারের সহচর জাগ্রদবস্থার স্তাষ 
চিত্ববৃত্তির ক্রিয়া হয়। যোগে এই সকল চিত্ববৃত্তি নিরোধ করিতে 
হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে, চিত্তের পাঁচ অবস্থ! ১-_মৃঢ় (তামসিক ), 
ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত (রাজসিক ) এবং একাগ্র (সাত্বক) ও নিরোধ 
অবস্থা । ষোগসাধন দ্বার! প্রথমে চিত্তবকে একাগ্র করিতে হয়; পরে 
চিত্তনিরোধ সম্ভব হয়। চিত্বকে একাগ্র করিবার নানাবূপ উপায় 
যোগশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রণিধান তাহার এক প্রধান 
উপায়। (পাতঞ্জল-দর্শন ১।২৩)। চিত্ব-নদীর উদ্ধক্োত অবলম্বনে 
চিত্তকে অন্তমু্থ করিয়া কেবল ঈশ্বরকে তাহার বিষয়ীভৃত করিবার 
জন্য পুনঃ পুনঃ" ত্র ও চেষ্টা করিলে, এই অভ্যাসযোগ সিদ্ধ হয়। এ 
স্থলে গীতায় ঈশ্বরপ্রণিধান পূর্বক সেই অভ্যাযোগ সাধন করিবার 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 


অভ্যাসেইপ্যসমর্ধোহসি মৎকন্মপরমো! ভব। 
মদর্থমপি কর্মাণি'কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাপ্দ্যসি ॥ ১০ 


পপ 
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অত্যাসযোগেতে যদি সমর্থ না হও, 
মম কর্্মপরায়ণ হও তাহা হলে,_- 
আমা তরে কন্ম করি হবে সিদ্ধি লাভ ॥ ১০ 


১০। যদি অসমর্থ হও-স্ষদি তোমার মন অবিস্াদূষিত হস্ব ও 
দুগ্রহবশতঃ আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে না! পারে (বিশ্বনাথ )। দি 


উক্তরূপ আমার নাম শ্রবণ কীর্তন্াদি অভ্যাসে অসমর্থ হও (কেশব )। 

মম কন্মপরায়ণ হও 1-আমার জন্য যে কর্ম, সেই কর্ম প্রধান 
হও। সেই কর্মই তোমার পরম হউক (শঙ্কর)। আমার সম্বন্ীয় 
যে সকল কর্ম্ম-দেবালয়, দেবোগ্ঠানাদি নিম্মাণ, দেবালয়ে প্রদ্দীপ- 
দান, দেবালয়ার্দি মার্জন, উপলেপন, পুষ্পাদি-পুজোপকরণ-সংগ্রহ, পূজা, 
কীর্তন, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্ততি প্রভৃতি কর্ম্ম আমার অত্যন্ত প্রিয় বপিয়া 
তাহা আচরণ কর (রামান্ুজ, কেশব)। আমার গ্র্রীত্যর্থ যে সকল কর্ম 
যথা--একাদশীতে উপবাস, ব্রত, পুজা, পরিচর্যা, নামদংকীর্তনার্দি-_ 
তাহারই অনুষ্ঠান তোমার পরম-_অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য হউক (শ্বামী)। 
আমার কর্ম--অর্থাৎ আমার নিকেতন নির্মাণ, আমার পুষ্পবাটীতে 
জলসেচন ইত্যাদি কর্্মই পরমপুরুযার্থ গ্থির করিয়া! তাহা আচরণ কর 
(বলদেব)। আমার প্রীতি হেতু পুজান্দি কন্মানুষ্ঠান উৎকষ্ট বোধে 
আচরণ কর (বল্পত )। মব্প্রীত্যর্থ কনম্ম শ্রবণ-কীর্তনাদ্দি ভাগবত ধর্ম, 
তাহাতে একনিষ্ঠ হও ( মধুঃ বিশ্বনাথ )। 

হবে সিদ্ধি লাভ ।---সিদ্ধি অর্থাৎ পরশুদ্ধিযোগ ; ভ্ঞানপ্রাপ্তিদঘবারা 
সিদ্ধি লাভ হবে। যে উক্ত অভ্যাসযোগে অশক্ত বা অসমর্থ, সে কেবল 
ঈীশ্বরার্থ কর্্ম করিয়া ক্রমশঃ সিদ্ধি লাভ করে (শঙ্কর)। অভ্যাসযোগে 
যে অসমর্থ, তাহার পক্ষে সেই অভ্যাস্ষোগ বিনাও ভগবদর্থে কম্মন 
করিলে সিদ্ধি অর্থাৎ ব্রঙ্গভাব প্রাপ্তি পর্য্যস্ত সিদ্ধি লাভ হইতে পারে 
(গিরি )) অচিরাৎ অভ্যাসযোগ পূর্বক চিত্তের স্থৈর্ধ্য লাত করিয়া 
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মতপ্রাপ্তিক্ূপ সিদ্ধি প্রার্ত হইবে (রামানুজ)। সিদ্ধি অর্থাৎ 
মোক্ষ (স্বামী )। সিদ্ধি---সত্বগুদ্ধি জ্ঞানোৎপত্তি ছারা ব্রহ্ধভাব-লক্ষণ 
সিদ্ধি (মধু)। সিদ্ধি--মৎসামীপ্যলক্ষণ সিদ্ধি (বলদেব)। এইরূপে 
আমার জন্ত কর্ম করিতে করিতে অচিরে অভ্যাসযোগে আমাঁতে 
চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হইবে এবং মব্প্রাপ্তিরপ সিদ্ধি লাভ 
করিবে (কেশব )। আমার পার্খদত্বলক্ষণ সিদ্ধিলাভ (বিশ্বনাথ )। 

পুর্বে এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে এবং ৯ম অধ্যায়ের ২৭শ শ্লোকে 
ঈথবরে কর্ম্সন্নাস বা কন্মার্পণের কথা উক্ত হুইয়াছে। পূর্বেও ৩য় 
অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকে ঈশ্বরে কর্ম্ার্পণের কথা আছে। ঈশ্বরে কর্খার্পণ 
ব1 কর্মসন্ন্যাস, আর ঈশ্বরার্থ কর্ম করা এক নহে । যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, 
ততক্ষণ আমি কর্তা, এই অঠিমান থাকে (৩২৭ )। তখন ঈশ্বরে 
কন্মার্পণ-বুদ্ধি সাধন! করিয়া সেই অহঙ্কার থর্ধ করিতে হয়। অহঙ্কার 
খর্ব হইলে আমি ঈশ্বরের যন্ত্রমাত্র, তিনিই মায়া দ্বারা সর্বভূতকে 
পরিচালন করেন; আমাকেও তিনি স্বকর্ম্নে চালিত করেন, এই ধারণা 
হয় (১৮৬১)। এই জ্ঞান জন্মিলে সর্বকন্ম ঈশ্বরে অর্পণবুদ্ধি সিদ্ধ 
হয় (১৮৫৭ )। 


ঈশ্বরার্থ কর্্মকালেও অভিমান থাকে--আমি কর্তা এ অহঙ্কার 
. থাকে । ঈশ্বর আমার প্রভূ, আমি তাহার দাস-_ প্রভুর আজ্ঞাপালন- 
মাত্র আমার অধিকার, এই জ্ঞানে ঈশ্বরার্থ কম করা যায়। ভগবান্‌ 
আমার প্রির, তিনি আমার পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বামী ইত্যাদি কোনরূপ 
তক্তি বা প্রেমভাবে তাঁহাকে ধারণ করিতে পারিলে, ভগবানের প্রীতির 
জন্য কম্মাচরণ করা তখন সম্ভব ও সহজ হয়। বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ 
সেই জন্য ভগবানের প্রীতির জন্য তাহার সেবা-পৃজাদি কর্ম্দকেই ঈশ্বরার্থ 
কর্ম বলিয়াছেন। গীতায় ক্ষিত্ত এই সন্কীর্ণ অর্থে ঈশ্বরার্থ কর্ম বুঝায় 
না। গীতাক় পূর্বে বজ্ঞার্থ কর্ম উক্ত হইয়াছে (৩1৯, 81২৩) যজ্ঞ 
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অর্থে যে বিষুঃ--তাহা। ভাষাকার বুঝাইয়াছেন। সুতরাং যক্ঞার্থ কর্ধ 
ঈশ্বরার্থ কর্ম। যজ্ঞ দ্বারা প্রজাগণের স্থষ্টি, উদ্ভব ও উন্নতি হয়, তাহাতে 
জগং-চক্র-গ্রবর্তনরূপ কম্মের সাহাষ্য হয় (৩1১০১৬)। এজন্য গীত 
অনুসারে যাহা যজ্জার্থ কম্ম-_যাহ! সামান্ততঃ জীবের--বিশেষতঃ সকল 
মানুষের, মানবসমাজের উন্নতিকর কর্ম) তাহা ঈশ্বরার্থ কর্ম। 


ভগবান্‌ আপ্তকাম,-পুর্ণকামু। তাঁহার কোন কন্মম নাই (৩২২)। 
তাহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই-_-এজন্ হাহার জন্য কোন কর্ধ্বও 
কাহারও করিবার প্রয়োজন নাঁই। সেবা-পুজাদি কন্মে সাধকের চিত্ত শুদ্ধ 
হয়, মন ভর হয়, ভক্তির পথ, জ্ভানের পথ উদঘাটিত হয়। এজন্ত সাধকের 
পক্ষে প্রথমে সে কন্ম প্রশস্ত হইতে পারে $ এবং তাহাই যে ঈশ্বরার্থ কথ্ম, 
এ বুদ্ধি সে সাধকের পক্ষে অসঙ্গতও নহে। কিন্তু তাহ! প্রকৃত ঈশ্বরার্থ 
কর্ম নহে। ভগবান আপ্তকাম হইলেও--তাহার কোন কর্তব্য না 
থাকিলেও তিনি কর্ম করেন (৩২২))। সে কর্ম জীবের উদ্তবকর 
কর্ণ, লোকহিতার্থ কর্ম, ধর্মস্থাপন ও অধর্দদমন দ্বারা লোকের মঙগল- 
সাধনরূপ কম্ম। এই কর্ম করেন বলিয়াই ঈশ্বর মঙগলময় “শিব” 
তিনি কর্ম না করিলে লোক উৎমন্ন বাইত, বর্ণাশ্রমাদি ধন্্ম থাকিত না 
অধর্মমবৃদ্ধিতে মানুষ পশ্তত্ব প্রাপ্ত হইত (৩1২৪)। এই ধর্দসংস্বাপনার্থ 
ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম করেন। তাহার এই জন্মকন্ধ 
দিব্য। যিনি ইহ! জানেন, তিনি সিদ্ধ হুন, মৃত্যুর পর আর ত্বাহার 
পুনর্জন্ম হয় না (গীতা! 81৫-৯)। অতএব ঈশ্বরার্থ কর্ম--উক্ত ঈশ্বরের 
কর্মে সহায় হওয়া, তাহার যন্ত্রশ্বরূপ হইয়া তাহার উক্ত কর্ম করা। 
স্বধর্াচরণ পূর্বক নিজে অপরের দৃষ্টান্তত্বক্প হইয়! ধর্নরক্ষার সহায় 
হইলে, ঈশ্বরার্থ কর্ম কর! হয়। লোকসংগ্রহা্থ ভূতোত্তব-বৃদ্ধিকর কর্ম 
করিলে, ঈশ্বরার্থ কর্ম করা হয়। মঙ্গলমর়ের মঙ্গল অভিপ্রায় জানিয়া 
সেই অভিপ্রার অনুযায়ী কমন করিলে, ঈশ্বরার্থ কর্ম করা হয়। জীবে 
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দয়া, জীবের সেবা ও পরিচর্য্য। করিলে, জীবের হুঃখভার লাঘব করিতে 
ও নুখবুদ্ধি করিতে চেষ্টা! করিলে, তাহাদিগকে শ্রেয়োমার্গের অভিমুখীন 
করিতে পারিলে, ঈশ্বরার্থ কম্দ করা হয়। সর্বভৃতান্তরাস্বা ভগবান্‌ -. 
তিনি সর্বৃতের অন্তরে বাস করেন ; এজন্য সর্বভূতের সেবাই প্ররুত 
তাহার সেবা, হহ! জানিন্ন। তদন্ূপারে কম্্ করিলে, ঈশ্বরার্থ কর্ম কর। 
হয়। হহাই এস্থলে উপদিই হইয়াছে । ইহাহ “মতকনম্মরপরম” এই 
কথার অর্থ। যাহা ঈশ্বরের কশ্ম, সেই কর্ম আচরণ করিলেই “মৎকর্ণ- 
পরায়ণ” হওয়া বায়। ঈশ্বরের কর্্মটই-ঈশ্বরার্থ কম্ম। আমার যঙ্দি 
স্বতন্ত্র ইচ্ছা না থাকে, ভগবদিচ্ছা৪ সহিত আমার ইচ্ছার পার্থক্য 
না থাকে, যখন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ হয়, তখনই আমি ঈশ্বরার্থ কন্ম 
করিতে পারি। আমার কোন নিজের কামন! থাকিলে, সেই কামন! 
ও ত্দনুরূপ সঙ্কল্পবশে কম্দ্দ করিতে প্রবৃত্তি থাকিলে, আর ঈশ্বরার্থ কর 
কর। যায় না। যাহার সকল “সমারভ্ত কামসংকল্পবজ্জিত,৮ (৪1১৯)। 
সেই পণ্ডিতই ঈশ্বরার্থ কন্ধম করিবার যোগ্য ) অন্তে নহে। 


অখৈতদপ্যশক্তোহদি কর্তৃ মদৃষোগমাশ্রিতঃ । 
সর্ববকর্মমফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১১ 
০ 
আর যদি নাহি পার করিতে এরূপ 
আমাতে-যোগ আশ্রয়ে কর তাহ। হ'লে 
সর্ববকম্পফলত্যাগ সংযত অন্তরে ॥ ১১ 
১১। করিতে এরূপ ।-7্যদ্ি “মৎকণ্রপরম” হইতে ন| 
পার (শঙ্কর)। যদি 'বহিব্বিষয়ে আকুষ্টচিত্ত হও (গিরি) । এৰং 
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সে জন্ত 'মৎকর্দপর+ হইতে না পার (মধু )। যদি আমাতে ভক্তিযোগ 
আশ্রয় পূর্বক উক্তরূপ আমার প্রসরতালাভের উপায়ভূত কর করিতে 
শক্ত হও (কেশব )। 

আমাতে-যোগ আশ্রয়ে ।--( মদযোগমাশ্রিতঃ ) শঙ্করাচার্যয, 
স্বামী, মধু প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণের মতে ইহা! সর্বকর্মফলত্যাগের বিশেষণ 
অর্থাৎ আমাতে যোগাশ্রিত হইয়া সর্ধকর্ম্মফল ত্যাগ কর। রামানুজ 
বলেন, ইহ! “অশক্তোহসিঃ এই পদের বিশেষণ । অর্থ এই যে, আমাতে 
ষোগাশ্রিত হইয়া যদ্দি “মতকরম্পরম* হইতে অশক্ত হও। মদ্যোগ 
অর্থে রামান্বুজমতে-আমার গুণানু সন্ধানকৃত মদেকপ্ররিক্সত্বাকার ভক্তি- 
যোগ। সেই ভক্কিযোগাশ্রয়ে ভক্তিযোগাদি পূর্বোক্ত কন্ম করিতে 
যদি অশক্ত হও, তবে আত্মস্বভাব অন্ুসন্ধানরূপ পর্ভক্তিজনন যে অক্ষর- 
যোগ প্রথম ছয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, তাহাই আশ্রয় করিয়া, তাহার 
উপায়ভূত সর্বকন্্মফল ত্যাগ কর। বিশ্বনাথ বলেন,--আমাতে সর্বকম্ম- 
সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া । 

শঙ্করাচাধ্য ও মধুন্দন বলেন, যাহ! কিছু কাধ্য করা যায়, তাহা 
সকলই আমাতে সমর্পণ করিয়া! যদ্দি অনুষ্ঠিত হয়) তাহ! হইলে সেই 
প্রকার অনুষ্ঠানকে “মদ্যোগ” বলা যায়। সেই যোগ আশ্রর 
করিয়া সর্বকশ্মফল ত্যাগ কর।”” মদ্যৌগ অর্থে আমাকেই কেবল 
শরপ লইয়! মদেকশরণ হইয়া (স্বামী, বলদেব )। আমার সংবোগ 
যাহাতে বা যাহার আছে, তাদৃশ ভক্তের আশ্রয়ে ( বল্পত )। 

ংযত অন্তরে---( যতাত্মববান্‌) সংযতচিত্ত হইয়া! ( শঙ্কর, কেশব)। 
ইবতমনস্ক (রামানুজ )। সর্বেন্দ্িয় সংযত করিয়! ও আত্মবান্‌ অর্থাৎ 
বিবেকী হইয়া (মধু)। বিজিতমনাঃ হইয়! (বলদেব)। একপরচিত্ত 
হইয়। ( বল্লভ )। 
সর্ববকন্মকলত্যাগ--সর্ধপ্রকার কর্মের কল সন্গযাস ( শঙ্কর )। 
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আমাতে যোগ আশ্রয় করিবার উপায়ভূত সর্বকর্্মফলত্যাগ কর, 
তাহাতে পাপক্ষীণ হইয়া আমাকে পাইবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে । মদারা- 
ধনারূপ ফলাভিসন্ধিরহিত অনুঠিত কর্ন্ম দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ . হইবে, 
অবিদ্ভা নিবৃত্ত হইবে, প্রত্যগাত্মাতে আমার সাক্ষাংকারলাভ হইবে 
এবং তাহা হইতে আমাতে পরাভক্তির উদয় হইবে। একজন্ত গীতায় 
( ১৮1৪৬-৫৪ ) উক্ত হইয়াছে, 
«স্ব কম্মরণ। তমভ্যর্চয সিদ্ধিং বিন্মতি মাঁনবঃ-"" 
***মদতক্তিং লভতে পরাম্‌।” (রামানুজ )। 

ষ্টাদৃষ্ট সমুদায় প্রয়োজনীয় বিষয় বা অর্থলাভের জন্য আবশ্তক থে 
অগ্নিহোত্রা্দি কর্ন, তাহার ফলপরিত্যাগ । এস্থলে অর্থ এই যে, ঈশ্বরের 
আজ্ঞায় আমি সমুদয় কর্তব্য কর্ম্ম যথাশক্তি আচরণ করিতেছি। ইহার 
যাবতীক় দৃষ্ট ও অবৃষ্টফল পরমেশ্বরের অধীন, এইরূপ ভাব আমাতে 
আরোপ করিয়া, কন্দরফলের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়! ষে কর্মে গ্রবন্তিত 
হয়, সেই আমার প্রসাদে কৃতার্থ হয় (স্বামী )। ফলাভিসন্ধিশু্ত হইয়া 
অগ্সিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাসাদি আমার আরাধনারূপ কম্মের দ্বার! ক্রমে 
আত্মজ্ঞান ও পরে পরমাত্মজ্ঞান লাভ হইবে ও তাহার ফলে আমাতে 
পরাভক্তিলাঁভ হইবে (বলদেব)। ফলাভিসন্ধিশুন্ঠ হইয়া নিত্য- 
নৈমিত্তিক অগ্নিহোত্রাদি সর্ব্কর্ম্মের ফলে অভিসন্ধি ত্যাগ পূর্বক অনুষ্ঠান 
কর (কেশব)। সন্ধ্যাবন্দনা অগ্রনিহোত্রার্দির যে স্বর্গাদিপ্রাপ্তিবরূপ ফল, 
তাহার চিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক আমার আক্তায় তাহ! করিতেছ, এই 
ভাবনায় চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান স্থির হইলে, মৎকর্মমসিদ্ধি হইবে, ইহাই 
অভিপ্রায় ( বল্পভ )) 


কেশব বলিয়াছেন, এর শোকের ভাবার্থ এই যে, সংবতচিত্ত হইয়! 


ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্বক কর্ম করিলে, অস্তঃকরণশুদ্ধি-পুর্ববক আত্ম- 
জ্ঞান তক্তি স্বারা আমার ভাবপ্রাপ্তি হইবে। 


৫৫৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে? প্রথম ষট্‌্কে ভগবদপিত 
নিফাম কর্মযোগই যে মোক্ষের উপায়, তাহা! উক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় 
ষট্‌কে তক্তিযোগে ভগবত্প্রান্তির উপায় উক্ত হুইয়াছে। সেই ভক্তি- 
যোগ দ্বিবিধ ১--ভগবন্লিষ্ঠ অন্তঃকরণবাপার ও বহিঃকরণব্যাপার ৷ তন্মধ্যে 
প্রথমটি ত্রিবিধ )--ম্মরণাত্মক, মননাস্বক ও অথ স্মরণে অসমর্থ হইলে 
তদনুরাগীর পক্ষে তাহার অভ্যাস, এই ত্রিবিধ ভক্তিসাধন মন্দ-বুন্ধিগণের 
পক্ষে দুর্গম ; কিন্তু নিষ্পাপ শ্বধীগণের পক্ষে স্থগম | দ্বিতীয়টি শ্রবণ-কীর্তনাদ্ি 
সাধন সকলের পক্ষেই স্থগম । এই উভয় অধিকারীর ষে প্রকৃষ্ট, তাহাই 
দ্বিতায় ষটুকে উক্ত হইয়াছে ১ যাহারা ইহাতে অসমর্থ, তাহাদের সম্বন্ধে 
বহিঃকরণ ইন্দ্রিরগণকে ভগবন্লিঠ করিয়া, শ্রদ্ধ! পুর্বাক ভগবদপিত নিষ্কাম 
কল্মীর কথ! প্রথম ষটুকে উক্ত হইয়াছে । ইহান্রা অপেক্ষাকৃত নিরুষ্ট 
অধিকারী । 

কিন্তু বিশ্বনাথের এই অর্থ তত সঙ্গত নহে। নিষ্কাম কম্মষোগ 
যে ভা'ক্তমার্গে নিকৃষ্ট সাধক, তাহ! গীতান্ব উক্ত হয়নাই। এ স্থলেও 
সেব্প ভাব পাওর! যায় না। এই কথা! বুঝিতে হইলে এস্তলে দ্বিতীয় 
বটুকোক্ত নিফ'ম কর্্মযোগতত্ব সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিতে হইবে । 

পূর্ব দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্যান্ত এই কর্মরযোগের উপদেশ 
আছে। কর্মেতেই আমাদের অধিকার আছে, কলে অধিকার নাই 
(২৪৭), সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সমন্ঞান করিয়া কর্মযোগ সাধন করিতে 
হয় (২1৪৮), ফলত্যাগ করিলে আর কর্ম্মের ফল যে ধন্দাধন্দ বা সুকৃত- 
ছুক্কত, তাহ! দ্বারা বন্ধন হয় না (২1৫*)। এই বুদ্ধিতে ফলত্যাগ 
করিয়! কর্মষোগ সাধন করিলে জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়! বার 
(২৫১), নিস্পৃহ হইয়া, কামনা ত্যাগ করিয়! নির্শাল নিরহঙ্কার হইয়া, 
কম্দ্রাচরণ করিলে আর কর্ম্মফলে স্পৃহা! থাকে না--কর্ করিয়াও শাস্তি- 
লাত হয় (২৭১) ৃ 
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কর্ম না করিয়া! কেহ থাকিতে পারে না। লোকে প্রকৃতি গুণের 
বারা অবশ হইন্স! কর্ম করে (৩1৫ )। কর্ম না করিলে শরীরযাত্রাও 
চলে না (৩৮)। এজন্ত ইন্দ্রির়সকল বশীভূত করিয়া, বঙ্তার্থ কর্ম 
করিয়া কর্মযোগ সাধন করিতে হয় (৩৯) অতএব অনাসক্ত 
হইয়া, কর্তব্য কর্ম সমুপায় আচরণ করিয়া কর্ম্মফোগ অভ্যাস করিতে হয়, 
ভাহাতেই পরমার্থলাভ হয়। (৩১৯)। এই কম্মযোগেই সিদ্ধিলাক্ক 
হয় (৩.২০)। এই কম্মযোগসাধনায় “আমি কর্ভা” এই অভিমান 
ক্রমে দূর হুইপ, প্রকৃতি আমাদিগকে অবশ করিয়া! কর্দ্দে নিয়োজিত 
করান, প্রকৃতি ঈশ্বরের ; তাহার কর্তৃত্বে প্রকৃতি চালিত তইয়া আমা- 
দিগকে কর্মে নিয়োজিত করান, এই ধারপাঁ করিয়া সর্ধকম্ম ঈশ্বরে 
সমর্পণ করিতে হয় ( ৩২৭--৩০ )। এইক্রপে ক্রমে ফলাসক্তি ত্যাগ 
করিয়৷ কর্তব্যবোধে বন্দ করিলে কর্্মষোগ-সিক্ধি হয়। কম্মেলিগুনা 
হইলে এবং কর্ম্ফলে স্পৃহা! না থাকিলে, অনষ্টেয় কন্ম দ্বারা বন্ধন 
হয় না--পরিণামে মুক্তি হয় (১1১৪)। কামসন্কল্প ত্যাগ করিয়া 
এই কর্মযোগ আচরণ করিতে হয় (81১৯)। এইরূপ কম্মফলে 
আসক্তি ত্যাগ করিতে পারিলে নিতাতৃপ্ত, আশ্রয়ে অনপেক্ হওয়া 
যায (৪81২০ )। 

ষে সর্ধকম্মফগত্যাগীঃ যে যদৃচ্ছালাভসন্তষ্ট, সিদ্ধি অসিক্গিতে সমভা'ব, 
সন্দাতীত, মতসর-রহিত, আসক্তিহীন, মুক্ত ও যক্ঞার্থ এবং শরীরধাত্র। 
নির্বাহার্থ কর্দকারী ( ৪1২২-২৩), তাহার পরিণামে সর্ববকর্ণে ব্র্দর্শন- 
সিদ্ধি হয় (8২৪) সর্বকম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় (৪৩১ )) সর্বত্র- 
আত্মদর্শন লাভ হয় (৪1৩৫ )। ইহাই গীতোক্ত কন্মরযোগ । 

এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে । এই কর্্মষোগই তাহার 
প্রথম ও প্রধান সোপান। পূর্বে ঈশ্বরের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধ 
ধারণ! করিয়া! এই কর্মযোৌগাচরণ করিবার উপদেশ দেওয়া হয় নাই। 


৫৫৬ শ্রীমদূভগবদগীত1। 


পূর্বে কেবল কর্তব্যবোধে কর্মষোগের বিধান আছে। প্রকৃতি ব! স্বভাব- 
পরিচালিত আমাদের কর্ধববৃত্তিকে নিয়মিত করিবার উপদেশ আছে। 
কর্তব্যবোধে, অনুষ্টেয় জ্ঞানে কর্ম করিয়! সেই স্বাতাবিক কর্মবৃত্তির অনু- 
শীলনের কথা আছে । এই গ্নোকে আরও উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরে যোগ- 
যুক্ত হইয়া এই কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে । ইহাই ভক্তিমার্গে 
কর্মান্ষ্টানের বিশেষত্ব । কর্্মষোগ সাধারণতঃ “ঘতচিত্ত হইয়া” আচরণ 
করিতে হয়, ইহা পূর্বেও উক্ত হুইয়াছে। চিত্তসংষম করিতে না 
পারিলে কর্্রযোগ হয় না। মানুষ সাধারণতঃ সুখলাভের 'ও ছঃখ দূর 
করিবার প্রয়াসী। সুখদ বিষয়ে অন্ুরাগ আর হুঃথদ বিষয়ের প্রতি দ্বেষ 
তাহার স্বভাবমিব। এই রাগঘ্ধেষের বশে, এই শ্ুখ-লাভ ও দ্ুঃখ- 
পরিহার কামনায় মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়) এবং কর্ম করিয়া তাহার 
ফলে সুখলাভ ও ছুঃখ দুর করিতে চাযর়। কম্মষোগসাধনার প্রথমেই এই 
রাগছ্ধেষ, এই সুখদ্বিষয়ে স্পৃহা ও ছুঃখদবিষয়ে গ্বেষ ত্যাগ করিবার 
অভ্যাস করিতে হয়। কর্তব্যবোধে, অনুষ্ঠের বোধে কর্দ করিতে 
পারিলে সেই অভ্যাস সিদ্ধ হয়ঃ কর্মে ফলাভিসন্ধি দূর হয়। ইহাই 
কর্মযোগের প্রথম সোপান। আআমার্দের স্বাভাবিক কর্-প্রবৃত্তিকে 
এইরূপেই নিয়মিত করিতে প্রথম শিক্ষা করিতে হন €( ১৮।৪৭ )। 

ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইতে পারিলে, এই কর্মযোগসাধনা আরও স্থুকর 
ও সহজ হয়। এজন্ত গীতার এস্থলে তাহার বিশেষ উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে) এবং ঈশ্বরে যোগধুক্ত হইয়া সংযতশ্চিত্তে ফলাভিসন্ধিত্যাগ 
পূর্বক কর্্মযোগপাধনাই থে ভক্তিযোগের প্রধান সোগান, তাহা উক্ত 
হইয়াছে। ঈশ্বরে যোগযুক্ত কইয়! নিফামকর্্ম করিলে কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ 
করিবার বুদ্ধিলাঁভ হয়, সর্ব অনুষ্ঠের কর্ম ঈশ্বরে সমর্গণ করা যায়; 
এবং তাহার পরিপাকে, আত্মাভিমান বা আমি কর্ধা এ বোধ ব! অহঙ্কার 
ক্রমে দর হইয়া যার এবং 'ঈ্বরার্থ কর্ম” করিবার উপযুক্ত হওয়া যায়। 


হাদশ অধ্যায়। ৫৫৭ 


তাঁহাতেই তক্তিমার্গে কর্ম্মষোগপসিদ্ধি হয়। অতএব কর্মযোগের প্রথম 
£সাপান কর্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম করা । 

শসিন্ধ জন্মাণদেশীয় দাশনিক ক্যাণ্ট এই কর্তব্যবুদ্ধিকে (.] ০9৫1 
এই জ্ঞানকে ) ০2652011021 107006126৮9 বলিয়াছেন ৷ ইহার দ্বিতীয় 
সোপান, এই কর্তব্যবুদ্ধির পরিপাকে «সর্ব অনুষ্ঠেয় কন্ধম ঈশ্বরে অর্পণ 
করিবার বুদ্ধির বিকাশ ও স্ফ্তি* 7 এবং ইহার তৃতীয় সোপান «ঈশ্বরার্থ* 
অর্থাৎ জগচ্চক্ প্রবর্তনার্থ ও জীবের উদ্ভব ও উন্নতির জন্য সব্ধত্র ঈশ্বর- 
দর্শন করিয়া ও ঈশ্বরের দিব্য জন্ম-কম্্ম জানিয়া সেই ঈশ্বরের জন্ত কর্ম 
করা । এই কর্পেই জ্ঞানের পরিপাক । সর্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে কর্ম করিবার 
কথা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে । কিন্ত বরহ্ধদৃষ্টিতে কর্ম ও ঈশ্বরার্থ কর্ম 
এক নহে । ব্রহ্ম নিগুণ, অকর্তা; ঈশ্বর সগুণ, কর্তা । জগৎ ও 
জীবের মধ্যে ঈশ্বর অন্ুপ্রবিষ্টট আর জগৎ ও জীবের অতীত হইন্না, 
সমুদ্া় আপনার অন্তভূত করিয়া, সেই জগৎ ও জীবের রক্ষার্থ ও 
উন্নতির জন্য কর্ম করেন। তীহার সেই কর্মতত্ব জানিয়া, তদন্ু- 
স্বামী কর্ম করাই ঈশ্বরার্থ কর্ম করা । তাহ পূর্বে উক্ত হইয়াছে) 
নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম এবং শাস্বিহিত ধাহার ষে কর্ম, 
আর বিশেষ দেশকাল ও পাত্রান্থসারে ষে কর্ম তাহার কর্তব্য বলিয়া 
ক্রান হুয়, সেই কর্ণ দ্বার! ভগবান্‌কে অর্চনা করাই ভক্তিযোগের প্রধান 
সাধন! (১৮৪৫-৪৬)। ইহাই পরমপদলাতের প্রধান উপায় ( ১৮1৫৬-৫৭ )। 

এই অধ্যায়ের এই ৮ম শ্রোক হইতে ১১শ শ্লোক পর্যযস্ত ভক্তিযোগ- 
সাধনার বিভিন্ন উপার্ন ও তাহার ক্রম নিদিষ্ট হইয়াছে । মধুন্থদন বলেন 
যে, প্মন্দ অধিকারীর প্রতি অক্ষর উপাসনা অতি হৃষ্কর এবং সগ্ডণোপা- 
সনাই তাহার পক্ষে বিছিত.) ভগবান্‌ এই উপদেশ দিয়া, পরে তাহাদের 
শক্তির তারতম্য অনুসারে তক্তিমার্গে বিভিন্ন সাধনার উপার়বিধান্‌ 
করিয়াছেন।” সেই ৰিভিন্ন সাধনা-গ্রণালী এইকূপ,-_ 


৫৫৮ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা। 


(১) ব্যুখান ও নিরোধ অবস্থান, জ্ঞান ও ধ্যানের পরিপাকে মন ও 
বুদ্ধিকে সর্বদা সর্বক্ষণ ঈশ্বরে নিবেশ করিয়া রাখা । নিরোধ অবস্থাহ 
ঈশ্বরে সমাধি আর ব্যান অবস্থায় সব্বন্র ঈশ্বর-দর্শন। 

(২) যে তাহ! না পারে, তাহার পক্ষে-ব্যুখান ও নিরোধের অবস্থায় 
ঈশ্বর গ্রণিধানূপ যোগাভ্যাস। বুখান অবস্থায় সর্ববিষয়ে যাহাতে 
ঈশ্বরদর্শন-পিদ্ধি হয় এবং চিত্তনিরোধ করিবার কালে যাহাতে চিত্ত 
ঈশ্বরেই সমাহিত হয়, তাহার জন্ত পুনঃ পুনঃ যত্ব। চিত্তের বিক্ষেপ- 
কালে, তাহাকে বল-পুর্বব্ক বিষয়াস্তর হইতে আকর্ষণ করিয়। ঈশ্বরে 
স্থাপন করিবার চেষ্টা । 

(৩) যাহার চিন্ত একাগ্র হইবার উপযুক্ত হয় নাই, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় 
আছে, তাহার পক্ষে-_ 

সর্বপ্রকার কামন! ত্যাগ করিয়! ঈশ্বরা্ধ ঈশ্বরের কর্মমসাধন | 

(৪) বাচার চিন্ত কাম, ক্রোধ ও রাগদ্ধেব-বশীভৃত, স্থতরাং ঈশ্বরাথ 
কর্ম করিবার অনুপযুক্ত, তাহার পক্ষে সর্বকম্ফলত্যাগ পূর্বক কর্ম 
করিয়া চিত্তসংঘমের চেষ্টা ও ঈশ্বরে কর্ম ও কর্মমফলার্পণ বুদ্ধিযুক্ত 
হইবার সাধন! ) 

অতএব ভক্তিযোগে সাধনার আরম্ভ কন্দমযোগে 1 চিত্ত-নংবমের অভ্যাস 
পূর্বক কামক্রোধ জয় করিয়া রাগত্বেষের অধীনত দূর করিয়া, ঈশ্বরে 
যোগধুক্ত হইয়া তাহাতে কর্ধার্পণ পূর্বক নিফামভাবে কর্তব্য কর্মের 
অনুষ্ঠান আরম্ত করিতে হয়। চিত্ত সংযত হইলে, নিফাম কর্মযোগ 
অভ্যাস হইলে, কর্্ননন্নযাসসিদ্ধি হয়, এই পিদ্ধিতে খন চিত্তের বিক্ষিপ্ত 
অবস্থা ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন আর নিজের জন্ত কোন কর্ধের 
প্রয়োজন-বোধ থাকে না; তখন সে পরার্থ কর্ম করিবার অধিকারী হ্য়। 
ক্রমে আত্ম পর সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করিয়া, ঈশ্বরের জগৎ রক্ষা ও পালন- 
রূপ কর্দতত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, ঈশ্বরার্থ কর করিবার অধিকারী হুয়। 


ঘাদশ অধ্যায় । ৫€৯ 


তাহার পর কর্মম-সাধনার যে কর্তৃত্ব-বোধ থাকে, তাহা ক্রমে দুর 
হইয়। আসিলে, তাহার চিত্ত অর্থাৎ মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে নিবি করিবার ব 
ধারণ! করিবার অধিকার হয়। প্রথমতঃ তাহ সহজে পিদ্ধ হয় না 
বলিয়! পুনঃ পুনঃ তাহার জন্য যত্ব বাঁ অভ্যাস কারিতে হয়। আর 
অভ্যাসের প্রিপাকে ধখন এ সাধনায় সিদ্ধি হয়, তখন পাধক, সর্বদা 
সর্বক্ষণ আপনার চিত্তকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট রাখিতে পারে। ব্যুথান ও 
নিরোধ উভয় দশায়ই সে চিত্তকে ঈশ্বরে সমাহিত রাধে । যেমন নর্তকী 
তালে তালে নানারূপ হাবভাবের সহিত নৃত্য করিবার সময়ও তাহার 
মাথার উপর যে জলপুর্ণ ঘট থাকে, তাহার গ্রাত লক্ষ্য স্থির বাখিতে 
পারে, সেইরূপ এই শ্রেষ্ঠ সাধক লকল অবস্থায়, কম্মাদি করার কালেও 
ঈশ্বরে আপনার মন বুদ্ধি সমাহিত রাখিতে পারে। সে ব্ৃথান অবস্থায় 
জ্ঞানে সর্ববিষয়ে--জগতে সর্বত্র পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়; ঈশ্বর তাহার 
নিকট কথন অদর্শন হন না। আর সে নিরোধ অবস্থায় ধ্যানে ঈশ্বরকে 
সর্বদা দর্শন করে, অন্তরে ধরিয়া রাখিতে পারে, ঈশ্বরে সমাহিত হইতে 
পারে । চিত্তের বিক্ষেপভাব একেবারে দূর না! হইলে, চিত্তের অধঃকআ্োত 
রুদ্ধ হইয়! উর্ধাজ্রোত প্রবাহিত না হইলে, ইহা সম্ভব নহে। 

অতএব সাধনার প্রথম অবস্থায় কর্মযোগ, দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞান ও 
ধ]ানফোগ। কম্মযোগের ছুই বিভাগ । প্রথম--সর্বকম্ফলত্যাগ, দ্বিতীয় 
ঈশ্বরার্থ কর্শযাধন। ধ্যানযোগের ও জ্ঞানষোগেরও ছুই বিভাগ । 
প্রথম--জ্ঞান ও ধ্যান অভ্যাস; দ্বিতীয় সেই (ঈশ্বর ) জ্ঞানে ও ধ্যানে 
স্বিতি। অনন্তভক্তি দ্বারা এই স্থিতি দুট়ীভৃত হয়। ভক্তিভাবে চিত্তকে 
ঈশ্বরে স্থির করিয়। রাখা অনায়াসে সিদ্ধ হয়। তখন আপনার অস্তিত্ব- 
জান পর্য্যন্ত ঈশ্বরে লীন হইয়া ষার়। কেবল ঈশ্বরসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত 
সুখের অন্ুভূতিমাত্র থাকে। ভক্তিযোগের ইহাই চরম সিদ্ধি।, 

পূর্বে অক্ষর অব্যয়ের উপাসনা, এবং ঈশ্বরের উপাসনার প্রভেদ 
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করা হইয়াছে। 


শ্রীমদূভগবদ্গীতা | 


অক্ষর অবাক্তের উপাসনা কর্দ্মমার্গে, কর্মমসন্নযাসমার্গে, 


ক্কানমার্গে ৪ ধানমার্গে। (তাহ! প্রথম ছয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ) 


আর ঈশ্বর-উপাসন!- _ভক্তিমার্গে উপাসনা । 
সন্যাসমাগে, জ্ঞানমাগে ও ধ্যানমার্গে উপাসনা । 
জ্ানপ্রধান, আর ঈপ্বরোপাসনা ভক্তি প্রধান । 


তাহার ক্রম 'নয়্ে বিবৃতি হল | 
“অক্ষর অব্যক্ত” বা ব্রা 


পাসনামার্গ | 
(১) কর্দনাধন-_ 
(ক) নিক্কাম কর্ম্সাধন, 
(খ) কর্তবা ক্দ্মসাধন, 
(গ) লোকসংগ্রহার্থ বন্বরসাধন । 
(ঘ) বগ্াদি কার ব্র্গদশনসাধন। 
(২) কন্মভ্যাগ (বা কপ 

সন্নাস) সাধন। 
কার্প সর্ধরূপ মাসক্কিত্যাগ ) 
(৩) জ্ঞানসাধন-_ 
(ক) সর্বভূতে আত্মদরশন, 
(খ) সর্বত্র ব্রহ্ধদর্শন, 
(৪) ধ্যানসাধন-_. 
(ক) আত্মধ্যান-_ 
(খ)প্রতাগাক্মা বা পরমার ধ্যান। 
(গ) অক্ষর অব্যক্কে সমাধি । 
(৫) অক্ষর বন্দ প্রাপ্থি-নির্ববাপ। 
সর্বনাধন শেষ ও সিদ্ধি। 


৬ পি 


তাহাও কম্মমার্গে, কন্ম- 
তবে অক্ষর উপাসন! 
এই দুই উপাসনামাগ ও 


ঈশ্বরোপাসন-মার্গ | 

(১) কন্মসাধন-__ 

(ক) ঈশ্বরে কন্ম ও ফলার্গণ 
বুদ্ধিতে ন্বধন্ম নিষ্কামভাবে ক ত্রব্য- 


বুদ্ধিতে আবরণ । 
(খ) ঈশ্বরার্থ ঈশ্বরের কম্মের 


অনুষ্ঠান 
(২) জ্ঞান ও ধ্যানসাধন বা 


অভাল। 
(ক) বাহিরে সববত্র ঈশ্বরদশন 
বা বিশ্বরূপপর্শন জন্য অভ্যাস । 
(খ) সর্বত্র ঈশ্বরের বিভৃতি 


দশনাভ্যাস। 
(গ) আপনার আত্মাতে পর- 


মাম্মরূপী পরমপুরুবের দর্শনাভ্যাস। 
(৩) মন-প্রঃণ ঈশ্বরে সমর্পণ 
পূর্বক জ্ঞানে ও ধ্যানে ঈশ্বরে 
নিবেশ, ব। স্থিরভাবে অবস্থান । 
(৪)” পুরুযোত্তমের পরমধাম- 
প্রাণ্তি--মুক্তি । 
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গীতায় পরে দেখান হইয়াছে ধে, এই ছুই নার্গ-এই হুইরূপ পৃথক 
উপাসন!-মার্গ বাস্তবিক পৃথক্‌ নহে । অক্ষর অব্যক্ত উপাসনা! হইতে 
পরিণামে ঈশ্বরে পরাভক্তির বিকাশ হন, উত্তর সাধনামার্গ একীভূত 
হহক্সা যায়। পরে ১৮শ অধ্যায়ে ৪৫-৬২ শ্নেকে তাহা বিবৃত আছে। 
তাহার উল্লেথ এস্কলে নিশ্প্রয়োজন । 

সে যাহা হওক এন্থলে গীতার এষ্ঈ চারি শ্রোকে তক্তিযোগে ঈহখরো” 
শাসার ক্রম বা অধিকারিভেদে সাধনভেন উল্লিখিত হইয়াছে । 

১) উত্তম সশ্থিকারার পক্ষে সাধনা সব্বাবন্থার় ঈর্ধরে মন ও বুদ্ধি 
বা চিত্ত সনিবেশ। 

৭ বাহার। নর্তধা সব্ক্ষণ পথ্থংর এইপ্ধপ চিত্ত-স্গবেশ করিতে 
অণমর্থ ঠচাংদর তাহার জন্ত অভাপস বাপুনঃ পুনঃ বন করতে হইবে । 

৩) যাহার! এইরশ গভানেও মদবর্ধ, তাচাদের সাধনা এই ষে 
তাহাগ্জা কেবল ঈত্বরার্থ কর্ম করিবেন। অর্থাৎ ঈখতে যোগধুঞ্ত হইয়! 
ঈশ্বরার্থ কন্দ্ধ করিবেন । 

উ। ইহাতেও ধাহারা অণদর্থ-উত.গরা পং্যতটনু হইত সর্ধ- 
কম্মকলত্যাগ কাপবেন, অর্ধাং তাহারা সমুশাস্স বাহত করের অনুষ্ঠান 
করিয়। তাহার ফপ ঈহ্বরে অর্পণ করিবেন। ভগবান্‌ পুর্বে বলিরাছেন,-_- 

যৎকরোধি যদশ্রাসি যজ্জুহোধি দদাসি বৎ। 

যৎ তপস্ত(স কৌন্তের তৎ কুরুষ মদর্পণম। (৯২৭) 
ভক্তিযোগে এইব্ধপ অর্পন বুদ্ধিচত সর্্বকর্ফল ত্যাগ সহজে সম্ভব শীতার 
৮ম অধ্যার় হইতে অমরা জানতে পারি ষে ঈশ্বর অনুধ্যান করিতে 
করিতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে ঈত্বরভাব-প্রাপ্তি হয় । আজীবন 
সর্বদা ঈশ্বর অনুধ্যান করিতে*পারিলে তবে মৃত্্যুদময়ে ভগবানের অনুস্থরণ 
সম্ভব হয়। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“তন্বাৎ সর্বোধু কালেষু মামনুত্বর (৮1৭) 


৫৬২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


এই অন্ুম্মরণের জন্ঃ তাই ঈশ্বরে সর্ধকন্ম সমর্পণ বা সর্বধন্মফল ত্যাগ 
করিতে অভ্যাসের প্রথম প্রয়োজন । ষিনি এইরূপে সব্বকন্মফলত্যাগ 
করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরে ষোগযুক্ত হইয়! ঈশ্বরার্থ কর্ম করিতে সমর্থ 
হন, তাহাতে সর্বকালে ঈশ্বরের অনুস্মরণ সহজ হয়। যখন এইরূপ 
ভক্তিসাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়, তখন ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ যোগযুক্ত 
হইবার জন্ত প্রযন্্ বা ধ্যানাভ্যাস সত্তব হয়। ভগবান্‌ বলিক্সাছেন,__ 
অভ্যাসযোগযুক্েন চেতস! নান্যগামিন! । 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিস্থয়ন্‌ ॥ (৮৮) 
এই অভ্যাসষোগে সিদ্ধি হইলে সর্বকালে সর্বাবস্থায় চিত্ত বা মন ও বুদদি 
ঈশ্বরে সমাহিত তয়, তথন ঈশ্বরে নিবাস হয়। সেই মৃত্যুকালে ঈশ্বরের 
অনুধ্যান পৃথ্বক দেহত্াগ করিয়: ঈশ্বরভাব লাভ করে। কহাই ভক্তি 
যোগে সাধনার ক্রম। 


শ্রেয়ে হি জ্ভানমভাসাজ, 'ানাদ্ধযানং বিশিষাতে। 
ধ্যানাৎ কন্মফলত্যা গন্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরমূ ॥ ১২ 
৮টি শা 
অভ্যাস হইতে শ্রেয় জ্ঞানই নিশ্চয় 
জ্ঞান হতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মফলত্যাগ, 
ধ্যান হ'তে, ত্যাগ হ'তে শাস্তি অনন্তর ॥ ১২ 
১২। অভ্যাস--অবিবেকপূর্বক অভ্যাস, সম্যক্জ্ঞানবিরহিত 
অভ্যাস, (শঙ্কর). জ্ঞানার্থ শ্রবণ” অর্থাৎ বেদাস্ত-প্রতিপারদিত 
আত্মতত্ব ও ব্রহ্গতত্ব গুরুর নিকট শ্রবণ অভ্যাস, অথবা নিশ্চয় পৃর্ব্বক 
ধ্যান অভ্যাস (গিরি)। অত্যর্থ-গ্রীতি-বিরহিত কর্মন্বরূপ স্থতি 
ক্সত্যাস (রামানুজ )। সম্যক্জ্ঞানরহিত অভ্যাস (শ্বামী)। জ্ঞানার্থ 
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শুবণ*--অভ্যান (মধু)। মতম্মৃতিপাতত্যক্ূপ নিষ্পন্ন অভ্যাস 
(বলদেব)। কেবল চিত্তাকর্ষণ দ্বারা আমাকে অনুম্মরণরূপ অভ্যাস 
(বল্পভ)। কেবল শ্রবণাদিকূপ মভ্যাস (কেশব )। স্মরণ মননরপ 
অভ্যাস (বিশ্বনাথ )। 

শঙ্কর ও মধু বলেন, অভ্যাস--জ্ঞানসাধন শ্রবপ মনন । জ্ঞানের 
পরিপাকের পুর্ব পর্য্যন্ত তাহ! অবিবেকমুক্ত মভ্যাস। বৈষ্ণব টাকাঁকার' 
গণ বলেন, ইহ ভগবানকে পুনঃ পুন: স্মরণ করিবার অন্সাদ' কিন্ত 
এ স্থপে অভ্যাস” পূর্ব শ্লোকোক্ত অভ্যাস । (৮ম শ্লেকের 
টাক। দ্রষ্টব্য)। সাধারণ অর্থে, কর্ণমার্গে হউক জ্ঞানমার্ণে হউক, 
ধ্যানমার্মে হউক বা ভক্কিমার্গে হউক, সেই মার্গেস্থির থাঞ্ববার জন্ত 
চিত্ববিক্ষেপ তুর করিয়া তাহাতে স্থির থাকিবার জন্য যে পুনঃ পুনঃ 
বত্ব, তাহাই অভ্যাস (পা 5ঞ-ন্দর্শন ১১৩)। অতএব অভ্যাস সকল 
প্রকার সাধনার প্রথমাবন্থা । 

হান--শব্ ও যুক্তি দ্বারা আম্মনিশ্য়রূপ জ্ঞান (গিরি )। 
অক্বের অর্থ অনুসন্ধান পূর্বক তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান (রামানুজ)। 
যুক্তি সহিত উপদেশ পূর্বক জ্ঞান (স্বামী )। শ্রবণ-মনন-পরিনিষ্পন্ন 
জ্ঞান (মধু)। আত্মসাক্ষাৎকৃতিরূপ জ্ঞান (বলদেব), অত্যাসযুক্ত 
জ্ঞান ( বল্পভ )। যুক্তি সদৃগুরু শান্তর উপদেশজনিত পরোক্ষ প্রত্যগাত্ম- 
বিষয়ক জ্ঞান (কেশব)। আমাকে মনন বা আমাতে বুদ্ধিনিবেশবূপ 
জ্ঞান (বিশ্বনাথ )। 

*গীতায় উক্ত হইয়াছে বে; জ্ঞান অতি পবিত্র, (৩৩৮) জ্ঞানে পরম- 
গতিলাভ হয় ( ৩৩৯), জ্ঞানন্থর্ধ্য নির্মল চিন্তে প্রকাশিত হয় (৫1১৩)। 
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্গপ্রাপ্ডি হয় ইহাই পরম জ্ঞাননিষ্টা 
(১৮৫*)। সাত্বিক জ্ঞানেই সর্বজ্ধ একত্ব-দরশশন হয় (১৮২০), সেই 
জ্ঞানযোগই দৈবী বা সাত্বিক প্রক্কৃতিষুক্ত পুরুষের সম্পদ €(১৬।১)। 


৫৬৪ শ্ামদ্ভগবদৃগীতা। | 


সেই জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহ! ১৩শ অধ্যাঞে ৭-১১ প্লোকে বিবৃত হইয়াছে। 
যাহা হউক, এই অধ্যায়ে ভক্তযোগ বিবৃত হইয়াছে । জ্ঞানই পরাভক্তি 
লাভের উপান় (১৮৫৪), আর পরাভক্তি দ্বারাই পরমেশ্বরের সমগ্র 
স্বরূপজ্ঞান লাভ হয় (১৮৫৫) এ শ্নোকে এই পরাভাঞ্পাভের 
উপায়ভূত জ্ঞান উক্ত হইয়াছে। 

ধ্যান__নাত্মধ্যান (রামানজ )। নিদিধ্যাসন-সংজ্ঞকক ধ্যান 
(মধু)। ইহাই আত্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত হেতু (মধু)। স্ব-আত্ম- 
চিন্তন-লক্ষণ ধ্যান (বলদেব)। শুন ও অভ্যাসধুক্ত ধ্যান (বলভ )। 
জ্ঞানপুর্বক ধ্যান (শঙ্কর, স্বামী) | আস্মসাক্ষাৎকার হেতু ধ্যান 
(কেশব )। আয়াসবিহীন মননরূপ ধ্যান (বিশ্বনাথ )। জ্ঞান প্রত্যক্ষ 
করিবার জগ্চ 1নদিধ্যাসন। 

গাতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানফোগের বিবরণ আছে। ১৩শ অধ্যায়ের ২৪শ 
শ্লোকে ধ্যানে আত্মাতে শায়। দ্বারা (চিত্বনিরোধ দ্বাপা ) আত্মাকে দশন 
করিবার কথা আছে। ভক্তিমার্গে যাহ! ধ্যানযোগ-_তাহ! ১৮শ অধ্যায়ে 
৫১শ হইতে ৫৩শ শ্নোকে উক্ত হইয়াছে । ভক্তিমার্গে ধ্যানযোগ, ঈশ্বর- 
প্রণ্ধান পূর্বক যোগ--তাহ! পাতঞ্জল-দশনে উক্ত হইয্জাছে। ঈশ্বর- 
প্রণিধান পুর্ব ধ্যানযোগ কারতে হহলে, ওক্কাররূপ ও ওষ্কারের অর্থ যে 
সগডণ ও নিগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাহ ভাবনা! করিতে হুয়। 

পাতঞ্জল-দশনে আছে (৩।২ )-- 

“তত্র প্রত্যয়ৈক তানত। ধ্যানম্‌ 1 

কোন এক দেশে বা বষয়ে চিত্তকে ধারণ! করিয়। ধারাবাহিক 
চিন্তাপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়। একরূপ ব! একতানচিত্ত হওয়াই ধ্যান। 

কম্ম ফলত্যাগ--্জানবানের কর্ফলত্যাগ (শঙ্কর )। জ্ঞানী ও 
ধ্যানীর [চত্ত নিত হওয়ায়, তাহার ত্যাগ ([গিরি)। ফলত্যাগ করিয়া 
অনুষ্ঠিত কম্মাচবণ (রামান্জ )। জ্ঞান ও ধ্যান পৃর্বক কর্ম্মফলত্যাগ 
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স্বামী) ) জ্ঞান অভ্যাস ধ্যান সহিত আমার জন্ত আমার কর্ম্মাচরণ 
(বল্পভ)। মুমুক্ষুদিগের কর্মফল ত্যাগ (কেশব) সকাম কর্মের 
স্বর্গীদি ফল ও নিক্ষাম কর্শের ফলে মোক্ষ এ উভয়ই ত্যাগ ( বিশ্বনীথ )। 

পুর্ব ১১শ শ্রোকে উক্ত ভইয়াছে যে, যতচিত্ত হইয়া, ভগবানে 
যোগ আশ্রয় করিয়' ( ঈশরার্পন বুদ্ধিঙগে ) ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্বক 
কর্্মাচরণই ,এই কর্দ্রফলত্যাগ । ইহাই কর্মযোগ । গীতায় পূর্বে 
দ্বিতীয়বার চতুর্ণ অধাষে ইহা বিবৃত ছইখাছে। পরে ১৮শ অধায়ে ৪৫-৪৯ 
শ্লোক ইহা উক্ত হইয়াছে । এই কন্দফলতাগ বা সন্ন্যাস হইতে 
নৈক্কম্মসিদ্ধি লাভ ভয় । 

শান্তি--উপশম, সহেতুক ( অবিদ্ঠাপ্রস্থত ) সংসংরেক অন্তর 
নিত্তি (শঙ্কর, মধু) সংসার ছুঃঠের উপশান্তি (গিরি )। পাপ 
নিরস্ত হইয়! মনের শাস্তি (রামান্জ)। সংসারশান্তি (স্বামী )। 
মনংশুদ্ধি (বলদেব)। মদ্ভক্ষ্কিতিবূপা শাস্তি (বল্পভ )!: কর্মফল 
ত্যাগ স্কেতু কামনা শুন্য হওয়ায় মনের শান্তি (কেশব )। অমার ক্ুপ 
গ্ুণাদি বিনা সর্ধববিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের উপরতি (বিশ্বনাথ )। 

গীশার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে জাল! যাঁয় যে, ফলত্যাগ পুর্বক নিষ্কাম- 
কন্মানুষ্ঠান বা ফলাকাজ্ষ! তাাগ পুর্বাক কন্্মযোগ অভ্যাস দ্বার' “স্থিত- 
প্রজ্ঞ। হওয়া যায়--সমাধিতে বুদ্ধি "্মচল হয়। সে স্থলে উক্ত 
হইয়াছে ষে-_ 

“বিহায় কামান্‌ ষঃ সর্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। 
নির্মম নিরহস্কারঃ স শাস্থিমপধিগচ্ছতি 1” ২1৭১ 

কম্মযোগের ফলে স্থিত পঙ্ঞ হইয়া! শাক্জলাভ করিলে, ব্রাহ্ম স্থিতি লাভ 
হয় ও পরিণ'মে ব্রন্ষে নির্বাণ ভথ্ম । 

গীতার শাস্তির কথা ও প্রাশাস্তির কথা আছে। জ্ঞানলাভ হইলে 
পরাশাস্তথি প্রাপ্ত হওয়া যায় (81৩৯) । নির্বাণই সে পরম শান্তি (৬1১৫)। 


৫৬৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ঈশ্বর প্রসাদে সে পরম শাস্তিপাভ হয়, পরম ভক্ত সে পরাশাস্তি লাভ 
করিতে পারে (২৮৬২)। গীতায় “নৈঠিকী+ শাস্তির কথা মাছে (৫7১২)। 
ষোগী কর্ম ব্রদ্ধে অর্পণ পৃর্ক আত্মশুদ্ধির জন্য ষে কম করেন--কর্ম্নফল 
ত্যাগ করিয়া যে কম্দাচরণ করেন, তাঙ্গাতে এই নৈষ্িকী শাস্তি 
লাভ হয় । 

এই শ্লোকে উক্ত ভইয়াছে চ, কর্ম্মফল ত্যাগ পূর্বক কম্মমৌগসাধন, 
“অভ্যাস, জ্ঞান ৪ ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ । কেন না, ইহা হইতে শান্তিলাভ 
ভয়। এ শান্তি নৈষ্ঠিকী শাস্তি । যাহা হউক, এই শ্লোকে যে উল্ত 
তইয়াছে--মভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ট, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধান 
হইতে কর্মফলন্যাগ শ্রেষ্ঠ, তাগর অর্থ সম্বন্ধে বাখ্যাকারগণের মধ্যে 
মতভেদ গাছে । 

শহ্করাচাধ্য বলিয়াছেন যে, এস্বলে সর্বকর্ণফলত্যাগের স্বতি করা 
হইয়াছে ।-যে ব্যক্তি অন্ঞ, অথচ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে) সে যদি 
পূর্ন কি 5 উপায় সকলের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে 
তাহা? পক্ষে দর্বকর্্মকলতাাগই শ্রেরঃপ্রাপ্তির সাধন । ভাই এ স্থলে 
উপপিষ্ট ভইয়াছে। অ'ববেকপূর্ববক অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান 
হইতে ধ্যান শ্রেয়:, ণবং জ্ঞানবান্‌ পুরুষের ধ্যান হতেও কর্ম্মফলত্যাগ 
প্রশস্ত । এইরূপ স্ততি করা ভইয়াছে | কারণ, সর্বাক্সম্পনন « 
সাধনার অনুষ্ঠান কাঁরতে না পারিলেও কেবল এই কর্ম্মফলত্যাগ 
সাধনা করিতে পাধিলেও কালে সিদ্ধিলাভ হয়। অজ্ঞের এই 
ফলত্যাগপুর্বক কনম্মসাধন ও জ্ঞানবানের এই কলত্যাগপুর্ধক কর্ম 
সাধন মধ্যে পার্থকা আছে সত্য, কিন্তু উভয়ের ফলেই পরিণামে মোক্ষ- 
লাভ হয়--এইজগ্ উভয়ের সাদৃহ্বও আছে। নিষ্কাম কর্্সাধন দ্বারা 
জ্ঞানী ও অজ্ঞান উভয়ের সব্প্রকার কামবা-বিনাশে শাস্তিলাভ হয়। ) 


এজন 'এ স্থলে বিদ্বানের বর্দমসন্ন্যাসের ( কন্দনফলত্যাগ ) হ্যায় অজ্ঞের 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৫৬৭ 


কর্ন্যাদেরও স্তুতি করা হইয়াছে। ইহা! অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্মফলের 
কামন! ত্যাগ করিয়া কন্দ করার প্ররোচনা! মাত্র | 

বলা বাহুল্য, গিরি ও মধুস্থদন এইরূপ অর্থই করিক়্াছেন। গিরি 
বলেন যে, কন্মসন্ন্যাস পূর্বক নিয়তচিত্ত জ্ঞানবান্‌ ও ধ্যান্বানের কর্ম 
ফলত্যাগই শাস্তির উপায় । এই শাস্তিও কর্মকলত্যাগমাত্রেই সদ্য লাভ 
হয় না, তাহ! কালাস্তরসাপেক্ষ । এগ এই শ্লোকে 'অনস্তর? এই 
শব উক্ত হইয়াছে। যাহারা অঞ্জ, তাহার্দের বিলম্বে এই সাধনার 
সিদ্ধি হইয়! পাস্তিলাভ হয়। যাহার! জ্ঞানী ও ধ্যানী, তাহাদেরই কম্মফল* 
তাঁগ হইতে শীঘ্ব শাস্তিলাভ হয় । 

গিরি আরও বলেন যে, বে শান্ত দীর্ঘকাল নিরন্তর ও আদর পূর্বক 
ধ্যান অনুষ্ঠানের দ্বারা মাস্তসাক্ষাংকাঁরফলে লাভ হয় ও সংসারের উপশম 
হুপ্ন, ০সই ধ্যান মপেক্ষাও যে কম্মফলত্যাগন্ধপ সাধনার বিশেষত্ব উক্ত 
হইয়াছেঃ তাহা স্তৃতি মাত্র । 

মধুক্দনও বলেন যে, কর্মকলত্যাগ দ্বারা কামনা বা বাসনা হইতে 
ঘুক্ত হওয়া যায় । সন্বকামনাত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ হয়। এস্সলে কর্ম" 
ফল ত্যাগের স্তাত দ্বাপা সর্ব কামন। ত্যাগই স্তত হইয়াছে । গীতায় উক্ত 
হয়ছে যে, ষে সর্বকামনাত্যাগ করিতে পারিষ্বাছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ 
(২1৫৫)। উপননষদে (কঠঃ উপঃ ৬।১৪ ) আছে-- 

“যদ সব্ে প্রমুচ্যন্তে কাম! বেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ। 
অথ মর্ড্যোহঘুতে। ভবত্যত্র র্ধ সমন্্তে ॥* 

স্বামী বলেন, কম্ম ও তৎফল উভয়েতে আসক্তি নিবৃত্ত হইলে, ভগবৎ- 
প্সাদে সংসারশাস্তি হয় বলিয়া কন্মফলত্যাগ-সাধনার স্ততি কর! 
হইয়াছে । রামান্*্ বলেন ষে, কর্্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব যে উক্ত হইয়াছে, 
তাহার কারণ _কনফিলত্যাগ দ্বারা মনের শান্তি হয়, তাহার ফলে ধ্যান 
অভ্যাস সম্ভব হয়) ধ্যানফলে অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, অপরোক্ষজ্ঞান 


৫৬৮ জ্ীমদ্ভগবদৃগীতা | 


হইতে পরাভক্তি লাভ হুয়। (পরে গীতায় ১৮৫৪ শ্লোকে এই কথ! 
আছে )। যাহার মন তক্তিষোগাত্যাসে আসক্ত তাহার আত্মনিষ্ঠাই 
শ্রেরঃ। কিন্তু মন অশান্ত থাকিলে, সে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। সেই 
আত্মনিষ্ঠা-প্রাপ্তির বা জ্ঞানযোগ জন্ত তখন ফলাভিসান্ধ ত্যাগ পুর্বক 
কর্্মফোগই (চিত্ত শান্ত করিবার জগ) শ্রেয়ঃ। 

বজদেব বলেন, কর্মযোগ স্থুকর, প্রমাদরহিত, জ্ঞানগর্ভ ; এজন 
এ স্থলে ইঠাঁর স্তরতি কর হইয়াছে। " ভগবানের স্মৃতিসাততারূপ অভ্যাঁস 
অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়ঃ! কেননা, জ্ঞানে আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পরমাত্- 
সাক্ষাৎকার তয় | জ্ঞান নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানের সাধনভূত 
খআত্মচিত5০ক্ষণ ধ্যান জেয়ঃ | (ধ্যান খিনা জ্ঞান [দ্ধ তয় না, অপরো 
হয় না, বিজ্ঞান লাভ হয় না)। ধ্যান নিষ্পন্ন না হইলে, ত্যাগ (কর্ম 
ফলত্যাগ ) শ্রেয়ঃ 1 কেনন!, ফলাভিসন্ধি শ্যাগ করিয়া ক্কঠযোগ আচর' 
করিলে মন:গুদ্ধি হয় । মন শুদ্ধ হইলে তবে ধ্যান নিষ্পন্ন হয়। ধ্যান 
নিষ্পন্ন হইলে তনে আত্মজ্ঞান হয় । আত্মজ্ঞান ভইলে তবে পরমাতঅজ্ঞান 
হয়। পরমাত্মজ্ঞান হইলে তবে পরাতক্তি লাত হয়! পরাভক্তি হইলে 
শ্বর্যাগ্রধান ঈগরকে প্রাপ্ হওয়া যায় । বলদেব বলেন, এ উপাদ ছুর্গম 
অতএব অর্জনকে ইহা উপদিষ্ট হয় নাই। তাহাকে একান্ত ভক্তির 
উপদেশ (দওয়া হইয়াছে । তদনুলারে নিষফামকম্্রত হরিধ্যানপরায়ণ 
বাহারা, তাহার! স্বীয় আত্মাকে অনুভব করিয়া, তদনস্তুর তাহা হইতে 
অভ্যুদ্দিত হরির পরমৈস্্য্য গুণজ্ঞান দ্বার! পরাভক্তি লাভ করেন, হরিকে 
পরম গেগুমাম্পদ্দরূপে অনুভব করিয়। চুক্ত হন। 

বিভিন্ন ব্যাথ্যাকাঁরগণ এইরূপে এই শ্লোকের বিভিন্নভাবে অর্থ 
করিয়াছেন। পুর্বে ষে কন্মফলত্যাগ্ূপ নিফাম কর্মযোগ নিম্মাধি- 
কারীর পক্ষে বিহিত হইয়াছে, তাঁহাকেই এ স্থলে শ্রেষ্ঠ বল! হইয়াছে । 
ইহাতে আপাততঃ বিরোধ মনে হয়। সেই বিরোধের মীমাংসা জন্ 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৫৬৯ 


ব্যাধ্যাকারগণ এইরূপ বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। গীত হইতে জানা 
যায় যে, নিফামকর্মযোগ যে সর্বাবস্থার শ্রেরঃ) তাহ! নান! ভাবে উপদিষ্ট 
হইয়াছে! যিনি সাধনার প্রথম ভূমিতে আরোহণ করিতে ইচ্ছ! রুরেন, 
তাহার পক্ষে যেমন কন্মষোগ প্রথম বিহিত, সেইরূপ ধিনি উচ্চাধিকারী, 
সাধনমার্গে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার পক্ষেও কম্মযোগ 
সেইরূপ বিছিত। তিনি অন্য সাধনার সহিত কর্মযোগও সাধনা 
করিবেন , আর যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, তখনও কন্দ্রযোগ বিহিত 
হইয়াছে । ভগবান্‌ স্বয়ং আগ্তকাম- _পূর্ণকাম হইয়া ও সর্বদ। কর্মে নিরত। 
তিনিই কনম্মযোগীর পরম আদশ। ধিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিও সেই 
মাদর্শ অগ্রুসারে কর্ম করেন। আর বনি সাধক, তাহাকেও সেই আদশ 
যতদূব সম্ভব, অন্ুদরণ করিয়া কর্ম করিতে হয়| কম্মুযোগে সাধনার 
আরম্ত, মার কন্মষোগেই তাহার পরিসমাপ্তি । “আক্রক্ষোমুনেধোগং 
কম্ম কারণমুচ্যতে 1৮ আর “যোগান্৮হ্ত তস্তৈব শমহ বারণ" 
মুচাতে 1৮ (৬৩ )। শমঃ বা শাস্তভাবঘই যোগে অবস্থানের কারণ ! 
এই শান্ত অবস্থায় ইন্ড্রিয়ের বিষরে বা করে কোন আসক্তি থাকে ন। । 
এই পাস্তশাব রক্ষার জন্ত অনাসক্ত হইয়া তাহাকে কর্ম করিতে হয়__ 
কর্মসংক্ল্প সন্ন্যাসী হইয়। অর্থাৎ কম্মফল সম্পূর্ণ তাগ করিয়া ত্যাগবুদ্ধিতে 
যোগাব্ট়ের কম্ম করিতে হস (গীতা, ৬৪)। নতৃবা আবার অজ্ঞাতে 
চিত্তবিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হয়। যোগী নিকুদ্ধচিত্ত হইলে, আর তাহার 
কম্ম থাকে ন! সতা, কিন্ত নিরোধ জন্য তাহাকে ক্রিয়্াযোগ করিতে 
হয়,.শমধমার্দি সাধন করিতে ভয়। তাহাও কন্দম। আর চিত্তের 
ব্যুতখান অবস্থায় চিত্তকে সংবত করিবার জন্ত কর্ম করিবার সময় নিফাম- 
ভাবে ফলতগ্রগ পূর্বক তাহাকে কর্ম করিতে হ্য়। পাতঞ্জল-দর্শনে 
শমদনাদি যোগাঙমাত্র সাধনের বিধান আছে। নিক্ষাম কন্ধমষোগ 
দ্বারাই এই শমদমাদি সাধন উপযুক্তরূপে সম্ভব হয়। সাধকের বুখান 


৫৭৩ শ্বীমদ্ভগবদ্গীতা। 


দশা অপরিহার্য । কেহ নিয়ত আজীবন সমাধিস্থ থাকিতে পারেন 
না! যখন তাহার ব্যান অবস্থা আইসে, তখন কন্্ম অপরিহার্য্য। 
তখন কর্ণ না করিয়া তিনি ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না। 'প্ররুতির 
বলে সকলে কর্ম করিতে বাধ্য হয়। (৩৫ )। যখন প্রকৃতিকে বশীভূত 
কর! যায়, তথনই কন্ম 'নয়মিত হন্--কম্মরযোগ সম্ভব হয়। মানুষমাত্রেরই 
ক্দবৃত্তি শ্বাভাবিক। তাঠার জ্ঞানবৃত্তি (17001160চ) ও চিত্ববুত্তির 
€ [1115 )ন্তায় কর্মরত (111109 07 8061৮10 )ও আছে। সেই 
কর্মবুত্তিব উপযুন্ত অনুশীলন ও [নয়মই কম্মযোগের দ্বারা সম্ভব । 
শান্ুদের মনুষ্যত্ব যতদিন থাকে, এ কর্মবৃত্তিও ততদিন অবশ থাঁকবে। 
ইহ! জীবের সাধারণ দর্ম। এই কন্মবুত্তিকে প্রকৃতির বন্ধন হইতে 
যুক্ত করিয়া, জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করিয়!, তাহার উপযুক্ত অন্ুশীণন 
ও বাবভাই কম্মযোগ । সমুদার কণ্বৃত্তিকে ঈশ্বরার্থে ঈশ্বরের কর্মে 
নিয়োজিত করাতেই কর্মযোগের পরাকাঠ্া। * 

এট জন্ত এস্থলে কর্্মষোগ বা ফলসন্নাস পৃর্বক কন্মাচরণ প্রশংসিত 
হইয়'ছে। নিন্নাধিকারীর পক্ষে কর্মষোগই ৯পযুক্ত হইলেও, তাহা উচ্চা- 
ধিকারীর হেয় নহে । কি ঈশ্বরার্থ কর্ম, কি নজের শয়ন, গমন অশন, 
স্থাপন প্রভৃতি শরীরধাত্রা' নির্বাহার্থ কন্ম, সর্ধকর্মফলই ঈশ্বরে অর্পণ 

* জন্মণ দাশনিক সপে নহয় ( 901101১011170007 ) বলয়াছেন, যে কামন। বা বাসন! 
(11 )ই আমাদের জ্তানকে মভিভভূত করিয়া! কন্্ম করায়। এই বাসন! দমন 40010] 
0£ 009 ৮1]] উ) আমাদের শ্রেয়োমার্গে একমাত্র সাধনা । এই 077191 06 0৩ 
৮11] এর নামান্তর “ত্যাগ'। কামন। ম্যাগ, কন্ম ফলাকাক্ষ। ত্যাগ. কশ্মফল ত্যাগ 
করিতে করিতে বাঁদনা দমন হয়। বাপন। মন হইতেই শান্ত 1১০০০, ) লাভ, হয়। 
প্রঠ ভাগ (0020171 0£ 00 ৬111) সাধনাই কন্মযোগ সাধনা । হহ। সর্ববদ! আচরণীয় 
ইহারই ফল মুক্তি। ইহা ছারাই ব্যক্তিত্ব (7901001091009170151009007775 ) দূর হয়। 
সপেনহর এই একমাত্র সাধনাপথ দেখাইয়াছেন। তবেত্যাগ অর্থে তিনি কশ্মসন্ন্যাস 
বুঝিযাছেন। কশ্মফল ত্যাগ করিয়া কর্াচরণ বুঝেন নাই। বাদন। দমন করিবার জন্ 


কশ্বৃত্তিকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাকেনিয়মিত করাই প্রবোজন। কণ্ন- 
বুত্তিকে বাসনা চালিত হইতে না দিয়া জ্ঞানপরিচালিত করিতে হয়। 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৫৭১. 


করিয়া, নিজে কোন ফলের কামনা না৷ করিয়া, সাধনার সর্বাবস্থায় 
বুখানকালে বা! কর্মবৃত্তির উদ্রেককালে কন্দ্দ করিতে হইবে। ইহা হইতে 
আমরা সাধনমার্গের বিভিন্ন স্তর স্থির করিতে পারি। যথা-_' 

১।--কেবল কর্মফল তাঁগ সাধনা! (কম্মযোগ )। 

২1-জ্ঞানসাধন ( সভ্যালযোগ )+ কম্মযোগ । 

৩।--ধ্যানসাধন ( অভ্যাসযোগ ,)+ কর্মষোগ । 

৪ 1--জ্ঞানযোগ +কর্মযোগ । 

৫1-ধ্যানযোগ + কম্মযোগ । 

৬1__ভক্তিযোগ+ কন্মযোগ । 

কশ্মযাগ সাধনায় সিদ্ধি হইলে শাস্তিলাভ হয় । জ্ঞান ও ধ্যান- 
যোগের জন্য এবং তৎসাঁধনভূত অভ্যাদযোগের জন্য এই শান্তি একান্ত 
প্রয়োজন । অতএব জ্ঞান ও ধ্যানসাধনার কালে এই শান্তিতে অবস্থান 
বন্য ( বাখান কাল) কর্্মযোগ কান্ত প্রয়োজন । যিনি কেবল কন্মুষোগী, 
তিনি নিষ্কাদভাবে ক্মসাধন করিতে করিতে সাধনার উপরের ভূমিতে 
আরোহণ করেন। তিনি জ্ঞান ও ধ্যান অত্যান করেন। ৩খন 
তাহাকে ঈশ্বরাপণ বুদ্ধিতে নিষ্ধানভাবে আত্মপরনির্রিশেষে পরার্থ ও 
ঈশ্বরার্থ কম্ম কারতে হয়। জ্ঞান ও থ্যানসাধনায় দিদ্ধ হইণে, তখনও 
তাহাকে ঈশ্বরাথ, ঈশ্বরের কর্ম ফলাভিসন্ধি ত্যাগপুর্বক কণ্রিতে হয়। 
জ্ঞান ও ধ্যন্দ সাধন। কর্ম বটে। জ্ঞানবুন্তিতে বিষজ্বগ্রহপকপ কম্মঃ আর 
ধ্যানে চিত্তনিরোধ জন্ত কশ্ধ অবশ্যন্ত।বী ৷ এ স্থ্ে সে কর্্ম উক্ত হয় নাই। 
' তাহা কর্্মযোগের অঙ্গীভূত হইলেও, এ স্থলে তাহা! উক্ত হয় নাই । ক্রি 
ছুই রূপ-_ভ্ঞানক্রিয়! ও ববক্রিয়।। উভয়ের মুলই আমাদের শক্তি । 
স্থতরা* ক্রিয়া ব/তীত জ্ঞান ও ধ্যানসাধনা হয় ন1। কিন্তু এ উভয়ই 
ভ্ঞান-ক্রিয়ার অন্তর্গত, যাহ? “বলক্রিয়া,” তান হইতে যে কন্পঃ আমা- 
দের কন্মবৃত্তি প্রণোদিত যে কর্ম, তাহাই এ স্থলে উক্ত হুইয়্াছে। 


৫৭২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


এই কর্বৃত্তিকে কৌশলে নিয়মিত করাই কর্্মরযোগ । তাহ! গীতার 
উক্ত হইয়াছে । চিত্তকে শান্ত করিবার জন্তই কর্্মযোগ । চিত্তকে শান্তিতে 
স্থির রাখ্বার জন্তই কর্মযোগ । কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ পরিহার করি- 
বার জন্ত কর্মযোগ। অহঙ্কার অভিমান দূর করিয়া চিত্ত নিম্মল, স্বচ্ছ, 
শুদ্ধ করিবার জন্তই কন্দমযোগ | চিত্তের বিক্ষেপ দূর করিবার জন্ত, 
চিত্তের অধ:শ্রোত সংযত করিবার জন্যই কর্ম্মযোগ ) কর্মক্ষয় করি- 
বার ভন্ত, প্রান্তন কম্মবীজ নষ্ট কবিবার জন্ত এই কর্খ্মষোগ ।, 
কর্মপাশ ছিন্ন করিবার জন্ত এই কম্মযোগ। সর্বভূতে আত্মদর্শন 
শিক্ষা) করিবার জন্তই এই কন্মযোগ । ধন্াধন্ম, পাপপুণ্য--সমুদয় 
বন্ধন দূর করিবার জন্য এই কর্্রযোগ । এইজন্য এ স্থলে কর্দরযোগের 
শক্তি ও শ্রেষ্ত্ব উত্ত হইয়াছে । এইজন্ত গীতার কোপাও কোন 
অবস্থায় কন্ধুত্যাগের উপদেশ নাই। কর্পফলসন্াসেরই উপদেশ 
আছে । এই জন্ত ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে অথব1 ঈশ্ববার্থ কর্মাচরণ- 
বুদ্ধিতে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম ব' স্বধন্ম, যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম, নিত্য 
ও নৈমিত্তিক বিহিত কর্ম, কর্তব্য কর্ম, যজ্ঞার্থ কর্ম, লোকপংগ্রহাধ 
কর্ম, সর্লোকহিতকর কর্ন করিবার উপদেশ গীতায় বিশেষভাবে 
দেওয়া হইয়াছে । তা হইতে কমশ্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। 
শঙ্করাচার্যা ও মধুন্দন বলেন যে, অক্ষর-উপাসকগণের পক্ষে কর্ম 
যোগ কিছুতেই উপপন্ন হয় না। যাহারা জীব ও ঈশ্বরে ব্যবহারিক 
ভেদদর্দী, তাহাদের পক্ষেই বিশ্বৰপ ঈশ্বরে অন্তঃকরণ সমাধানই কর্ম- 
যোগ। তাহারাই এই কর্মষোগ ও ঈশ্বরাথ কন্মানুষ্ঠান করিবেন। 
তাহাদের ভেদজ্ঞান থাকায় অজ্ঞান দূর হয় নাভ। অভেদদর্পা ন 
হইলে, অজ্ঞান দূর না হইলে অক্ষরোপাসক হইতে পান্রা বার 
না। অক্ষরোপাসকের পক্ষে কর্মষোগ বিহিত নহে । ভেদদর্শা 
ঈশ্বরোপাসকগণের ঈশ্বরাদীনত্বর্ূপ পরতন্্তা থাকে । কেননা, তাহাদের 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৫৭৩ 
উদ্ধার ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। ণতেষামহং সমুন্র্তী”প এঠ শ্রোকে 
তাহা দেখান হইয়াছে । তাহারা ঈশ্বরের সঠিত একাত্ম হত হইতে 
পারেন না-_তীতাদের পক্ষেই কর্মষোগ বিহিত। ঘিনি সম্যশদপী 
( অভেদজ্ঞানী )১ তাহার সহিত কর্্মযোগের সম্বন্ধ হইতে পারে না। 
যিন আপনাকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়। জানিয়াছেন, তিনি কখন কাহারও 
নিকট অধীনতাব স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন ন:; তিনি ঈশ্বরের আখিন 
হইতে পারেন না। বল! বাহুল্য যে, শঙ্করাচ ধের মত গীতার উপবেশের 
সহিত মিলে নাঁ। শঙ্করের মতে ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ নিম্মাধিকারীর 
জন্য, অজ্ঞান বা ভেদ্‌জ্ঞানীর জন্য । তিনি জ্ঞানযষোগের ও অক্ষরোপা- 
সনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞানার পক্ষে শুক্তিবোগ ও কন্মষোগ ত্যাগ করিয়! 
কেবল জ্ঞানষোগঠ অবলম্বনীয়--সন্নাস অবলম্বনীয়, ইহ! দেখাইয়াছেন। 
এ মত যে প্জত নহে, তাহা আমরা টিশেষক্ূপে বুঝিতে চেষ্ট। করি- 
যাছি। 

এস্কলে মারও এক কথ! উল্লেখ রিতে হইবে! এস্কলে যে সাধন।- 
ক্রম উক্ত হইয়াছে, তাহ অধিকাংশ ব্যাব্যাকারগণের মতে অক্ষর 
অব্যক্তের চপাসকগণের সাধনাক্রম। কিন্তু আধকাংশ বৈঝধচার্ম্য- 
গণের মতে ইহা৷ ভক্তিমার্ণে ঈশ্বরোপাপনারই পাধনাক্রম। পুণব্বে ষষ্ঠ 
হইতে ১১শ শ্লোক পধ্যস্ত যে ভক্তিযোগে সাধনার কথা উক্ত হইন্নাছে 
এবং পূর্ববর্তী ৪ শ্রোকে যে ভক্তি পাধনার ক্রম উক্ত হইয়াছে, এ 
শ্লোকেও দেই ভাক্তযোগের কথাই উক্ত হংয়াছে এবং ইহার পরেও 
অধ্যায়ের শেষ পধ্যন্ত ভগবানের প্রন ভক্তের লক্ষণই উক্ত হইয়াছে, 
অতএব এই বৈষ্ণব ব্যাখ|াকারগণের অর্থই সমধিক সঙ্গত বাণ বোধ 
হয়। কন্ত এই শ্লোকে যে লাধনাক্রম উক্ত হ্ইয়াছে, তাহার সাহত 
পুর্ব্বেক্ত ৪ শ্লোকের সাধনাক্রমের সঙ্গতি সহঙ্জে বুঝ। বায় নাঃ তাহ. 
আমর! পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে সাধন! ক্রম এই $-. 


€৭৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


১1 অভ্যাস 

২। জ্ঞান। 

৩। ধ্যান । 

৪1 কর্মফল। 

পূর্বে ৪ শ্রোকের ক্রম । 

১। কন্মফলত্যাগ। 

২। জর্্বরার্থে কর্ম্ানুষ্ঠান। 
৩। অভ্যাস। 


৪1 জীশ্বরে চিত্ত মাধান। 
যদি এস্থলে অভ্যাস অর্থে এই দ্বিতীয় যটকোক্ত ঈশ্বরতন্ শ্রবণরূপ 

অভ্যাস ও জ্ঞানার্ধে সেই ঈশ্বরতত্ব মনন বা পুনঃ পুনঃ আলোচনা হয় 
এবং ধ্যানার্থে নিদিধ্যাসন বা সেই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে বা বিজ্ঞান সহিত 
লাভের উপায় ধ্যানযোগ হয় ও করম্মফলত্যাগ অর্থে ঈশ্বরার্থ কর্ম ও 
ঈশ্বরে কন্মার্পণ ভয় তাহা হইলে কোন বিরোধ থাকে না। 
বিশেষতঃ যদি এই বিভিন্ন মার্গ স্বতন্ত্র বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিত 
বলিয়। সিদ্ধান্ত কর! ষায় এবং তাহার পরিণাম ফল একই ধরা যায়, তাহা 
হইলেও কোন বিরোধ থাকে না। ভগবান আত্মজ্ঞান লাভের জন্য 
ত্রিবিধ উপাঃ, কর্মযোঁগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

ধ্যানেনাত্মনি পশ্তস্তি কেচিদ্রাত্মানমাত্ুন!। 

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কম্মবোগেন চাপরে ॥ (১৩২৪) 
এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে, তবে আত্মাতে অক্ষর অব্যক্ত পরম ব্রহ্মতত্ত 
দর্শন হয় ও পরমেশ্বরতত্ব উপলব্ি হয় । সুতরাং অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার 
ও ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার এই তিন পথই বিহিত । অতএব এক 
অর্থে ইহাদের মধ্যে কোন ক্রম নাই; এ কথা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 


দ্বাদশ অধ্যায় ! ৫৭৫ 


তবেঃ যে সাধনা পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ও ম্সাধ্য অথব! অল্লায়াসে 
যাহাতে দিদ্ধি হয় ভগবান্‌ তাহাকেই শ্রেয় বলিয়াছেন। 

ধাহারা এই শ্লোক অক্ষর অব্যক্ত উপাসন! সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, 
তাহাদের মতে অভ্যাস অর্থে আত্মতত্ব বা অক্ষরতত্ব গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ 
হইতে শ্রবণ, জ্ঞানার্থ তাহার মনন এবং ধ্যানাথ তাহার নিদিধা!সন, 
এস্থলে সাধন! ক্রম স্পষ্ট অনুমিত হয় কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগ যে এই উপাসনা 
সম্বন্ধে ধ্যান অপেক্ষা শ্রেয় তাহা বুঝা যায় না। অবশ্য পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে যে, ধাভারা! অব্যক্তের উপাপক, তাহারা সর্বভূতাঁছতে রত, 
অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ফলাভিসান্ধ ত্যাগ পূর্বক সর্বভূতহিতার্থে কন্মমকারী। 
সর্বভূতহিতার্থ কর্মানুষ্ঠান ব্যতীত অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার সিদ্ধি 
লাভ হয় না, এ জন্ত ফলত্যাগপূর্বক এই সর্ধভূত হিতার্থ কন্মুকে 
সর্বাপেক্ষা! শ্রেয় বলা যাইতে পারে । যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর 
অধিক কিছু বলিনার প্রয়োজন নাছ, 


অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিন্মমো নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখন্থখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ 


'সর্ববভৃতে দ্বেষহীন-_সবে মিত্রভাব 
দয়াবান্‌,২_অহঙ্কারমমতা-বিহীন, 
দুঃখে স্থুখে সমতাঁব, সদ] ক্ষমাশীল,-১৩ 
১৩। শক্করাঁচার্ধ্য ও গিরি বলেন, যাহারা অক্ষরোপাসক, ধাহাঁর। 
সর্বকামন! পরিত্যাগ কারঘ়াছেন, বাহার! জ্ঞানী, সম্যক্‌ দর্শননিষ্ঠ এবং 
গ্রকৃত সন্ন্যাসী, তাহাদের সাক্ষাৎ অমৃতত্বলাতের উপায়ম্বর্ূপ যে নকল 


৫৭৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


সদ্গুণরাশির উদয় হয়, তাহাই বলিবার জন্ত এক্ষণে ভগবান আরম্ত 
করিতেছেন! গিরি বলেন, পূর্বে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, জ্ঞানী আমার 
অত্যন্ত প্রয় (৭১৭ ), তাহাহ বিশেষ করিয়া এ স্থলে জ্ঞানীর লক্ষণ দিয়। 
বুঝান হইয়াছে। বামানুজ বলেন, ফলা'ভসন্ধি পারত্যাঁগ পৃর্বক কর্ম্- 
নিষ্টের সৃগুণাবলী এস্থলে উক্ত তইতেছে। স্বামী ও কেশব বপেন, 
এ স্থল ভক্তের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে । যিনি ভন্ত', তিনি “পক্ষ প্রধন্মাত্মা 
ভন 1৮ (»৩১)1  মধুস্থদন বালেন, উত্তমাধিকারীর পক্ষে অক্ষর উপাসনার 
শ্রেষ্ঠত্ব ইঙ্গিত করিয়া সেই অভেদদশী অক্ষরোপাসকদ্দিগকেই এই 
শ্লোকে ও পরবর্তী ছয় শ্লোকে ভগবান্‌ স্ততি করিয়াছেন। বলদেৰ 
বলেন :যে, একান্ত তক্তিনিষ্গণের গুণের পরিচয় এই ১প্ত শ্লোকে 
দেওয়া হইয়াছে । 

এই শ্লোকে ও পরবস্তী ছয় শ্লোকে স্পষ্টই ভগবানের গিয়ভক্তের 
লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের নামই ভক্তিযোগ । শঙ্করাচার্য্য ও 
মধুন্ূদন কিরূপে উহা অক্ষরোপাসকগণের লক্ষণ বলিলেন,তাহ। বুঝা যায় 
না। অক্ষরোপাসন। ও ঈশ্বরোপাসনার পরিণ।ম একই | গীতা অনুসারে 
উভয় মার্গেহ শেষে পরাভক্তিলাঁভ হয়। ভগবান্‌ পুর্ব্বে বলিয়াছে ন,-_- 

তেষাং জ্ঞানী নিত্যবুক্ত এক ভক্তিবিশিষ্যতে । 
প্রিয়ো হি জ্ঞ(ননোহ্ত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় 7 (৭1১৭ ২ 

অতএব ধিনি জ্ঞানী তিনিও ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরের টপাসক । রামানজ 
বলেন, আংজ্মজ্ঞান হইলে তাহার ফলে প্রতাগাত্মা। অন্তর্ধযামী পরমেশ্বরের 
সাক্ষাৎলাভ হয় এবং তাহা হইলে, পরমেশ্বরে পরাভক্তি স্বপ্ঃংই 
উৎপন্ন হয়। গীতারও শেষ সিন্ধান্ত এই-_ 

ক্বরহ্ষভৃতঃ 'প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মত্তত্তি'ং লভতে পরাম্‌ ॥ ১৮1৫৪ 
অতএব অক্ষরোপাসনা! ও সগ্ডণ ঈশ্বরোপাননা। উ্তয় মার্গের পরিণতি 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৫৭৭ 


পরাভক্তি বা একান্ত ভক্তি । সেই ভক্তি ধিনি লাভ করিয়াছেন, তাহার 
লক্ষণ কি, তাহাই এই কয় শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । & 

কেশব বলিয়াছেন, পুর্বে ত্যাগ হইতে ক্রমে শান্তি লাত হয়, তাহ! 
উক্ত হহয়াছে। এক্ষণে এইক্সপ নিফ্ষাম কন্মকারীদিগের মধ্যে ধাহারা 
ভক্তি ইচ্ছা করেনঃ তাহারা ভগবংপ্রপাঁদহেতু ষে উপাদেয় গুণ সকল 
লাভ করেন, তাহাই উক্ত হইয়াছে। ধিশ্বনাথ বলিয়াছেন, এই প্রকার 
শাস্ত তক্ত কীদৃশ হয়, তাহাই উক্ত হইতেছে। 

দ্বেষহীন-_-কেহ ছুঃখ দিলে৪ তাহার প্রতি দ্বেষ করেন না। 
কেন না, তিনি আত্মাতে সর্বভূতকে দর্শন করেন (শঙ্কর, মধু)। অপ- 
কারী যাহারা, তাহাদের প্রতি দ্বেষশূন্ত । তাহার! ঈশ্বর-প্রেরিত হুইস়্াই 
আমার অপকার করিয়াছে, তাহার! ঈশ্বরের নিমিত্তমাত্র, এই জ্ঞানে 
তাহাদের প্রতি দ্বেষশুন্ত (রামানজ )। আমার প্রারব্ব-ফলেই তাহার! 
পরমেশ প্রেরিত হইয়া আমায় ছুঃথখ দিতেছে, এই জ্ঞানে হংখদাতার 
প্রতি অথেষ্টা (বলদেব )। 

যাহারা আমার প্রতি দ্বেষ করে, তাহার» আমার কৃত অপরাধের 
ফলদান জন্গ ঈশ্বরের প্রেরণাতেই প্রবপ্তিত হয় ; তাহাদের কোন অপরাধ 
নাই-_-এই ধারণাতেই তাহাদের প্রতি ঘ্বেম্বহীদ (কেশব )। 

মিত্রভাব---( মৈত্রঃ)--মৈত্রী। সকলের সহিত মিব্ভাবে ব্যবহার 
করা (শঙ্কর)। সর্বভূতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জ্ঞান করির! মৈত্রভাৰ 
(বলদেব)। ছিতাকাজ্ফী, যাছারা ঘেত্ব করে, তাহাদের দম্বন্ধেও হিতাকাজ্ী 
( কেশব ) মিত্রচাবধুক্ত (বিশ্বনাথ )। 


* বকিমবাবু ৬ৎকৃত ধন তত্থে বুঝা হয়াছেন যে, গ্তার এহ অধ্য।য়ে প্রকৃত ভক্তের 
বে যেলক্ষণ উক্ত হুইয়াছে, বিঝুঃপুরাণে তাহা প্র-্লাদর্গরত্রে দৃষ্টান্ত দ্বার ব্যাধ্যাত 
হইয়াছে। এস্কলে তাহার * উল্লেখের প্রয়েজন নাই। কৌতুহলী পাঠক তাহা 

দেখিয়া লইবেন। 


৫৭৮ ীমদৃভগবদূগীতা। 


দয়াবান্-( করুণঃ) £করুণাযুক্ত। কৃপাযুজ, ছঃখিগণের প্রতি 
দনয়াযুক্ত । যে সন্গ্যাসী করুণাপর, তিনি সকল ভূতকে অভয় দেন (*হ্কর)। 
সর্বভূতে অভয়দাতা, পরিব্রাজক, পরমহংস (মধু)। (সন্ন্যাসীর কথ। 
এখানে বিশেষভাবে উক্ত[হয় নাই)। কোন কারণে কেহ খিক হইলে 
সে খিন্ন না হউক, এইং£ুভাব (বলদেব )। দুঃখিতের প্রতি দয়াবান্‌ 
(কেশব )। কৃপালু (বিশ্বনাথ )। 

সর্ববভূতে-_ সর্বতভূতে যথাযথ অথেষ্টা, মৈত্র বা করুণভাবযুক্ত, 
উত্তমের প্রতি দ্বেষশূন্, সমাবস্থ% লোকের প্রতি মিত্রভাবযুক্ত এবং 
মৈত্রহীন ছুঃখীর প্রতি করুণধুক্ত (শ্থামী )। যাহা হউক, একই লোকের 
প্রতি একাধারে অদ্বেষ, মৈত্র ও ককরুপভাব থাকিতে পারে। 

মমতা-বিহীন--" মমতাবোধ-বর্জিত (শঙ্কর )। দেহ ও ইন্ছ্রিয়ে 
এবং তৎসন্বন্ধীয় বস্ততে মমতা শুন) ( রামানুজ )। দেহও যে আমার, এরূপ 
প্রত্যয়শূন্য (মধু )। দেব ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি এবং তৎসন্বন্ধীয় বিষয়ে 
মমতাশূন্ত (কেশব )। পুক্র-কলত্রার্দির প্রতি মমতাভাব (বিশ্বনাথ)। 

অহ্ঙ্কার-বিহীন- -অহংবোধ-2; (বা অন্মিত1) বাহার (লাপ 
হইয়াছে (শঙ্কর )। অভিমান যাহার দূর হইয়াছে। দেহাত্মাভিমানরহিত 
( রামানুল )। স্বাধ্যায়াদিকৃত! অহঙ্কার (মধু)। অনাত্বা দেহাদিতে 
আত্মবুদ্ধি অহঙ্কার, তাহার জভাব (কেশব )। দেহেতে অহঙ্কারের অভাব 
(বিশ্বনাথ )। “অভিমানোহহস্কারঃইতি সাংখ্য-দশন । 

ছুংখে স্থখে সমভাব--স্গখে ধাহার অন্তরে অনুগ্জাগ জন্মে না 
এবং ছুঃখে ধাহার হৃদয়ে দ্বেষ উত্পপন্ন হয় না (শঙ্কর)। সুখে হ্যও, 
£থে উদ্বেগরহিত (রামাঙজ )। রাগদ্েষ ছার অপরিচালিত বলিয়া সুখ- 
দুঃখে সমজ্ঞান (মধু )। হর্ষ ও উদ্বেগে অব্যাকুল (বলদেব )। অতএব 
নিরহঙ্কার হেতু হুথে হঃখে ঠুসমভাব (কে*ব)। আন্টর ওহার- 


দ্বাঙ্গশ অধ্যায় । ৫৭৯ 


জনিত দেহে ব্যথা পাইলেও তাহাতে ছঃখবোধশৃন্ত । সুখ ছুঃখ প্রারধ 
ফল বলিয়া উভয়েই তুলা জ্ঞান ( বিশ্বনাথ )। 

ক্ষমাশীল-__-আতুষ্ট হইলে বা কেহ গালি দিলে অথবা অভিহত 
হইলে ব1 কেহ তাড়ন! করিলেঃ কিছুতেই ধিনি বিচলিত হন না, অবিক্রিয় 
থাকেন (শঙ্কর, মধু)। সহিষণুণ (বলদেব)। ছুষ্টকৃত অবমাননা! আদি 
সহনশীল ( বল্পত )। চিত্ব-বিকার-রাহিত্্য বশতঃ স্থখ-ছুঃখের কারণের 
প্রতি ক্ষমাবান্‌ ( কেশব )। 





সন্তৃষ্টঃ সততং যোগী যতাত্া দৃঢ় নিশ্চয়ঃ । 
ময্যপিতমনোবুদ্ধির্ষো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ 


সন্তুষ্ট সতত, যোগী, সংযত-অস্তর, 
দৃঢ়বুদ্ধি, মন বুদ্ধি আমাত্তে অপিত, 
যেই মম ভক্ত হেন--সে প্রিয় আমার ॥১৪ 


সন্তুষ্ট-__দেহরক্ষার্থ অন্নাদির লাভ ব! অলাভে ধাহার উপেক্ষাবুদ্ধি। 
ধাহার উপেক্ষাবুদ্ধি সর্ধসময়েই আছে, এবং গুণযুক্ত পদার্থের লাভ বা 
তাহার বিপর্যয়ে বাহার উপেক্ষাবুদ্ধি আছে, তিনিই সতত সন্তুষ্ট ( শঙ্কর )। 
যদৃচ্ছাপ্রাপ্তিতে দন্তষ্ট (মধু)। যেকিছু দেহধারপোপযোগী দ্রব্যে সম্তষ্ট 
(রামানুজ )। সতত লাভালাভে সন্ত, সুপ্রসর্নচিত্ ( স্বামী, বলদেব )। 
নিরস্তর হৃদরস্থিত মতম্বরূপ-আননাযুক্ত ( বল্পত )। দেহ্ধারণার্থ কাহারও 
নিকট যদৃচ্ছাক্রমে যাহ! কিছু প্রাপ্তি হয়, তাঁহাতেই সন্তষ্ট (কেশব, 
বিশ্বনাথ )। 

যোগী__-সমাহিতচিত্ত € শঙ্কর )। প্রকৃতিবিমুক্ত আত্মানুন্ধান- 
পরায়ণ (রামানুজ )। অগপ্রমত্ত (শ্বামী)। গুরুপদ্দিই উপাক়নিষ্ঠ 


৫৮৬ শ্রীমদ্‌ভগবদৃগীত1। 


€বলদেব)। মচ্চিন্তনশ্ীল (বল্পভ)। নিত্য আত্মাতে প্রবণীকত 
অস্তঃকরণ বাহার (কেশব)। ভাক্তযোগধুক্ত (বিশ্বনাথ )। 

ংযত-অন্তর--( বতাত্মা )--সংবত্তশ্বভাব (শঙ্কর, স্বামী )। যাহার 
মনোবৃত্তি নিয়মিত (রামানুজ )। শরীর ইন্দ্রিয়াদি সংঘত (মধু)। 
বিজিতেক্ত্রির (বলদেব )। বশীকৃতম্বভাব ( বলভ )। সংষত-দেহেঙ্জিয় 
(কেশব )। সংঘতর্শচত্ত বা ক্ষেত্র-রহিত (বিশ্বনাথ )। 

দৃঢ়বুদ্ধি-_€ দৃঢ়নিশ্চ্ঃ) বাহার আত্মতত্ব বিষয়ে স্থির অধ্যবসানর 
হইয়াছে (শঙ্কর )। অধ্যাত্মশান্ত্র দ্বারা প্রকাশিত বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় 
(রামানুজ )। কমার বিষয়ে নিশ্চয় (ন্বামী)। কুতর্কের দ্বার! 
অবিচলিত-_স্থিরবুদ্ধি_-“অহং ব্রহ্ম”? এই অধ্যবসায়ে দৃঢ়নিশ্চয় (মধু )। 
কাঁমনাজরী, দুঃখে অচল, আমাতে সর্বকরণসমর্থভাবে নিশ্চয় 
বাহার (বল্লভ) ।গুরূপরিষ্ট ও শান্ত্রোপদিষ্ট বিষয়ে নিশ্চল বুদ্ধি বা স্থিরবিশ্বাস 
(কেশব)। অনন্তভক্তি আমার কর্তব্য এইন্ধপ নিশ্চম্নাত্মিক বুদ্ধি 
€ বিশ্বনাথ )। 

মন..*অপিত--সংকল্পাত্মক মন ও নিশ্চন্াত্বিক1 বুদ্ধি আমাতে 
স্থাপিত (শঙ্কর)। ভগবান বাম্নদেবে সমর্পিতচিত্ত (মধু) । 
ফলাভিসন্ধিত্যাগ পূর্ববক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবানকে আবাধা জানিয়া 
ভগবানে অর্পিত'মনোবুদ্ধি (রামান্জ )। আমার স্মরণ-মনন-পরায়ণ 
(বিশ্বনাথ )। (পুর্বে ৮ম শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য ।) 

যেই মম ভক্ত হেন--যেহ ভক্ত এই প্রকার গুণসম্পন্ন (শঙ্কর )। 
ধিনি এইক্ুপ কর্্মমার্গের দ্বারা আমাকে ভজন! করেন, দেই ভক্ত ( রামা: 
মুজ)। শুদ্ধ অক্ষর ব্রদ্ধবিদ্‌ এইরূপ তক (মধু) শক্করও বলেন, ইহারা 
জ্ঞানী । কেন না, গীতার পুর্বে উক্ত হুহয়াছে প্প্রয়ে! হি জ্ঞানিনোত্যর্থন্‌ 
অহং স চ মম প্রিরঃ 1৮ (৭1১৭ )। যাহ হউক, সহ! অক্ষর উপাসকগণের 
প্রশংনা নহে। ইহার ভগবান্‌ সঞ্ধন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া! পরাভক্তিসম্পন্ন। 


স্বাদশ অধ্যায়। ৫৮৯ 


শ্রিয়-_-ভগবানের ্েষ্য প্রিয় কিছুই নাই। তিনি সর্বভূতে সম 
(৯২৯)। তথাপি তিনি জ্ঞানীকে ও ভক্তকে প্রিয় বলিয়াছেন কেন ? 
তাহার কারণ জ্ঞানী ও ভক্ত তাহার আত্মভৃত। ' 
*্ষে ভজন্তি তু মাং ভক্তযা মরি তে তেষু চাপ)হম্জ ॥ (৯২৯) 
ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন,_ 
*যে যথ। মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈর ভজাম্যহাম্‌ ৮৮ (৪1১১) 
অতএব ভগবান ষাহার প্রিয়, তিনিই ভগবানের প্রির়। যিনি ভগ 
বানের বত নিকটবর্তী, তিনি তত ভগবানের প্রিয় । ইহাতে ভগবানের 
বৈষম্যপদদোষ হয় না । ভগবানের প্রির কে কে, তাহ! এই ১৩শ হইতে ২০শ 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 
যম্মান্নোদ্বিজতে লোকে! লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈন্ম্ক্তো যঃ স চ মে প্রিয় ॥১৫ 
8052 
না হয় উদ্দিন লোক যাহা হ'তে, যারে 
না করে উদ্বিগ্ন লোকে, যেই হর্ষ স্চোধ 
ভয়োছেগ হতে মুক্ত, _সে:প্রির আমার ॥ ১৫ 
১৫। , না হয়--লোক-_যে সন্স্যাসী 6) হইতে কোন লোক 
€কানরূপ উদেগ সম্তাপ বা সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না; এবং লোক হইতে 
€ষ.সন্লাসী উদ্বেগ প্রাপ্ত হন ন! (শঙ্কর )। যাহারা সকাশ হইতে কোন 
মন ভয়, শঙ্ক! ব! ক্ষোভ গ্রাণ্ত হয় না; এবং ধিনি কাহারও দ্বার! উদ্ছগ্ 
হন ন! (হামী)। সঙ্গযাসী সর্ধভূতে অভয়ঙাতা, এ জন্ত কেহ তাহা! হইতে 
উদ্বেগ প্রাণ্ড হয়'ন! বা! সৃস্তাপ প্রাণ্ড হয় না, এবং নিরপরাধকেও উদ্বেগ- 
স্কাতা খলম্বভাব.ংযে..লোক, 'মেও- তীহ়াকে উপ করিতে পারে'না ; 


৫৮২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! | 


কেন না, তিনি অদ্বৈতুদর্শী, পরমকারুণিক ও ক্ষমাশীল (মধু )। বাহার 
সকাম ভজনাদি দারা লোকে ক্লেশ পায় না, এবং তপস্যায় যত্বধান্‌ 
হইলে-ষদদ কেহ তপোবিঘ্ উৎপাদন করে, তথাপি ধিনি উদ্দিগ্ন হন না 
(বল্লভ)। ভয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হন না (কেশব )1 রামান্থজ বলেন, 
ইহারা কর্নিষ্ঠ পুরুষ। ইহারা লোকের উদ্বেগকর কোন কর্ম করেন 
না, এবং তাহার উদ্দেশেও কোন লোক কোন উদ্বেগকর কর্ম করে 
না। তিনি সকলের অবিরোধী এবং কেহই তাহার বিরোধী নহে, তাহার 
এই ধারণ! । 


হর্ষক্রোধ-ভয়োদ্বেগ হ'তে মুক্ত- হর্ষ, ক্রোধ ( অমর্য), ভয় ও 
উদ্বেগ হইতে মুক্ত । ইঠষ্টবস্তলাভে অন্তঃকরণের যে প্রসার, যাহা 
রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাতাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহা “হর্ষ” । সহিতে না 
পারাকে অমর্য বলে--তাহা ক্রোধ,-_তাহা পরের উৎকর্মাসহিষুত| । 
তয় ত্রাস, এবং উদ্বেগ - ইউদ্বিগ্রতা। এই সকল মানবধন্দ হইতে মুক্ত 
€(শঙ্কর)। ইহারা কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না এবং কাহারও দ্বার! উদ্ধিপ্ন 
হন না, এক্ন্ত কাহারও প্রতি হর্ষের সহিতঃ কাহারও প্রতি রোষের 
সহিত, কাহারও প্রতি :ভয়ের সহিত, কাহারও প্রতি উদ্বেগের সহিত 
দৃষ্টি করেন ন1 (রামানধজ )। হ্র্য-্প্রিরবস্তলাভে প্রীতি; অমর্ষ- 
পরমুখ-অসহনশীলতা। ; ভয়-্ত্রাস, উদ্বেগ বা চিত্তব্যাকুলতাব্প বিকার 
(কেশব)। স্বাভাবিক হর্যাদি হইতে মুক্ত। হর্ষ, নিজ ইষ্টলাতে 
উৎসাহ, অমর্য পরের লাভে অসহনশীল, ভয় -্ ত্রাস, উদ্বেগ --ভয়াদি 
নিমিত্ত চিত্তক্ষোভ (স্বামী )। হর্য-্নিজ প্রিয়লাভে রোমাঞ-অশ্র- 
'পাতাদ্দি হেতু আনন্বব্যগ্রক চিত্তবৃত্তিবিশেষ, অমর্য ₹ পরের উৎকর্ষ” 
সহুনরূপ প্রায়শ্চিত্তবৃত্তিবিশেষ । ভয়ম্পব্যা্রাদিদর্শনাধাঁন চিত্তবৃত্তি- 
বিশেষ। উদ্বেগ» একাকী বিনে সর্ক্‌পরিগ্রহশুন্ত হই কিরূপ 
বাচিব, এই প্রকার ব্যাকুলতারূপ' 'চিত্তবৃদ্ধিবিশেষ (মধু )। 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৫৮৩ 


িনি অছ্বৈতদর্শা, তিনিই কেবল এই হ্র্া্দি হইতে আপনিই মুক্ত হইতে 
পারেন (মধু)। অধৈতদর্শা কিরূপে ভগবন্তক্ত হুইতে পারেন, 
তাহা মধুস্দন বলেন নাই । ভক্ত দ্বৈতবাদী । উপাস্ত উপাসকে ভেদ্- 
জ্ঞান ভক্তির মূল। 

বলদেব বলেন যে, হর্যাদি হইতে মুক্ত হবার জন্য ইহার! স্বয়ং 
চেষ্টা করেন না, কিন্তু অতি গম্ভীর আত্মরতিতে [মণ থাঁকায় বাস্তবিষয়- 
সংস্পর্শ হইতে তাহাদের হ্র্যাদি চিত্তবৃত্তি হয় ন।, হ্র্যার্দি তাহাদিগকে 
স্পর্শও করিতে পারে মা। 

গিরি বলেন, জ্ঞানবান্‌ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাহ! পূর্বে (৭১৭) 
উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে সেই জ্ঞানবানের বিশেষণ কথিত হইয়াছে । 





অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসপীনো। গতব্যথঃ | 
সর্বারভ্তপরিত্যাগী যে মন্ডক্তঃ স মে প্রিয়; ॥১৬ 


শপ টনটন 


অপেক্ষা-রহিত শুচি, দক্ষ উদাসীন 
ব্যথাহীন সর্বারন্ত-পরিত্যাগী আর,-_ 
হেন ভক্ত যেই মম, সে প্রিয় আমার ॥ ১৬ 


১৬; অপেক্ষা-রহিত __( অনপেক্ষ )__দেহ, ইন্্িয় ও বিষয়ের 
*অন্বন্ধ, যে সকল বন্তর উপর লোকে নির্ভর করে, সেই সকল বস্ততে 
ধাহার নির্ভর বোধ নাই, অর্থাৎ যিনি নিম্পৃহ (শঙ্কর )। আত্মব্যতিরিক্ঞ 
সমুদায় শৃস্ততে অপেক্ষারহিত (রামানুজ )। যদৃচ্ছায় উপস্থিত বিষয়েও 
নিম্পৃহ (স্বামী )। য্দুচ্ছোপনীত সমুদ্বা় ভোগের উপকরণে নিস্পৃহ, 
নিরপেক্ষ (মধু)। যদৃচ্ছা-প্রাণ্ত লৌকিক পদার্থে স্পৃহা-রহিত (কেশব)। 


৫৮৪ শ্রমদ্তগবদ্গীতা । 


ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষা-রহিত (বিশ্বনাথ )। ধিনি কিছুরই অপেক্ষা 
রাখেন না, যিনি কাহারও অধীন নহেন, তিনি অনপেক্ষ। 

শুচি--যাহার বাহা ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ শৌচ আছে (শঙ্কর, 
স্বামী, মধু)। শাম্্রবিহিত দ্রব্য দ্বারা ৰঞ্চিতকায (রামানুজ )। 
ৰাস্থান্তর-পবিত্র (বলদেব)। ভগবৎল্মরণবান্‌ (বল্লভ )। বাহ্যাভ্যন্তর- 
গুঁচিযুত্ত (কেশব )। 

দক্ষ-যে কোন কার্য্য উপাস্থত হউক না কেন, তাহ] তৎক্ষণাৎ 
ঠিক বুঝিয়া লইতে যিনি সমর্থ (শঙ্কর)। শাস্ত্রীয় ক্রিয়োপাদানসমর্থ 
(রামান্ূজ, বলদেব)। উপস্থিত জ্ঞাতব্য এবং কর্তব্য বিষয়ে সম্ভই 
' জানিতে ও করিতে সমর্থ (মধু)। অনলস (স্বামী )। জ্ঞাতব্য বিষয় 
জানিতে ও শাস্তীয় কর্তব্য কর্ম করিতে সমর্থ ( কেশব )। কর্তব্য কর্শে 
পটু । বল্লভ বলেন, ভজনম্বরূপ জ্ঞানবান্‌। 

উদাসীন- কোন মিব্র প্রভৃতির পক্ষ যিনি অবলম্বন ন! করেন 
(শঙ্কর, মধু )। শাস্তীয় ক্রিয়৷ ব্যতীত অন্যত্র উদাসীন ( রাঁমান্থজ )। 
পক্ষপাত-রহিত (স্বামী )। মিত্র সম্বন্ধে পক্ষপাত-বিবজ্দ্িত (কেশব)। 

ব্যথাহীন-_( গতব্যথ )-_নির্ভয় (শঙ্কর )। শাস্ত্রীয় কর্-নির্বাহার্থ 
খঅবর্নীয় যে শীতোষ্াদি ছুঃখ, তাঞাতে ব্যথারহিত (রামান্ুজ )। 
পরের দারা তাড়িত ও উৎপ্ড়িত হইলেও যাহার ব্যথা উৎপন্ন হয় 
না(মধু)। মানসিক ক্রেশরহিত (বল্লভ )। অসম্মান হেতু মানসিক 
ৰ্যথাশূন্ত (কেশব )। 

সর্ববারস্তপরিত্যাগী-_€ সর্বারস্তপরিত্যাগী ) যাহা! কিছু আবঙ্গ 
করা হয়, তাহার নাম আরম্ভ । এহিক ও পারত্রিক ফলভোগের 
উপায়ম্বরূপ কামনামূলক যণ্ত কিছু কার্য্য, তাহাই এ স্থলে 'সর্ববারত্ত। 
বিনি সেই সর্বারস্তকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সর্বারস্তপরিত্যাগী 
€শঙ্কর ))। শাস্ত্রীয় ব্যতিরিক্ত সর্ববর্ারভ্পরিত্যাগী, (রামানছজ )। 


ঘ্বাদশ অধ্যায়। ৫৮৫ 


যে কর্ম পরমার্থের অনুকুল নহে, সে সকল কর্দের আরম্ত-পরিত্যাগশীল 
(কেশব )। সর্ব ব্যবহারিক এবং দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কম্মঘে অপারমার্ধিক শান্ত 
অধ্যাপনাদি কর্মে আরম্ভ বা উদ্ভম-পরিত্যাগী (বিশ্বনাথ )।. দৃষ্টাদৃষ্ট 
গ্রায়োজনসাধন জন্য যাহা! আরম করা বায়, হাহ! আরম । তাহার 
পরিত্যাগশীল (শ্বামী)। প্রহিক পারত্রিক ফলপ্রদ সর্ধকর্্মপরিত্যাগ, 
শীল (মধু)। দৃষ্ট শ্রুত ফলদ কর্মে উদ্ভমহীন (বল্লভ)। 

পুর্বে সর্বসংকল্পত্যাগের কথ! আছে । কোন বিশেষ ফলকামনায় 
সেই ফলপ্রদদ কর্ম সংকল্পপূর্বক আরম্ভ করিতে হয়, অর্থাৎ সেই 
কর্মে গ্রবর্তিত হইতে হয়। ধিনি কোনরূপ ফল প্রত্যাশা করেন না, তাহার] 
পক্ষে সেই সকল ফলগ্রদদ কর্ন করিবার প্রয়োজনও হয় না) এবং 
সেই কর্মের জন্ত যে আয়োজন, যত্বু ও চেষ্টা, তাহারও প্রয়োজন: 
হয় না। 


যে ন হৃষ্যতি ন দ্বে্টি ন শোচতি ন কাঙকতি। 
শুভাগুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭ 
জিরিনি 
নাহি করে হর্ষ দ্বেষ আকাঙ্ক্ষা বা শোক, 
করে যেই শুভাশুভ কম্ম পরিত্যাগ, 
হেন ভক্তিমান্‌ যেই সে প্রিয় আমার ॥ ১৭ 
১৭। নাহি করে হর্ষ দ্বেষ_( ন হয্যতিন দ্েষ্টি) ইন্ট 


প্রাণ্তিতে বিনি হট হন না, অনিষ্ট প্রাপ্তিতে বিনি থেষ করেন না (শঙ্কর, 
কেশব)। প্রিক়প্রাপ্তীতে হষ্ট হয় নাঃ, অপ্রিরপ্রাপ্তিতে দবেষ করে ন। 


(স্থামী)। 


৫৮৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। | 


নাহি করে আকাদ্রক্ষা বা শোক--বাহার কোন অপ্রাপ্য বস্ততে 
আকাঙ্ষা! নাই, এবং প্রিপ্বিয়োগে ধাহার শোক নাই ( শঙ্কর, কেশব )। 
ভার্য্যাপুত্র-ধনাদি-ক্ষয় ষে শোকের কারণ,তাহ! উপস্থিত হইলে যিনি শোক 
করেন না, এবং মানুষের হর্ষের কারণ ভার্যযাপুত্র-ধনাদি ন। পাইলেও বিনি 
তাহার আকাত্ষা করেন না (রামান্ুজ)। ইঠ্রার্থনাশে যিনি শোক করেন 
না এবং অপ্রাপ্ত ইষ্টার্থেও যিনি আকাঙ্ষা! করেন না (স্বামী )। 

শুভাশুত পরিত্যাগ- পাপের ন্যায় পুণ্যও বন্ধনহেতু, ইহা জানিয়! 
যিচ্গি নিব্বিশেষে পাপপুণ্য উভয়কে পরিত্যাগ করেন (বাঘানু্ )। পাঁপ- 
পুণ্য উভয়েরই পরিত্যাগী (শ্বামী)। সর্বারস্তপরিত্যাগীর ইহ! বিশেষণ। 
ন্ুখসাধন শুভকর্্ম এবং হুঃখসাধন অস্ুভকর্্ম উভয়কেই পরিত্যাগশীল 
(মধু)। ন্বর্নরকাদিরূপ শুভাশুভত্যাগকারী (বল্পভ)। এ স্থলে 
বিহিত কাম্যকর্ম্মত্যাগ উক্ত হইয়াছে মান্র (গিরি )। শুভাশুত সাধন- 
ভূত কর্ন-পরিত্যাগী (কেশব )। 

মধুহছদন বলেন, এইরূপ জানীদের যে ম্ুখদুংখে সমজ্ঞান, তাহাই 
বিবৃত হইয়াছে। গিরি বলেন, জ্ঞানীর যে কোনরূপ বৈষম্যবুদ্ধি নাই, 
ইহাই উক্ত হইয়াছে । 


সমঃ শত্রে। চ মিত্রে চ তথ। মানাপমানয়োঃ | 
শীতোষ্ম্বখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজিতঃ ॥ "১৮ 





হয় যার সমভাব শক্রমিত্রে আর, 
মান কিংবা অপমানে শীত গ্রীষ্মে আর. 
সুখ-ছুঃখে সমভভ্কান, আসক্তি-রহিত । ১৮ 
১৮। শক্র-মিত্রে সমজ্ঞান---সর্বতৃতে অহেষ্টা বলিয়া! তাহার 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৫৮৭ 


নিকট কেহ শক্র বা মিত্র বলিয়৷ বোধ হয় না। সকলের প্রতি দ্বেষরছিত 
(রামানুজ )। যেতাহার প্রতি শক্রতা আচরণ করেঃ এবং যে তাহার 
প্রতি মিত্রতা আচরণ করে, উভয়েই তাহাঙ্গ নিকট তুল্য । সমজ্ঞান 
বাগছেষশুস্ত (কেশব )। 

মান অপমান-_মান ও অপমান উভয়েই সেইকপ তুল্য জ্ঞান । 

আসক্তি-রহিত---( সঙ্গ-বিবজ্জিত )--অনাসক্ত ( খানী ) চেতনা" 
চেতন সর্ধবিষয়ে শোভনাধ্যাসরছিত € মধু )। 

এই গ্লোকে সর্বপ্রকার দ্বন্দ্-সহিষণণতা বিধৃত হইয়াছে, সর্বাবস্থায় 
স্থির অবিচলিত ভাব উক্ত হইয়াছে । লৌকিক মসক্তিবর্ভিত ( বল্লত )। 


তুল্যনিন্দাস্ততিম্মোঁনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ম মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ 
টে তি 
নিন্দাস্ততি তুল্যজ্ঞান সদ! মৌনভাব, 
যা কিছু পাইলে তৃষ্ট-_নিবাসবিহীন, 
স্থিরমতি ভক্তিমান্‌ সে প্রিয় আমার ॥ ১৯ 
১৯। নিন্দাস্তরতি- নিন্দা _দোষকথন, তাহা ছুঃখজনক। 
আর স্ততি - গুণকথন, তাহা স্ুখজনক। (মধু)। 
মৌনভাব-_-সংযতবাক্‌ (ম্বামী, কেশব, মধু) । শ্বীর ইষ্টতে মননশীল 
€ বলদেব )। যিনি সংষতবাকৃ, তিনি অন্নভাষী। বিশেষ প্রয়োজন 


ব্যতীত শ্বিনি কথ! বলেন ন| । 
যা কিছু পাইলে তুষ্ট (সন্ধপ্টো যেন কেনচিৎ)-_শরীরস্থিতিমাতর- 


প্রয়োজন যাহা কিছু, তাহাতেই সন্ত । শান্ত্রে:আছে-_ 


৫৮৮ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা । 


বেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ। 
বত্র কচন শার়ী স্তাৎ তং দেব! ব্রাঙ্মণং বিছুঃ 1৮ (শঙ্কর )। 

বালব যাহা কিছুতে সন্তষ্ট (শ্বামী, কেশব )। শরীরবাত্রা-নির্বাহার্থ 
রাগ-ব্যাপার বা আসক্তি একেৰারে উপেক্ষা করা যায় না, তবে স্বগ্রষত্ 
বিনা বলবৎ প্রারন্ধবশে কোন কর্ম উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কেবলমাত্র 
শরীরস্থিতি হেতু অশনাদি কর্ন উপস্থিত হইলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট অর্থাৎ 
নিবৃত্বম্পৃহ (মধু )। অনৃই্টবশে আকৃষ্ট, রুক্ষ বা ম্সিপ্ধ যে কোনরূপ 
অনাদিতে সত ( বলদেব )। 

নিবাস-রহিত € অনিকেতঃ )--আগাররহিত (শঙ্কর )। নিয়ত 
বাসশৃন্ত (শ্বামী)। নিয়ত নিবাসরহিত (মধু, বলদেব, কেশব )। 
নিকেতনেতে আসক্তিরতিত (রামান্ুজ, বল্লত )। প্রাকৃত সম্বন্ধে 
আসক্তিশুন্ত (বিশ্বনাথ )। এ স্থলে রামানুজের অর্থই দঙ্গত। ভক্ত 
বা জ্ঞানী হইতে হইলে, গৃহ পরিত্যাগ 'করিয়া ষে সন্াসী অরণ্যা- 
চারী হইতে হইবে, তাহ1 ভগবান্‌ উপদেশ করেন নাই। পুক্র-মিত্র- 
তার্ধ্য|-ধনাদির প্রতি যেরূপ আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, সেইরূপ 
পৃহাদির প্রতিও আসক্তি ত্যাগ করিতে ভইবে। ষে গৃহে থাকিয়া 
গৃহের গ্রতি আসক্তি দূর করিতে পারে না, সাধন অবস্থায় তাহার 
পক্ষে গৃহ ত্যাজ্য হইতে পারে।: কিন্তু যাহার গৃহে আসাক্ত দূর হই 
সা, "আমার গৃহ এরূপ অভিমান দুর হইয়াছে, দে সাধকের পক্ষে 
গৃহত্যাগ করিয়! যথেচ্ছ বিচরণ নিশ্রয়োজন। : বরং তাহাতে সাধনার 
“বিস্ হয়। 

' স্থিরমতি-_-যাহার যতি পরমার্থ বিষয়ে স্থির ( শঙ্কর )।* ব্যব- 
স্থিত-চিত্ত (স্বামী )) নিশ্চিত জ্ঞান (বলদেব )। ধাার চিত আত্মাতে 
স্থির ঝ ব্যবসায়াজ্মিক! বুদ্ধিতে যুক্ত (কেশব ) 

গিরি বলেনঃ, এই -ল্লোকে ব্ডানীর- পর্ববত্র সবিকৃতচিততব সিক্ত 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৫৮৯ 


হইয়াছে । মধুম্দন বলেন, এইরূপে কর শ্লোকে পুনঃ পুৰঃ ভক্কের” 
উপাদান-ভক্তিই যে অপবর্গের পুফল কারণ ইহাই দৃট়ীককত 
হইয়াছে। পুর্বে মধুহ্দন বলিয়াছেন, এই সকল শ্লোকোক্ত গুণ 
জ্ঞানীর লক্ষণ। এ স্থলে বলিয়াছেন যে, এখানে ভক্তির লক্ষণ উক্ত 
হইয়াছে । ভক্তিদবার মোক্ষলাভ হয়। ভক্তি মোক্ষের প্রধান 
উপায়। জ্ঞানফলে যে পরাভক্তিলাভ* হয়, ইহ! মধুস্দন এ স্থলে 
ইঙ্িতে বলিয়াছেন । এই মতই গীতা-উপদিষ্ট। (গীত ১৮শ অধ্যায় 
৫৩, ৫৪ শ্লোক )। বলদেব বলিয়াছেন, এই সাত শ্লোকে ধেসকল 
গুণ পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল গুণ অতি হুল'ভ, ইহা 
জ্ঞাপন করিবার জন্যই এরূপ পুনরুক্তি হইয়াছে । এ পুনরুক্তিতে 
দোষ নাই। ভক্কিনিষ্ঠ ত্রিবিধ ভক্তের মধ্যে এই সকল ধর্মের যথা 
সম্ভব তারতম্য হয়। যে একান্ত ভক্ত, তক্তিসাধনায় পরাকাষ্ঠ। লাত 
করিয়াছে, সেই পূর্ণন্ূপে এই সকল গুপের অধিকারী হইতে পারে, 
( বিষুঃপুরাণোক্ত প্রহলাদচরিত তাহার দৃষ্টান্ত )। 


যে তু ধন্মীমৃতমিদং যথোক্তং পহূত্পপামতে । 
শ্রদ্দধানা মৎপরম! ভক্তান্তেতীব মে প্রিয়া ॥ ২০ 
০০? 
'কিন্তব যে এ ধন্ধায্বত এরূপে কথিত 
বিধিমতে করে সেব! শ্রদ্ধ৷ সহকারে 
আমাপরায়ণ তক্ত-_-সে অতীব প্রিয় ॥ ২০ 
২*। * ধন্মামৃত ( ধর্মান্মৃত)-_ ধর্ম হইতে যাহা অপগত নহে, 
তাহা ধর্দ্য, এবং অমৃতপদ্ লাভ করিবার যাহা! কারন, তাছাই এ স্থলে 
অমৃত। যাঁহা ধর্ম, এবং অমৃত, তাহাই ধন্্যামৃত (শঙ্কর )। ধর্মরূপ 


৫৯০. ্ীমন্তগবদ্গীতা । 


মৃত, অমৃতত্বসাধন (মধু)। এই শ্লোকে ধন্দামৃতং+, ও ধর্ম্যামৃতং 
উভয়রূপ পাঠ আছে। শঙ্কর ও মধু ধর্ম্যামৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া- 
ছেন। 'ধর্্মামৃতংং এই পাঠ অনুসারে অর্থ ধর্মই অমৃত, কেনন!, তাহা 
অমুতত্ব সাঁধন করে ( ম্বামী)। উক্ত প্রকার ধর্ম হইতে অভিন্ন ও অমুতত্ব- 
প্রাপক আমার উপাসনাত্মক উক্ত প্রকার ভক্তিবোগ ( কেশব )। ধর্ম 
অগ্রাককৃত গুণ (বিশ্বনাথ )। 

এরূপে কথিত--*অঘেষ্টা সর্বভূতানাং” ইত্যাদি শ্লোকন্বারা ইতি- 
পুর্বে উপদিই্ হইয়াছে (শঙ্কর )। ২য় ও ৬ষ্ট শ্লোকে উক্ত (কেশব )। 
শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন যে, ১৬শ হইতে ১৯শ শ্লোক পধ্যস্ত অক্ষরোপাসক, 
নিক্ষাম ও পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠ জন্যাসিগণের যে সকল ধর্ম উক্ত হইয়াছে, 
এই শ্লোকে তাহারই উপসংহার কর! হইয়াছে । 

বিধিমতে করে সেবা (পর্য্যপাসতে )--ষে সকল সন্ম্যাসি- 
গণ অনুষ্ঠান করেন (শঙ্কর )। সর্বাত্মভাঁবে অনুষ্ঠান করেন (কেশব) 
এজ্জন্ট মনন ও বিচার পূর্বক অনুষ্ঠান করেন (বিশ্বনাথ )। গাতা ৯২২, 
১০।৮-৯, ১১1৫৫১ ১২২১ ৬--১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

শ্রদ্ধাসহকারে (শ্রদ্ধধানাঃ ) শ্রদ্ধাবশীভূ্ হইয়া । আমাতে শ্রদ্ধা 
সহকারে মন ও বুদ্ধি আবিষ্ট করিয়]। শ্রদ্ধাকারী অর্থাৎ শন্ধাপূর্ববক অনুষ্ঠান 


করে (কেশব )। 
আমাপরায়ণ ভক্ত ( মৎপরমা ভক্ত1ঃ)--আমি অর্থাৎ সেই পর- 


ব্রহ্মরূপ অক্ষরাতাই ধাহাদের পরম বা নিরতিশয় গতি, তাহারাই মৎ- 
পরম, এবং ধাহারা পরমাথ” বস্তর জ্ঞানরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া- 
ছেন, তাহারা ভক্ত (শঙ্কর )। আমি ভগবান অন্বরাত্ম। বান্থদেবই 
পরম প্রাপ্তব্য অর্থাৎ নিরতিশয় গতি যাদের, তাহারা *মৎপরম+ 
আর নিরপাধিক ব্রহ্মভজনাকারী ভক্ত (মধু)।, 

সে অতীব প্রিয়--সে আমার অত্যন্ত প্রির়। সর্বাপেক্ষা অধিক 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৫৯১. 


খ্রি । শঙ্কর বলেন, পুর্বে ““প্রিয়ে। হি জাঁনিনোহত্যর্থম্ত (৭১৭)), 
তাহার অধিক প্রিয়তর ভক্ত আর কেহ নাই (কেশব)। ইত্যাদি 
ক্লোকের দ্বারা যাহ! গুচিত হইয়াছে, তাহাই এ.স্কানে “ভক্তান্তে- 
হতীব মে প্রিকাঃ+” এই প্লোকে উপসংহৃত হইয়াছে । যে কারণে 
যথ্োক্ত ধর্্ামৃতের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই ভগবান্‌ পরমেশ্বর বিষুর 
: অতীব প্রিয় হইতে পাঁরা যা, সেই জন্য ধাহারা বিষ্ঞর পরম, 
পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই মুমুক্ষুগণ যত্রপূর্বক এই 
ধর্মামৃতের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই তাৎপধ্য। মধুশ্দন বলেন, পূর্বে, 
যেজ্ঞানী অত্যন্ত প্রিয় বল! হইয়াছে, ভক্ত অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তাহারই 
উপসংহার করা হইয়াছে। যেহেতু, এ স্থলে উক্ত ধন্মানু্ঠান দ্বার! 
 সগবান্‌ বিষ্ণুর অতীব প্রিয় হওয়া যায়, সেই হেতু এই জ্ঞানবানের 
খ্বভাঁবসিদ্ধ উদ্দেশ্য এই যে, সুমুক্ষু হইয়া, আত্মতত্বজিজ্ঞান্থ হই! আত্মতত্ব- 
জ্ঞান-লাস্ভ। সেই জ্ঞানলাভের জন্য যত্ব পূর্বক অনুষ্ঠান দ্বারাও পরম- 
_ পদলাভ হয়, ইহাই বাক্যার্থ। সোপাধিক ব্রঙ্গ ধ্যান পরিপাক হইতে 
নিরুপাধিক, ব্রন্ধান্থসন্ধান করিবার মুখ্য অধিকারী হইলে 
তাহাদের “দর্বভূতে অদ্ধে্া+ প্রভৃতি এই কয় গ্লোকোক্ত লক্ষণ হয়। 
সাহারা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বার বেদান্তবাকা-প্রতিপার্দিত তত্ব- 
সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। তাহ! হইতে মুক্তি হয়। এই জন্ত গীতার 
মধ্য ছয় অধ্যায়ে বেদান্ত মহাবাক্য-প্রতিপাদিত 'তৎ*পদ্দার্থ নিরূপিত 
হইয়াছে। 


রামানজ বলেন, এখানে পুরুষোত্তমে তক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । ( বলদেব, বল্পভ, শ্বামী)। এইবূপে দ্বৈতবাদ ও অ্বৈতবাদ 
অনুসারে এ স্থলে বিভি্নরূপ ব্যাখ্যা! হইয়াছে । অগ্ৈতবাদদীর মতে, এই 
১৩শ হইতে ২৭শ শ্লোক অদ্বৈতবাদী জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে প্রষোজ্য। আর 
ঈ বৈষবাচার্যগণের মতে ইহ! পুরুযোতমের একান্ত ভক্ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য । ষে- 


১৫৯২ শ্রীমস্তগবন্ধ্গীতা ৷ 


শ্লোক অবলম্বন করিয়া অ্বৈতবাদিগণ অর্থ করিয়াছেন, তাহ! পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে । সেই শ্লোকের এ স্থলে পুনকুল্লেখ প্রয়োজন । তাহা এই-_ 
_“তেষাং জ্ঞানী নিত্যবুক্ত একভক্কিঠিশিষ্যতে। 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ (৭1১৭) । 
ইহার পূর্ব শ্লোকে চারি প্রকার লোক ভগবানকে ভজন! করে বল! 
হইয়াছে, থা-- আর্ত, জিজ্ঞান্ু, অর্থার্থ ও জ্ঞানী । এই চারি প্রকার 
সুক্কৃতিসম্পন্ন সাধকগণের মধ্যে জ্ঞানীরই বিশেষত্ব উত্ত। হইয়াছে। 
জ্ঞানী নিত্যযুক্ত ও একান্ত ভক্ত ) এজন্য তিনি ভগবানের সতত প্রিক্র ৷ এই 
. একান্ত ভক্ত জ্ঞানী বুদ্ধিষোগে সমগ্র ভগবান্কে জানিতে পারেন। তিনি 
কেবল নিগুপ ব্রহ্ম সত্য, সগুণ ব্রহ্ম মারা-উপহিত--এরূপ বুঝেন না। 
অথবা সগুণ ব্রহ্মই পরমার্থ-তত্ব, নিগুণ ব্রহ্ম পরমার্থ-তত্ব নহে, ইহাও 
স্থিরকরেন না। তিনি সগুণ নিগুণ সমগ্র ব্রহ্ষকে জানেন । কিন্তু নিগুপ 
ব্রহ্ম ধ্যের বা উপান্ত নহে) জানিয়া সেই ভ্তানী ভক্ত সগুণ ব্রদ্মের উপাদন! 
করেন। সুধু তাহাই নহে» তিনি সগুণ ব্রদ্মকে পুরুষভাবে উপাসনা করেন) 
তিনি পুরুযোত্তম, সর্বভূত-মহেশ্বর, তিনি অধিদৈব পুরুষ। তিনি 
পরমাত্মা প্রত্যগাত্মরূপে অক্ষর পুরুষ-_সগ্ুণ ব্রহ্ধকে এইবপে জানিয়! 
বিশ্বরূপ তাহার উপাসনা! করেন। এই জন এই জ্ঞানমার্গে তাহার পরাভক্তি 
লাভ হয় (১৮।৫৪)। এবং এই পরাভক্তিবলে ভগবান্কে তিনি সমগ্রন্বরূণ্ে 
জানিতে পারেন এবং তদনন্তর তাহাতে প্রবেশ করেন (৯১৮৫৫ )। 
সুতরাং এই জ্ঞানপুর্বক তক্তিমার্গ অক্ষরোপাসনা-মার্ঁগ নহে। তাহা 
পুর্বে বিশেষরূপে বুঝিবার চে কর! হইয়াছে । এই জ্ঞানপূর্ববক ভক্তি- 
মার্গ পুরুযোত্তমের বা৷ সগুণ ব্রন্গের (7১509০09] (০0. এর ) উপাসনা- 
মার্গ। এই কর শ্রোকে যে ভক্তের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা এই 
জ্ঞানপরিপাকে ধিনি পরাভক্তি লাভ: করেন, সেই ভক্তের লক্ষণ । সেই 
জ্ঞানই ভগবানের অত্যন্ত প্রি, ইহা পূর্বে *১৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৫৯৩ 


«এবং সেই জ্ঞানের পরিপাকে পর! ভক্ত লাভ হইলে, সেই একান্ত ভক্তও 
ভগবানের অতান্থ [প্রত্থ হন, ইহ এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । অতএব 
উভয় স্থলে বিরোধ নাই। 

যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য গ্রভৃতি অহ্বৈতবাদীদের মত এ স্থলে গ্রহণ কর! 
যায় না। ১৩শ হইতে ১৯শয্লোকে অক্ষরোপানকগণের লক্ষণ দেওয়! 
হয় নাই । ভক্তমার্গে সগুণ ঈশ্বরোপাগুনার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে এবং 
এই ভক্তিমার্গে সগুডণ উপাসকগণই ভগবানের অতীব প্রিয়, তাহাই 
বিশেষরূপে গুতিপন্ন করা হইয়াছে । অবশ, আঅক্ষরোপালকগণেরও এই 
কয় শ্লোকোক্ত গুণলাও হয়; তাহা পুর্বে উক্ত ভইয়াছে। প্রথম হস্ব 
অধ্যায়ে তাহ! বিবৃত আছে; এবং অক্ষরোপাসকগণও যে পরিণামে 
ভগবানের পরম পদ লাভ করেন, তাহাও উক্ত হইয়াছে। এস্থলে 
তাহার আর পুনরুল্লথ হয় নাই । অব্যক্তগতি ছঃখকর বলিয়া সে সাধনা- 
মার্গ আর এস্থলে বিবৃত হন্ন নাই। ভক্তিসাধনা সুখকর এবং 
এুত্রবোত্তমে গতি অনন্তভক্তিতে সহজলভ্য, এই উপদেশ দয! সেই 
ভক্তিমার্গের কথাই এ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এবং সেই ভক্তিমার্গে 
সাধকের কি গুণ হয়, তাহার লক্ষণ কি, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইয়াছে 
মাত্র । উভয় সাধনার ফল একরূপ১ এবং যাহার! উভন্ সাধনাপথে 
অগ্রসর, তাহাদের লক্ষণও একরূপ হইলেও উভয় মার্গের সাধকের 
লক্ষণ এ স্থলে নির্বিশেষে উক্ত নয় নাই। * 





* পূর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ উল্লিখিত হুইয়াছে। তাহার 
দহিত এই দধ্যায়োক্ত ভক্তের লক্ষণ মিলাইয়। দেখ। কর্তবা । দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত- 
প্রজ্ের লক্ষণ যাহ! বিবৃত হইয়াছে, তাহ! এই--যে িতপ্রজ্ঞ, সে (১) মনোগত কামন1- 
ত্যাগী, নিষ্পৃহ, নিশ্মম, নিরহস্কার, (২) তাহার সকল ইঞ্ত্ির় সংযত ও বশীভূত, 
চিত্ত সংবত, (৩) তাহার সুণছুঃখ, *শুভা শুভ সর্বত্র তুল্য বোধ, (৪) সে রাগ-হ্বেষ-তয়- 
ক্রোধহীন, (৫) সে আত্মভূপ্ড, প্রসন্্রচিত্ত। (৬ )সে তগবৎপরায়ণ যোগী। এই- 
রূগে তাহার চিন্তবিক্ষেপ দুর ইইলে, মন নির্ববাত নিম্প প্রদীপের স্তর [শ্থরঠুহইলে, 
তখন ব্রান্গী স্থিতি লা হয়। 


৫৯৪ জ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


গীতার ছাদশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ের নাম ভক্তি” 
যোগ । এই অধ্যায়ে উপ্দিই বিষয় তিন্টি। (১) অব্যক্ত অক্ষরের 
উপাসন! অপেক্ষা ভাক্তযোগে ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব । (২) তক্কি- 
যোগে ঈশ্বর উপাসনার ক্রম বাঁ অধিকারতেদ এবং (৩) শ্রেষ্ঠ 
তক্তের লক্ষণ। আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে এই কয়টি বিষন্ন বুঝিতে 
চেষ্ট৷ করিব। 

যোগবিত্তম কাহার 1 অর্জুনের প্রশ্নে এই অধ্যায়ের আরম্ত । 
জ্জুন ভগধান্‌কে প্রশ্ন করিলেন __ 

“এবং সততযুক্তা যে ভক্গাস্ত্াং পয পাদতে। 
যে চাপ্যক্ষরমবাক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥+ ১২১ 

এস্থলে দ্ইরূপ উপাসনার কথা বলা হইঙ্জাছে। এক সততযুক্ত 
ভক্তের ঈশ্বরোপানন!, আর এক--অক্ষর অবাক্তর উপাসনা । বাহার! 
এইরূপ উপাসনা করে, তাহারা যোগী বা ষোগাবৎৎ। এই ছুইরূপ উপা- 
সকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ কাহার!, অঙ্ঞন তাহাই জানিতে চাফিলেন । 
*তেষাং কে যোবিত্বমাঃ* এই কথার অর্থ এই যে, উক্ত দুইরূপ উপা- 
সকের মধ্যে অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে, অনগুভক্তিফোগে ঈশ্বরো- 
পাসকগপের মধ্যে বে শ্রেণীবিভাগ আছে, তাভা এই খধ্যায়েই পরে 
উক্ত হুহফাছে। এজগ্ত এই ছুই শ্রেণীর অন্তর্গত বিশিন্ন উপাসকগণের' 
মধ্যে কাহার সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, তাহাহ অজ্জঞুন জানিতে চাহিয়াছেন। 
ধাহার। মুত্যু-সংসার-সাগর আতক্রম করিরা মোক্ষার্থ উপাসনা করেন, 
বাকারা ঈশ্বরে বা অক্ষর পরম ব্রঙ্গে ।নতায যোগযুক্ত হুহবার জন্ত .ব! 
সেই তাব লাভ করিবার জন্ত উপাপনা করেন) তাভারাই যোগবিৎ। 
এস্থলে দেই উপানকগণের কথাই অজ্ঞুন [িজ্ঞাসা করিয়াছেন। 

অজ্জুন এস্থলে কেন এ প্রশ্ন করিলেন, তাহ! এক্ষণে বুঝিতে হইবে। 
তগবান্‌ ₹ষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগীর উপদেশ দিরাছেন। তে সবলে তিনি 


দাদশ অধ্যায় । ৫৯€ 


দুইরূপ ধ্যানযোগীর কথা বলিয়াছেন । এক-_মাত্মবোগী, আর এক 
ঈশ্বরষোগী। একথা আমর! পূর্বে বিশেষভাবে বুবিতে চেষ্টা করি- 
যাছি। যাহার! আত্মঘোগী, তাহারা পরিণামে সর্বাজ্থা পরম স্মক্ষর 
্রহ্ধস্থরূপ লাভ করিতে পারেন । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

যুঙ্জনেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকলষঃ। 

স্থথেন ব্রহ্মসংস্প্শমত্যুন্তং হ্ুখমন,তে ॥ 

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বতৃতানি চাত্সনি। 

ঈক্ষতে যোগবুক্তাআ! সর্বত্র সমদশনঃ ॥+ 

( শীত ৩।২৯৮১২৯) 
সেইরূপ ধাহারা ঈশ্বরযোগী, অনন্ভভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসনা করেন: 
এবং পরিণামে ঈশ্বরেই অবস্থান করেন ব। ঈশ্বরভাব লাভ করেন, 
তাহাদের সম্বন্ধে তগবান্‌ বণিয়াছেন,-_ 

“যে মাং পশ্য(ত পর্বত্র সর্ববঞ্চ অসি পশ্ততি। 
তশ্তাহং ন প্রপশ্যামি সচ মেন প্রণশ্ততি ॥ 
সর্বভূতস্থতং ধো মাং ভজত্োকত্বমাস্থিতঃ। 
সর্বথা বর্তমানোইপি স যোগী মস্তি বর্ততে ॥, 

(গীতা ৬৩০৩১) 
এই দুই শ্রেণীর যোগীর মধ্যে অনন্তভাক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসক ষে 
শ্রেষ্ঠ, তাহ। ভগবান্‌ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন, _ 

“যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতে নাস্তরাত্মন]। 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে মাং স মে যুক্ততমে৷ মতঃ) 

(গীতা ৬1৪৭ )। 
স্থতরাং আপাততঃ অজ্জন্র এ প্রশ্ন নিরথক মনে হয়। কিন্তু ৮ম 
অধ্যায়ে এই ছুই শ্রেণীর যোগী যে নিব্বিশেষে পরম পদ লাভ করিতে 
পারেন, তাহ! উক্ত হুইয়াছে। ৮ম অধ্যায়ে মৃত্যুর পর গতিতত্ব উক্ত হই- 
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যাছে। ধাহারা যোগী নেন, তীহার1 মৃতাসংসার-দাগর অতিক্রম 
করিতে পাবেন না; তাহার্দিগের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 
প্রলয়েও তাছাদের মুক্তিলাঁভ হয় না । ভগবান্‌ বলির়াছেন,-- 

'আব্রক্মভূবনাল্লো কা: পুনরাবর্তিনোহজ্জুন । 

মামুপেতা তু কৌন্তের পুনর্জন্ম ন বিদ্তে ॥” (গীতা ৮1১৩ ) 

“অবাক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্দাঃ প্রভবস্তহরাগমে 

ঝাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ 

ভূতগ্রামঃ স এবাম়ং ভূত্বা তৃত্ব। প্রলীয়তে। 

রাব্রযাগমেবশঃ পার্থ প্রভব “)হরাগমে ॥” 

(গীতা ৮১৮১৯) 
এই সংসারভাব, এই নিয়ত পরিবর্তনশীণ ক্ষরভাব, এই দেশ- 

কাল, নি'মত্বের অধীন ভাব হইতে যে শ্রেষ্ঠ পরম নিত্য অব্যক্তের 
অব্যক্ত সনাতন ভাব আছে, এবং ষে ভাব প্রাপ্ত হইলে আর পুনরা- 
বর্তন করিতে হয়না, তাহা সেই গুলে ডক্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ 
বলরাছেন,- 

পরস্তন্মত, ভাবোহন্তোহবাক্তে'ইব্ক্তাৎ সনাতন । 

যঃ স সর্বেধু ভূতেষু নশ্তৎস্ ন বিনশ্ততি ॥ 

অব্ক্তোহক্গর ইতুযুকতম্তমানুঃ পরমাং গতিম্। 

যং প্রাপ্য ননিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ 

পুরুষ: স পরঃ পার্থ ভক্্যা লভ্যন্বনন্তস্থা ৷ 

যস্তান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥/ 

(গীতা, ৮২*২১,২২) 

অতএব নিত্য, সনাতন, বাক্ত হইতে অব্যক্ত পরম ভাব দুইক্কপ)-_ 
এক অক্ষর অব্যক্ত বা নিগুপ ব্রহ্মভাব, খর এক১ পরম পুরুষ ব1 
সণ ব্রঙ্ছভাব। পরম পুরুষভাব অনন্তভক্তি দ্বারাই লভ্য। মরণান্তে 
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এই ছুই ভাবের কোন ভাব লাঁভ করিবার উপায় এই ৮ম অধ্যায়ে 
উক্ত হইয়াছে । তাহা আমর! পূর্কে দেখাইয়াছি। পরম পুরুষভাব 
লাভ করিতে হইলে, মৃত্যুকালে তাহাকে ধ্যান করিতে -করিতে 
দেহত্যাগ করিতে হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__- 
“অভ্যাসযোগধুক্তেন চেতসা নান্টগামিনা । 
পরমং পূরুষং দিব্যং ষাতি পার্থানুচিস্তযন্‌॥ 
কবিং পুরাণমন্ুশাসিতার- 
মনোরণীয়াংসমনুম্্রেদ্‌ যঃ। 
সর্বন্ত ধাতারম চস্ত্যক্ূপ- 
মাদিত্যবণং তষসঃ পরস্তাৎ । 
প্রয়াণকাসে মনসাইচলেন 
ভক্ত্যা যুক্তা যোগবলেন চৈব। 
ভ্রবোম ধো প্র'ণমাবেশ্য সম্যকৃ 
স তং পরং পুক্ুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥” গীত1 ৮৮১৯১১৯ 
সেইরূপ অব্যক্ত অক্ষরভাব লাভ করিতে হইলে, সেই ভাব ধ্যান করিতে 
করিতে দেহুত্যাগ করিতে হয় । ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 
“ষ্ঘক্ষরং বেদবিদে। বদস্তি 
বিশস্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ। 
যঙ্দিচ্ছস্তো ব্রহ্ষচর্)ং চরস্তি 
তৎ তে পদ্দং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ 
সর্বন্ধারাণি সংযম্য মনে। হৃ্ছি নিরুধ্য চ। 
মুর্ধ,াধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থতে৷ ফোগধারণাম্‌॥ 
*ওমিত্যেকাক্ষরং বুঙ্ধ ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্‌। 
যঃ গ্রয়াতি তাজন্‌ দেহং স বাতি পরমাং গতিম্‌ & 
গীতা ৮১১,১২১৩ 
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মৃত্যুকালে এই নিত্য সনাতন পরম ভাব ধ্যান করিতে করিতে দেহ- 
ত্যাগ করিতে হইলে, আজীবন সতত সেই ভাবের উপাসনা করিতে 
হয়) সদা তগ্তাবে ভাবিত হইতে হয়। কেন করিতে হয়, তাহা 
ভগবান্‌ ৮ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন । আমরা ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে 
তাহা! বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। 

যাহা! হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে, এই ছুইবূপ উপাসনার ফল 
একই। এস্বলে এই ঠই উপাসকের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হর 
নাই; এজ্ন্ত অজ্জুনের প্রশ্রের সার্থকত। বুঝা যায়। বিশেষতঃ আমর! 
'বলিয়াছি যে, এই ছুইরূপ উপাদনার মধ্যেও প্রভেদ আছে। অনন্ত- 
ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার ষে প্রেদ, তাহ! এই অধায়েই উক্ত হই- 
য়াছে, এজন্তও অর্জনের এ প্রশ্রের সার্থকতা বুঝা যার। 

ইহ! ব্যতীত ১১শ অধ্যায়ের শেষে ভগবান্‌ অর্জ.নকে বিশ্বরূপ 
দেখাইয়! বলিয়াছে ন,--- 


€ভক্ত্যা ত্বনন্তয়া শক্য অহমেবংবাধাইর্জ,ন | 
জ্ঞাতুং দ্রষ্টঞ্চ তত্বেন পরবে পরস্তপ ॥; 
গীতা ১১1৫৪ 
এবং অর্জ,নকে অনন্ঠভক্ত হইবার জন্ত উপদেশ পিয়াছেন।__ 
'মৎকর্ধকুন্ম ংপরমো৷ মদ্তক্তঃ সঙ্গ বজ্জিতঃ। 
নি্বরঃ সর্ব্ভৃতেষু ষঃ স মামেতি পাও ॥% 
গীতা ১১1৫৫ 
তাই অর্জন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই বিশ্ববূপ তোমাকে ধিনি অনন্- 
ভক্তিষোগে উপাসনা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, ন। যে ব্যক্তি অব্যক্ত 
অক্ষরের উপাপন। করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ। , 
অর্জনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
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“মযাবেশ্া মলে যে মাং শিতাবৃক্তা উপাসতে | 
শ্রদ্ধায় পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ 
| গীতা ১২২ 
এই উত্তর পূর্বোক্ত ৬ঠ অধ্যায়ের শেষ গ্লোকের পুনরুক্কি মাত্র। 
অব্যক্ত অক্ষরোপালক্চগণের অপেক্ষা যাহারা আঅনন্তভক্তি সহকারে 
* ঈশ্বরের উপাসনা! করেন, তাহার থে অেষ্ট যোগী, তাহাই সাধারপভাৰে 
ভগৰান্‌ এ স্থলে বলিয়াছেন। ভগবানের মত এই যে, বাচার পরাশ্রন্ধা- 
্‌ দুক্ত ভইয়া অনন্থভক্ি-পহঙ্গারে ঈশ্বরের উপাসন। করেন, তাগরাই 
বিশেষভাবে ঈশ্বরে যুক্ত ভইয়া থাকিনে পারেন অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে ভাবিত 
হইত পারেন। এজন্য তাঞাবা যুক্ততম। 
অব্যক্ত অক্ষরের উপাসন। যাহ! »উক, অব্যক্ত অক্ষরোপা- 
সনার প্রণালী ও মক্ষরের উপাসক অপেক্ষা ঈশ্বরযষোগীর বিশ্ষেত্বের 
হেতু কি, তাহ! পরবন্তী কয় শ্লোকে উক্ত তইয়াছে। প্রথমে ভগবাঁন 
ব্যক্ত অক্ষরের টপাসনা সম্বন্ধে বপিয়াছেন,__ 
“যে ত্বক্ষরমনির্দেগ্রমবাক্তং পর্ধযপাসতে | 
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচপং ফ্রুবমূ্‌ ॥ 
সংনিযমোন্ত্রকগ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 
তে খ্রাগ্ন,বস্তি মামেব সব্ভূতহিতে রতাঃ॥" 
, গীতা ১২৩,৪ 
এই অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা! ষে পরম ব্রন উপাসনা, তাহ! 
'আমর! পূর্বে বুঝিতে চেষ্ট। করিয়াছি। এ স্থলে ৭টি বিশেষণ দ্বারা এই 
পরম অক্ষর ব্রদ্ম বিশেষিত হইয়াছেন; বথাত_অনির্দেশ্র, অব্যক্ত, সর্ধব্রগ, 
অচিন্তয, কৃটস্থ, অচল, ক্ুব) এই বিশেষণ যে নি? ব্রহ্মতত্বের পরি- 
চায়ক তাহ। আমরা গীতা ও উপনিষদ হইতে জানিতে পারি, তাহা পূর্বে 
বলিয়াছি। এই অক্ষর অব্যক্ত ব্রন্দের উপাসনা! কিরূপ এবং তাহার ফল 
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কি, তাহা ভগবান্‌ বলিয়াছেন। সে উপাসন! ধ্যানযোগে উপাঁসন! ॥ 
ইন্্রিয়গ্াম সম্যক প্রকারে নিয়মিত করিয়! সর্বত্র সমবুদ্ধি পূর্বক অর্থাৎ 
সর্বত্র আত্মদর্শন ব! ব্রঙ্গদর্শন পৃর্ধক এবং সর্বভূতহিতার্ধ নিফামভাবে 
বিহিত ধর্ম আচরণ করিয়া তাহার উপাসনা করিতে হয়। অর্থাৎ নিাম 
কর্্মযোগে, জ্ঞানযোগে ও ধ্যানযোগে তাহার উপাসনা করিতে হয়& 
ইহাদের মধ্যে ধ্যানযোগী যে শ্রেষ্ঠ, তাহ! ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন, 
“তপাশ্বভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোইধিকঠ। 
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তম্মাদযোগী ভবার্জুন ॥, 
গীতা, ৬1৪৬ ) 
আমরা উপনিষদ হইতে পরম ব্রদ্ষের উপাসনাতন্ব বিপেষভ্ভাকে 
জানিতে পারি । উপনিধর্দে আছে._- 
“বেদান্তবিজ্ঞানম্থনিশ্চিতার্থাঃ সন্যাসযোগাদ্‌ যতয়ঃ শুন্ধসত্াঃ। 
তে ব্রহ্মলোকেধু পরাস্তকালে পরামু তাঃ পরিমুচ্য/স্ত সর্ব ॥ 
(মুণ্ডক ৩২৬) 
উপনিষদে স্বরূপ উপাসনা, সম্পদ্থপাসন। ও প্র শীকোপানন! প্রভৃতি 
বিভিন্ন গ্রকার ব্রন্মের উপালনা- প্রণালী বিবৃত হইয্লাছে। আমর] পুর্নে ধর্থ 
প্লেকের ব্যাখ্যায় তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । উপনিষদৃক্ক 
বিভিন্নক্প উপাসনার নধ্যে ওষ্কাররূপ ও তাঁহার অর্থ-ভাবনারুপ প্রভীকো- 
পাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা! সে স্থলে উক্ত হইয়াছে । উপনিষদ হইতে 
আমর! জানিতে পারি যে, প্রথমে আত্মধ্যান দ্বার] ব্রহ্মধ্যান সিক্ক হয়। 
'যদাত্মতত্েন তু ব্রহ্মতত্বং 
দীপোপমেনেহ যুক্ত: প্রপত্তেৎ। 
অন্জং ঞ্রুবং সর্বতত্বৈবিশুদ্ধং 
্াত্বা দেখং মুচাতে সর্বপাশৈঃ ॥ 
(শ্বেতাশ্ব তর ২১৫) 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৬০ ৯, 


কিরূপে আম্মতব দ্বার! ব্রন্গতত্ব ধান করিতে হয়, সে সম্বন্ধে উক্ত 
হইয়াছে, __ 
প্রণবে। ধন্ুঃ শরো হ্যাত্বা ব্রহ্ম তল্পক্ষাসুচাতে। 
'অগ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়! ভবেৎ ॥ 
(মুণ্ডক ২২৪) 
এ সম্বন্ধে অন্তত্র উক্ত ভইয়াছে।--, 
*স্বদেহমরণিং কত! প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্‌ | 
ধ্যাননির্মথনাভ্যাপাদ্‌ দেনং পঞ্ঠোন্নগুঢ় বৎ ॥* 
( শ্বেতাশ্বতর ১1১৪) 
এইকপে ওষ্কার উপাসনার দ্বারা অর্থাৎ ওক্ক(রবূপ ও তাহার র্থ-.. 
তাবনাদছার। যে ঈশ্বরোপাসন। করিতে হয়, তাহা পাহগ্রল-দর্শনেও পূর্কে 
উক্ত হইয়াছে, তাহ! আমরা বলিয়াছি। কিরূপে ওক্কার জপ ও তাহার 
অথ-ভাবনা ঝিতে হয়, তাহা প্রশ্নোগনিষদে ও মাওুক্যোপনিহদে 
বিবৃত হুইয়াছে। আমরাও ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে তাক বিশেষ- 
ভাবে বুঝিতে চেষ্টা কারয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
গীতাতেও এই প্রণব-জপ ও তাহার অর্থ-ভাবনা দ্বারা এই অব্যত্তঃ- 
ছক্ষরের উপাপনার উল্লেখ আছে। গীহায় ৮ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 
'যদন্মরং বেদবিদে। বদন্তি 
বিশস্তি যদ্যতয়ে! বীততাগাঃ ! 
য'দচ্ছ্তে! ব্রহ্মচর্মাং চরস্তি 
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষো।॥” 
গীত! ৮১১ 
১৪মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুম্মরন্‌। 
ষঃ পপ্রয়াতি ত্যজন্‌ দেছং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ 
গীতা ৮1০১ 


৬০২ শ্রীমন্তগবদূগীত | 


বাহার! এইরূপে ওল্কার দ্বারা অক্ষর অবাক্তের উপাপন! করেন, 
তাহার! পরম গতি লাভ করেন । ভগবান্‌ বলিয়াছেন,“তাহার1 আমাকেই 
প্রাপ্ত হয়” কেন না, এই অক্ষর অবাক্তই তাহার পরমধাম । এই 
ওক্কার-জপের সহিত অর্থভাবন! করিতে হইলে) পরম পুরুষ পরম ঈীশ্বীর- 
কেই ভাবনা করিতে হয়। আমরা পুর্বে ঝূলয়া!ছ ঘে, এই ওযষ্কারের 
তিন মাত্র! ও অন্ধ ব! অনুষ্চার্ধা মাত্র আছে। এই অর্দমাত্রা। বা অমাত্রা 
ধ্যেয়, জ্ঞেয় বা উপান্ত নহে। মা'ওক্য উপনিষদ বলিয়াছেন,_“অমাত্রশ্চ- 
তৃর্থোহব্যবভার্ষ্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈতঃ1১২। এই অমাত্রা সম্বন্ধে 
উক্ত হইয়াছে,-«নাশঃপ্রঞ্রং ন বঠিঃপ্রজ্ঞ নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞান- 
'ঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্‌। অনৃষ্টমবাবভাম্যমগ্রাহামলক্ষণমচিন্তা ম ব্যপদেস্রী- 
মেকাত্মপ্রতায়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্চ” ৭ 

স্থতরাং ওক্কারের অ+উ+ম্‌ এই ত্রিমাত্র। দ্বারা পরমপুরুষরূপে 
বন্ধ পোষ ॥ ওস্কার জপ বা বাহরুণের সহিত এই ক্রিমাত্রারই অর্থগাবনা 
করিতে হয়। প্রশ্নোপনিষদে আছে, 

“যঃ পুনরেতং ভ্রিমাজেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ]া- 
যীত স তেজসি হৃুর্ষে সম্পননঃ | যথা পাদদোদরত্্চা বিশিশ্ম্চাত এবং 
হ বৈ সপাপান। বিনিন্মুক্তঃ স সামভিকুন্মী়তে ব্রদ্ষলোকং স এতম্মাজ্জীব- 
বনাঁৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে |” ৫1৫ 

এই জন্ত ভগবান্‌ পুর্বে ৮ম অধ্যায়ে বলিয়াছে ন__ 

£ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রন্গ ব্যাহরন্‌ মামনুম্মরন্‌। 
ষঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং সযাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 
গীতা ৮১৩ 
এবং এ স্থলেও বলিয়াছেন-_'তে প্রাপ্রবন্তি মামের? | ৬ 


* ১৩২২ সালের অগ্রহারণ মাসেয় 'ভারতবর্ষে' আ।মার পুরাদর্শন প্রবন্ধে প্রণবের 
£ই ভ্রিমাত্রা দ্বার! পুরিশর় পুরুষ ব1 পুরুষোত্তমের উপাসন সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। 
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দ্বাদশ অধ্যায়। ৬০৩ 


ভক্ষিযোগে ঈহরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব । অতএব যখন অবাক্ত 
অক্ষরের উপাসনার দ্বারা পরমার্থ-সিদ্ধি হয়ঃ ভগবানের পরম পদ ব! পরম 
ধাম লাভ হয়, তখন এ অব্যক্ত অক্ষরের উপাদন! অপেক্ষা ভ'ক্তযোগে 
ঈশ্বরের উপসনার শ্রেষ্ঠত্ব কেন উক্ত তইয়াছে 1? কেন ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
বে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসন| ও ঈশ্বরের উপাসন! ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরে! 
পাসকই যুকঙম? ভগবান্‌ স্বয়ং ইহার উত্তর দ্িয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন-_ 

্রেশোহধিক শুরস্তেযামব্যক্রাসক্তচেতসাম্‌ । 
অব্যক্ত হি গতিদ্ব?খং দেহবদ্তিববাপ্যতে ॥ গীতা ১২1৫ 

ইহার অর্থ আমর! পূর্বে যথাস্থানে বু'ঝতে চেষ্টা করিয়াছি । ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন বে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা ভক্তিষোগে ঈশ্বরোপাসন। 
অপেক্ষ! অধিকতর রক্লেশকর, এবং অবাক্ত অক্ষরে গতি দ্ঃখকর এবং 
যাহার দেহবান্‌, তাহারা অতিছুঃখে অর্থাৎ অটি ক্ঠোর সাধন! দ্বারাই 
কেবল এ অব্যক্তে গতি লাভ করিতে পারে। আমর! এই কথার অর্থ 
এস্কলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

যাহার] দেহবান, তাহার] দেঠাত্মবোধ সহজে দুর করিতে পারেন 
না। তাহা'দর দেশ, কাল, নিমিত্ত দ্বার পরিচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান সহজে 
দূর হর না) এজন্ত তিনি বিশেষ সাধন! করিয়াও অবাস্ত, অক্ষর, কুটস্থঃ 
স্থাণুঃ সব্বগত, ব্রঙ্মতত্ব আত্মাকে সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন না । 
্রুতি বলিয়াছেন, _-“জআশরীরং বাব সম্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে ম্পশতঃ ইতি” 
(ছান্দোগ্য ৮১২১)। অতএব যতদিন এই অশরীরিভাব লাভ না 
করা যায়, ততদ্দিন সর্বগত একাত্মতত্ব আপনাতে উপলব্ধি কর] যায় নাঃ 
এবং অব্যপ্তে গতিও লাভ হয় না। তাই তগবান্‌ বলিয়াছেন, দেহ" 
বান অব্যক্কে গতি অতি হছঃখে লাভ করে, এবং এই অব্যক্ত 
গতিলাঁভ করিবার জন্ত যে উপাসনা, তাহাও অতি ক্লেশকর। কিন্তু 


৬০৪ জ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


অনন্ত ভক্কিযোগে ঈশ্বরোপাসন। তত ক্লেশপ্রদ নহে। এই অর্থেই অব্যক্ত 
অক্ষরের উপাসন। অপেক্ষা ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব । ইহা 
ব্যতীত - ভক্তিষোগে উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আরও এক কথা এই 
অধ্যায়ে পাওয়! যায় । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“ষে তু সর্বাণি কর্মাণি মরি সংন্তস্য মৎপরাঃ। 

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যারস্ত উপাঁদতে ॥ 

তেষামহুং সমুদ্বর্ত! মৃত্যুসংসারসাগরাতৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিক্চেতসাম্‌ 1 

(গীতা ১২৬, ৭) 
যাহারা অনন্যতক্তিষোগে ঈশ্বরোপাসন! করেন, ভগবান্‌ তীহাদদিগকে 

অচিরে মৃত্যুনংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন। তীগারা ভগবানের 
কুপা বা অনুকম্প', (207০০), লাভ করেন। এ জন্ত তাহাদের সাধন- 
পথ অপেক্ষারুত সুখকর ও অল্লায়াসসাধ্য। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, 
তিনি তাহার অনম্যভক্কদের যোগক্ষেম বন করেন। 

'অনগ্ঠাশ্চিস্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যযপাদতে । 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহম্‌॥? 

€ গাতা ন২২) 
ভগবান্‌ স্বাহাদের আত্মভাবস্থ হইয়! বুদ্ধিষোগ প্রদান করেন এবং 

'অনুকম্পাপূর্ধবক তাহাদের অজ্ঞানজ তম নাশ করিগ। দেন। 

“তেষাং সততধুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপুর্বকম্‌। 

দামি বুক্ষিযোগং তং যেন মাধুপযাপ্তি তে ॥ 

তেষামেবানু কম্পাথমহমজ্ঞানজং তমঃ। 

নাশয়ামাত্বভা বন্থে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥” 

(গীত ১০1১০,১১) 

ঠাকারা সহজেই বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতব লাভ করিতে গপারেন। 


সবাদশ অধ্যায়। ৬৬৫ 


“ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ ফোগং যুগ্রন্মদাশ্রয়ঃ | 
অসংশয়্ং সমগ্রং মাং বথ৷ জ্ঞাস্যসি তচ্ছ.ু ॥ 
(গীতা ৭১) 

এবং পরাভক্কিছ্বারা ভগবান্কে তত্বতঃ জানির। তাহাতে প্রবেশ 
করিতে পারেন । 

“ভক্ঞ্যা মামভিজানাতি যাবান্‌,ষশ্চান্রি তত্বতঃ | 

ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌॥ 

(গীতা ১৮৫৫) 
এইকপে বাহার অনন্তভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপানক, তাহার! 
ঈশ্বরের অনুকম্প। লাভ করিয়া! অল্লায়াসে মুক্ত হন। বাহার! আত্ম- 
যোগী, অক্ষর অবাক্তের উপাসক, তাহারা আত্মবলে মুক্ত হইতে চেষ্টা 
করেন; ঈশ্বরের অনু কম্পার অপেক্ষা রাখেন না। এই জন্য তাহাদের 
সাধনপথ ঝড় কঠোর হয়। তাহাদের যোগপথের অন্তরায় সহজে দুর 
হয় না। ইহা পাতঞ্জল-দর্শনে উক্ত হইয়াছে। এই সকল তত্ব আমরা 
পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি । ইহা ভইতেও অব্যক্ত অক্ষরের উপাঁসন! 
অপেক্ষা অনন্ঠভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাস্নার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারি। 
ভক্তিযোগে কিরূপ উপাসনা শ্রেষ্ঠ ।-_-ভগবান্‌ যে অক্ষর 

অব্যক্তের উপাসনা অপেক্ষা অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়াছেন, যে ভক্তিযোগে উপাসকগণকে তিনি যুক্ততম বলিয়াছেন, সে 
উপাসনা কিরূপ, তাহা এস্কলে আমাদের বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ 
পুর্নবোক্ত শ্রোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জান! যায় যে, যাহারা 
সর্বকম্শ ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তাহারা ঈশ্বরপরায়ণ ( মতপরঃ) 
এবং অনন্তত্যাগে তাহাকে ধ্যান ও উপাসনা করেন। সর্বকম্থ ঈশ্বরে 
সমর্পণের অর্থ কর্ত্যাগ নহে, নিষ্ষাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান মাত্র। ঈশ্বরে 
কর্মার্পণ কাহাকে বলে, তাহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 


৬*৬ শ্রীমদ্‌তগবদগীতা । 


'ষৎ করোষি দশা সি যজ্জুছোষি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্য'স কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ 
(গীতা ৯২৭) 
ইহাই সব্বকর্্প ঈশ্বরে সংন্যাস বা ত্যাগ। ইহাই ঈশ্বরে সর্ববকর্ম্ীফল- 
সমর্পণ । যাহারা সর্ধকর্ম ঈশ্বরে সংন্গাস করেন, তীহারা বর্ণাশ্রম- 
বিহিত স্মুদবায় কর্ম নিফামভাব লোকসংগ্রহার্থ অনুষ্ঠান করেন। 
৮ম অধ্যায়ে ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন, 
“তন্মাৎ সর্ধেধু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ। 
মযার্পিতমনোবুদ্ধিমীমেবৈষ্সাসংশয়ম্‌ ॥ (গীতা ৮৭) 
'র্থাৎ চে অর্জন, সদ আমার ভাবে ভাবিত হইবার জন্য আমাকে 
সর্বকালে স্মরণ বাখিও এবং তোমার বর্ণ ও আশ্রম্বিছিত এই যে 
উপস্থিত যুদ্ধকর্্দ তোমার অনুষ্ঠেয়, তাহ! আমাতেই মনোবুদ্ধি অর্পণ 
পূর্বক করিতে শ্রবৃত্ত হও। সে কর্ম আমাতেই সমর্পণ কর, এবং 
তুমি যে আমার পিমিত্বমাত্র হইয়া এই কর্ম করিতেছ, তাহ ন্মরণ 
রাখ । অতএব ভাক্তযোগে ঈশ্বরোপাপনার এক প্রধান অঙ্গ ঈশ্বরে 
অর্পগণবুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান। যাহ! যাার বর্ণাশ্রমবিহিত 
কর্ম, তাহা তাহার স্বধন্ম বা শ্ব্ন্প। ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন যে, 
ঈশ্বরকে শ্বকম্মহার1 অচ্চন। কারলে ও স্ব স্ব কর্মে অভিনিরত থাকিলে, 
সিদ্ধিলাভ হয় । র 
“ম্থে স্থে কর্্মপ্যভিরতঃ সংসিন্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকম্্নিরতঃ [সিদ্ধিং যথা বিন্বৃতি তচ্ছণু |” (গীতা! ১৮1৪৫) 
ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন, 
*স্বকম্মণা তমভার্চ্য সিগ্ধিং বিন্দতি 'মানবঃ 1 (গীতা ১৮॥৪৬) 
অতএব অনন্ঠভক্তিযোগে উপাসকগণের, মধো নিফান কর্মষোগে 
ঈশ্বরে অর্গণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠেন্ন কর্মাচরণ কর্তব্য। 


দ্বাদশ অধ্যায় । ৬৭ 


ভগবান আরও বিয়াছেন,_যিনি অনন্তভক্তিযোগে তাহার উপাসক, 
তিনি ঈশ্বরপরায়ণ। ঈশ্বরই যে তাহার পরম গতি, পরম আশ্রয়, 
ইহা তাহাকে স্থির বা দৃ়নিশ্ি্রূপে ধারপ। করিতে হইবে এবং 
অনন্ভভক্তিযোগে তাহাকে পরমেশখ্বরের ধ্যান ও উপাসন। করিতে 
হইবে। এই অমনন্তভক্তিযোগে ধান ও উপাসনাফলে তিনি 
পাঁরশেষে বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্বজ্জান লাভ করিতে পারিবেন। 
এইরূপে দেই ভক্ত মন ও বু'দ্ধ ঈশ্বরে সর্বদ1 স্থির রাখিতে পারিবেন। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
ময্যেব মন আধতস্ব ময় বুর্ধং নিবেশয়। 
নিবসিষানি ময্যেব অত উদ্ধংন সংশয়ঃ ॥৮ (গীতা, ১২৮) 
ভগবান্‌ বার বার এই উপদেশ দিয়াছেন। পুর্বে ৮ম অধ্যায়ে 
তিনি এ কণা বলিয়াছেনঃ 
“মযাপিতমনোবুক্ধিমামেবৈধ্যশ্তলংশয়ম ॥৪ € গীতা১ ৮1৭) 
যে ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তের মনোবুদধি ঈশ্বরে নিত্য নিবেশিত থাকে, মে সেই 
ঈশ্বরভাখে সদ ভাবিত হইতে পারে, এবং ইহার ফলে মরণকালেও 
সে ঈশ্বরভাবন! করিতে করিতে দেহতাঁগ করিতে পারে, এবং 
তাহার ফলে যে মরণান্তে তাহার ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়, তাহ! আমর! 
৮ম অধ্যায় হইতে জানিমাছি। ঘিনি এ জীবনে সর্বদা ঈশ্বরে নিবাস 
করেন, তিনি মৃতার পর এইর্ূপে পরমগতি লাভ করেন। এজন্ত এই 
উপানকগণই শ্রেষ্ঠ । অনন্তভক্তিযোগে এইরূপ ইঈশ্বরোপাসনাই অক্ষর 
অব্যক্তের উপাসন। অপেক্ষ। স্বকর ; স্থৃতরাং শ্রেষ্ঠ। 
ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার ক্রম-_:অতএব ধাহারা মনোবুদ্ধি 
ঈশ্বরে নিব রাখিতে পারেন ও সর্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সংন্তাসপুর্ববক নিষ্কাম- 
ভাবে বিছিত কণ্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, সেই ঈশ্বর-পরায়ণ অনন্যযোগে 
ঈশ্বরধ্যানকাঁরী উপাসকই যুক্ততম। এইরূপে বদি ভক্তিষোগে 


৬০৮ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


ঈশ্বরের উপাসক তাহার মন ঈশ্বরে নিত্য সংযুক্ত ও বুদ্ধি ঈশ্বরে নিবিষ্ট 
রাখিতে না পারেন, তিনি যুক্ততম নহেন ; কেননা, তিনি নিয়ত ঈশ্বরে 
যোগযুক্ত থাকিতে পারেন না। ইহাদের সম্বন্ধে ভগবান্‌ এই উপদেশ 
দিয়াছেন যে, 

€অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরোষি মরি স্থিরম্। 

অভযাসযোগেন ততো! মামিচ্ছাপ্ত,ং ধনঞ্রয় ॥” (গীতা, ১২৯ ১ 
পাতঞল-দশন হইতে আমরা! জাঁনিতে পারি যে, অভ্যাসের অর্থ পুনঃ 
পুনঃ যত্ব বা চেষ্টা । এস্থলে ঘর্থ ভগবানে মন, বুদ্ধি ব চিত্ত স্থির 
রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ত্র বা চেষ্টা, অথব! ঈশ্বরে যোগুক্ত হইবার 
'জন্ত প্রযত্ব। আমাদের মন একান্ত চঞ্চল, তাহাকে কোন এক বিষয়ে 
একাগ্র রাখা বিশেষ কষ্টসাধ্য । ভগবান্‌ পূর্বে বলিফ়াছেন,-.. 

“অসংশয়ং মকতাবাহো মনে! ছুনিগ্রহং চলম্‌। 

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহৃতে ॥” (গীতাঃ ৬15৫) 
কিরূপে এই অভ্যাসযোগ সাধন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে তগবান্‌ 
বলিয়াছেন, 

“যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌। 

ততস্ততো নিকম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥” ( গীতা, ৬২৬) 
মনকে বশীভূত করিবার উপায় যে বিজ্ঞান, তাহ! উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ॥ 
উপনিষদ্‌ বলিয়াছেনঃ-- 

'যস্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি যুক্কেন মনসা সদ।। 

তত্তেন্দ্িয়াণি বশ্ানি সদশ্ব! ইব সারথেঃ ॥* ( কঠ, ৩।৬) 

্ রঙ টি ৬ 

'বিজ্ঞানসারধি্বস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্‌ নরঃ। 

সোহ্ধবনঃ পারমাপ্পোতি তদ্বিষ্ঞোঃ পরমং পদ্ম্‌ ॥” 

£ কঠ, ৮1৯) 
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সে যাহা হউক, এ স্থলে গীতোক্ত এই অভ্যাসযোগদ্ধারা কিরূপে মন, 
বুদ্ধি বা চিত্ত ঈশ্বরে স্থির বা একাগ্র করিয়া রাখিতে হয়, তাহাই এক্ষণে 
আমাদের বুঝিতে হইবে | বলিয়াছি ত ষে, চিন্তকে কোন এক বিষঙ়ে 
বা ভাবে স্থির রাধিবার জন্য যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা প্রধত্ু, তাহাই 
ঘভাসযোগ । সাধারণ ভাবেও যে কোন বিষয়ে বা কর্মে মন:ক বার 
বার প্বৃত্ব করিতে পারিলে, সেই অভ্যাসসিদ্ধি হয় ও সে কন্মম সজ হয়। 
অভ্যাস দৃঢ় হইলে তাহা সংস্কারে পরিণত হয়। আমরা নানারূপ সংস্কার- 
রাশির দ্বারা জড়িত। কোন একনূপ সংস্কারকে নই করিয়া অন্তবূপ 
সংস্কার অঞ্জন করিতে হইলে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ যত্ব বাঁ অভ্যাদের দ্বারা 
তাহা দিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে কোন কুশংস্কারের পরিবর্তে আমরা 
সুসংস্কার লাভ করিতে পারি। এজন্ভ ঈত্বরসম্থন্ধে সংস্কার লাভ 
করিতে হইলে বা ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইতে হইল. চিত্তকে ঈশ্বরে 
স্থির রাখিবার জন্ পুনঃ পুনঃ যত্ব বা অভ্যাস করিতে হয়। 

কিন্তু এ অভ্যাসসাধন! অতি কঠিন! চিত্ত সাত্বিক ন! হইলে এ 
অভ্যাদও সহজ হয় না। রজস্তমোভাবযুক্ত চিন্ত অত্যন্ত অন্তির ও সৃঢ়। 
পাতঞ্জল-দর্শনে আছে, চিত্তের পাঁচ প্রকার অবস্থা,_-মূঢ়, ক্ষিপ্র, বিক্ষিপ্ত, 
একাগ্র ও সমাহিত। যাহাদের চিত্ত মুঢ় বা ক্ষিপ্ত, তাহাদের পক্ষে 
এরূপ অভ্যাম অসম্ভব । যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত অর্থৎ কোন এক 
বিষয়ে চিত্তকে অধিকক্ষণ ধারণ করিতে পারে না, যাঁহাদের চিত্ত বিষয় 
হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগনন করে, তাহাদের পক্ষে চিত্তকে অভ্যাস 
দর! কোন এক বিষয়ে একাগ্রভাঁবে স্থাপন কর! সম্ভব হয়। অভ্যাসের 
হারাই তাহাদের চিত্ত একাগ্র হইতে পারে। আমরা ষদি আমাদের 
মনের গতিত্প প্রতি লক্ষ্য করিঃ তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, 
আমাদের মন সাধারণতঃ এত দ্রুত এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন 
করে যে) এক পল সময়ও কোন এক বিষয় স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিতে 
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পারে না। কিন্তু যদি আমরা এইরূপ কোন এক বিষয়কে ধরিয়া 
রাখিতে পুনঃ পুনঃ চেই! করি, তবে আমাদের ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি পায় 
এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই এক বিষয়ে মনকে একাগ্র রাবিতে পারি। 
সেই একাগ্র রাখার সময় ক্রমে অভ্যাস দ্বারা বিপল ইইতে পলে, পল 
হইতে দণ্ডে এবং দণ্ড হইতে দিনে পরিণত হয়। যখন কোন এক 
বিষয়ে একাগ্র থাকিবার শক্তি এইরূপে বৃদ্ধি পায়, তখন “ধারণ/-সদ্ছি 
হয়। এবং সে শক্তপ আর বুৰ্ধি হংলে ধধ্যান”-সাদ্ধ হস, এবং সে 
শক্তির আরও বুদ্ধি হইলে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সেই 
একভাবে চিন্তকে স্থির রাখিতে পারিলে, তবে সমাধিসিদ্ধি হন, ইহাই 
. পাতঞ্ল-দর্ণ.নর দিদ্ধাপ্ত। এই জন্য ভগবান্‌ এ স্থলে বাঁলয়াছেন যে, 
যদি দলোবুদি। এ*কপে ঈশ্বরে মদা সমাহিত রাখতে ল| পারা যায়, তবে 
অভ্যাসযোগের দ্বারা তাহার জন্ত সাধন] কর্দিতে হহবে। 
অতএব আনর! বাঁলতে পারি বে, যাহাব্রা এ অভা1নযোগে অনন্ত- 
ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের উপানক, ভাহাপা ।দ্ব5।গ শেণীর অথাছ পূর্বোক্ত 
উপাসক্গণ অপেক্ষা তাহার! নিক্মাধিকারা। তখে আমরা এ পধ্যন্ত 
বলিতে পারি যে, ধাহারা অনন্ভচিতে এই জঅভ্যাসযোগযুগ্* তাহারাও 
মৃত্যুকালে জীশ্বগরকে স্মরণ পুর্বক দরে£ত্যাগ কাগতে পাগেন এবং মৃত্য" 
সংসার-সাগর অ'তক্রম করিতে পারেন । তগব ন্‌ ঝাণযাছেন-_ 
“অভাসযোগধুক্তেন চেতস। নাস্ধগামন1 | 
পরমং পুরুষং দব্ং যাতি পাথাগ্থ চয়ন 0 (গীতা ৮৮) 
সুতরাং ইহারাও অনন্তত্ষোগে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপানক । 
যাহারা এইরূপ অভ্যাসযোগে ঈশ্বগের উপাপনা কন্সিতে অসমর্থ 
ভগবান্‌ তাহাদের সম্বন্ধে বলিগাছেন১- 
“অভ্যাসেহপ্যসদর্ধোহ(সি মত্কম্মপরমে! ভব। 
মদর্থমপি কন্মাণি কুর্ববন্‌ দিদ্ধিমবাপ্দ্যসি॥, (গীতা ১২১০) 
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বাহার এইরূপ ঈশ্বরার্থ-কর্মক্াারী, তাহার! তৃতীক্ন শ্রেণীর উপাসক । 
ইহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও কর্মে গ্রবৃত্ত। এই বিক্ষেপ হেতু তাহার! 
উক্তর্ূপ অভ্যাসযোগে অদমর্থ। এলন্য ভগবান্‌ তাহাদিগকে ঈশ্বরার্থ 
উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই শ্লোকে “মৎকর্ম বা মাদর্থ- 
কর্ম” যে উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে ষে 
মতভেদ আছে) হা আমরা! পুর্ব, উল্লেখ করিয়াছি । বৈষ্ণবাচাধ্যগণ 
বলেন যে, ঈশ্বরার্থ কর্মের অর্থ ঈশ্বরকে পু! ও অর্চন! করা, ঈশ্বরের 
নাম ও গুণ শ্রবণ ও কীর্তন করা । কিন্তু আমর! পুর্বে বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি ষে, ভগবান্‌ মে কন্মে নিত্য নিরতঃ সেই কম্ম্রে তাহার সহায় 
হইলেই প্রকৃত ঈশ্বরার্থ কম্মব করা হয়। ভগবান্‌ জগত্রক্ষার্থ সর্বদা 
অতন্দ্রিততাবে কনম্ম করেন। তিনি লোকসংগ্রহার্থ এবং ধর্ম-স্থাপন 
এবং অধর্শ-বিনাশ জন্য প্রয়োজনমত অবতীর্ণ হন। ভগবান 
বঝলিয়াছেন,_- 
“যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্ণ্যতান্দ্রতঃ। 
মম বত্মান্থণর্তন্ডে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ 
উৎসাদেযুরিমে লোক! ন কুর্যাং কম্ম চেদহস্‌। 
সঙ্করহ্য চ করা স্ত।মুপহস্টামিমাঃ প্রজাঃ ৮৮ (শীত ৩২৩২৪) 
ভগবান আরও বঁলয়াছেন যে, বাহার! তাহার এই দিব্য জন্ম-কর্ম- 
তত্ব জানিয়। তদনুসারে কন্্ম করেন, ঠাহার! মুক্ত হন। 
“জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যক্ত। দেহং পুনর্জন্ম দৈতি মামেতি সোহজ্জুন ॥, 
(গীতা ৪1৯) 
এজন্ত আমর! বলিয়াছি, যে, ঈশ্বরা্থ কর্মের প্রধান অথ ঈশ্বরের এই 
ুষ্টাত্ত অন্ুদরণ করিয়া, তাহার সহায় হইয়া যে লোকমংগ্রহার্থ কর্ম কর! 
বাস, সেই কর্ম । 
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যাহা হউক, এই ঈশ্বরার্ধ কর্মের যে অর্থ হউক, ইহার দ্বারা ষে 
আমাদের চিত্তরত্বিকে ঈশ্বরমুখী কর! যায়, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে 
পারি। ঈগরার্থ কন্ম করিবার সময় স্বভাবতঃই ঈশ্বরকে স্মরণ হুয় এবং 
এইরূপে কর্মের হ্বার! ঈশ্ব্নকে স্মরণ করিতে করিতে পরিণামে অভ্যাস- 
যোগযুক্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরার্থ কর্মের অর্থ যদি ঈশ্বরকে পুজা, অর্চনা, 
কীর্তন আদ হয়, তবে এই কর্দের দ্বারা যে মহকেই ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ 
স্মরণ কর] যায় এবং তঁ'হার ভাবে ভাবিত হওয়া যা, তাহ! সহজেই 
অনুমিত হয়। এইজন/ আমাদের দেশে ভগবানের পূজা, অর্চনা প্রভৃতির 
বিধি এঠ অধিক প্রবস্তিত হইয়াছে । ভগবানের দিবা জন্ম-কর্ধ্ জানিয়া 
তদনুসারে কর্ম করা অর্থাৎ জগতে ধর্ম-সংরক্ষণ ও অধর্খ-বিনাশ জন্ত 
ঈশ্বরের পু্দা-অচ্চনাদি কর্ন সাধারণ লোকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ । 
ধাহার! নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্থ এইরূপ কন্্ম করিতে পারেন, তাহারাও এক 
অর্থে অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরের শ্রেঠ উপাসক। তাহার! ক্রমে 
এইরূপ উপাসনার পরিণামে অভ্যাসযোগে যুক্ত হইতে পারেন এবং 
স্বাহার পরিপাকে চিকে ঈশ্বরে সমাহিত ও মনোবুদ্ধি তাহাতে নিবেশিত 
রাখিতে পারেন। 
বাঁহারা এইব্ধপ ঈশ্বরার্ধ কম্্ করিতে অসমর্থ, তাহাদের উপাসনা 
সম্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-_. 
“অধৈতদপ্যণক্রোহ্সি কর্ত ং মদযোগমাশ্রিতঃ। 
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাব্মবান্‌ ॥, 
(গীতা ১২১১) 
ধাহার! ঈশ্বরযোগ আপ্রয় করিয়া! অর্থাৎ ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া 
উক্তব্ূপ সমাহিত হইতে ব1 সমাধিলাভ করিবার অন্ত উত্তরূপ অভ্যাস- 
যোগ-যুক্ত হইতে বা ঈধরার্থ কর্ম করিতে অসমর্থ, তাহার! সংযতচিত্ত 
: হইয়া সর্ধকম্ধরফলত্যাগ পূর্বক নিষ্কামভাবে কর্ঘের অনুষ্ঠান করিবেন । 


দ্বাদশ অধ্যায়। ৬৯৩ 


নিষষামভাবে ফলাশা ত্যাগ করিয়া! কন্ম করিতে পারিলে চিত্ত স্থির হয়, 
কাম ক্রোধের অতীত হওয়া যায় ও শাস্তি লাত হয় ) তাহার ফলে 
পরিণামে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হওয়! যায়। এ সকল তত্ব গীতায় ওল ও ৪র্থ 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 
কন্ধ্রফলত্যাগী হইতে পারিলে যে পরিণামে পরমেশ্বরে পরাভক্তি লাভ 
হইতে পারে, তাঁচ আমর। গীতা হইতে জানিতে পারি। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন,_যিনি কর্মফলত্যাগী১ তিনি কর্মর্সব্র্যাসী) যিনি কর্মত্যাগীঃ 
তিনি সন্যাসী নহেন। 
“অনাশ্রিতঃ কম্দমফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ। 
স সংন্তাসী চ যোগী চ ন নিরগ্ির্ন চাক্রিয়: ॥” 
(গীতা ৬১) 
ভগবান্‌ পরে ১৮শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, 
“কাম্যানাং কর্মণাং স্তাসং সন্গযাসং কবয়ো বিছুঃ। 
সর্ধকম্ম ফলত্যাগং প্রাৃস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥” 
( গতা ১৮২) 
ভগবান আরও বলিয়াছেন,_- 
“এতান্তপি তু কর্মমাণি সঙ্গ ত্যন্ত। ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ 
ৃ্‌ (গীতা ১৮৬) 
অতএব যিনি কর্্মকলতাগী, তিনিই সন্গাপী। তিনি নিষ্ষামভাবে 
কর্মানুষ্ঠান করিয়া ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইতে পারেন এবং পরিপামে ঈখখরে 
যোগযুক্ত হইতে পারেন। গীতার ১৮শ অধ্যার হইতে আমরা এ. কথ! 
জানিতে পারি। ভগবাণ্‌ বধিয়াছেন।_- 
“ম্বে স্বেবর্মণ/ভিরতঃ সংদিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকম্মুনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি.তচ্ছ-ু॥ 


৬১৪ শ্রীমদ্ভগবদগীত।। 


' ষতঃ প্রবৃত্তিভূ তানাঁং যেন সর্বমিদম্‌ ততম্‌। 
স্বকম্্মণ! তমভ্যর্চ্য পিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥” 
( গীতা ১৮1৪৫-৪৬ ) 
ফলত্যাগ পূর্বক বিহিত কর্ান্ষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরকে অর্চনা করিলে, 
ঈশ্বরে মন বুদ্ধি সমর্পিত হয় এবং তাহার ফলে পিদ্ধিলাভ হয়। ধাহারা 
ঈশ্বরার্চন! বুদ্ধিতে এইক্ধপ ফলত্যাগপর্ববক কম্ধানুষ্ঠান না করিতে পারেন, 
তাহারা! নিষ্কামভাবে পরঠিতার্থ কর্ম করিতে করিতে পরের সহিত 
সহানুভূতিলাভ করিঘ্া পরকে আপনার কর্রয়া সর্বত্র আত্মদর্শন 
কাঁরতে সমর্থ হন। তখন তিনি আত্মউপমান্স সবত্র সমদর্শন করিভে 
পারেন। 


“আন্বৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ততি যোহজ্জুন | 
নুখং বা ষা্দ ব| হঃথং স যোগী পরমে। মতঠ ॥+ 
( গীতা ৬1৩২) 


তিনি সর্ধনক্র আক্মদর্শনফলে সর্দাত্ম! পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। 
ঘততএব ফলত্যাগ পৃর্বক কশ্মানুষ্ঠটান করিতে করিতে প্রকৃত কর্মম-সন্গ্যাস 
লাভ হয় এবং দে অবন্থার ধানযোগে জ্ঞানের পর| নিষ্ঠ। লাত করিয়া 
পরিণামে তিনি ঈশব:র পরাভক্তিযুক্ত হইতে পারেন । ভগবান 
বলিয়াছেন, 


'অসক্জবুদ্ধঃ সর্বত্র জিতাত্ম! বিগতস্পৃঃ। 
নের্ম্যনিঘিং পরমাং সন্যাসেনা ধগচ্ছতি ॥ 
(গীতা ১৮৪৯) 


পসিদ্ধিং প্রাপ্ডে। বথণ বর্গ তথাপ্রেতি নিবোধ মে।' 


সমাসেনৈব কৌন্তের নিষ্ঠ। জ্ঞানন্ত যা পর! ॥ 
(গীতা ১৮1৫০) 


ভ্বাদশ অধ্যায় । ৬১৫ 


'্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি ৷. 
সমঃ সর্ধেধু ভূতেষু মড্ভক্তিং লভতে পরাম॥? 
(গীতা ১৮৫৪ ). 

অতএব অনন্ঠভক্তিষোগে ঈশ্বরোপাসন। করিতে হইলে? কাহার প্রথম ও 
প্রধান সাধনা ফলত্যাগপুর্বক বিহিত কর্মানুষ্ঠান বা কন্দযোগ। যাহারা 
মন বুদ্ধি ঈশ্বরে সন্নিবেশিত করিয়া এইরুপে বর্মানুষ্টান করিতে পারেন, 
কন্মানুষ্ঠটানফলেও ঈথ্বরে সমাহিত থাকিতে পরেন, তাহার! ঘে শ্রেই 
যোগবিৎ্, তাহ! মামরা পুর্বে উলেখ করিয়াছি । বাঁচার এইরূপ ঈশ্বরে 
চিত্তনমাধান পুর্ধক কর্খ্ান্ু্ান কদিতে না পারেন, ঈশ্বরাচ্চন' বুদ্ধিতে 
এরুপ কর্ম করিতে না! পারেন, তাহারাও কেবল ফলত্যাগ পূর্ধাক বিহিত 
কর্ম্মান্ু্টান করিতে পারিলেও পরিণামে পরাভক্তি লাভ হয় বলিয়! 
তাহাদের ইহাই সাধনার গ্রথম সোপান । 

এইরূপে আমর! গীতা হইতে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার চারিটি 
স্তর পাই । প্রথম ও শিয় স্তর নিষামভাবে ফলাশা ত্যাগ পূর্বক 
বিভচিত কর্ম্দানুষ্ঠান বা কশ্মযোগ । দ্বিতীয় ঈতখ্বরার্ধথ কন্মাচরণ। তৃতীয় 
ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি অর্পন পূর্বক সমানহত হইবার জন্য পপ্রধত্ব বাঁ অভ্যান- 
যোগ এবং চতুর্থ বাঁ শেষ স্তর ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হওয়া বা 
মন-বুদ্ধি ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে নিবেশ পূর্বক সদ ঈশ্বরভাবে ভাবিত বা 
ঈশ্বরে স্থিরভভাঁবে যোগযুক্ত থাকা । ধাঁহারা সাধনার এই শেষ স্তর 
লাভ করিতে পাবেন, তাহারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাপক, তাহারাই 
যুন্ধতম | যা হউক, ষাহারা ফগত্যাগ পূর্বক বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
পূর্বক কম্মযোগী হইতে পারেন, তাহাদের সাধন! প্রথম হরের সাধনা 
হইলেও তাঁহার পরিণাম-ফল্ঈথরে পরাভ ক্তপাভ $ এজন্ত তাহাদিগকে 
নিম্ন শ্রেণীর সাধক বলা! য় নাঃ তাহ' পুর্বে বলিয়াছি। ভগবান্‌ এই, 
জন্য এবং ক্মযোগে প্রবর্তনার জন্ত বলিয়াছেন,--- 


৬১৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


“শেয়ো হি জ্ঞানমভ্যানাজ. জ্ঞানাদ্যানং বিশিষ্যতে । 
ধ্যানাৎ কর্দ্নফলত্যাগস্তাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্॥ 
( গীতা ১২১২) 
অর্থাৎ অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্েয়ঃ জ্ঞান অপেক্ষ! ধ্যান শ্রেয়, আর ধ্যান 
অপেক্ষা কর্দ্নফলত্যাগ শ্রেয় ; কেন না, কম্মফলত্যাগ হইতে শাস্তিলাভ 
হয়, ব্রহ্মভাব লাভ করা যায়। আমর! পুর্বে ৰলিয়াছি যে, অভ্যাসের 
অথ এ স্থলে ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি নিবেশিত রাখিবার জন্ত বা [চিত্ত ঈশ্বরে 
সমাহিত বা যোগুক্ত রাখবার জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা প্রযত্ব। ইহার 
ফলে ঈশ্বরতত্বজ্ঞান লাভ হয়। 
“ময্যাসক্জমনাঃ পার্থ মোগং যুঞ্জন্মদাশ্য়ঃ। 
অসংশন্সং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞান্ত(স তচ্ছ_ পু 
€ গীত] ৭১ 
অতএব এই অভ্যাসযোগ দ্বার1 ঈশ্বরতত্বন্ঞান লাত হয় এবং ধ্যানযোগে 
সেই পরোক্ষজ্জান বিজ্ঞনে বা অপরোক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয়। এই জন্ত 
অভ্যাস অপেক্ষা জান শ্রেঠ এবং জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রে্ঠট। বেদান্ত 
হইতে আমরা জানিতে পারি ষে, পরমাত্মতত্ব গ্তানের উপায় প্রথম শ্রবণ, 
তাহার পর মনন ও তাহার পর নিদিধ্যাসন। এই মনন এক অর্থে 
অত্যাসের অন্তভুত। আর নিদিধ্যানন যে ধ্যানযোগ, তাহ! পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে । এই অর্থে আমরা অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানের শ্রেহ্ঠত্ব বুঝিতে পারি। 
কিন্তু ধ্যান অপেক্ষা! কর্মফণত্যাগের বিশেষত্ব আমর! সহজে বুঝিতে 
পারি না। আমরা পুর্বে এই ফলশ্যাগ পূর্বক বিহিত কর্মানুষ্ঠানের 
পরিণাম-ফল যে ঈশ্বরে পরাভক্তিলাত, তা. বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি 
এবং এই অর্থে কর্মফলত্যাগের বিশেষত্ব বুদ্ধিয়াছি। আমর! পূর্বে 
₹ঠ ও ৯ম অধ্যায়ের ব্যাখযাশেষে বলিয়াছি, প্রথমে আত্মতত্বঙ্ঞান লাভ 


দ্বাদশ অধ্যায় ॥ ৬১৭ 


করিতে হয়। বিজ্ঞান সহিত আত্মতত্বক্তান লাভ হইলে, তাহার ফলে 
বরচ্ধতত্ব ও জঈশ্বরতত্বজ্ঞান লাভ হয়। এই আত্মতত্ব-জ্ঞান লাভের 
বিভিন্ন উপায় কর্ম যোগ, সাংখ্যষোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ, ইহ পূর্বে 
১ম ষট্‌কে বিবৃত হইগাছে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 
“ধযানেনাত্মনি পশ্তন্তি কে চিদাজ্মানমাত্মন! | 
অন্তে সাংখ্যেন যোগেন কন্মযোগেন চাপরে ॥ 
€( গীতা ১৩২৪) 
আত্মত ত্বগাভের এই বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কম্মরযোগের শ্রেষ্ঠত্ব এ স্থলে 
উক্ত হইয়াছে। যে সাধন! সহজ ও সুসাধ্য অথাৎ যাহার আঁচরণ 
অপেক্ষারুত সুখকর, ভাহাকেই ভগবান্‌ ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন,তাহ! আমরা 
পুর্বে বুঝিতে চেষ্টা কারয়াছি। এই কম্ধমযোগদাধন। ঘে অপেক্ষারুত 
মহুজ, তাহ ভগব'ন্‌ বার বার বলিয়াছেন । ভতগব'ন্‌ বাঁলয়াছেনঃ__ 
'সহজং কম্পন কৌন্তেয় সঙ্দোষমপি ন ত্যজেৎ।” 
(গীতা ১৮৪৮) 
এই সহজ কম্ম সাধারপতঃ দোষযুক্ত হলেও যাঁদ অসক্তবু'দ্ধ, জিতাত্মাঃ 
স্পৃহা শূন্য হইয়া অর্থাৎ ফল16১সংন্ধ ত্যাগ করিয়া সাহার এন্তষ্ঠান করা 
যায়, তবে সে কনম্ম দোষশুম্ত হয় ব1 বন্ধনের কারণ হয় না, আহাতে 
কর্ম্মসংন্তাস লাভ কয় ও পরম নৈষ্বন্ম্যসিদ্ধি ইৈয় (গীতা ১৮।৪৯)। ভগবান, 
বন্িয়াছেন যে, কেহ কর্ম না কিয়া থাকিতে পারে না 
“ন কি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ । 
কার্ধাতে হ্যবশঃ কর্ন সর্বঃ প্রকৃতিজৈণণৈঃ 0 
(গীতা ৩৫) 
ভগবান আরও বলিয়াছেন -৮ 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাপানি গুপৈঃ কম্মাশি সর্বশঃ। 
অহঙ্কারবিমৃঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥৮ (গীতা ৩২৭) 
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অতএব সমামরা ম্বরূপতঃ অবর্ত! হইয়াও প্রকৃতির গুণবশে বা! প্রবৃত্তি- 
বশে যে কর্ম্ম হয়) তাহার কর্তী মনে করি এবং তাহার দ্রষ্টামাত্র তইয়াও 
ভোক্তা হছই। ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। কিন্তু যদি আমর! 
আমাদের আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি, প্রকৃতির অধিকার হইতে মুক্ত 
হইয়! শ্ব প্রকৃতিকে নিয়মিত করিতে পারি, তবে এই 'প্রকৃতিজ কর্্মকেও 
নিয়মিত করিতে পারি । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
'ইন্জ্রিয়াশি পরাণ্যাহুরিক্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসস্ত পরা বুদ্ধি বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাম্সাননাআন। ॥ 
জহি শক্রুং মহাবাহো। কামরূপং ছুরাসদম্।+ 
(গীত1, ৩।৪২-৪৩) 
এইব্ূপে আমরা আত্মত্ব জানিয়া বা বিজ্ঞানলাভ করিয়া আন্মশক্তি- 
বলে মন ত্বারা ইন্দ্রি়গণকে নিয়মিত করিতে পারি, বুদ্ধির দ্বারা মনকে 
নিয়মিত করিতে পারি এবং আত্মশক্তির ছারা বুদ্ধকে নিঃ্মিত করিতে 
পারি; এবং এইরূপে ইন্দ্িন্ঃ মন ও বুদ্ধির দ্বার! স্নভাবতঃ ষে কর্ম সম্পার্দিত 
হয়, তাহাকে আত্মশক্তির দ্ব'রা নিফষ'মভাঁরে নিয়মিত করিতে পারি । ইহাই 
কন্মযোগের মুল হ্ত্র। ভ্ঞানসাধনার জন্য বা ধ্যানসাধনার জন্য অথব! 
ভক্তিযোগদাধনার জন্য 'এই স্বাভাবিক কন্মকে একেবারে তাগ কর! 
অপেক্ষা তাহাকে নিয়মিত করা ঘষে অপেক্ষাকৃত সচল) কাচা আমরা 
ইহা হইতে বুঝিতে পারি এবং কর্মযোগনাধন জগ ফলাভিলন্ধি ত্যাগ 
পুর্র্বক কর্রব্যবোধে বিহিত কর্মানুষঠান ষে অপেক্ষাকৃত সুসাধা, তাহ! 
আমরা ইভা হইতে বুঝিতে পারি। এজন্ত ভগবান্‌ এ স্থলে কর্ম্মফল- 
ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। | 
ফলাভিসপ্ধি ত্যাগ পূর্বক কর্ঘ্ানুষ্ঠান কাঁরলে যে শান্তিলভ হয়, 
কামক্রোধাদি রজোগুণসস্ভব প্রবৃত্তি সংষভ হয়ঃ প্রবৃত্তকে এইরূপে 
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কর্মের দ্বারা নির্মিত করিয়! প্রবৃত্তির দ্বারাই ষে প্রবৃত্বকে নষ্ট করিয়া? 
নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ করিতে পারা যায়, নির্বাণ পরম! শান্তি লা ভয়, 
তাহা আমরা! ইহ হইতে বুঝিতে পারি । এ সকল তত্ব আমর।' পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছ। 
ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বরে অনন্ততক্তিষোগে উপাসন! 
করিতে হইলে প্রথমে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্বক কর্তব্যকর্ত্ম অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। তাহার পর ঈশ্বপার্ধ কর্ম্ম করিতে হস্স, পরে ঈশ্বরে চিত্ত 
সমাহিত রাঁখিবার জন্য অভ্যাপযোগ করিতে হয় এবং পরিপামে এই 
অভাসষেগে সিছ্ধিনাত হইলে শঈখবরে মন-বুদ্ধি নিবেশিত রাশিয়া, চিত্ত 
ঈশ্বরে নিয়ত সমাহিত রাখিয়! কর্তৃবা কম্ম নিষ্ষামভাবে অনুষ্ঠান করিতে 
হ্য়। ইঁহারাই ধোগবিত্তম। ভগবাঁন্‌ বলিয়া"ছন,-_ 
“নর্ব হ তস্থিতং যো মাং ভক্তত্যেকত্বমাস্থিতঃ। 
সর্বথ! বর্তমানোহপি স যোগী মরি বর্ততে ॥ 
(গীতা, ৬া২১) 
ভগবানের প্রিয় ভক্ত--পরমেশ্বরের নিকট কেহ প্রিয় বা অগ্রয় 
সাই। তীহার “বৈষম্য,* “নৈদ্বণ্য” দোষ নাই । ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 
«সমোহহং সর্বভৃতেষু ন মে ছেয্যেইত্তি ন [প্ররত। 
যে ভগ্রস্তি তু মাং ভক্ত! মি তে তেষু চাপাহম্‌॥” 

(গীতা, ৯২৯) 
তথাপি ভগবান্‌ ব্ঞ্য়াছেন)--যে বাক্তি তাহার ভক্ত, ধিনি তাহাকে অনন্ত- 
তক্ষিযোগে ভজনা করেন, তিশি তাহার প্রিয় হন এবং তিনি তাহাকে 
অন্ুকম্প। করেন । এ কথা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এজন 
ভগবান্‌ এ স্থলে বশিয়্াছেন,-দযে। ফদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রি, (১২১৪) 
“ভক্তিমান্‌ ষঃ স মে প্রিৎ2) (১২১৭) *ভক্তিমান্‌ মে প্রিয় নরঃ”? 
+:€(১২১৯)। হহার কারণ এই যে, ভক্তগণ তাতেই অবহিত থাকেন 
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এবং তাহাদের ভক্তিডোরে আঁবদ্ধ হইয়! তগবান্ও তাহাদের ভিতরে 
অবস্থিত থাকেন। 

“য়ে ভজন্তি তু মাং জক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাঁপ্যহম্” (৯২৯)। 
ভগবানের এই প্রিয় ভক্তগণের মধ্যে তাহার অতীব ঠিয় কে ঝ| শ্রে 
ভক্ত কে, তাহা ভগবান্‌ বলিগ়াছে ন,---. 

যে তু ধর্মমৃতমিদং যোক্ং পধুপাদতে। 
শরদ্দধানা মৎপরম| ভক্তান্তেইতীৰ মে প্রিয়া: ॥ 
(গীতা, ১২২) 
অর্থ।ৎ ধিনি গীতোক্ত ধর্ধানুষ্ঠান করেন) যিনি গীতেক্ত সাধন-প্রণালা 
অনুদরণ করেনঃ ঈশ্বরে যোগযুস্ত হইবার জন্ত সাধনা করবেন, তিনিই 
ভগবানের অতীব প্রির। তিনিজ্ঞানী ভক্ত। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 
তেষাং জ্ঞানী নিতাধুক্ত একভাঁক্তধিশিধ্যতে। 
প্রিয়! হি জ্ঞাননোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ॥ 
(গীতা, ৭১৭) 
অতএব জ্ঞানমিশ্! ভক্তি গীতাতে উপদ্দিই হুইয়াছে। ইহাই গীতা 
অনুসারে শ্রেষ্ঠ ভক্তি । এই গীতোক্ত ভক্তিযোগ ধিনি অনুগঠান ন করেন, 
যিনি কেবল জ্ঞানহীনা ভক্তির সাধনা করেন ব৷ অন্য কোনরূপ ভক্তি- 
সাধনার উপাক় অবলম্বন করেন, তিনি ভক্ত হইতে পারেন, এমন কিঃ 
ভগবানের প্রিয় ভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু ভিনি ৬গবানের অভীব প্রিয় 
ভক্ত হইতে পারেন না, তি'ন যুক্ততম নহেন। এক্ষণে ভগবানের প্রিয় 
ভক্তের লক্ষণ ক, তাহ! বুঝতে চেষ্ট। করিব। 

ভগবান এই অধ্যায়ে ১৩প হইতে ২*শ শ্লোক পর্য্যস্ত তাহার ট 
ভক্জের লক্ষণ কি বলিয়াছেন। যিন ভগবানের [প্রিয্ভক্ত, তিনি কাহারও 
দ্বেধ করেন ন'ঃ সকলের সহিত মিত্র ভাবে ব্যবহার করেনঃ তিনি দয়াবান্‌, 
করুণা-গুণযুক্ত, মমতা শৃন্ত অর্থাৎ “ইহ! আমার” এবং “ইহা! আমার নয় 
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এইরূপ ভেদঙ্ঞান-শৃন্ত । ভক্ত যিনি, তীহার হৃদয়ে অহঙ্ক:রেরু লেশমাত্র 
নাই, তাহার “অং” তখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছ'ড়াইফ্আা বিরাটের মধ্যে ব্যাপ্ত 
হইয়া! পড়ে। তাই তাঁগর কাছে “আমি”, "আমার" নাই, তাহার 
কাছে শক মিত্র নাই । তিনি বিশ্বকে মাপনার করিয়া লন, আপনার 
ভিতরে বিশ্বকে দেখেন । তাহাতে কি হিংসা-দ্বেষের ছায়াপাত পড়িতে 
পারে? উদার ক্ষমাশীল ভক্ত-_তীহাঁর শত্রু থাকিতে পারে না। 

এই ত গেল অন্তের প্রতি ভক্চের বাবঠারের কথ! । শুধু কি তাই। 
তক্ত ধিনি, তিনি সদাই সন্তষ্ট। যিনি সেই সর্দশক্কির আকর পরমেশ্বরে 
মনোবুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, ধিনি সেই পরমেশ্বর বিনা আর কিছুই ছানেন 
না, দিন তাহার আপনার বলিবার যাহ1 ছিল, সব তাচাঠেই সমর্পণ 
করিয়াছেন, তাহার ভাবনা কি? তাহাকে বিচলিত করিবার কিছুই নাই। 
তিনি যাহ! পান, তিনি তাহাতেই সঙ্থষ্ট থাকেন। যে অবস্থাতেই তিনি 
থাকুন না কেন তাহা সেই সর্বকর্তা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত মনে 
করিয়া স্বষ্টচিন্তে কালাতিপাত করেন। আর ইহাও ত'হার স্থির বিশ্বাস 
ষে, তিনি খন তাহার সবই ভগবানকে নিবেদন করিয়াছেন, তখন সেই 
ভগবানকে তাহার বোঝ! বহিতে হইবেই। তাই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়] 
স্থির অচঞ্চল থাকিতে পারেন। কিছুতেই তাহার ভ্রক্ষেপ থাকে না । 
যাহ! তাহার আসিতেছে, তাহাকেই সাদরে বরণ করিয়া! লইতেছেন । 

বাহার এমন দৃঢ বিশ্বাস, ভগবানে ধিনি এমন নির্ভরশীল, তিনি ভগ- 
বানের প্রত ভক্ত । শাস্তি তাহার দ্বারে চিরবিরাজিত। তাহাকে উদ্বেলিত 
করিবার কিছুই নাই। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সহিত আলাপ করিয়া 
সকলে অপার আনন্দ অনুভব করে, শান্ত হয়। শাস্তত্বতাব ভক্তকে 
সকলেই ভালবাসে । যিনি বিশ্ববাসীকে আপনার বলিয়া মনে করেনঃ 
বাহার হৃদয়ে হিংসা-ছেষের লেশমাত্র নাই, তাহাকে যে সকলে ভাল- 
বাঁসিবে, তিনি যে কাহারও কাছে লাঞ্না বোধ করিবেন না এবং 
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তাহার যে কোন উদ্বেগ নাই বা তিনি যে কাহারও উদ্বেগের কারণ হন নখ, 
তাহ। বলাই বাহুল্য। তক্ত যিনি, তিনি সদাই ভগবানে যোগযুক্ত বলিয়া, 
সতত তাহাতে নির্ভরশীল বণিয়া তাহাকে কি হর্ষ কি বিষাদস্পশ 
করিতে পারে না। তিনি চিরকালই আনন্দ-স্বভাব। তাহার চিত্তে 
কোন মলিনতা নাই, কোন কপটতা নাই; তিন শুচি বা শুদ্ধ নিশ্মল- 
গ্ভাব। তান সদ! ভগবাশে নিরত বিয়া ভগবানের কাধ্য মনে করিয়া 
কর্তব্যবোধে তিনি সকল কাধ্যহ বেশ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন |] তিনি 
কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, আপনার উদ্যমেই ভগবানে নর করিয়া 
সকল কাঁধ্য হুচারুরূপে সমাধান করেন। ভগবান্ই যাহার একমাত্র 
লক্ষ্য, ভগব্াণ্হ বাহার একমাত্র সেব্য, [চগ্তনীরবধষয়, তখন তাহার 
ভাবিবার অহ আগ ক আহে? ধিগ্ব রপাতলে যাক না কেন, সব্বগ্রাণী 
গ্রলঞ্জের ঝড় বাহুসা যাঞ্ না কেন, ভ্' যিনি, তান উদানীন; তাহার 
দৃষ্টি সেইে একটিমাত্র লক্ষ্যে আবদ্ধ। "আহারে [বহারে সর্বসময়েই 
তাহার লক্ষ্য থির। অবসাদ নাহ, আলন্ত নাহ, তান সেহ পরমেশ্বরের 
ভাবনাতে ২ ভদপুরঃ তাহাতেই অচল অটণ আছেন। তাহার কি তখন 
আর [কিছু আছে, স্থর অচঞ্চন তিনি ৩থন দেহ ভগবানেই আত্মহারা । 
তাহার আবাপ সুখ কি-ছুঃখহ বা কিঃ ভগবান্‌ ছাড়! তাহার আবান প্রিকক 
কে? ভিন ছাড়া তাখার কাছে আর সবহ সমান । তাহ তিনি অন্পেক্ষ। 
ভগবান্হ যাহার একমাত্র লক্ষ্য, যাহার জীবনের একটিমাত্র উদ্গেশ্ত, 
তাহাকে লাভ কন্ধা ভিন্ন তাহার অন্ত আর কি আকাঞ্ষা থাকতে 
পারে? তাহার কাছে শুভ বা অশুভের কি তারতম্য হুইতে পারে? 
হর্য বা বিষাদের [ক বিষয় হহতে পারে? তাহার কাছে শক্রই 
বা কে মত্রই বা কে, প্ররিয়ই বা এক আঁপ্রন্নই বা কে, স্ততিই 
বাকি নিন্দাহ ব। কিঃমানহ ব! কি আপমানই বাকি, প্রাপ্তব্যই বা 
কি অগ্রাপ্তব্যই বাকি? তিনি সকল দ্বিধা, সকল দ্বন্দ, সকল বিরোধ, 
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সকল আকাক্ষাকে দূরে 'আঅপসারত কররয়!, একটিমাত্র আশ্রয়কে 
বরণ করিয়। লহয়াছেন। তাহার সমস্ত মন প্রাণকে একটিমাত্র বিষয়ে 
কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। তাহা জ্ঞান, বুদ্ধিত তাহার ধর্ম কন্ম; তাহার 
সাধনা--সমস্তহই এক হহরা যে একই ফ্রুখতারাকে লক্ষ্য করিয়া, 
একটিমাত্র উদ্দেগ্ত লহর। চণিয়াছে, আর সেই লক্ষা হইতেছে--পরমেশ্বরে 
যুক্ত হওয়া । এইর 4 ভক্তহ প্রঞ্কৃত যুক্ততম, (তিনিই একনিষ্ঠ ভক্ত | তাই 
ভগবান্‌ ঝঁপয়াছেন,-- | 
'শর্দধন। ম২পরম ভক্তান্জেহতাব মে প্রাঃ । 

তিনি যে ভঞ্ষের ঠাকুর, এ কথা (তন ।ক না বাঁলক্া থাকতে পারেন ? 

বঞ্চিমবাবু তাহার ধণ্মতত্বে ১৯শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, ভগবানের 
প্রি ভুক্ত থে এই সঞ্ল লক্ষণ গাঠায় এস্থলে উক্ত হ্হয়াছে, তাহা 
বিষুপুরাণোক্ত প্রহন।দচাবিত্রে দৃষ্টান্ত দ্বারা "্গষ্টাফত হহক্াছে। ভক্তশ্রেঃ 
প্রহলাধহ গাভোক্ত ভগ্জের প্রধান দৃষ্টাস্ত। বাহুল/তয়়ে এ স্থলে তাহার 
বিস্তৃত আলোচনা পারঙাক্ত হইল । 

এহ অধযা্জে ভগবান তাহার যে (প্রগুভক্কের লক্ষণ নিদ্দেশ করিস 
ছেন, তারার, [দ্বতায় অধ্যার উক্ত [হ্িতশ্রঞ্জের ল্ষণ, ত্রয়োদশ অধ্যান্্ 
উক্ত জ্ঞানে লক্ষণ ও ৮$ণ অধ্যায় উক্ত ত্রিগুণাগীতের লক্ষণ ইহাদের 
সছিত [বশেষ পার্ৃম্ত আছে। ধিনি এহ্‌রূপ ভক্ত, তানই যে প্রকৃত জ্ঞানী, 
স্থিতগুজ্ঞ ও এ্রিগুণাতীত, তাহা আমপা বাপতে পারি। এস্থলে তাহা 
বিশেষভাবে বুবিবার প্রয়োজন নাহ। যাহা হউক, এই অধ্যায়ে ষে 
ভূক্তিযোগ বা অনন্তভূক্তনহকফারে হঈখরোপাদনার তত্ব বিবৃত 
হইয়াছে, সে সহ্বক্ধে এস্থলে আর অধিক (ক্ছু বলিবার প্রস্নোঞজন নাই। 
তবে অনন্ভক্তিযোগে ঈখরো[পণসন! যে অব্যক্ত অক্ষরোপাসনা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদি ও হইয়াছে, মে সম্বন্ধে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
সিদ্ধান্ত এস্লে আমর! পারশিষ্টরূপে উল্লেখ করিব। 
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ভ্রম সংশোধন । 


শ্রম ংশোধন্‌ 
হইলে হইলেও 
হন নহেন 
ষ্তা, মমত! 
বিশ্বমিত্র বিশ্বাসিত 
একমগ্র এবাগ্র 
লোকপালাশ্র লোকপালানর 
সংস্যরং সংশয় 
বাহাতে ব। হ'তে 
গ্রুবাল্যকপ প্রাবজ্যরূপ 
আঅনবগাহ্য অনবগ্রাহঃ 
জ্ঞান জানে 
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তাহাদের গণের সধ্যে তাহাদের মধ্যে 
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পিতনামর্ধ্যম! পিতপাবর্ধযষ। 
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ভগবান ভগবন্‌ 
খথেদাছি খথেদাদিতে 
বিভৃতি হয় কিরূপে বিভৃতি কিরূপে 
ভাবে ভাব 
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বাধিত 
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মানবগনের 
অধক্ষতায় 
গ্রকৃতিতেই 
প্রবৃত্তধন্ম 
ধাৰ 
নিরসনের 
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